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সম্পাদকের নিবেদন 


* মহাত্মা গান্ধী জীবনাশক্পী। সম্ধ্ স্বাদ তাঁর জীবন অনুধ্যানে। ক নন 
তিনি? জীবন-সাধক, আঁধনায়ক, সেবক, জাতির জনক- মাহমাঁন্বত শত আভধায়। 
সমুদ্র-সান্নিভ মহানদীর পৃথক সত্তা নিশ্চিহপ্রায়। গান্ধীজীও তেমান- একাল, 
এগ, এযুগের মানুষের সঙ্গে একাধারে একাত্ম, শতাব্দীর 'বস্ময়, আবার ব্যাপ্তিতে 
মহাসঙ্গম। রবীন্দ্রনাথের বিচারে 'যরি আত্মা বড়ো, তিনিই মহাত্মা । কিন্তু আল্লা 
হার খু্ট যে নামেই ডাক না কেন, ঈশ্বর ঈশবরই। গান্ধী পাঁরচয়ও তাই গান্ধী 
নামেই। সত্যান্বেষী গাম্ধীজীর পরম সত্যভাষণ 'আমার জীবনই আমার বাণী,। 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “আম মৃত্যু-চেয়ে বড়ো” এই শেষ কথা ব'লে যাব আম চলে ।, 
গান্ধীজীর জীবনে মৃত্যু অপ্রমাণ হয়ে গিয়েছে। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তিনি যথার্থই 
মৃত্যুঞ্জয় 

অবশ্যই গান্ধীজী তক্ণাতীত নন। তাঁর সত্যকার অনুবতর্ট স্বপ। কিন্তু 
একথাও বলে রাখা ভালো, গুরুবাদ তাঁর আদৌ কাম্য ছিল না। তাঁর নিজের 
ডীন্ত : ান্ধীবাদ' বলে, কোন মতবাদ নেই এবং আমার মৃত্যুর পর এঁ নামে কোন 
সম্প্রদায় থাকবে, তা আমি চাই না। কোন নতুন নীতি বা মতবাদ আঁবচকার করোছ-_ 
এ দাবি আম কার না। আমার নিজস্ব উপায়ে দৈনান্দন জীবনে এবং বিবিধ 
সমস্যায় আম শাশ্বত সত্যের প্রয়োগ করোছি মান্র। পৃথবশীকে নতুন করে শেখাবার 
মত আমার কিছু নেই। সত্য এবং আহংসা আদম পর্তের মতই পুরাতন । যতদূর 
সম্ভব বিস্তিতভাবে আম এই দুটি সত্যের প্রয়োগ করোছি মাত্র । এই পাঁরপ্রোক্ষত 
স্মরণ রাখলে জীবধনাশিল্পী গান্ধীজীর জবনচর্যার ধারা, সার্থকতা সম্যক 
উপলব্ধ হবে। সে অধ্যায় ষগপৎ আত্মোপলব্ধি ও আত্মগঠনের । গান্ধ-রচনাসম্ভারে 
সেই সত্যানষ্ঠ পাঁরচয় বিধৃত। 

রচনাসম্ভারের বর্তমান খণ্ডের সূচনা ণহন্দ স্বরাজ' দিয়ে । হিন্দ সরাজ ১৯০৮ 
সালে যখন লেখা হয়, গান্ধীজী তখনো দক্ষিণ আফ্রকায়ই সত্যাগ্রহ নিয়ে ব্যস্ত। 
তখনো" তিনি ভারতাত্মা নন। কিন্তু সে সময়ই তাঁর সত্য-দৃম্টিতে ভারতের মী্ত- 
পথের দিক-নিদেশে মিলোছল। আজকের পাঠক এ বইয়ে তাঁর বহু আঁভমত 
চ্যালেঞ্জ করতে পারেন, আর তা স্বাভাঁবকই; তবু 'নাদ্বর্ধায় বলতে পারি, উপলাব্ধর 
গভীরতায়, আন্তাঁরকতার মাহমায়, সোপাঁর প্রজ্ঞাদ্ষ্টির স্বচ্ছতায় ও সততায় 'হিন্দ 
স্বরাজ ভাস্বর । পুস্তক্ট মূলতঃ গুজরাটিতে লিখিত; গান্ধীজী এর ইংরাজ 
অনুবাদ করেন। বিশ বছর পরে স্প্রসিদ্ধ গঠনকর্মাঁ শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগ:স্ত প্রথম 
বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। সশ্রদ্ধ চিত্তে তা পাঁরমাঁজত করে এ সনকলনে 
সংযোজিত করা হয়েছে। 

কণ টু হেলথ বা স্বাস্থ্-নির্দোশকা দ্বিতীয় পৃস্তক। গ্রাম্ধী মননের এ একাঁট 
ভিন্ন পাঁরচ্ছেদ। স্বাস্থ্য সন্ধান গান্ধীজীর বহুমুখী প্রয়াসের অন্যতম। কীরূপ 
নিষ্ঠায় ও কত খটিনাটি বিষয়ে 'তনি এক্ষেত্রেও চিন্তা করার যত্র নিয়েছেন, 
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পুদ্তকাঁট না পড়লে বি*বাস করাই কঠিন হয়। আসলে গান্ধাজী আজীবন মূল 
অন্বেষণ করে গিয়েছেন। হেন বিষয় নেই যা নিয়ে তিনি পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন 
ন। 

'য়েরোড়া জেলের আঁভজ্ঞতা'__ নামেই প্রকাশ কারা কাহিনী এঁট। কিন্তু এখানেও 
গান্ধীজীর স্বকীয়ত্ব। কারান্তরালেও চলেছে তাঁর জীবনচর্যা, সম্প্রঠ।ভ প্রচার, কারা 
সংস্কার চিন্তা। অঙ্গে সঙ্গে আত্মসমীক্ষা, আত্মসংযম অনুশীলনও। 

'আমার আঁহংসা' এবং 'আহংসার পথে বি*বশান্তি, সত্য ও আহংসা সম্বন্ধে 
গান্ধীজীর প্রত্যয় ও উপলাষ্ধর স্বাক্ষর-চিহ্ত। নানা পর্যারে ও পাঁরাস্থাততে 
আঁহংসার প্রয়োগ সম্বন্ধে গান্ধীজী যে চিন্তা-ভাবনা করেছেন, তারই সঙ্কলন এ 

টি গ্রন্থে বা গ্রল্থ-খণ্ডে। 

'নারী ও সামাঁজক আঁবচার" গান্ধী রচনার এক 'বাশম্ট 1নদর্শন। নারীদের 
সমস্যা, তাঁদের প্রাত আবচার-কত দক নিয়েই না [তান ভিবেছেন। নারীজাতর 
প্রতি কী সুগভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসই না তিনি পেষণ করতেন। আদকের যুগের 
মেয়েরাও এ গ্রন্থে তাঁদের বহু সমস্যার প্রাতকার পথের সন্ধান পাবেন, বোধ হয় 
এ বি*বাসও অহেতুক নয়। 

পর্র-চয়ন গাম্ধীজীর নির্বাচিত পল্লাবলীর সগ্কলন। , পন্ররচনায় গান্ধীজীর 
মুন্সিয়ানা লক্ষণীয়। শব্দ বাবহারে তাঁর বৈশিষ্ট্য বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। 
বিশেষ অর্থদ্যোতক সেই শব্দগগ্ীল অন্ধাবন না করলে স্তঃই তাঁর বন্তব্ও 
অস্পন্ট থেকে যাবে। যথাসম্ভব মোদকে লক্ষ্য রেখে অনুবাদ কর'র চেত্টা হয়েছে। 

গান্ধীজীর সার কথা : প্রয়োগের মাধ্যমেই আভব্যন্তি: পরীক্ষার মধ্য দিয়েই 
বিবর্তন । ভ্রম ও ত। সংশোধনের পথেই প্রগাতি। কোন মঙ্গলহ স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে 
ঈশ্বরের হাত থেকে আসে না, পরন্ত পুনঃপূনঃ চেঘ্টার দ্বারা বহু ?নফলতার মধ 
দিয়ে তাকে সম্পূর্ণ করে নিতে হয়। ব্যান্তর বিকাশের এটাই নাত। সানাংভক ও 
রাজনোতিক আঁভব্যান্ত এই নীতির দ্বারা নিয়াল্ত্রত। 


শতবার্ধকী সামাঁতি রচনাসম্ভারের বর্তমান খণ্ডটি সম্পাদনার ভার দিয়ে 
আমাকে কৃতার্থ করেছেন। জানি না, এ গুরুদায়িত্ব পালনে কতদূর কৃতকার্য হয়েছি 
তবে নিঃসঞ্কোচে বলবো, অন্বাদিকা, অনুবাদকগণ, বিশেষ করে গান্ধী-সাহিত্- 
প্রেমী ওরিয়েশ্ট বুক কোম্পানির শ্রীপ্রহয়াদকুমার প্রামাণিক, সাঁমাতির কর্মকর্তা ও 
কমীর্ণ্দ উৎসাহ দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে সর্বদা সাহায্য করেছেন। পাঁরশেষে বাল, 
পুরোনো অনুবাদে পুরোনো বানান ও নতুন অনুবাদে নত্ুন_এ তারতম্য সময় 
স্বপতার জন্য একান্তই অপাঁরহার্য 'ছিল। রচনাসম্ভাতরের পাঠকগণ এ ন্ট মার্জনা 


করবেন। 
শান্তিকমার মিন 


সূচীপত্র 


বিষয় পন্নাংক 
হন্দ স্বরাজ ৩--৬৫ 
কংগ্রেস ও উহার কর্মকর্তাগণ রি পা সী ৩ 
বঙ্গ-ভঙ্গ / হী ... 0 
অশান্ত ও অসন্তোষ রর রর রে ৮ 
স্বরাজ কী 2 রঃ রা রা ৯১ 
ইংলণ্ডের অবস্থা র্‌ ক র্‌ ১১ 
সভ্যতা ্ ৫ রি ১৪ 
1হন্দুস্থান কেন পরাজিত হইল ? রি রর ... ১৭ 
হিন্দ্স্থানের অবস্থা নং পা এ ১৯ 
রেলপথ কী ... ... ২১ 
হন্দু মুসলমান রঃ রঃ রর ২৪ 
উকিল রী রা রা ২৮ 
ডান্তার রঃ রর ৩০ 
সত্যকার সভ্যতা কী? টু রি রী ৩২ 
ভারতবর্ষ কীভাবে স্বাধীন হইতে পারে ... ... রর ৩৫ 
ইটাল ও ভারতবর্ষ রা রর 3 ৩৭ 
পাশব শা রর ৫ রঃ ৩৯ 
সত্যাগ্রহ-আত্মকবল রঃ রঃ ক ৪৫ 
শিক্ষা নে র্‌ চা ই 
যন্ত্রপাতি ্ রর রী ৬ 
উপসংহার ০ রঃ ৯) 


স্বাস্থ্য-নর্দেশিকা ৬৯--১০৬ 
মনৃষ্য দেহ ... ৬৯ 
বায়ু রঃ র্যা রঃ বে 
জল রী 4 রঃ ৪২ 
খাদ্য রি | ৪ ৫ ০৩ 
মশলা টি রঃ ৪ ৮০ 
চা, কাফ ও কোকো রর রর ্ ৮১ 


মাদকদুব্য রি ৫ মা ৮২ 
আ'ফং ,.. ১ পা ৮৪ 


বিষয় পন্লাংক 
তামাক ৪28 ৪৪3 ন্‌ ৮৫ 
্হ্ষচর্য রঃ ৫ ... ৮৬ 
মাটি টি হর ০০চু ৪১৫ 
জল ছি ডে ৭১৭ 
আকাশ হেথার ?) রঃ ১. ১০২ 
তেজ সের্য) রঃ ... ১০৫ 
মর*ৎ (বায়) রঃ হী ১১১০৬ 
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প্রথম অধ্যায় 


কংগ্রেস ও উহার কর্মকর্তাগণ 


পাঠক- বর্তমানে হিন্দুস্থানে স্বরাজের হাওয়া বহিতেছে। সারা 'হন্দ্‌স্থান 
মুক্তি পাইবার জন্য ছটফট করিতেছে। দক্ষিণ আফ্রিকাতেও একই ঢেউ জাগিয়াছে। 
হিন্দুস্থানীরা স্বাধিকার পাওয়ার জন্য খুব উৎস্মক। আপনি কি এই বিষয়ে আপনর 
বিচার দয়া করিয়া জানাইবেন ? 

সম্পাদক-__আপনি প্রশ্নাট বেশ কাঁরয়াছেন, কিন্তু জবাব দেওয়া সোজা নয়। 
খবরের কাগজের প্রথম কাজ হইতেছে, লোকের মনোভাব বৃঝিয়া উহা প্রকাশ করা; 
দ্বিতীয়, লোকের মধ্যে কতকগুলি প্রার্থত ভাব, প্রবণতা জাগানো; তৃতীয়, কোনও 
কারণেই ভয় না করিয়া জনাপ্রয় মত বা কাজের ভিতর যে সব ব্রা আছে তাহা 
প্রকাশ করা। আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে হইলে এ তিন কাজই কাঁরিতে হয়। 
জনগণের কতকটা অভীপ্সা প্রকাশ করিতে হইবে, কতকগুলি প্রবণতাকে উৎসাহ দিতে 
হইবে, যে দোষ আছে তাহা দেখাইয়া দিতে হইবে। সে যাহাই হউক, আপনি ষখন 
প্রশ্ন করিয়াছেন তখন উত্তর দেওয়া আমার কর্তব্য। 

পাঠক__আপনার বিচার অনুসারে ভারতবর্ষে স্বরাজের ভাব কি জাগ্রত হইয়াছে ? 

সম্পাদক--এঁ অভাঁপসা থেকেই ত জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম । 'জাতীয়'_এই শব্দ 
বাছাইয়ের মধ্যেই এ ভাব নাহত রাহিয়াছে। 

পাঠক- নিশ্চয়ই ব্যাপারাট তাহা নয়। নবীন ভারত ত কংগ্রেসকে অগ্রাহা করে 
বাঁলয়াই মনে হয়। উ'হারা কংগ্রেসকে ইংরেজ শাসন স্থায়ী করার অস্ত বাঁলয়া মনে 
করেন। 

সম্পাদক--এ বিচার হ্যান্তয্ন্ত নয়। 'হন্দস্থানের দাদা মহাশয় দাদাভাই নোৌরজী 
যাঁদ জমি না তৈরি করিতেন, আমাদের তরুণরা হোমরুলের কথা বলিতেই পাঁরিতেন 
না। 'হউম সাহেব যাহা 'লিখিয়াছেন, তান যেভাবে কশাঘাত কাঁরয়া আমাদের 
ভোলা যাইবে? সার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ এ একই উদ্দেশ্য সাধনে নিজের শরীর, 
মন ও টাকা উৎসর্গ কারয়াছিলেন। তাঁহার লেখা আজও পাঁড়বার উপয্স্ত। গোখলে 
জাতিকে প্রস্তুত করার জন্য দারিদ্র্য বরণ করিয়া লইয়াছিলেন এবং জশবনের বিশটি . 
বংসর এজন্য 'দয়াছেন। এমন কি আজও তান দারদ্যের মধোই দিন কাটাইতেছেন। 
কংগ্রেসের মধ্য "দিয়া স্বরাজ-বীজ যাঁহারা ব্দনিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে বদরদদ্দীন 
তায়েবজী অন্যতম। এমনি বাংলা, মাদ্রার্জ, পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে অনেক হিম্দ্‌স্থানী 


৪ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


ও ইংরেজ আছেন যাঁহারা ভারতকেও ভালবাসেন এবং কংগ্রেসেরও সভ্য। 

পাঠক-_থামুন, থামুন, আপনি ত অনেক দূর চলিয়া গিয়াছেন। আম এক 
কথা জিজ্ঞাসা কারতেছি, আর আপনি অন্য কথার জবাব দিতেছেন। আমি স্বরাজের 
কথা বালতেছিলাম, আপাঁন বিদেশী শাসনের কথা বলিয়া যাইতেছেন। আমার 
ইংরেজের নাম শুনিতেও ভাল লাগে না, আর আপনি তাদের নামের ফিরাস্ত 
দিতেছেন। এক্ষেত্রে আমাদের কখনও মতৈক্য ঘটবে বলিয়া আমার মনে হয় না। 
আপান যাঁদ স্বরাজ লইয়াই আপনার আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখেন আম খুশী হইব 
অন্য কোন কথায় আমার সন্তোষ হইবে না। 

সম্পাদক-_ আপনি অধৈয্য। আমার তাহা হইলে তো চাঁলবে না। একটু সবুর 
করুন, দোঁখবেন আপনি যাহা চাহেন সেই কথাই আসিতেছে । গাছ একাঁদনে বাড়ে 
না, এই পুরাতন প্রবাদবাক্য স্মরণ রাঁখবেন। আমার কথার মধ্যে বাধা দেওয়াতে, 
আর 'হন্দুস্থানের যাহারা উপকার করিয়াছেন তাঁহাদের আলোচনা যে আপনার ভাল 
লাগিতেছে না তাহাতে আমার মনে হয় আপনার নিকট হইতে স্বরাজ এখনও অনেক 
দূরে। আপনার ধরনের লোক যাঁদ বেশ থাকে আমরা কখনো অগ্রসর হইতে পারব 
না। আমার কথা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। 

পাঠক- আপনার এই সকল গোলমেলে কথায় তো বোঝা যাইতেছে যে, আপনি 
আমার কথাই উড়াইয়া দিতে চাহেন। আপাঁন যাঁহাঁদগকে ভাম়্তের শুভাথন্ঁ মনে 
করেন, তাঁহাদগকে আমি হিতকারা বালিয়া মান না। কাজেই এই সব ব্যাস্ত সম্বন্ধে 
আপনার আলোচনা কি শোনা উচিত? যাঁহাকে আপনি হিন্দুস্থানের পিতামহ 
দাদাভাই নোৌরজী বলিতেছেন তিনি 'হন্দুস্থানের কি এমন উপকার করিয়াছেন £ 
[তিনি তো বলেন, ইংরেজ গভর্নররা স্াবচার কারবেন এবং তাঁদের সঙ্গে আমাদের 
সহযোগিতা করা উঁচিত। 

সম্পাদক-আঁম আপনাকে সাবিনয়ে নিশ্চয়ই বলিব যে, এই রকম মহাপদরদ্ষ 
সম্বন্ধে আপানি যে অশ্রদ্ধার সঙ্গে কথা বলিতেছেন তাহা আমাদের পক্ষে লঙ্জার 
ধিবষয়। কেবল তাঁহার কাজের দিকেই তাকান তো। তিনি তাঁহার জীবন 'হন্দস্থানের 
সেবায় সমর্পণ করিয়াছেন। ইংরেজরা 'হন্দুস্থানের রন্ত শাঁষয়া লইতেছে একথা 
দাদাভাই-ই আমাদের শিখাইয়াছেন। ইংরেজ জাতির প্রত তাঁহার আস্থা যদি এখনও 
থাকে, তাহাতে কী আসিয়া যায় আজ 2 যেহেতু, আমাদের যৌবনের উচ্ছনাসে আমরা 
আর এক ধাপ আগাইয়া যাইতে প্রস্তুত, সেজন্য কি দাদাভাইকে আমরা কম সম্মান 
কারব? তাহাতেই কি তাঁহার অপেক্ষা আমরা আঁধক বুদ্ধিমান হইয়া যাইব? যে 
ড় সাহায্যে আমরা উঠিয়াছি সেই ?সশীড়র ধাপ ফোঁলয়া দেওয়া আমাদের পক্ষে 
বাদ্ধমানের কাজ নয়। [সশড়র কোন ধাপ ফেলিয়া দিলে সমস্ত 'সিশড়টাই পাঁড়য়া 
যাইবে। আমরা আগে বালক থাকি, তারপর আমরা জোয়ান হই--তাই বলিয়া আমরা 
বাল্যকালকে ঘৃণা কাঁর না, বরং সেই সকল 'দনের কথা প্রেমের সাঁহত স্মরণ কার। 
অনেক দিন ধাঁরয়া খাইয়া বুঝাইয়া যে গুরু আমাকে পড়াইয়াছেন আজ যাঁদ 
আ'ম তাঁহার অপেক্ষা কিছ বেশশ শিখি, তাহা হইলেই আমি কিছু বেশী বাঁদ্ধমান 
হইয়া যাইব না। আমার ত গুরুকে বরাবরই সম্মান কারতে হইবে । এই কথা মহা- 
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পুরুষ দাদাভাই সম্বন্ধেও বলা চলে। আমাদের স্বীকার কাঁরতেই হইবে যে তিনিই 
আমাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের শ্রম্টা। 

পাঠক-_ভাল বলিয়াছেন। বাঁঝলাম, দাদাভাইকে সম্মান করা চাই। তাঁহাদের মত 
লোক ছাড়া এই জাগরণ দেখা দিত না। কিন্তু গোখলে মহাশয়কে ইহাদের মধ্যে 
একজন কেমন কাঁরয়া বলা যায়? তান নিজেকে ইংরেজের একজন বড় বন্ধু বলিয়া 
দাঁড় করাইয়াছেন। তিনি বলেন যে, ইংরেজের কাছে আমাদের অনেক কিছ 'শাখবার 
আছে; হোম রুল বা স্বরাজের কথা বাঁলবার আগে তাঁহাদের রাজনোতক 'বিচক্ষণতা 
শাখতে হইবে আমাদের । তাঁহার বন্তৃতাগ্ীল পাঁড়য়া আম ক্লান্তি বোধ কাঁর। 

সম্পাদক-_আপানি যে ক্লান্ত হইয়া পড়েন তাহাতে ইহাই প্রমাণ হয় যে, আপনার 
ধৈর্য নাই। পিতামাতা ধীরে চলেন এবং ছেলেদের সঙ্গে সমান পাল্লায় দৌড়াইতে 
পারেন না বাঁলয়া যাঁহারা রাগারাগি করেন, তাঁহারা পিতামাতার প্রাত 'অসম্মান 
দেখান। অধ্যাপক গোখলেও আমাদের 'পতামাতার মত। 'তাঁন যাঁদ আমাদের সঙ্গে 
না দৌড়াইতে পারেন তাহাতে কা হইয়াছে? যে জাতি স্বরাজ অর্জন কাঁরিতে চায়, 
সে পূর্বসূরীদের তাচ্ছিল্য করাকে প্রশ্রয় দিতে পারে না। সম্মান করার প্রথা বাদ 
উঠাইয়া দেওয়া হয়, আমরা ব্যর্থ হইয়া যাইব। কেবল পাঁরণতব্দ্ধির মানুষই 
[শিক্ষা বিস্তারের জন্য নিজের সমস্ত সুখে জলাঞ্জাল 'দয়াছলেন সে সময় এ রকমের 
কয়জন লোক ছিলেন ; আমার বিশ্বাস যে, তিনি যাহা কিছু করেন তাহা মনের 
শহুদ্ধভাব হইতেই করেন এবং 'হিন্দঃস্থানের যাহাতে হিত হয় সেই বিবেচনা কারয়াই 
করেন। মাতৃভৃঁমির প্রাত তাঁহার অনুরাগ এতই প্রবল যে, যখনই আবশ্যক হইবে 
তিনি 'নিজের প্রাণ বিসর্জন 'দিতেও 'িছাইবেন না। আম তোষামোদ কাঁরয়া একথা 
বাঁলতোঁছি না, ষাহা উচিত মনে কাঁর তাহাই বাঁলতোছ। এজন্যই তাঁহার প্রাত আমাদের 
সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা থকা উচিত। 

পাঠক-_তাহা হইলে ি তাঁহার সকল কমে আমাদের তাঁহাকে অনুসরণ কাঁরতে 
হইবে? 
. সম্পাদক- আমি এমন কথা কখনও বাঁলতে চাই না। আপান শ্বুদ্ধ শান্ত মনে 
বিচার কাঁরয়া যাহা ঠিক করেন সেই অনুসারেই চলিবেন। গোখলেও সেই কথাই 
বালিবেন। তাঁহার কাজের নিন্দা না কার ইহাই আমাদের দেখিতে হইবে । বরং একথাই 
মনে রাখতে হইবে যে তিনি আমাদের চেয়ে অনেকগুণ বড়, মহত্তর এবং ভারতের 
জন্য তানি যাহা করিয়াছেন, আমাদের কাজ সে তুলনায় ক্ষদ্রাতিক্ষুদ্র। যে সকল 
কাগজ তাঁহার সম্বন্ধে অসম্মানজনক কথা লেখে তাহার প্রাতবাদ করা চাই। গোখলের 
মত মানুষদের স্বরাজের দূঢ় স্তম্ভ বলিয়া মনে করা চাই। অন্যের বিচার মন্দ আর 
আমার 'িচারটা ভাল, আমার ইচ্ছামত যে না চলে সে শত্রু-এরূপ মনে করা বড় 
খারাপ। 

পাঠক_ এখন আপনার কথা কিছ কিছ_ ব্যাঝতোঁছি। আমাকে নতুন কারিয়া 
ভাবিতে হইবে। কিন্তু হিউম বাণস্যার উইিয়ম ওয়েডারবার্ণ প্রমুখ সম্বন্ধে আপনি 
যাহা বলিতেছেন তাহা এখনো ঠিক বুখিতেছি না। 
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সম্পাদক--ভারতীয়দের সম্বন্ধে বিচারের যে নিয়ম, ইংরেজদের ক্ষেত্রেও সেই 
একই নিয়ম খাটে। আমি সকল ইংরেজকেই খারাপ মনে করি না। 'হন্দুস্থানে 
যাহাতে স্বরাজ আমে অনেক ইংরেজ তাহার পক্ষপাতী। একথা ঠক" যে, ইংরেজ 
জাতির মধ্যে স্বার্থের মান্তা আঁধক। কিন্তু তাহা হইতে একথা প্রমাণ হয়, না ষে, 
সকল ইংরেজই মন্দ। যিনি ন্যায় ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে অপরের 
সঙ্গোও ন্যায্য আচরণ কারিতে হইবে । স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ণ আমাদের অমত্গল 
যাঙ্ধ্জা করেন না-_ ইহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। এই বষয়াট লইয়া আরো বিচার 
কারলে আপাঁন বুঝিতে পারিবেন যে, আমরা ন্যায়ের উপর যত নিভর করিব তত 
শশঘ্র শীঘ্র হিন্দুস্থান মুক্তিলাভ কারবে। আপাঁন ইহাও বাঁঝবেন যে, আমরা যাঁদ 
প্রত্যেক ইংরেজকেই শন্রু মনে করি, স্বরাজ বিলম্বিত হইবে । কিন্তু আমরা যাঁদ 
তাঁহাদের প্রাত ন্যায়পরায়ণ হই, আমাদের লক্ষ্য সাধনের পথে তাঁহাদের সমর্থন 
পাইব। 

পাঠক- ইংরেজরা স্বরাজ-লাভে আমাদের সাহায্য করিবে, ইহা নিছক বাজে কথা 
বলিয়াই মনে হয়। ইংরেজের সাহায্য এবং আমাদের স্বরাজ-লাভ-_এই দুটি পরস্পর 
ণাবপরীত। ইংরেজরা কী করে আমাদের স্বরাজ বরদাস্ত করবে ? কিন্তু এ সব কথা 
তুলিয়া আম সময় নম্ট করিব না। যখন আপাঁন স্বরাজ পম্ওয়ার উপায় বিচার 
কাঁরবেন, তখন হয়তো এ বিষয়ে আপনার কথা বুঝিতে পারিব। কথাবার্তার 
মাঝখানে ইংরেজের নিকট হইতে সাহাধ্য পাওয়ার কথা তুলিয়া আপাঁন আমাকে ভূল 
পথে লইয়া গিয়াছেন। সুতরাং ওকথা এইখানেই শেষ করা ভাল। 

সম্পাদক--আম ইংরেজের কথা লইয়া বেশ আলোচনা কাঁরতে চাই না- আর 
আপনাকে ভুল পথে লইবার ইচ্ছাও নাই। তিন্ত ওষধ প্রথম হইতে খাওয়াইয়া দেওয়াই 
'ভাল। ধারে ধারে আপনার ভুল দূর করাই আমার কাজ। 

পাঠক- আপনার একথা আমার ঠিক মনে হয়, আর নিজের নিকট যে কথা ঠিক 
বোধ হয় সে কথা বালিতে সাহসও বাড়ে। আর একটা সন্দেহ রাঁহয়া গিয়াছে উহাও 
জিজ্ঞাসা করিব। আপানি বাঁলতেছেন যে কংগ্রেসের আরম্ভ হইতে স্বরাজের গোড়া 
পত্তন হইয়াছে- ইহার মানে কী? 

সম্পাদক-_দেখুন, কংগ্রেস হিন্দুস্থানের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোককে একণ্ 
করিয়া উহাদের মধ্যে স্বরাজ-ভাবনা জাগাইয়া 'দিয়াছে। কংগ্রেসের উপর সরকারের 
কড়া নজর আছে। কংগ্রেস বরাবরই এই দাবি জানাইয়া আসিয়াছে যে, যাহারা খাজনা 
দেয়, টাকা কেমন ভাবে ব্যয় হইবে তাহা বলিয়া দেওয়ার আঁধকারও সেই প্রজার 
আছে। এ আঁধকার পাওয়া যাইবে কিনা, উহা উাঁচত কি অনুচিত, উহা অপেক্ষা 
আরও ভাল কিছ আছে কিনা, সে কথা আলাদা । আসল কথা হইতেছে এই যে. 
কংগ্রেস দেশের লোককে স্বরাজের আগ্রম আস্বাদ দিয়াছে । কংগ্নেসের এই কাজের 
জন্য বাহাদুরি অপর কাহারও লওয়া অন্যায় । আর আমরা যাঁদ তাহা কারি, অকৃতজ্ঞত। 
হইবে। তাহা ছাড়া ইহার দ্বারা আমাদের লক্ষ্য পূরণ বাঘ্যিতই হইবে। জাতি 
হিসাবে আমাদের পৃন্টির পক্ষে কংগ্নেসকে যাঁদ আমরা পরিপন্থী বলিয়া জ্ঞান করি, 
তাহা হইলে এই প্রাতষ্ঠানকে কাজে লাগাইতে আমরা অক্ষম হইব। 


হন্দ স্বরাজ ৭ 


ম্বিতায় অধ্যায় 
বঙ্গ-ভঙ্গ 


পাঠক-__ আপনি যেভাবে সব বিষয়টি তুলিয়া ধাঁরয়াছেন, তাহাতে এ কথা বলাই 
ঠিক মনে হয় যে কংগ্রেসই স্বরাজের 'ভান্ত স্থাপন করিয়াছে। কিল্তু একথাও তো 
আপনাকে হানতে হইবে যে, উহা সত্যকার জাগরণ নহে। তাহা হইলে সত্যকার 
জাগরণ কখন ও কেমন কাঁরয়া হইয়াছে সেই কথা বলুন। 

সম্পাদক- বীজ তো সর্বদা চোখে দেখা যায় না- মাটির নীচে থাঁকয়াই ভিতরে . 
ভিতরে নিজের কাজ কারয়া শেষে মাটর সাঁহত মিশিয়া যায়। উহার প্রভাবে মাটির 
1[ভতর হইতে বড় গাছ গজাইয়া উঠে। কংগ্রেসকেও এই রকম জানিবেন। যাহাকে 
আপনি সত্যকার জাগরণ বলেন উহা বঙ্জা-ভঙ্গ হইতে আরম্ভ হইয়াছে । এজন্য লর্ড 
কাজনকে আমাদের ধনাবাদ দেওয়া উচিত। বাংলা দেশ দুই টুকরা করা' হইলে 
বা্গালরা কার্জন সাহেবের সাহত অনেক ্যান্ততর্ক করিয়াছিলেন। কিন্তু তান 
ক্ষমতার দম্ভে তাঁদের সে সব প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন। তান ধাঁরয়াই লইলেন যে, 
ব্যবস্থা নিতে পারে না। তিনি অসম্মানজনক ভাষা ব্যবহার করিলেন এবং সব রকম 
[বিরোধিতা নস্যাৎ করিয়া বাগ্ালাকে বিভন্ত কারলেন। জানবেন, এ দিন ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যও 'দ্বিখাণ্ডিত হইয়াছিল। বঞ্গ-ভঙ্গ দ্বারাই ইংরেজ শান্ত সব চেয়ে বড় 
ধাক্কা খাইয়াছে। কিন্তু একথা মনে করিবেন না ষে, বঙ্গ-ভঙ্গ কাঁরয়াই সর্বাপেক্ষা 
বড় অন্যায় করা হইয়াছল। লবণ-কর আদৌ সামান্য অবিচার নয়। এসব কথার 
আলোচনা পরে কাঁরব। জনসাধারণ বঙ্গ-ভগ্গ প্রাতহত কাঁরতে প্রস্তুত হইয়াছিল 
এঁ সময় প্রবল আলোড়ন জাগিয়াছিলখ বাংলার অনেক নেতা সর্বস্ব ত্যাগ করিতে 
প্রস্তুত হইয়াছলেন। তাঁহাদের নিজ শান্তর উপর বিশ্বাস ছিল। আগুন জবাঁলয়া 
উঠিল। সে আগনন নাভবার নয়। বঞ্গ-ভঙ্গ তো রদ হইবেই-_রাংলা আবার এক 
, তো হইবেই * কিন্তু ইংরেজের জাহাজে যে ছিদ্র হইয়াছে তাহা আর বন্ধ হইবে না। 
এঁ ছিদ্র দন দন বাড়িতেই থাকিবে । 'হন্দস্থান একবার যে জাগিয়াছে আবার 
তাহার ঘূমাইয়া পড়া অসম্ভব । বঙ্গ-ভঙগ রদের দাঁব স্বরাজের দাবির সামিল। 
বাংলার নেতারা একথা খুব বোঝেন। ইংরেজ আঁফসারদের নিকটও একথা গোপন 
নাই। আর সেইজন্য বঞ্গ-ভঞ্গা এতাঁদন রদ হয় নাই। দিনে দিনে জাত তৈয়ারী 
হইতেছে; একদিনে জাতি গাঁড়য়া উঠে না-বহ7 বৎসর লাগে। 

পাঠক-_আপনার মতে বঙ্গ-ভঙ্গের ফল কণ হইয়াছে ? 

সম্পাদক--এতাঁদন আমরা এই কথাই মনে কাঁরয়া আসিয়াছি যে, আঁভযোগের 
প্রতিকারের জন্য রাজার 'নিকট আমাদের দরবার কাঁরতে হইবে; আর যাঁদ প্রাতকার 
না হয়, আমাদের নশরবে বাঁসিয়া থাকিতে হইবে, কেবল তখনও আমরা দরখাস্ত 


* ১৯০৮ সালে একথা লেখা হইয়াছল। তিন বংসর পরে এই কথা বথার্থ বালা 
প্রমাণিত হয়--বাংলা আবার জোড়া লাঙো। 


৮ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


পাঠাইয়া যাইতে পারি। কিন্তু বঙ্গ-ভঞ্গ আন্দোলনের পর লোকে বুঝিয়াছে যে, 
চাওয়ার পিছনে বল থাকা দরকার, কম্ট স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়। এই 
নতুন 'চন্তা-ধারা বঙ্গ-ভঞ্গের প্রধান ফল। সংবাদপন্রাদিতে স্পম্ট ভাষণে এই ভাবই 
প্রকাশ পাইতে লাগিল। যে কথা গোপনে আর ভয়ে ভয়ে বলা হইত, প্রকাশ্যে সেই 
কথা শোনানো হইতে লাগিল। স্বদেশী আন্দোলন শুরু হইল। ইংরেজ দৌঁখয়া 
ছোট বড়-সবাইয়ের ভয় পাওয়া বন্ধ হইল। এমন কি মারধোর হাঞ্গামা বা জেলে 
যাওয়ার ভয়ও কাটিয়া গেল। ভারত-মাতার অনেক সুসল্তান বর্তমালে দেশ থেকে 
নির্বাসত। নিছক আবেদন, দরখাস্ত করা থেকে পৃথক কিছু এটি। এইভাবে 
জনগণের মধ্যে আলোড়ন জাগিল। বাংলায় যে আবেগ উদ্দীপনার সৃষ্ট তাহা 
উত্তরে পাঞ্জাব আর দাক্ষিণে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত ছড়াইয়া পাঁড়ল। 

পাঠক--ইহা ছাড়া আর কী কী 1বাশেষ ফল আপাঁন দৌখতেছেন ? 

সম্পাদক- বঙ্গ-ভঙ্গে যেমন ইংরেজের জাহাজে ছিদ্রু হয়, তেমনি আবার 
আমাদেরও এক হানি হয়। বড় বড় ঘটনা সংঘটনে সর্বদাই বড় ফল ফলে। আমাদের 
নেতাদের মধ্যে দুই দল হইয়া গেল। এক মডারেট, অপর একস্ট্রীমিস্ট। আমরা 
নরম ও গরম দল বাঁলয়া থাঁকি। কেহ কেহ মডারেটকে ভাঁরু আর একস্ট্রীমস্টকে 
সাহসাঁ বলিয়া থাকেন। যাহার যেমন বিচার তিনি সেই রকম অর্থ কারয়া থাকেন। 
সে যাহাই হউক, একথা ঠিক যে এই দুই দলের মধ্যে শন্রুতা সৃন্টি হইয়াছে। 
একপক্ষ অপরকে আঁবশবাস করেন; পরস্পর পরস্পরের প্রাতি আভসান্ধপরায়ণতার 
দোষারোপ করেন। সংরাট কংগ্রেসের সময় প্রায় মারপিট পর্য্ত হইয়া গিয়াছিল। 
আমার মত, এরূপ ভাগের দ্বারা দেশের লাভ হয় না। তবে আম একথাও মনে 
করি ষে এই বিভেদ বেশী দিন থাকিবে না। কতাদন থাকিবে, তাহা আমাদের 
নেতাদেরই উপর ভর করে। 


তৃতায় অধ্যায় 
অশান্তি ও অসন্তোষ 


পাঠক--আপনি বঙ্গ-ভঙ্গকে জাগরণের কারণ বলিলেন, কিন্তু উহা হইতে যে 
অশান্তি সৃষ্ট হইয়াছিল তাহাকে কি আপানি স্বাগত জানান ? ূ 

সম্পাদক_ কেউ যখন ঘুম হইতে উঠে তখন যেমন আলস্যে গা-মোড়াঁ দেয়, 
একট; অস্বস্তি বোধ করে, ঘুমঘোর সম্পূর্ণ কাটাইয়া উঠিতে সময় লাগে, তেমান 
বঙ্গ-ভঙ্ষোর ফলে যদিও জাগরণ ঘাঁটয়ান্ে তব পৃরা জাগাতি আসে নাই। এখনো 
একটা অস্বস্তির অবস্থায় আমরা আছি। নিদ্রা ও জাগরণের মাঝামাঝি অবস্থাটাকেও 
যেমন আবশ্যকীয় অবস্থা বলা যায়, তেমনি ভারতে বর্তমানের এই অশান্তি 
স্বাভাবিক বলিয়াই ধরিতে হইবে । অশান্তি ঘাঁটতেছে, আমরা যে তাহা উপলব্ধি 
করিতেছি, ইহার ফলেই খুব সম্ভব আমরা এ পর্যায় কাটাইয়া উঠিব। জাগিয়া 


হন্দ স্বরাজ ৯১ 


উঠিলে কেহ বরাবরই গা-মোড়া দিতে থাকে না, তেমান এই অশান্তিও অবশ্যই 
আমাদের দূর হইবে। অশাল্তি কাহারও ভাল লাগে না। 

পাঠক-_-কিরূ্প অশান্তি আপাঁন দেখিতেছেন ? 

সম্পাদক-_আসলে এই অশান্তি হইল অসন্তোষ। আজকাল এ অসন্তোষকে 
আমরা অশান্তি বলিয়া থাকি । হিউম সাহেব সর্বদা বাঁলতেন, ভারতে অসন্তোষ প্রচার 
প্রসার দরকার। এই অসন্তোষ খুব ফলপ্রদ। যে ব্যান্ত নিজের দশায় সন্তুষ্ট, তাহাকে 
সেই অবস্থা হইতে বাহর হইতে রাজ করানো কঠিন। সেইজন্য প্রত্যেক সংস্কার, 
পরিবর্তনের পূর্বেই অসন্তোষ সৃম্টি আবাশ্যক। আমরা যখন কোন কিছ? অপছন্দ 
কাঁরতে শুরু করি, তখনই আ দূরে ছঠাঁড়য়া দিই। ভারতাঁয় ও ইংরেজদের মহৎ 
গ্রন্থ, রচনা পাঠে আমাদের মধ্যে এইরূপ অসল্তোষ জাগয়াছে। অসল্তোষ থেকে 
অশান্তির আগুন জবলিয়াছে; ফলে কত জীবনহাঁন ঘটিয়াছে; কতজন জেলে 
পঁচিতেছে, অথবা দেশ হইতে নির্বাসিত হইয়াছে। এখনো আরো কিছ; বাকি আছে। 
এই অশান্তি মঙ্গলের চিহ, কিন্তু তাহা মন্দ ফলও প্রসব করে। 


চতুর্থ অধ্যায় 
্বরাজ ক? 


পাঠক- এতক্ষণে বুঝলাম, 'হিন্দুস্থানে এঁক্য আনিতে কংগ্রেস কী করিয়াছেন, 
বঙ্গ-ভগগ দ্বারা কীভাবে জাগরণ ঘটল, অশান্তি আর অসন্তোষ কেমন করিয়া 
দেশে ছড়াইতেছে। এখন স্বরাজ সম্বন্ধে আপনার মত কাঁ জানতে চাই। অবশ্য 
এ সম্পর্কে আপনার ও আমাদের ব্যাখ্যা এক হইকে না বাঁলয়াই আমার আশঙকা। 

সম্পাদক--মতের তফাত ত হইতেই পারে। স্বরাজের জন্য আমরা সকলেই ত 
অধৈর্যা। কিন্তু এখনো স্থির করা হয় নাই যে, স্বরাজ ক? অনেকে মনে করেন, 
ইংরেজকে দেশ হইতে বিতাড়িত কাঁরিয়া দেওয়ার নামই স্বরাজ। কিন্তু মনে হয় 
যে, এ সম্বন্ধে নিশ্চিত কোনও সিদ্ধান্তে আসা হয় নাই। আচ্ছা, আপনাকেই 
জিজ্ঞাসা করি যে, যাঁদ আমরা যাহা চাই, ধরা যাক, ইংরেজরা তাহাই দিল, তবুও 
কি ইংরেজদের তাড়াইয়া 'দিতে হইবে? 

পাঠক-আ'ম ইংরেজদের একটি কথাই বালব যে, দয়া করিয়া আমাদের দেশ 
শ্াঁড়িয়া' চাঁলয়া যাও। তাঁহারা এই অনুরোধ রক্ষা করিবার পরও যাঁদ ভারতবর্ষ 
থেকে তাঁহাদের বিদায়ের অর্থ এই হয় যে তাঁহারা তখনও এ দেশে রাহিয়া গিয়াছেন, 
আমার কোন আপাস্ত থাকিবে না। তখন আমরা বাবিয়া লইব ষে, তাঁহাদের 
ভাষায “চলিয়া গিয়াছে' শব্দটি থাকিয়া গেল'-র সমার্থক। 
আপনারা কী করিবেন? 

পাঠক--এ কথার এখন ক জবাব দিব? ইংরেজ চলিয়া গেলে কী অবস্থা 


১০ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


দাঁড়াইবে তাহা প্রধানতঃ প্রস্থানের প্রকীতিরই উপর নির্ভর করে। আপনি যে-রকম 
ধরিয়া লইতেছেন, সেইমত তাঁহারা যাঁদ প্রস্থানই করেন, আমার মনে 'হয় সেক্ষেত্রে 
আমরা তখনও তাঁহাদের সংঁবধানই বজায় রাখব ও সরকার পরিচালনা করিতে 
থাঁকব। আর যাঁদ বলার ফলে তাহারা কেবল চাঁলয়াই যায়, আমাদের হাতের 
কাছে ত সেনাবাহিন? প্রভাতি থাঁকয়াই যাইবে; সরকার চালাইতে আমাদের কোন 
অসুবিধা হইবে না। 

সম্পাদক-_ আপনি এরকম ভাবিতে পারেন; আম তাহা ভাব না। যাহা হোক 
এখন এ বিষয় লইয়া আলোচনা কারব না। আপনার প্রশ্নের উত্তর আমাকে দিতে 
হইবে। আপনার নিকট আরও দুই একটি প্রশ্ন কারয়া এই কাজ সহজ কাঁরয়া 
লইব। আপনি ইংরেজদের তাড়াইয়া দিতে চাহেন কেন? 

পাঠক- ইংরেজ রাজত্ব করার জন্য দেশ গাঁরব হইয়া যাইতেছে ইহাই কারণ। 
তাহারা বছরের পর বছর এ দেশ হইতে ধন লইয়া যাইতেছে । সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
পদগ্ীল তাহারা নিজেদের জন্য সংরাক্ষিত কারয়া রাঁখয়াছেন। আমাদের গোলাম 
করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহারা আমাদের সঙ্গে ওদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহার করেন ও আমাদের 
আবেগ অনুভূতির অমর্যযদা করেন। 

সম্পাদক- যাঁদ উহারা দেশের সম্পদ লইয়া যাওয়া বন্ধ কলর, ভদ্রু হইয়া যায়, 
আমাদের উচ্চ পদ দেয়, তাহা হইলে উহাদের থাকিতে কোনও দোষ আছে বাঁলিয়া 
কি আপান মনে করেন? 

পাঠক-এ কেবল বাজে আলোচনা । বাঘ যাঁদ তাহার নিজের স্বভাব বদলায় 
তবে আহার সাঁহত মেলামেশা করিতে ক্ষতি কা, জিজ্ঞাসা করাও যেমন, আপনার 
কথাও তেমনি । বাঘ যাঁদ নিজের ব্যবহার বদলাইতে পারে তাহা হইলে ইংরেজরাও 
পারে। ইহা সম্ভব নয়: ইহা সম্ভব বাঁলয়া বিশ্বাস করাও মানুষের আঁভজ্ঞতার 
বিপরণীত। 

সম্পাদক--আচ্ছা ধরুন, কানাডাবাসী ও দক্ষিণ আফ্রকার আঁধবাসীদের 
ধরনে স্বশাসত সরকার যাঁদ আমরা পাই, তাহা হইলে কি খুব ভাল হইবে? 

পাঠক-_ইহাও অহেতুক প্রশ্ন। আমাদের যখন একই রকম ক্ষমতা হইবে, 
আমরা ইহা পাইব। তখন আমরা নিজেদের পতাকা উড়াইব। জাপান যেমন, 
ভারতবর্ষও সেই রকম হইবে । আমাদের নিজেদের নৌবহর থাকিবে, সেনা থাকবে 
এবং আমাদের নিজস্ব জাঁকজমকও এবং তখনই বিশ্বে ভারতের কণ্ঠস্বর বাজিয়া 
উঠিবে। 

সম্পাদক-_ আপাঁন সুন্দর চিত্র আঁকয্নাছেন। কার্ধতঃ ইহার মানে ত এই ষৈ)- 
আপনার ইংরেজ শাসন চাই, ইংরেজ চাই না। বাঘের স্বভাব চান. বাঘাঁট চান না। 
অর্থাং আপনি হিন্দুস্থানকে ইংরেজি তোর করতে চান। কিন্তু তাহা হইলে আর 
হন্দুস্থান থাঁকবে না, ইংলিশস্থান হইবে। আমি যে স্বরাজ চাহ, এটি তাহা 
নয়। 

পাঠক--আ'ঁম যেমন বুঝি স্বারজের সেই রকম রূপ বর্ণনা কাঁরয়াছি। আমরা 
যাহা শিখিয়াছি তাহার যাঁদ কিছ মূল্য থাকে. স্পেনসর, মিল ইত্যাদর লেখার যাঁদ 


হিন্দ স্বরাজ ১৯ 


কোনও গুরুত্ব থাকে, আর ইংরেজের পার্লামেন্ট সকল পার্লমেন্টের মাতৃস্বরূপা একথা 
যাঁদ ঠিক হয়, তবে ত আমার মতে অবশ্যই ইংরেজের নকল করা চাই; আর এতটা 
নকল করা চাই যে, ওরা যেমন নিজের দেশে আর কাহাকেও পা গাঁড়তে দেয় না, 
তেমনি আমরাও তাহাদের বা অনাদের আমাদের দেশে গাঁড়য়া বাঁসতে 'দিব না। 
উহারা নিজের দেশের যে অবস্থা কাঁরয়াছে তেমন ত আর কোথাও দেখিতে 
পাই না। কাজেই তাহাদের সরকারী কাঠামোর ধাঁচ-ধরন আমদানি করাই আমাদের 
পক্ষে ঠিক। কিন্তু এখন আপনার আভমত শুনিতে চাই। 

সম্পাদক-ধৈর্যয ধরুন। এই চর্চা-আলোচনার মধ্য দিয়াই আমার মত ক্রমশঃ 
প্রকাশিত হইয়া পাঁড়বে। স্বরাজের রূপ আপাঁন যেমন সহজ মনে কাঁরয়াছেন আমি 
তেমনি কঠিন মনে কার। এইজন্য এখন আপনাকে কেবল এইটুকুই বুঝাইতে চেষ্টা 
করিব যে, আপনি যাহাকে স্বরাজ বলেন আসলে উহা প্রকৃত স্বরাজ নয়। 


পঞ্চম অধ্যায় 
ইংলশ্ডের অবস্থা 


পাঠক__তাহা হইলে আপনার কথা থেকে আমার এই ধারণাই হইল যে, ইংলশ্ডে 
যেভাবে সরকার চলে তাহা বাঞ্ছনীয় নয় এবং আমাদের অনুকরণের উপযস্তও নয়। 

সম্পাদক- আপনি ঠিক অনুমান করিয়াছেন। ইংলণ্ডের আজকাল যে অবস্থা 
তাহা দৌখিয়া, সত্য বলিতে 'ি, দয়া হয়। আর আম ত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা 
করি, যেন হিন্দুস্থানের এ অবস্থা কখনো না হয়। যাকে আপাঁন পাললামেন্টগীলর 
'মা' বলিতেছেন উহা ত বন্ধ্যা ও দেহপসারিণী বা বেশ্যা।* কথা দুইটি কড়া 
হইলেও এক্ষেত্রে পূরাপুরিই খাটে। বন্ধ্যা এই হিসাবে বলা যায় যে, আজ পর্যন্ত 
পার্লামেন্ট আপনা হইতে কোনও ভালো কাজ করে নাই। উহার স্বভাবই এমন 
যে, বাহিরের চাপ না পাঁড়লে কোন কাজই কাঁরতে পারে না। আর দেহপসারিণীর 
' মত এই অর্থে যে মল্ত্রীমণ্ডল, যাঁহারা' মাঝে মাঝেই বদলাইতেছেন, এই পার্লামেন্ট 
তাঁহাদেরই নিয়ল্মণে। আজ এ মিঃ এসকুইথের দখলে; কাল হয়ত 'মিঃ ব্যালফোরের 
দখলে যাইবে। 

পাঠক--আপনি ব্যঙ্গ করিয়াই এরুপ বলিতেছেন। বন্ধ্যা বিশেষণটি খাটে না। 
শীলীট্মণ্ট জনগণের দ্বারা নির্বাচিত; কাজেই নিশ্চয়ই জনসাধারণের চাপেই কাজ 
কারবে। ইহা ত পালামেশ্টের গুণ । 

সম্পাদক- সম্পূর্ণ ভুল বিচার। আসুন. আরো কিছু গভীরভাবে পরাঁক্ষা 


ূ * পালামেন্ট সম্বন্ধে এই 'বেশ্যা' বিশেষণাঁট গাম্ধীজখ বদলোছিলেন পরে। 'এই বইয়ে 

কেবলমান্ন একাঁট শব্দ ছাড়া আর কিছুই ব্দলাইতে চাই না। এবং তাহাও বদলাইতে চাই 
একজন ইংরেজ মাহলার অনুরোধে ।' ১৯২১ সালে ইয়ং হীশ্ডয়ায় গান্ধীজশ একথা 
লেখেন। -_সম্পাদক 


১২ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


কার। ইহা ধরিয়া লইতে হইবে যে, সবচেয়ে ভালো লোক জনগণের দ্বারা নির্বাচিত 
হইবেন। সদস্যগণ বিনা বেতনে কাজ করেন; কাজেই ইহাই অনুমান কাঁরতে হয় 
যে তাঁহারা জনাহতের জন্যই সেখানে যান। যাঁহারা নির্বাচকমণ্ডলশ তারা 'শাক্ষিত 
বাঁলয়াই গণ্য হন। সেইজন্য আমাদের ধারয়া লওয়া উচিত যে, তাঁহারা ভুল 
কারতেছেন না। এই রকম যে পালামেন্ট তাহার প্রার্থনা-পন্র বা তাহাকে ঠিক 
রাখিবার জন্য চাপ দেওয়ার আবশ্যক হয় না। এই রকম পার্লামেন্টের কাজ এমন 
হওয়া চাই যে, দিন দিন উহার শান্ত বার্ধত হয় ও লোকের উপর উহার প্রভাব 
 বাড়ে। কন্তু এইরুপ না হইয়া কার্যতঃ কী হয়ঃ সকলেই ইহা স্বীকার করেন 
যে, পার্লামেন্টের সদস্যগণ কপটাচারী ও স্বাথথপর। সকলেই নিজ নিজ স্বার্থ 
পূরণের চেষ্টাই করিয়া থাকেন। পার্লামেণ্ট কেবল মাত্র ভয়েই যাহা কিছু কাজ 
করে। আজ যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে কাল তাহা রদ কারতে হয়। আজ পর্যান্ত 
পালামেন্ট এমন কোন কাজই কাঁরতে পারে নাই যাহাতে বলা যায় যে, সে উত্ত 
কাজের শেষ অবাধ পেণীছিতে পারিয়াছে। বড় বড় বিষয় আলোচনার সময় কোন 
কোন সদস্য ঘনমাইয়া পড়ে, কখনও বা বাঁসয়া বসিয়া ঝিমায়। আবার কখনও বা 
এমন সোরগোল করে যে, যাহারা শ্দাঁনতে চায় আহাদের আর বাঁসয়া শুনিবার সাহস 
থাকে না। ৰ 

কারলাইল পালশমেন্টকে বিশ্বের কথা-বলার দোকান (টাঁকং শপ") বাঁলয়াছেন। 
পালামেন্টে যিনি যে-পক্ষের সদস্য সেই পক্ষে চক্ষু বুঁজয়া মত 'দিয়া থাকেন এবং 
এরকম মত দিতে তাঁহাকে বাধ্যও করা হয়। পার্লামেন্টে কোনও সদস্য যাঁদ নিজের 
দলের সহিত ভোট না দেন তবে তাঁহাকে বিশ্বাসহন্তা বলিয়া ধরা হয়। যে সময় 
ও অর্থ পাললণমেন্ট হইতে নষ্ট করা হয় এ সময় ও অর্থ অল্প কয়েকজন কাজের . 
লোকের হাতে পড়লে ইংরেজ জাতি আজ অনেক উচ্চ আসন পাইতে পারিত। 
পাললামেণ্ট জাতির কাছে নিছক দামী খেলনা । এ সব আমার একার কথা মনে 
করিবেন না। বড় বড় ব্া্ধমান ইংরেজরাও এইরুপ বলেন। একজন সদস্য ত 
এতদূর পর্যন্ত বলিয়াছিলেন যে, খাঁটি খুম্টান পার্লামেন্টের সদস্য হইতে পারেন 
না। অপর একজন বাঁলয়াছেন যে, পার্লামেন্ট একটি অসহায় খোকা। আজ সাত- 
শত বৎসর পরেও যদি পার্লামেন্ট খোকাই থাকিয়া যায়, তবে না জান কবে বড়" 
হইবে? 

পাঠক--আপনি আমাকে চিন্তায় ফেলিয়া দিলেন। আশা কার, আপাঁন আমাকে 
আপনার সব কথাই একেবারে মানিয়া লইতে বাঁলবেন না। আপনি সম্পূর্ণ নতুন 
সব আভমত 'দলেন। আমাকে এগাঁল পরিপাক কারতে হইবে । এখন অগা, 
আমাকে বুঝাইয়া দিন, 'দেহপসারিণণ' শব্দটি কেন ব্যবহার কঁরিলেন। 

সম্পাদক-_-আমি একথা স্বীকার করি যে, আমি যাহা বাঁলয়াছি আপনি সে 
সকলই মানিয়া লইতে পারেন না। সময় পাইলে যাঁদ কখনও আপান এ বিষয়ে 
যে সব পুস্তকপ্দীস্তকা আছে তাহা পড়েন তবে কিছ; বুঁঝবেন। পার্লামেন্টকে 
“বেশ্যা” বা দেহপসাঁরণ পদবী মিছাঁমাছ দেওয়া হয় নাই। উহার সত্যকার মালিক 
বলিয়া কেহ নাই। প্রধানমন্ত্রীর অধণীনেও উহার চালচলন এক ধরনের থাকে না; 


হন্দ স্বরাজ ১৩ 


দেহপসারিণীর মতই উহাকে ঘোরানো ফেরানো হয়। পার্লামেন্টের কল্যাণের জন্য 
যত না, তার চেয়ে অনেক বেশী নিজ ক্ষমতার জন্য প্রধানমন্রী উাদ্বগ্ন। তিনি সব 
সময়ই নিজের পক্ষ যাহাতে জয়ী হয় সেই চেষ্টাই করেন। পাললমেন্ট যাহাতে 
উচিত কাজ করে সে দকে তাঁহার খুব কমই খেয়াল থাকে । ইহা জানা কথা যে, 
প্রধানমন্ত্রী কেবল দলীয় স্মাবধার জন্য পার্লামেন্টকে "দয়া কাজ করাইয়া লন। 
ইহার উদাহরণ যত ইচ্ছা দেওয়া যায়। এই সব বিশেষ বিবেচনার যোগ্য। 

পাঠক- যাহাদের আমরা আজ পর্যন্ত দেশভভ্ত ও খাঁটী লোক বাঁলয়া মাঁনতাম, 
আপাঁন ত তাঁহাদের উপরই আক্রমণ কাঁরতেছেন। 

সম্পাদক- হাঁ, সে কথা ঠিক। প্রধানমল্মীদের সাহত আমার কোনও শন্রুতা 
নাই। কিন্তু আম যাহা দেখিয়াছি তাহাতে আমার ইহাই মনে হইয়াছে যে, তাঁহাদের 
খাঁটি দেশভন্ত বলা যায় না। ঠিক যাহাকে ঘুষ বলে সে জনিসটার লেন-দেন তাঁহারা 
করেন না, সেজন্য ইচ্ছা কারলে তাঁহাদের সং লোক বাঁলতে পারেন; কিন্তু তাঁহারা 
চাতুরর কবলে পড়েন। িজেদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তাঁহারা নিশ্চয়ই উপাধি, 
খেতাবের ঘুষ দেন। আমি একথা বাঁলতে দ্বিধা বোধ করি না যে তাঁহাদের না 
আছে সত্যকার সততা, না সজাগ বিবেক। 

পাঠক__পার্লামেণ্ট সম্বন্ধেই যখন আপাঁন এই আঁভমত জানাইলেন, তখন 
ইংরেজদের সম্বন্ধে আপনার মত ক, তাহাও শুনিতে চাই, যাহাতে তাঁহাদের 
সরকার সম্বন্ধে আপনার আভমত আম বুঝিতে পাঁর। 

সম্পাদক-_ ইংরেজ ভোটারাঁদগের নিকট আজকাল ত সংবাদপন্রই হইতেছে 
বাইবেল। খবরের কাগজ দেখিয়াই উহারা নিজের মত "স্থর করে। কিন্তু খবরের 
কাগজের কথার ত কোনই মূল্য নাই; কেননা কাগজ নিজেই অসদাচারী। একই 
জিনিস খবরের কাগজে দুই রকম রূপে দেখা দেয়। একদল উহাকে পর্বত প্রমাণ 
কাঁরয়া তোলে, অপর দল উহাকেই সাঁরষা প্রমাণ দেখে । এক খবরের কাগজ এক 
নেতাকে যাঁদ ভাল বলে, অপর কাগজ তাহাকে মন্দ বাঁলবে। এমন খবরের কাগজ 
যে দেশে, সে দেশের লোকের অরস্থা আর কা হইবে। 

পাঠক_ আপানই বলুন। 

সম্পাদক- এই সব লোক ঘন ঘন মত বদলায়। ইংরেজদের ভিতর একটা কথা 
চাঁলত আছে যে, সাত বংসর পর পর তাহারা নিজেদের বদলাইয়া ফেলে । তাহাদের 
মতামত ঘড়ির পেন্ডুলামের মত এঁদক ওাঁদক দোলে, কখনো স্থির হয় না। লোকে 
শান্তশালণ বস্তাকে অনুসরণ করে কিংবা যে ব্যন্তি তাঁহাদের পার্টি দেন, অভ্যর্থনা 
আদ্র তাঁহাকেই। যেমন মানুষ, তেমাঁন তাঁহাদের পার্লামেন্টও। তবে নিশ্চয়ই 
তাঁহাদের মধ্যে একাঁট গুণ খুব দূ়ভাবে প্রোথিত। তাহা হইল যে, তাহারা কখনই 
নিজেদের দেশকে অন্যের হাতে যাইতে দিবে না। ওদিকে কেহ চোখ দিলে চোখ 
কানা করিয়া দিবে। কিন্তু ইহাতেই এমন কথা বলা যায় না যে, ইংরেজদের ভিতর 
সব গুণই রাহয়াছে এবং সেইজন্য উহাদের নকল করা চাই। আমার বিশ্বাস যে, 
হন্দস্থান যাঁদ ইংরেজদের নকল করে তবে সে সত্য সত্যই ধৰংস হইবে। 

পাঠক--ইংলশ্ডের এমন অবস্থা হওয়ার হেতু অপানি কশ মনে করেন? 


১৪ গান্ধী-রচলাসম্ভ।পর 


সম্পাদক ইংরেজদের কোন বশেষ টির জন্য যে এমন ঘাঁটয়াছে, তাহা নয়; 
ইহা হইল আধুঁনক সভ্যতার ফল। এই সভ্যতা নামেই। এই সভ্যতায় ইউরোপের 
সব জাতিই দিন দন নাময়া যাইতেছে, ধংস হইতেছে। 


ষ্ঠ অধ্যায় 
সভ্যতা 


পাঠক__এখন আপনাকে সভ্যতা সম্বন্ধে কিছ বলিতে হইবে। আপনি ভ 
সভ্যতাকেই অসভ্যতা বাঁলয়া মনে করিতেছেন। 

সম্পাদক- কেবল আম নাহ কয়েকজন ইংরেজ লেখকও এই সভ্যতাকে অসভ্যতা 
বলিয়াছেন। এ বিষয়ে অনেক পুস্তক [লাখিত হইয়াছে। সভ্যতার অপগুণ থেকে 
জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য সামাতগুলি গঠিত হইয়াছে । একজন বড় ইংরেজ 
লেখক একখানা বই লাঁখয়াছেন। উহার নাম দিয়াছেন “সভ্যতা ঃ হেতু ও নিরাময়ের 
উপায়”। এঁ পুস্তকে সভ্যতাকে এক প্রকার রোগ বালিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। 

পাঠক-_এ সকল সংবাদ ত কই আমরা পাই না। 

সম্পাদক_ ইহার কারণ ত সহজেই বোঝা যায়। কে নিজের কথার উল্টা প্রমাণ 
কারতে চায় ঃ যাহারা এই সভ্যতায় বদ হইয়া আছেন তাঁহাদের এই সভ্যতা 
সমর্থনের জন্যই সমস্ত য্ক্তি-প্রমাণ উদ্ধৃত কারতে দেখা যায়, এই সভ্যতার 
[বরোধণী প্রমাণ তাঁহারা প্রচার করেন না। তাঁহারা যে জানয়া বাঁঝয়া এমন 
কাঁরতেছেন তাহা নহে, তাঁহাদের বিশ্বাস অনুসারেই এ কাজ করেন। ঘুমন্ত 
অবস্থায় স্বপ্নকেই সতা মনে হয়, চোখ খুললে তখন নিজের ভূল বুঝিতে পারা 
যায়। সভ্যতার 1বপাকে পাঁড়লে মান্ষেরও এ দশা হয়। আমরা সকল সময়েই 
এই সভাতার প্রশংসার কথা পড়িতোছি। বড় বড় বিদ্বান ও বাঁদ্ধমান মানুষও 
ইহার প্রশংসা করিতেছেন। তাঁহাদের লেখা আমাদের মোহাচ্ছন্ন করে। এবং এইভাবে, 
এবের পর এক আমরা এই আবর্তে নিমাঞ্জত হইয়া পঁ়ি। 

উতর আরা ডিক হই ভঠা তাজা 
যাহা পাঁড়য়াছেন বা ভাবয়াছেন, তাহা বলুন। 

সম্পাদক-আসুন, আমরা প্রথমেই বিচার করিয়া দোখ, “সভ্যতা এই শব্দাঁট 
দ্বারা কী ধরনের অবস্থা বোঝায়। আধানক সভ্যতার সব চেয়ে খাঁটী ল্টর্ষ 
এই যে, যাঁহারা নিজেদের সভ্য লেন, তাঁহারা নিজেদের শরীরের সুখ, আরাম 
সাধনাকেই সর্বাপেক্ষা বড় পুরুষার্থ বলিয়া মনে করেন। এক শ বছর আগে 
ইউরোপের মান্ষরা যের্প বাঁড় ঘরে থাঁকিত এখন তাহা অপেক্ষা ভাল বাঁড় 
ঘরে থাকে। ইহাই সভ্যতার লক্ষণ বাঁলয়া মানা হয়, আর ইহাতে শারীরিক সখও 
বাড়ে। আগেকার লোকেরা জানোয়ারের চামড়া পাঁরিতেন ও বল্পম সড়কি চালাইতেন। 
এখন লম্বা পাজামা পরা হয়, নানারকমের পরিচ্ছদ 'দিয়া দেহ আবরণ করা হয়, 
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আর ভল্ল সড়াকর বদলে রিভলবর ব্যবহার করা হয়। কোনও দেশেরশ্টুলাক, যাহারা 
পূর্বে কোট বুট পরে নাই, আজ যাঁদ তাহারা কোট বুট পারতে আরম্ভ করে 
তবে একথা বলা হয় যে, পূর্বে তাহারা জংলী ছিল, আজ সভ্য হইয়া গয়াছে। 
আগের দিনে, ইউরোপের মানুষ নিজ হাতেই কাজ করিত ও ক্ষেতের চাষে নিজের 
শরঈর খাটাইত। আজ হইাঞ্জনের সাহায্যে একশ 'াবঘা জাম একজন লোকের দ্বারাই 
চাষ হইতেছে, আর এ উপায়ে অনেক টাকা রোজগার হইতেছে । ইহাই সভ্যতার 
চিহ্ন। আগেকার কালে খুব অল্প লোকে মূল্যবান বই 'লাখতেন। আজ যাহার 
ইচ্ছা বই 'লাখয়া ছাপাইয়া লইতেছে, যাহা খুশি তাহাই লাীখতেছে, আর লোকের 
মন বিষান্ত কারয়া দিতেছে । আগে লোকে গরুর গাঁড়তে যাতায়াত কাঁরত, আজ 
সেখানে ছ্রেনে দিনে চার শত বা তাহারও বেশী মাইল পাড় দতেছে। ইহাই 
সভ্যতার চরম উৎকর্ষ বাঁলয়া 'ববেচনা করা হয়। এমন কথাও বলা হয় যে, ক্রমে 
কমে এরূপ দনও আসিবে যখন আকাশ পথে সওয়ার হইয়া স্বজ্প কয়েক ঘণ্টায় 
যে কোনও দেশে পেছান যাইবে । লোকের হাত পা চালাইবার দরকার হইবে না। 
একটা বোতাম টিপিলেই কাপড় কাছে আঁসয়া উপাঁস্ধত হইবে, আর একটা ঘণ্টা 
টাপলেই নতুন খবরের কাগজ সামনে আসিয়া হাজির হইবে, আর একটা বোতাম 
টিপিলেই মোটর গাড়ি আসিয়া দঁড়ীইবে-_সুস্বাদ নানা ধরনের খাদ্য পাঁরবেশন 
করা হইবে । এ সবই যল্পে হইবে। পর্বে লোকে যখন একে অন্যের সাহত যুদ্ধ 
কাঁরত তখন হাতাহাতি যুদ্ধ হইত। আজ পাহাড়ের আড়ালে তোপের পিছনে 
থাঁকয়া একজন মান্ন লোক পলকের মধ্যেই হাজার লোকের প্রাণনাশ করিতে পারে। 
ইহারই নাম সভ্যতা! আগে লোকেরা খোলা মাঠে যতক্ষণ ইচ্ছা মজার কাঁরত। এখন 
হাজার হাজার লোক পেটের জন্য 'দনরাত কল কারখানায়, খানতে গহ্বরে, মাথার 
খাম পায়ে ফৌলতেছে। উহাদের অবস্থা পশু হইতেও হাীন। হাতের মূঠায় প্রাণ 
লইয়া বিপজ্জনক কাজে উহাঁদগকে ন্ট হইয়া থাকিতে হয়; ক্োড়পাতর টাকা 
আরো বেশ সণ্য় হয়। আগে লোকেরা মারাঁপট কাঁরয়া, জবরদস্তি করিয়া দাস 
বানাইত। আর এখন লোকে নিজে নিজেই শিকল পাঁরয়া লয়। এ সবই কেবল ধনের 
লোভে করে, অথবা ধন দিয়া কেনা যায় এমন আয়েস আরামের লোভে করে। 
, আজকাল মানুষের এমন সব রোগ দেখা 1দয়াছে যাহার নাম স্বগ্নেও জানা ছিল 
না। এ রোগ প্রাতিকারের জন্য চিকিৎসক বাহিনী নিয়োগ করা হইতেছে ও 
হাসপাতালও বাঁড়তেছে। ইহাও সভ্যতার এক পরিচয়। আগে চিঠি পাঠাইতে নিজের 
লোক বা হরকরা রাখিতে হইত, তাহাতে অনেক খরচ হইত। আর আজ এক পয়সার 

ঘরে বাঁসয়া শত শত কোশ দূরের আত্মীয়ের নিকট সংবাদ পাঠানো যায়, 
যাহাকে ইচ্ছা গাঁল দেওয়া যায় ও আশশর্বাদও করা যায়। আগেকার লোকেরা হাতে 
গড়া রুটি ও সব্জি দিনে দুই তিনবার খাইত। এখন ত লোকের দুই ঘণ্টা পর পর 
কিছ না কিছু খাওয়া চাই। সুতরাং অন্য কাজের আর অবকাশ থাকে কোথায় ? 
বেশ আর কী বালব! কতকগুলি প্রামাণ্য বই থেকেই আপাঁন এই সব তথ্য 
পাইবেন। এগ্ীলই হইল সভ্যতার সত্যকার পরাঁক্ষা। যাঁদ কেহ এ সত্য অস্বীকার 
করেন, তবে তাঁহাকে অজ্ঞান, আঁশিক্ষিত বলিয়া মনে করা হয়। 


১৬ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


এই সভ্যতা ধর্মের বাচার করে না, নীতি মানে না। ইহার উপাসকরা এই কথাই 
বালয়া থাকেন যে, ধর্ম শিক্ষা দেওয়া তাঁহাদের কাজ নহে । কোনও কোনও লোক 
ত ধর্মকে একটা ঢং বা কুসংস্কার বলিয়া মনে করেন, আবার অনেকে ধর্মের ভেক 
লইয়া বসিয়া থাকেন, এবং তাহারা নীতি সম্বন্ধে যাহা বলেন তাহা একান্তই 
অসার। বিশ বংসরের আভজ্ঞতায় আমার নিকট এই কথাই স্পম্ট হইয়াছে যে, নগাঁতর 
নামে লোককে দদনরশীতই 'শক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। একটা ছোট ছেলেও একথা 
বুঝিতে পারে যে, আধুনিক সভ্যতা সম্বন্ধে আম যাহা কিছ বালয়াছি তাহাতে 
উহার সাঁহত নীতির কোনও সম্পর্ক নাই। সভ্যতা শরীরের সুখ বাড়াইতে চায়, 
কিন্তু কই সুখ ত বাড়াইতে পারে না। . 

এই সভ্যতা অধর্ম। কিন্তু ইহা ইউরোপের মানুষের মন এমনভাবে দখল 
করিয়াছে যে তাহাদের অর্ধোন্মাদ দেখায়। শরীরে সাঁত্যকার বল নাই, হৃদয়ে 
সাঁত্যকার সাহস নাই। নেশা করিয়া জোর বজায় রাখে তাহারা । নিজনে থাঁকয়া 
তাহারা সুখ পায় না। যে নারীকে ঘরের রাণ কাঁরয়া রাখা কর্তব্য, সেই নারী 
আজ গাঁলতে গাঁলতে ঘুরিয়া 'ফারতেছে, অথবা কারখানায় কাঁঠন পাঁরশ্রম 
করিতেছে । এক ইংলশ্ডে শুকনা রুটির জন্য ৪০ লক্ষ স্ত্রীলোক কারখানায় বা 
অমাঁন আর কোনও স্থানে নোংরা কাজ লইয়া কম্টে কাল কাটাইতেছে। ওখানে 
যে নারীদের আঁধকারের জন্য আন্দোলন 1দন দিন বাঁড়তেছে, এই ভয়ংকর অবস্থা 
তাহারও কারণ । 

এই সভ্যতা এমন যে, যাঁদ নখরবে ধৈর্ধোর সঙ্গে আমরা ইহাকে দৌখতে থাকি 
তবে দেখিতে পাইব যে, এই সভ্যতার আগুরন্ন যাহারা জবালাইয়া রাঁখতেছে 
পাঁরণামে তাহারাই প্াঁড়য়া মারবে । মহম্মদ পয়গম্বরের শিক্ষা যাঁদ মানিয়া লওয়া 
যায়, তাহা হইলে এই সভ্যতার রাজ্যকে শয়তানী রাজ্য বাঁলতে হয়। 'হন্দুধর্ম 
ইহাকেই ঘোর কাঁলকাল বাঁলয়াছে। এই সভ্যতার ঠিক চিত্র আম আঁকতে পারিব 
না। এই সভ্যতাই ইংরেজ জাতির যাহা মৌল গুণ, তাহাকে নম্ট করিতেছে । ইহার 
নাগাল হইতে বাহির হইতেই হইবে। পার্লামেন্ট যথার্থই দাসত্বের নিদর্শন। আপাঁন 
এ বিষয়ে পড়াশুনা কারিলে ও বিচার কাঁরলে আপনার ভুল ধারণা দূর হইবে। 
ইহার জন্য ইংরেজাঁদগকে দোষ সাব্যস্ত না কাঁরয়া কৃপা করাই দরকার । আমার 
মনে হয় যে, তাঁহারা সতর্ক জাত, কালক্রমে এই অবস্থা হইতে মূস্ত হইবেন। 
তাঁহাদের সাহস আছে, পাঁরশ্রমীও বটেন, তাঁহাদের চিন্তাধারা মূলতঃ দুনীতিগ্রস্ত 
নয়। কিংবা তাঁহারা মন্দমনাও নন। এজন্যই আম তাঁহাদের শ্রদ্ধা কার। তাহা 
ছাড়া, সভ্যতার্প ব্যাঁধ দুরারোগ্য নয়। তবে একথা কখনো ভুলিলে চালুরে না 
যে ইংরেজ জাতি বর্তমানে এই ব্যাঁধ-ক্রিষ্ট। 
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হিন্দ স্বরাজ ১ 


সপ্তম অধ্যায় 
হিন্দষ্থান কেন পরাঁজত হইল ? 


পাঠক- সভ্যতা সম্বন্ধে ত আপনি কথা বাঁললেন। আমার ভাবিবার পক্ষে ইহা 
বথেম্ট। ইউরোপীীয়দের নিকট হইতে কী লওয়া যায়, আর কীই বা ত্যাগ করা 
দরকার, তাহাই 1ঠক কাঁরতে পাঁরতোঁছ না। তবে এই সঙ্গেই আমার মনে একটা 
প্রশ্ন ডাঠয়াছে যে, এই সভ্যতা যাঁদ ব্যাঁধ হয়, তাহা হইলে এমন রোগে ভুগতে 
থাকিয়াও ইংরেজরা কা কারয়া হিন্দুস্থানকে মুঠার ভিতরে লইল-_ আর আজ 
পযন্তি কেমন কারয়াই বা তাহাকে দাবাইয়া রাঁখয়াছে ? 

সম্পাদক- এখন আপনার এ প্রশ্নের উত্তর সহজ হইয়া গিয়াছে। এখন আমরা 
কিছুক্ষণ স্বরাজ সম্বন্ধেও বিচার কাঁরতে পাঁরব। আপনার আগেকার প্রশ্ন আম 
ভুলি নাই। কিন্তু আগে আপনার শেষের প্রশ্ন সম্বন্ধে আলোচনা করি। ইংরেজরা 
[হন্দস্থান লয় নাই। বরণ, একথা বলা যায় যে আমরা উহাদের হিন্দুস্থান "দয়া 
দয়াছ। 'হন্দুস্থানে উহারা নিজের বলে টাকিয়া নাই, আমরা টকাইয়া রাঁগয়াশছ 
বালয়াই টাকয়া আছ্েে। কেমন কারয়া ইহা ঘাঁটয়াছে সে কথা তবে শুনুন। সেই 
দিনের কথা মনে করুন, কোম্পানী বাহাদুরের কল্পনা করুন, যখন উহারা ব্যাপার 
হইয়া এদেশে আঁসয়াছিল। উহাদিগকে বাহাদুর কাহারা করিয়াছল। এই সময় 
সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা তাহাদের ছিল না। কাহারা কোম্পানীর আঁফসারদের 
সহযোগিতা কারয়াছল 2 তাহাদের রৌপ্য দর্শনে কে প্রলুব্ধ হইয়াছিল? কাহারা 
তাহাদের মাল কিনিত? হীাতহাসই সাক্ষণ যে আমরাই এই সব কারয়াছি। রাতারাতি 
ধনী হইবার জন্য আমরাই দুই হাত বাড়াইয়া কোম্পানীর আঁফসারদের স্বাগত 
জানাইয়াছলাম। আমরাই তাহাদের সাহায্য কাঁরয়াছলাম। 

ভাঙ্গ খাওয়ার অভ্যাস আমাদের, আর আমরা কিনা দোষ দই যে ভাঙ্গ বেচে 
তাহাকে! উহাঁদগকে দোষ দিলেই কি আমরা মুক্ত হইয়া যাইব! এক ভাঙ্গ 
বিক্রেতাকে তাড়াইয়া দিলে আর এক ভাঙ্গ বাক্ওয়ালা আসিয়া জুঁটবে। খাঁটন' 
দেশভন্তের কাজ শেষ পযল্তি বিচার করিয়া কাজ করা । যাঁদ ঠাঁসয়া ঠুঁসয়া খাওয়ার 
পর অজীর্ণ হয়, তারপর জলের দোষ দলেই কি অজপর্ণ দূর হইবে ঃ 'চিকিংসক 
ত 'তাঁনই 'যান ব্যাঁধর গোড়া ধাঁরতে পারেন। আপ্পান 'হন্দস্থানের রোগের যাঁদ 
বৈদ্য হইতে চান তবে রোগের মূল দূর করা দরকার জাঠনবেন। 

পাঠ আপনি ঠিকই বাঁলতেছেন। আর আমাকে বূঝাইবার জন্য প্রমাণের 
দরকার নাই। আপনার অন্য আলোচনা শুনিবার জন্য আমি উৎসুক । আমরা এখন 
সবচেয়ে চমংকার বিষয়ের আলোচনায় আসিয়া পাঁড়য়াছি। আপাঁন বাঁলয়া যান, 
আমার যেখানে সন্দেহ হইবে জিজ্ঞাসা করিব। 

সম্পাদক-_ঠিক কথা । তবে আমার আশঙ্কা হয়, আপনার উৎসাহ সত্তেও, আমরা 
আলোচনায় আরো যত অগ্রসর হইব, আমাদের মধ্যে মতপার্থকা ঘটিবে। তাহা 
হউক, যখন সন্দেহ হইবে তখন প্রমাণ উপস্থিত করা যাইবে। আপনি ত একথা 


র্‌ 


১৮ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


শুনিয়াছেন যে, ইংরেজ ব্যাপারী আমাদের সাহায্যেই আমাদের দেশে পা ফেলিতে 
পারিয়াছে। দেশীয় রাজারা যখন নিজেদের মধ্যে লড়াই করে, তাহারা কোম্পানী 
বাহাদুরের সাহায্য চায়। কোম্পানী ব্যবসার কাজে যেমন কুশল, লড়াইতেও তেমাঁন 
কুশল ছিল। নীতি আর দুনাঁতির জন্য মাথা ঘামাইত না। ব্যবসা বাড়ানো আর 
টাকা জমানো-এই কেবল ছিল কোম্পানীর উদ্দেশ্য। এই বিষয়ে আমরা উহাঁদগকে 
সাহায্য কার, আর উহারাও আমাদের সাহায্য লয়, কাঠ খুলিতে থাকে। কুঁঠ রক্ষার 
জন্য উহারা সৈন্য রাঁখত। তাহাঁদগকে আমরা আমাদের কাজে লাগাইতাম। 
সৃতরাং এখন উহাদের উপর দোষারোপ করা মিথ্যা। এ সময় হন্দুমু ও 
ঝগড়া চলিতোছিল। ইহাতেও কোম্পানী সুযোগ পায়। এই রকম কাঁরয়া আমরা 
ানজেরাই কোম্পানীর হাতে 'হন্দ্‌স্থান তুলিয়া দেওয়ার সমস্ত সরঞ্জাম জোগাইয়াছি। 
এইজন্য 'হিন্দুস্থান কী করিয়া পরাজত হইল তাহা না বাঁলয়া, আমরা কা কাঁরয়া 
অপরের হাতে হিন্দুস্থান সমর্পণ কারয়া দিলাম সেই কথা বলাই ঠিক। 

পাঠক- আচ্ছা এখন বলুন ত ইংরেজ কীভাবে ভারতকে আপন আঁধকারে 
রাঁখয়াছে 2 

সম্পাদক--আমাদেরই কৃপায়। যেমন আমরাই 'নিজের দেশ উহাদের হাতে তুলিয়া 
[দয়াছ, তেমান এই দেশ উহাদের হাতে টিকাইয়া রাখবার জিম্মাদারগও আমরাই 
করিতোঁছ। অনেক ইংরেজ বলিয়া থাকে-“আমরা তলোয়ারের জোরে হিন্দুস্থান 
লইয়াছ আর তলোয়ারের জোরেই শাসন করিতোছি।” কিন্তু এই কথা দুইটা 
একেবারে ভুল। 'হন্দুস্থানকে দখল কারয়া রাখার মধ্যে তলোয়ারের কোনও স্থান 
নাই। যাহাদের জোরে উহারা টিকিয়া আছে সে হইতোঁছ আমরা নিজেরা । 

নেপোঁলয়ন ইংরেজাঁদগকে বেনে (দোকানদারের জাতি) বলিয়া একটুকুও ভুল 
করেন নাই। যেখানে তাহারা রাজত্ব কারতেছে সেখানেই ব্যবসার জন্য কারতেছে। 
উহাদের সৈন্য আর 1সপাহা ব্যবসা-রক্ষার জন্যই । যখন ট্রান্সভালে উহাদের ব্যবসার 
অবস্থা বিশেষ সুবধাজনক ছিল না, তখন গ্লাডস্টোন বাঁলয়াছলেন যে, দ্রীন্সভাল 
হাতে রাখার দরকার নাই। ব্যবসার অবস্থা লাভজনক হওয়াতেই বাধা সূন্টি হয় 
এবং তাহা হইতেই যুদ্ধ আরম্ভ হয়। চেম্বারলেন শীঘ্র আঁবচ্কার করেন যে, ট্রান্স- 
ভালের উপর ইংরেজের সার্বভৌম আঁধকার রাহয়াছে। কাথত আছে, স্বাঁয় প্রোস- 
ডেন্ট ক্লুগারকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন-_“চাঁদে সোনা আছে কিনা ।” তিনি জবাব 
1দয়াছলেন, চাঁদে সোনা থাকিতে পারে না, কেন না থাকিলে ইংরেজ উহা দখল 
না কারয়া থাকিতে পারত না।_-পয়সাই ইংরেজের পরমে*বর। এই তত্বুটা ভাল 
কারয়া বুঝিয়া নিন, তাহা হইলে সমস্ত কথাই বুঝিতে পাঁরবেন। আন্দ-আমরা 
ইংরেজাদগকে নিজের গরজে হিন্দ্স্থানে বসাইয়া রাখিয়াছি। উহাদের ব্যবসার 
আমরা সাাবধা কাঁরয়া দিতেছি । উহারা আপনাদের ছলাকলা দেখাইয়া আমাঁদগকে 
ভুলাইয়া পয়সা লু্টতেছে। ইহার পরও আমরা যাঁদ উহাঁদগকেই মিথ্যা দোষ প্দই, 
তাহা হইলে উহাদের রাজত্বের শিকড় এখানে গাঁড়িয়া বাঁসবে। আমাদের পরস্পরের 
লড়াই ঝগড়াও উহাদেরই শান্ত বৃদ্ধি করে। আমি এতক্ষণ যে সকল কথা বলিলাম 
তাহা যাঁদ সত্য মনে করেন, তবে একথাও মানিতে হইবে যে, ইংরেজরা ব্যবসার 


হিন্দ স্বরাজ ১৯ 


জন্যই এখানে আছে এবং ইহাও ঠিক যে, আমরাই ইংরেজদিগকে এদেশে রাখিয়াছি। 
এখানে থাকার মূলে উহাদের অস্ত্রবল নাই, আছে আমাদেরই সহায়তা । আজ একথাও 
আপনাকে বালব যে, জাপানে জাপানীরা গজ নিশান উড়াইতেছে না, ইংরেজ 
ব্যাপারীরা ব্রিটিশ পতাকাই সেখানে ব্যবসার জোরে উড়াইতেছে। ইংরেজ জাপানের 
সহিত যে চুক্তি কারয়াছে, তাহা তাহাদের ব্যবসা বাণিজ্যের জন্যই । আপাঁন দোখবেন, 
তাহারা যাঁদ সামলাইতে পারে, এঁ দেশে তাহাদের ব্যবসা গ্রচুর বাড়বে । ইংরেজ 
সারা দুনিয়াকে নিজের মালের বাজ্জারে পাঁরণত কাঁরতে চায়, যাঁদও তাহা হইতে 
পারে না। কিন্তু ইহার জন্য তাহাদের দোষও দেওয়া যায় না। তাহারা অভীষ্ট 
লক্ষ্যে পেখছাইবার জন্য হেন করণীয় নাই, যাহা কাঁরবে না। 


অন্টম অধ্যায় 
হিন্দ;স্থানের অবস্থা 


পাঠক- ইংরেজ কন. ভাবে ভারতবর্ষকে দখল কারিয়া রাঁখয়াছে তাহা এখন 
বুঝলাম। আমাদের দেশের অবস্থা সম্বন্ধে আপনার আভিমত অতঃপর জানিতে 
চই। 

সম্পাদক-এ এক দুঃখজনক অবস্থা । সে কথা ভাঁবতে' গেলে আমার চোখে 
জল আসে, কথা বলার শান্ত লোপ পাইয়া যায়। আপনাকে পুরাপাঁর বুঝাইতে 
পারব কিনা সে বিষয়েও সন্দেহে আছে। আমার সম্পূর্ণ বাস, ইংরেজের 
গোড়ালির তলায় থাকিয়া নয়, বরং আধুনিক সভ্যতার কবলে পাঁড়য়া ভারত ডুবয়া 
যাইতেছে । দৈত্যের ভয়ঙ্কর চাপে সে আর্তনাদ কাঁরতেছে। এখনো তাহাকে উদ্ধার 
করার সময় আছে। কিন্তু দিন দিন তাহা আরো কঠিন হইয়া পাঁড়তেছে। আমার 
নিকট ধর্ম প্রিয়। আমার প্রথম দুঃখ এই যে 'হন্দুস্থান অধার্মিক হইয়া পাঁড়তেছে। 
ধর্ম বাঁলতে এখানে আম 'হন্দ; মুসলমান বা পারসীর ধর্মের কথা বাঁলতোছি না, 
এই সকল ধর্মের সার যে ধর্ম তাহার কথাই ভাবিতোছ। আমরা ঈশ্বরে বিমুখ 
হইয়া পাঁড়তেছি। 

পাঠক- ইহা কাঁ করিয়া বলা যায়? 

সম্পাদক- আমাদের বিরুদ্ধে একট আভযোগ হইল আমরা অলস, আর 
ইউরোপীয়ক্ল কমঠি ও উৎসাহী। এ কথাটা আমরা মানিয়া লইয়াছি। আর এইজন্য 
আমাদের নিজেদের অবস্থা বদলাইতে চাই । হিন্দু মুসলমান পারসাঁ খ:শষ্টান প্রভাতি 
সকল ধর্মই এই শিক্ষা দেয় যে, পার্থব বিষয়ে বেশী মন না দয়া ধীয় বিষয়েই 
বেশী মন দেওয়া কর্তব্য । আমাদের পার্থব আশা আকাঙ্ক্ষার একটি সশমা থাকা 
দরকার, ধকন্তু ধর্মীয় আকাত্ক্ষা অসীম হওয়াই কাম্য। শেষোক্তের জন্যই আমাদের 
যাহা কিছ কাজকর্ম চালিত হওয়া উচিত। 

পাঠক- বুঝিলাম আপান ধর্মের ভান চালাইতে চাহেন। অনেক ধূর্ত এই রকম 
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ছলনা কারয়া মানুষের সর্বনাশ করিয়াছে। 

সম্পাদক--আপনি ধর্মের উপর মিথ্যা দোষারোপ করিতেছেন। কপট লোক 
সকল ধর্মের মধ্যেই আছে। যেখানে আলো সেখানে ছায়া আছেই । তবুও যাহারা 
ধর্মের ছল করে তাহারা, যাহারা সাংসারিক বিষয়ে ছল করে তাহাদের অপেক্ষা 
শ্রেচ্ত, একথা বাঁলতেও আম দ্বধা কার না। সভ্যতার ছায়ায় যত পাষণ্ড দেখা 
যায়, ধের মধ্যে তত কখনও দেখা যায় না। 

পাঠক-কেমন করে আপনি তা বলতে পারেন 2 ধর্মের জন্য হিন্দু মুসলমান 
মাথা ফাটাফাটি করে। ধের জন্যই খীষ্টানাদগের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ হইয়াছল। 
ধর্মের জন্য নিরপরাধ হাজার হাজার লোক নিহত হইয়াছে; ধর্মের নামেই হাজার 
হাজার লোককে পুড়াইয়া মারা হইয়াছে, অত্যাচার করা হইয়াছে। 'নশ্চয়ই যে কোন 
সভ্যতার চেয়ে এ আরো খারাপ। 

সম্পাদক--আমার বন্তব্য হইল কপট ধর্মের দুঃখ যাঁদ বা সহ্য করা যায়, সভ্যতার 
রেশ অসহ্য । প্রত্যেকেই বোঝেন, আপাঁন যে সব নিষ্ঠুরতার. কথা বাঁললেন, সেগ্াল 
ধর্মের অঙ্গ নয়, যাঁদও ধর্মের নামে চালয়া আসিতেছে । কাজেই এইসব নিষ্ঠুরতার 
পাঁরণাম বালয়া কিছ নাই। যতাঁদন অনভিজ্ঞ, সরল বশ্বাপী মানুষ থাকিবে, 
সব সময়ই এই সব ঘটিবে। কিন্তু সভ্যতার আগুনে পাঁড়য় মরার আর শেষ নাই। 
এই সভ্যতার মারাত্বক ফল হইল কী, মানুষ এই সব ভালো বিশ্বাস কারয়া ইহার 
আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়ে। তাহারা পুবাপাঁর অধাঁমকি হইয়া পড়ে এবং কার্যতঃ 
এই পৃথিবীর নিকট হইতে অজ্পই স্মাবধা আদায় করে। সভ্যতা মৃষকের মত-_ 
একদিকে যখন সব কিছ কাটিয়া নণ্ট কারতেছে, তখনই আবার আমাদের তুষ্ট 
কারবার চেম্টা কারতেছে। আনষ্ট করার শান্ত সভ্যতার ভিতর কত বেশণ রাঁহয়াছে 
তাহা জানলে, ধর্মের নামে কৃত পাপ সভাতার চাইতে বরং ভাল বাঁলয়াই মনে হইবে। 
একথা আম বাল না যে, ধর্মের নামে কুসংস্কার স্থায়ী করিয়া রাখিতে হইবে। 
উহাকে দূর করিতেই হইবে । কিন্তু তাহাও ধর্ম ভুলিলে হইবে না, সত্যকার' 
ধর্মমার্গে চললেই তবে তাহা সম্ভব হইবে। 

পাঠক- আপনি ত ইহাও বাঁলবেন যে, ইংরেজরা যে শান্তির সুখ ভারতবর্ষকে 
দিয়াছে উহাও কোন কাজের নহে । 

রতি রিজ 5 মিলার 
আম ত দোঁখতে পাই না। 

পাঠক--তাহা হইলে ঠগনরা, জউারারিনও নেলি লিনা 
যে আনম্ট কারতোছিল, আপনার কথায় বুঝিতে হইবে যে, তাহাতে ক্ষার্ত ছিল না? 

সম্পাদক--আপাঁন একটু চিন্তা কারলেই বাঁঝবেন যে, সেই আতঙ্ক কোন 
মতেই এমন একটি বিরাট ব্যাপার ছল না। যাঁদ খুব উল্লেখযোগ্য হইত, তাহা 
হইলে ত ইংরেজ আসবার আগেই আর সব লোক মরিয়া যাইত। তাহা ছাড়া, 


* কোল ভগল সম্বন্ধে মহাত্মাজশ পরে বলিয়াছেন যে, সতা সত্য তাহারা কষ প্রকারের 
লোক ছিল তাহা জানিতেন না বলিয়াই তাহাদের সম্বন্ধে এর্প 'লিখিয়াছিলেন। 
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কাপুরুষ, ভীরু হইয়া পাঁড়য়াছি। একথা বলা যায় না যে, ভীল, [পন্ডারীদের 
স্বভাব ইংরেজরা বদলাইয়া 'দিয়াছেন। আমরা এ প্রকার ভীল, 1পন্ডারীদের 
অত্যাচার সহ্য কারিতে বরং স্বীকৃত আছি, কিন্তু আর কেহ আসিয়া আমাদিগকে 
তাহাদের অত্যাচার হইতে রক্ষা কারবে, আর আমাদের কাপুরুষ বানাইবে, সেই 
লঙ্জা চাইনা । কাপুরুষের মত আত্মরক্ষা কাঁরতে চাওয়ার চেয়ে আম ভশলদের 
তীরে বা তোপের মূখে মরাও বাঞ্ছনীয় বলিয়া, মনে কার। সেকালের ভারতে এই 
রকম নিরাপত্তা ব্যবস্থা না থাকিলেও, সে ভারতে বীরত্ব ছিল। ম্যাকলে ভারতীয়দের 
কার্যত ভর বাঁলয়৷ দোষারোপ কারিয়া নিজের চরম অজ্ঞতারই পাঁরচয় 'দয়াছেন। 
ভারতীয়রা কখনোই এঁ দোষে দৃস্ট ছিল না। যে দেশে দুগ্গম পাহাড় পর্বত বিরাজ 
কাঁরতেছে, যেখানে বাঘ নেকড়ের বাস, সে দেশের মানুষ ভীরু হইলে কবেই নিশ্চহ 
হইয়া যাইত। আপানি কখনো চাষের মাঠে গিয়াছেন? আমি আপনাকে নিশ্চয় 
বলিতেছি যে, ক্ষেতে কৃষাণরা আজও নিভয় হইয়া শুইয়া থাকে । আপনার অথবা 
কোনও ইংরেজের সেখানে শুইবার সাহস হইবে না। 'নভর্য় হওয়াই ত বলবান 
হওয়া। শরীরের মাংসপেশী বাঁড়লেই তাহাকে বল বলে না। সামান্য 'বিচারেই 
আপনি একথা বুঝিতে পাঁরবেন। আর আপাঁন ত স্বরাজ চাহেন, আপনাকে স্মরণ 
করাইয়া দিতে চাই যে,.ষাহাই হউক, ভীল পন্ডারী, ঠগ- ইহারা ত আমার নিজের 
দেশেরই ভাই। উহাদের হৃদয় জয় করিয়া লওয়াই ত আপনার আমার কাজ । যতাঁদন 
মামরা আমাদের নিজেদের ভাইদেরই ভয় কাঁরব, আমরা লক্ষ্য সাধনের অনুপযান্তই 
থাকিব। ্. 


নবম অধ্যায় 
রেলপথ 


পাঠক-_হিন্দুস্থানের শান্তি সম্বন্ধে আমার মোহ আপাঁন দূর করিয়া দিলেন। 
আমার কিছুই আর জমা-প*জ রাঁথতে দিলেন না। 

সম্পাদক-_-আম ত এতক্ষণ দেশের ধমাঁয় অবস্থা সম্বন্ধেই আপনাকে 
বাঁলতেছিলাম। কিন্তু যখন আম আপনাকে হিন্দুস্থানের দারদ্র্যের বিষয় শদ্নাইব, 
তখন আপাঁন হয় ত আমাকে অপছন্দই কাঁরতে আরম্ভ করিবেন। কারণ আপাঁন ও 
আমি এতাঁদন যে সব জাঁনসকে ভারতের পক্ষে উপকারী বাঁলয়া বিবেচনা করিয়া 
আসয়াছ, সে সব এখন আর আমার কাছে সে রকম মনে হয় না। 

পাঠক-সে কী? 

সম্পাদক-_ রেলপথ, উকিল, ডান্তার-এরা সব আমাদের দেশকে এত দরিদ্র 
কাঁরয়াছে ষে সময়ে যাঁদ আমরা না জাগিয়া উঠ, আমরা ধ্বংস হইয়া যাইব। 

পাঠক- এইখানে আপনার ও আমার ভিতর মতভেদ হওয়ার আশঙ্কা আছে। 
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যে সকল জিনিস খুব ভাল বাঁলয়া বোধ হয় আপাঁন তাহারই উপর আক্রমণ আরম্ভ 
কাঁরয়াছেন। আর তবে বাকি রাহল কী? 

সম্পাদক-ধৈর্ধ্য ধরিয়া শুনুন। এই সভ্যতার দোষ চোখে পড়া কিছ? মুশকিল 
বটে। ডান্তাররা শুনাইয়া থাকেন যে, ক্ষয়রোগশী যতক্ষণ পর্যন্ত প্রাণ থাকে ততক্ষণ 
পন্তি বাঁচবার আশা রাখে । বাহিরের চেহারায় ক্ষয়রোগ কোন হানি প্রকাশ 
পাইতে দেয় না, বরং কখনো কখনো মুখের চেহারায় একটা মায়াময় লাবণ্য আনিয়া 
দেয়। ইহাতেই, সব ঠিক আছে বাঁলয়া বিশ্বাস কাঁরতে মানূষ প্রলুব্ধ হয়। সভ্যতাও 
এই ধরনের রোগ এবং আমাদের এজন্য সতর্ক থাকা দরকার । 

পাঠক--ঠিক বটে, আচ্ছা এখন রেলের কথা বলুন। 

সম্পাদক-_ ইহা নিশ্চয়ই আপনার কাছে ধরা পাঁড়য়াছে যে, যাঁদ রেল না থাঁকত 
তাহা হইলে 'হন্দ্‌স্থানে ইংরেজের আজ যে দখল তাহা থাকিত না। রেলে স্লেগের 
বিস্তার হয়। রেল না থাকলে লোকের এঁদকে সোঁদকে যাতায়াত কাঁময়া যাইত, 
আর ছোঁয়াচে রোগ দেশময় বিস্তৃত হইতে পারত না। আগেকার দিনে আমরা 
স্বাভাবিকভাবেই 'বাচ্ছিন্ন, পৃথক হইয়া থাকতাম! রেল হওয়ার জন্য দুভিক্ষও 
বাঁড়য়াছে। স্ীবধা পাইলেই লোক 'নজেদের উৎপন্ন শস্য 'বকুয় কারয়া দেয় 
যেখানে আক্কা সেইখানেই সব দ্রব্যের টান পড়ে, লোক বিচারশৃনা হইয়া যায় এবং 
দূভক্ষের কম্ট বাড়িতে থাকে । রেলের জন্য দুম্কর্মও বাঁড়য়া চলে। দুষ্ট লোক 
দূত দুত্কার্য করিতে পারে। 'হিন্দুস্থানের তীর্থস্থান সকল অপাবিন্র হইয়া 'গয়াছে। 
পূর্বে লোকে প্রচণ্ড ক্লেশ স্বীকার কারঘ্া তীর্থে যাইতেন। কাজেই, সাধারণতঃ 
সত্যকার ভন্ত অনূর'গীরাই তথ" পারিদর্শন কারতেন। আজকাল দূষ্ট লোকরাও 
অনাচার করার জন্য সেখানে যায়। 

পাঠক--আপাঁন এক দিকের কথাই বাঁলয়া গেলেন। রেলে যেমন দূম্ট লোক 
যাইতে পারে, ভাল লোকও ত তেমন যাইয়া থাকেন। তাঁহারা কেন রেলপথের 
পুরো সুযোগ নেন না? 

সম্পাদক--ভালোর শম্বুকগতি। কাজেই রেলপথের সহিত ইহার সম্পর্ক নাই 
বাঁললেই চলে। যাঁহারা ভালো হইতে চান, তাঁহারা স্বার্থপর নন। তাঁহাদের তাড়া 
নাই। তাঁহারা জানেন, মানুষের মধ্যে ভালোত্ব জাগাইতে দীর্ঘ সময় লাগে। মন্দটা 
সহজেই হইতে পারে। গৃহ গাঁড়তে সময় লাগে, কিন্তু ভাঙ্গিতে সময় লাগে না। 

কাজেই রেল আগাগোড়া মন্দ, দুজ্টভাব বহন কারবার, ছড়াইয়া দিবার মাধ্যম 
কিন্তু তাহা যে পাপ ছড়ায়, সে বিষয়ে কোন মতবিরোধ নাই। | 

পাঠক-_কিন্তু রেলের যাহা সব চেয়ে বড় লাভ তাহা উহার সকল হানি ছাপাইয়া 
উঠে। আজ আমাদের দেশে যে নতুন জাগরণ দেখিতেছি উহা রেলের জনাই। ইহা 
হইতে আমার মনে হয় যে মোটের উপর রেল দ্বারা ভালই হইয়াছে। 

সম্পাদক--ইহাও আপনার ভূল। ইংরেজরাই আমাদের মধ্যে এই ভুল ধারণা 
প্রচার করিয়াছে যে, আমরা কখনও এক ছিলাম না এবং এক হইতে শত শত বৎসর 
লাগিবে। ইহা সম্পূর্ণ অসার কথা । যখন ইংরেজরা হিন্দুস্থানে ছিল না তখন 
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আমরা সকলেই এক ছিলাম। আমাদের এক বিচার ছিল, একই আচার ছিল। আমরা 
এক জাতি ছিলাম বলিয়াই ত উহারা এক রাজ্য স্থান করিতে পারিয়াছে। পরে 
উহারাই আমাদের 'বাচ্ছন্ন কাঁরয়াছে। 

পাঠক-এ বিষয় একটু বেশী কাঁরয়া বোঝানো দরকার। 

সম্পাদক-_আম এ কথা বাঁলতে চাঁহনা যে আমরা এক জাত ছিলাম বাঁলয়া 
আমাদের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না; তবে বন্তব্য হইল যে আমাদের পুরোধাগণ 
পায়ে হাঁটিয়া বা গো-যানে সারা ভারত ভ্রমণ করিতেন। তাঁহারা একে অন্যের ভাষা 
জানিতেন এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন দূরত্ব ছিল না। যাহারা দাঁক্ষণে 
সেতুবন্ধ রামেশ্বর, পূর্বে জগন্নাথ পুরী, উত্তরে হারিদ্বার তীর্থ গাঁড়য়াছিলেন সেই 
সকল জ্ঞানী পুরুষদের একটা অবশ্যই উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহারা নিরোধ ছিলেন 
না। তাঁহারা জানিতেন যে, ঈশ্বর-ভজন ঘরে বাঁসয়াও হয়। তাঁহারা আমাদের 
শিখাইয়াছিলেন, যাঁহাদের অল্তঃকরণ সাধূতার আলোকে ভাস্বর, তাঁহাদের নিজেদের 
ঘরেই গঙ্গা অবতীর্ণ হন। কিন্তু তাঁহারা দৌখিয়াছলেন, প্রকীতিই ভারতবর্ষকে 
অবিভাজ্য করিয়া গাঁড়য়াছে। কাজেই তাঁহাদের য্ান্তও হইল, ভারতবাসীরাও এক 
জাতি। এই যুক্তি দিয়া তাঁহারা ভারতের 'বাঁভন্ন অণ্ুলে তীর্থস্থান গাঁড়লেন এবং 
দেশবাসীর মনে জাতীয়তাবোধ এভাবে জাগাইয়া তুললেন, পাঁথবাীঁর অন্য যাহার 
তুলনা নাই। 

আমরা 'হিন্দুস্থানীরা যতটা এক, দুইজন ইংরেজ ততটা এক নহে। কেবল 
আপনি ও আমি-এবং অন্য যাঁহারা- নিজেদের সভ্য মনে করি উন্নততর জ্ঞান করি, 
সেই আমরাই নিজ্জেদের বহু জাতি মনে কাঁর। রেলপথ আসবার পর থেকেই আমরা 
এই পার্থক্য শ্বাস কারতে আরম্ভ কাঁর। আপনি যাঁদ মনে করেন যে, রেল দ্বারা 
এঁক্য ভাব বাঁড়য়াছে তাহা হইলে আর আপনাকে কী বালবঃ আঁফমখোরও 
বালতে পারে যে, আফিম-এ কী দোষ আছে আফিম খাওয়াতে আম তাহা 
বুঁঝতেছি, সেইজন্যই আফিম ভাল 'জনিস। কথাগুলি আপানি বেশ ভাল করিয়া 
বিচার করিয়া দোঁখবেন। এখন আপনার মনে খটকা উপস্থিত হইবে। কিন্তু 
আপনি নিজে নিজেই সে সকলের সমাধান করিতে পারিবেন। 

পাঠক-_ আপনার কথা লইয়া বিচার অবশ্যই কারব, কিন্তু মনে ত এখনই প্রশ্ন 
জাগতেছে। আপনি যে হিম্দুস্থানের কথা বলিলেন তাহা মুসলমানদের আসিবার 
পূর্বেকার হিন্দ্‌স্খান। কিন্তু আজ আমাদের মধ্যে মুসলমান, পারসী, খদ্টান 
রাঁহয়াছে। কেমনভাবে তাহারা এক জাতি হইতে পারে? হিন্দু মুসলমান একে অন্যের 
প্‌রোনো শল্ু। কথাই আছে, মিঞা ও মহাদেবে বনে না। হিন্দ; যাঁদ পূর্বমূখে 
পৃজা করে, তবে মুসলমান পশ্চিমমূখে পূজা করে। মুসলমান হিন্দুদিগকে মৃর্তি- 
পৃজক বলিয়া নিন্দা করে। হিন্দু গো-মাতার পূজা করে, আর মুসলমান গরু মারে। 
হন্দুরা জীবহত্যা না করার নীতিতে 'ব*্বাসী; মুসলমানরা তাহা বিশ্বাস করে 
না। পদে পদে আমাদের পার্থক্য। ভারতবর্ষ কেমন কাঁরয়া এক জাত হইতে পারে 2 


২৪ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


দশম অধ্যায় 
হিন্দ; মুসলমান 


সম্পাদক-_-আপনার শেষ প্রশ্ন বড় গম্ভীর। কিন্তু বিচার করিলে উহাও সহজ 
হইয়া যাইবে । এই প্রশ্ন উঠবার কারণও রেল, উকিল ও ডান্তার। উকিল ও 
ডান্তারের বষয় এখন পরাক্ষা করা যাক। রেলের কথা ত আগেই হইয়াছে । এখন 
শুনুন। ঈশ্বর মানুষকে এমন কাঁরয়া গাঁড়য়াছেন যে, সামর্থ্য মত হাত পায়ের কাজ 
করা সকলের পক্ষেই দরকার। আমরা যাঁদ রেল ইত্যাদ নানা যানের ব্যবহার না 
কার তবে অনেক ঝঞ্জাট হইতে বাঁচতে পাঁরি। আমরা ইচ্ছা কাঁরয়া নিজের অস্ীবধা 
ইচ্ছার একটা সামা নার্দস্ট কাঁরয়া দিয়াছেন । মানুষ সঙ্গে সঙ্গে সেই সীমা আতক্রম 
কারবার জন্য উপায় আবিচ্কার কাঁরতে প্রয়াস পাইতে লাগিল। 

ভগবান মানুষকে বুদ্ধি দিয়াছেন এজন্য যে, সে যেন বদ্ধ দ্বারা ঈশবরকে 
জানিতে পারে, ন্তু মানুষ ঈ*বরকে ভূঁলবার জন্যই সেই বুদ্ধি ব্যবহার করিতেছে । 
আমার গঠনই এমন, যাতে আম কেবল আমার নিকট প্রাতিঝেশীদেরই সেবা কারতে 
পাঁর। কিন্তু আমার অহঙ্কারে আম এমন ভান করি যেন আম আমার এই দেহ 
দিয়া বিশ্বের সবাইয়েরই সেবা করিবার উপায় আশি্কার করিয়াছ। এইভাবে 
অসম্ভব সাধন করিতে যাইয়া মানুষ ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি ও ভিন্ন ভিন্ন ধের 
সংস্পর্শে আসে। এবং সম্পূর্ণ বিহবল হইয়া পড়ে। এই য্ান্ত থেকে নিশ্চয়ই ইহা 
আপনার কাছে প্রতীয়মান হইবে যে রেলপথ বড় সাংঘাতিক সংস্থা । রেলপথের 
জন্যেই মানুষ তাহার ল্রষ্টার কাছ থেকে আরো দূরে সারয়া 1গয়াছে। 

পাঠক--কিন্তু এখন আমি আমার প্রশ্নের জবাব শ্ানবার জন্য অধীর হইয়া 
উঠিতেছি। মুসলমান আসায় এদেশে এক জাত আর কাশ কাঁরয়া রাহল? 

সম্পাদক-যেহেতু 'বাভন্ন ধর্মের লোকে এখানে বাস করে, সেজন্য ভারতীয়দের 
এক জাতি হওয়া আটকায় না। যাহারা নতুন আসে তাহারাও ইহার জাতয়তা 
বিনাশ কারতে পারে না; তাহারাও এই জাঁতর মধ্যেই মিশিয়া যায়। এরূপ অবস্থায় 
এক দেশে একই জাতির বাস বলিতে হয়। দেফকের মধ্যে বিদেশী লোককে গ্রহণ 
কারয়া লওয়ার শান্ত থাকা চাই। এঁ শান্ত হিন্দুস্থানের ছিল ও আছেই। বস্তুতঃ 
এদেশে যত লোক তত ধর্ম। কিন্তু যাঁহারা জাতীয়তার ভাবে অনুপ্রাণত, 'বাভন্ব 
ধর্মের জন্য তাঁহাদের ভিতর বিরোধের সৃষ্টি হয় না। যাঁদ একে অন্যের ধমের 
ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে, তাহা হইলে আর তাহারা এক জাত বাঁলয়া গণ্য হইবার 
যোগ্য থাকে না। হিন্দু যাঁদ একথা মনে করে যে, সারা ভারতবর্ষে কেবল 'হিন্দুই 
থাকিবে, তাহা হইলে বলিতে হইবে তাহারা স্বঙ্নের জগতে বাস করিতেছে। 'হন্দ?, 
মুসলমান, খুশম্টান, পারসণ প্রভাতি যাহারা এই দেশকে স্বদেশ কারয়া লইয়াছে, 
তাহারা সকলেই স্বদেশীয়। তাহাদের পরস্পরের স্বার্থের জন্যও এক হইয়াই থাকা 
চাই। পৃথিবীর কোনও দেশেই এক জাতির অর্থ এক ধর্মের লোক বাঁলয়া বিবেচিত 
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হয় নাই; ভারতবর্ষেও এমন কখনও ছিল না। 

পাঠক-_কিল্তু হিন্দু মুসলমানের স্বাভাবক শত্রুতা সম্বন্ধে আপাঁন কী 
বলেন। 

সম্পাদক স্বাভাবক শন; এই কথাটাই উভয়ের মধ্যে শত্রুতা সৃন্টি কাঁরয়াছে। 
যখন হন্দু মুসলমান পরস্পর লড়াই কাঁরতোঁছল, তাহারা নিশ্চয়ই তখন এ ভাবে 
বঁলিত। কিন্তু সে লড়াই কবে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সৃতরাং স্বাভাবিক শন্লুতার 
কথা আর কীরূপে উঠিতে পারে ঃ একথা স্মরণ রাখবেন, আমরা যে ইংরেজের 
আসবার পর লড়াই বন্ধ কাঁরয়াছি এমন নহে। 'হন্দ মুসলমানের রাজ্যে আর 
মুসলমান হিন্দুর রাজ্যে বাস কাঁরয়া আঁসতেছিল। দুই পক্ষেরই কিছুদিন বাদে 
একথা মনে হইয়াছিল যে, লড়াই করিয়া কাহারও লাভ নাই। লড়াই আত্মহত্যার 
পথ এবং অস্তের জোরে এক সম্প্রদায় আর এক সম্প্রদায়কে ধ্মচ্যুত কারতে পারিবে 
না। এই হেতু উভয়েই মিলিয়া মাশয়া থাকবে স্থির করিয়া লইয়াছিল। এই ঝগড়া 
পুনরায় ইংরেজরাই আরম্ভ করাইয়া 'দয়াছে। মিঞা ও মহাদেবে বনে না একথাও 
অসত্য জানিবেন। কত রকমেরই প্রবাদ শিকড় গাঁড়য়া বসে আর দেশের হান করে। 
আমরা প্রবাদের মোহে একথাও ভুলিয়া যাই যে, অনেক হিন্দুমুসলমানের বাপ 
দাদা একই ব্যান্ত ছিলেন। আমাদের বস্তু যেখানে এক, সেখানে ধর্ম বদলাইলেই কি 
মানুষ শত্রু হইয়া যায়ঃ উভয়ের ঈশবর ক ভিন্ন 2 ধর্ম ত একই স্থানে পেশছাইবার 
(ভন্ন ভিন্ন রাস্তা। দুইজনে যাঁদ দুই রাস্তায় চলে তবে হান কী? ইহাতে দুঃখ 
করারই বা কী আছে? আর এঁ ধরনের প্রবাদ ত শৈব বৈষফবের 'ভতরেও চিত 
আছে । কিন্তু এ রকম প্রবাদের বলেও কেহ এ সিদ্ধান্ত কারতে পারবে না যে, 
ইহারা দুইটি 1ভন্ন জাতি। বৈদিক ধম ও জৈনদের মধ্যে খুব মতভেদ আছে। 
[কিন্তু তবুও উহারা দুইজাতি নহে। আমরা দাসত্বে ডুবিয়া গিয়াছ, সেই জন্যই 
নিজের ঘরের ঝগড়া অপরের কাছে মিটাইবার জন্য লইয়া যাই। যেমন প্রাতমানাশক 
হিন্দু আছে, তেমনি মৃুসলমানও রাহয়াছে। 

আমাদের সভ্যতার জ্ঞান যত বাড়তে থাকিবে, ততই আমরা বুঝিতে থাকিব 
যে, আমাদের প্রাতবেশণীরা যে ধর্ম পালন করেন তাহা যাঁদ আমাদের পছন্দ নাও 
হয় তাহা হইলেও বৈরী ভাব রাখবার আবশ্যক নাই। 

পাঠক- এখন গোরক্ষা সম্পর্কে আম আপনার বিচার শুনিতে চাই। 

সম্পাদক-আমি নিজে গো জাতিকে শ্রদ্ধা করি। গরু িন্দুস্থানের রক্ষাকারী, 
কেননা গো-জাতির উপর 'হন্দুস্থানের চাষ নির্ভর করে। শত রকমেই গরু আমাদের 
হিতসাধক। গরু যে হিতকারী, মুসলমান ভাইরাও তাহা স্বীকার কাঁরবেন। 

কিন্তু আম যেমন গো-জাতিকে শ্রদ্ধা কার, তেমনি আমার স্বদেশরাসশদেরও 
শ্রদ্ধা কাঁর। যেমন গরু'উপকারী জীব তেমনি মানুষও । হিন্দু, মুসলমান বা অন্য 
যে কোনও ধর্মাবলম্বী হোক, তাহাদেরও প্রয়োজন আছে। তাহা হইলে আমি কি 
গরুকে বাঁচাইবার জন্য মুসলমানের সঙ্গে লড়াই কারব, মুসলমানকে মারিব ? 
এমন কাঁরলে ত আম মুসলমান ও গরু উভয়েরই শত্রু হইব। এই জন্য আমার 
নিজের বাদ্ধমত বালিতে পারি যে, গরুকে বাঁচাইবার একাঁটি উপায়-_মুসাঁলম ভাইদের 
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বোঝানো যে, গরুর দ্বারা সকলেরই লাভ হয়, অতএব গো-রক্ষা করা দরকার। যাঁদ 
তাহারা ইহা না বুঝেন তাহা হইলে গরুকে মারিতে দেওয়াই আমার উচিত; সহজ 
কারণ হইল তাহাকে বাঁচানো আমার হাতের বশ নহে। আমার যাঁদ গরুর জন্য 
করণায় হূদ্রয় পরিপূর্ণ হইত তাহা হইলে তাহাকে বাঁচাইবার জন্য আমার“ নিজের 
জীবন বিসর্জন দেওয়া উচিত, 'কল্তু ভাইয়ের জীবন নেওয়া কখনোই প্রার্থত নয়। 
আমার মতে, আমাদের ধর্মের ইহাই 'বাধ। 

মানুষ জেদী হইয়া পাঁড়লে ব্যাপারাট কঠিন হইয়া পড়ে। আম যাদ একদিকে 
টাল, আমার মুসাঁলম ভাই অন্যাদকে টালবে। আম যাঁদ শ্রেষ্ঠত্বের ভান কার, সেও 
তাহার সমচিত উত্তর দেবে। আম যাঁদ ধীরভাবে মাথা নত করি, সে সেক্ষেন্রে 
আরও নত হইবে। আর যাঁদ তাঁহারা মাথা নত নাও করেন তবু আমার মাথা নত 
করা কিছু খারাপ হইবে না। হিন্দুরা যখন জেদ করে, তখনই গো-হত্যা বাড়ে। 
আমার মতে গো-রক্ষা-প্রচারণ সমিতিলকে গো-হতা সাঁমাতি বলা উচিত। 
যখন হইতে আমরা গো-রক্ষা করা ভুলিয়া 'গয়াছ তখন হইতেই গো-রাক্ষণন-সভার 
আবশ্যক হইয়াছে। আমার ভ!ই যাঁদ গরু মারতে উদ্যত হয় তবে আমার কী করা 
উচিত? তাহাকে মারা চাই, না তাহার পায়ে পড়া চাই? যাঁদ পায়ে পড়াই ঠিক 
হয়, তবে ত হিন্দুদেরও মুসলমান ভাইদের পায়ে পড়া দরকর। 

গরুর প্রাতি দুব্যবহার কাঁরয়া, অত্যাচার কারয়া যখন হিন্দুরা উহাকে বধ 
করিয়া থাকে, তখন উহাঁদগকে কে রক্ষা করে? গো-জাতির মধ্যে বলদকে হিন্দুরা 
যখন চাবুক মারে তখন কে তাহাকে বুঝাইতে যায়ঃ কিন্তু ইহা আমাদের এক 
জাতি হইতে বাধা দেয় নাই। 

সবশেষে, যাঁদ ইহাই সতা হয় যে হিন্দুরা গরুকে হত্যা না করার নীতিতে 
বিশ্বাসী এবং মুসলমানরা নয়, বলুন ত তাহা হইলে প্রথমোন্তদের কর্তব্য কী2 
আঁহংস যে সে প্রাতিবেশীকে হত্যা কারবে এমন ত কোনও শাস্ত্রে নাই। আহংসের 
[ধা রাস্তা । সে একজনকে বাঁচাইবার জন্য অপরের উপর হিংসা কারতে পারে 
না। বিনয়ী হওয়াই আহংসের কর্তব্য ও পুর্ষার্থ। কিন্তু ইহাও ক ঠিক যে 
সকল হিন্দই আইহংসঃ বাস্তাবক সত্যকার আহংস কেহই নাই। জীব-হংসা ত 
আমবা হিন্দরাও কারতোছি। কিন্তু উহা হইতে মান্ত চাই। আর সেই জন্যই 
নিজাদগকে আহিংস বাঁল। সাধারণভাবে যাঁদ দেখেন, তবে দোঁখবেন অনেক হিন্দু 
মাংসাহার করে। সতরাং তাহাদের কোনও রূপেই আহংস বলা যায় না। জানয়া 
শুনিয়া যাঁদ মাংসাহারের অন্য অর্থ করা যায় তবে নাচার। সুতরাং 'হংসাশ্রয়শ ও 
আঁহংস বালয়াই যে আমাদের বনে না ইহা. বলা ভুল। 

স্বার্থপর, ভণ্ড ধর্ম শিক্ষক ও প্রচারকরাই আমাদের মনে এই চিন্তা 
ঢোকাইয়াছেন। আর ইংরেজরা শেষ মার মারিয়াছে। ইংরেজদের ইতিহাস লেখার 
অভ্যাস আছে। সকল লোকের আচার নীতি জানার ভান করারও সখ আছে। অথচ 
ভগবান আমাদের দিয়াছেন পাঁরামিত শান্ত । ধিল্ত তাঁহারা ঈম্বরত্বই দাব কাঁরয়া 
বসিয়াছেন এবং নতুন নতুন পরশক্ষা চালাইতেছেন। তাঁহারা নিজেদের পরণক্ষা 
গাবেষণা সম্পর্কে খুব সুখ্যাতি করিয়া লিখিতেছেন এবং সেগ্লি বিশ্বাস কাঁরিতে 
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আমাদের মোহাচ্ছন্ন কাঁরতেছেন। আর আমরা আমাদের অজ্নতায় তাহাদের 
পদতলে লুটাইতেছি। 

যাহারা চোখ মেলিয়া দেখিতে চায় তাহারা দোঁখতে পারে যে, কোরাণ-শরিফে 
এমন শত শত বচন আছে যাহা হিন্দ, মানিতে পারে। ভগবদ্‌গণতায় এমন সকল 
কথা আছে যাহার বিরদ্ধে মুসলমান কিছুই বাঁলতে পারে না। কোরাণ-শারফের 
কতকগ্ীল কথা আমার ব্যাদ্ধতে আসে না, অথবা আমার পছন্দ হয় না বাঁলয়াই 
কি যাঁহারা উহা মানেন তাঁহাদের তিরস্কার কারতে হইবে ? দুইজনে ইচ্ছা কারলেই 
তবে ঝগড়া হয়। আমার যাঁদ ঝগড়া না করাই সংকল্প হয়, তবে মুসলমান কী 
কাঁরতে পারে, আর মুসলমানেরা যদ ঝগড়া না কারতে চায় তবে আমি কণ কাঁরতে 
পার? হাওয়ার গলায় দাঁড় দয়া ত ঝগড়া করা যায় না। যাঁদ প্রত্যেকে নজ নিজ 
ধর্মের মূল রূপ ব্াাঁঝয়া তাহাতেই দৃঢ় থাকে, ভণ্ড শিক্ষকদের মাথা গলাইতে 
না দেয়, তাহা হইলে ঝগড়ার কোন অবকাশই থাকে না। 

পাঠক-_- কিন্তু ইংরেজ ক দুই পক্ষকে 'মালতে 'দবে? 

সম্পাদক-_এ প্রশ্নের মূলে রহিয়াছে নিজের দুর্বলতা । ইহাতে আমাদের 
ক্ষু্রুতা প্রকাশ হইয়া পড়ে। দুই ভাইয়ে যাঁদ পরস্পরে মাঁলয়া মাশিয়া থাকিতে 
চায় তবে কি কেহ তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে? যাঁদ তৃতীয় ব্যাস্ত উহাদের 
মধ্যে বিদ্বেষ আনিয়া দিতে পারে তবে আমি বাল, উহারা 'নর্বোধ। সেইভাবেই. 
ইংরেজদের আমরা যাঁদ আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইতে দিই, তাহার জন্য ইংরেজদের 
দোষ না দিয়া আমাদের নিজেদের নির্বাম্ধতাকেই দায়ী করা উঁচত। মাটর কলস 
আত সহজেই ফুটা হইয়া ভাঁঞ্গয়া যায়। কলসাট বাঁচাইবার উপায় এ নয় যে, 
ধাক্কা যাহাতে না লাগে তাহার চেস্টা করা, পরুন্তু তাহাকে পোড়াইয়া পাকা করিয়া 
ফেলাই তাহার উপায়। তাহা হইলে আর ভাঁঞ্গবার ভয় থাকবে না। এই রকমই 
আমাদের মন মজবূত হওয়া চাই__তাহা হইলে আমরা সকল বপদের মুখে কঠিন 
ইস্পাতের মত দাঁড়াইতে পাঁরব। 'হন্দুরা সহজেই তাহা করিতে পারেন। তাঁহারা 
সংখ্যায় বেশী; তাঁহারা এই ভানও কারয়া থাকেন যে তাহারা বেশী 'শাক্ষিত। 
কাজেই, মুসলমান ও তাঁহাদের পারস্পারক সম্পকের উপর যে কোন আরুমণ 
প্রতিহত করিতে তাঁহারাই বেশ সক্ষম। 

দুই সম্প্রদায়ে পারস্পারক বশবাস নাই। মুসলমানরা এইজন্য লর্ভ মার্লর 
নিকট কতকগুলি বিশেষ আঁধকার চাহয়াছিলেন। "হিন্দু ইহাতে আপাতত কেন 
করে? হিন্দু যাঁদ বিরোধিতা করা থেকে নিবৃত্ত থাকত. ইংরেজ তাহা লক্ষ্য করিত-_ 
জাগিত। আমাদের নিজেদের ঝগড়ার কথা ইংরেজের নিকট বলিতে লঙ্জা পাওয়া 
উচিত। প্রত্যেকে নিজেই দোখতে পাইবেন, যাহা বালিয়াছি অর্থাৎ আপান্ত না 
করিলে হিন্দুরা কিছুই খোয়ায় না। বেশ কাঁরয়া হিসাব করিয়া দোঁখবেন, যাহারা 
অপরের প্রতি বিশ্বাস রাঁখয়াছেন তাঁহাদের আজ পর্যন্ত কখনো হানি হয় নাই। 

আ'ম একথা বাল না যে, হিন্দু বা মুসলমান কখনো লড়াই কাঁরবে না। দুই ভাই 
একসঙ্গে থাকলে ঝগড়া ত হইবেই। কখনও কখনও হয়ত অনাবশ্যক মাথাও 


৮ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


ফাটিবে। সকলে এক রকম হয় না; আর উত্তেজনার মুখে অনেকে দ:ুচ্কার্য কারিয়া 
ফেলে। উহা আমাদিগকে সাহতে হইবে; সেইজন্য আমাদের উকিল রাখা ও 
আদালতে যাওয়া উচিত নহে। দুই জনের ঝগড়ায় এক জনের বা দুই জনেরই মাথা 
ফাঁটিতে পারে। ইহার মধ্যে তৃতীয় পক্ষ কী বিচার কাঁরবে ? লড়াই কাঁরলেই আঘাত 
লাগার আশঙ্কা থাকে। 


একাদশ অধ্যায় 
উঁকল 


পাঠক--আপাঁন বালতো ছিলেন বে, যাঁদ লোকে ঝগড়া করে তাহার 'াবচার করাইও 
না। ইহা ত একটা অদ্ভুত কথা। 

সম্পাদক- অদ্ভুত বলুন আর যাহাই বলুন, কিন্তু কথা [ঠক। আপনার প্রশ্ন 
আমাকে উাঁকল ডাক্তার সম্বন্ধে আলোচনা কারবার সুযোগ 1দয়াছে। আমার মতে 
উকিলরা 'হন্দ্‌স্থানকে গোলামতে ডুবাইয়াছেন, "হন্দু মুসলমনেদের মধ্যে ঝগড়া 
বাড়াইয়াছেন এবং তাহারা ইংরেজেরও শান্ত বাড়াইতেছেন। 

পাণক-দৌষ দেওয়া ত সহজ, কিন্তু প্রমাণ করায় মুশকিল আছে। উকিল না 
থাকিলে কে আপনাকে মুক্তির পথ বাঁলয়া দিতঃ তাঁহারা ব্যতীত গরণীবকে রক্ষাই 
বাকে কারতঃ তাঁহারা ছাড়া কেই বা ন্যায় বিচার আদায় করিয়া দিতে পারিত ? 
দেখুন, স্বগাঁয় মনোমোহন ঘোষ কত লোককে বাঁচাইয়াছেন। 1নজের জন্য তান 
এ কাজে এক পয়সাও লন নাই! যে কংগ্রেসের প্রশংসা আপান কাঁরতোছিলেন তাহাও 
উিলদের দ্বারাই চলে, তাহাদের সাহায্যেই কংগ্রেস বাঁচিয়া আছে। আপাঁন 
ইহাদের বাবসার নিন্দা কাঁরয়া অন্যায় কারতেছেন। আপনার হাতে সংবাদপন্র 
পরিচালনার সুবিধা আছে, আর সেই জন্যই যাহা মনে আসে তাহাই বাঁলবার 
সহবিধা পাইতেছেন। 

সম্পাদক_ আমও পূর্বে আপনার মত ভাবিতাম। আমি আপনাকে এমন কথা 
বাল নাই যে, উাঁকলরা কোনও 'দিন কোনও ভাল কাজ করেন নাই। মনোমোহন 
ঘোষের উপর আমার শ্রদ্ধা আছে। তিনি গরাঁবদের সাহায্য কারতেন, এ কথা 
'ঠিক। কংগ্রেসকেও যে উকিলরা সেবা দিয়াছেন তাহা অস্বীকার করা যায় না। 
উকিলরা ত মানুষ বটে, আর মানুষের মধ্যে কিছু না কিছু ভাল পাওয়া যাইবেই। 
কিল্তু ষে সকল ডাকল পরোপকার কারিয়া গিয়াছেন তাহাদের নামের তালিকা 
খখীজলে দোঁখতে পাইবেন যে, তাঁহারা উকিল একথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। আমি 
আপনাকে কেবল ইহাই বুঝাইতে চাই যে, উকিলের ব্যবসাই তাঁহাঁদগকে নশীত- 
বিরুদ্ধ কাজ করায়। ভুল কাঁরয়াই তাঁহারা লোভের পথে চলিতেছেন। আর উহা 
হইতে মৃন্ত পাইতে পারেন এমন লোক কম আছেন। 

হিন্দু মুসলমান লড়াই করিতেছে । সাধারণ মানুষ বালব, ঝগড়ার কথা 


হিন্দ স্বরাজ ২৯ 


ভুলিয়া যাও। দুইজনেরই হয়ত দোষ আছে, ভবিষ্যতে মিলিয়া মিশিয়া থাকিও? 
তাহারা ধরুন, উকিলের নিকট গেল। উকিল কর্তব্য বুঝলেন, মকেলের পক্ষই 
লইতে হইবে। মক্ধেল যে দলিলের কথা জানিতেন না তাহা খোঁজ করিয়া বাহির 
করা তখন উাঁকলের কাজ। যাঁদ তাহা না করা হয়, তবে ব্যবসায়ে কলঙ্ক হইবে। 
এমনি করিয়া যাহাতে লড়াই বেশণ বাঁড়য়া উঠে উকিল ত তাহারই পরামর্শ দেন। 

তাণ্ছাড়া যাঁহারা উকিল, তাঁহারা অপরের দুঃখ দূর করার জন্য ওকালাত ব্যবসা 
গ্রহণ করেন না। টাকা রোজগার করিবার জন্যই লোকে উকিল হয়। রোজগার করার 
উহা একটা পথ। আমি নিজেই দোখয়াছি যে, ঝগড়া হইলে উীকলরা খাঁশ হয়। 
যেখানে ঝগড়া নাই, ছোট উঁকিলরা সেখানেও ঝগড়া ঘটান। তাঁদের দালালরা 
জোঁকের মত গরীবদের গায়ে আঁটিয়া বসেন ও রন্ত চুষিয়া লন। যাহার কিছু 
কারবার নাই এমাঁন লোকই উঁকল হইয়া থাকে। অলস লোক বিলাস আরাম ভোগ 
কারবার ইচ্ছায় উাকল হয়। ইহাই আসল অবস্থা । অন্য যে সকল যান্ত দেওয়া 
হয়, তাহা ভান মান্র। ওকালাতি খুব সম্মানজনক ব্যবসা-এ যান্ত উকিলরাই বাহির 
করিয়াছেন। তাঁহারা যেমন নিজেদের প্রশংসা নিজেরাই করেন, তেমনি নিয়ম- 
কানূনও নিজেরা তৈয়ারী কারয়া লন। লোকের 'নকট হইতে কত ফা লইতে হইবে 
তাহাও তাহারাই শস্থর করেন; তাঁহারা এমন আড়ম্বর ও ঠা সৃষ্টি কাঁরয়াছেন' 
যে, দেখিয়া মনে হয় যেন দেবলোক হইতে দেবতা নাময়া আ'সিয়াছেন। 

মজুর যত পয়সা চায়, তার চাইতে বেশী পয়সা উকিল কেন চাহিবে? মজুর 
অপেক্ষা কি উকিলের আবশ্যকতা বেশী? যদি মজুর অপেক্ষা আবশ্যকতা অধিকও 
হয় তাহা হইলে তাঁহারা কি বেশী উপকার কাঁরয়াছেন ? তাহা ছাড়া যে উপকার 
বেশী করে তাহারই ক বেশশ পয়সা লওয়ার আঁধকার আছে? পয়সার জন্য যে 
কাজ তাহা ভাল কেমন কাঁরয়া বলা যায়? ওকালাত ব্যবসা সম্বন্ধে এই কয়টা 
কথাই আপনাকে বাঁললাম, অন্য কথা ছাঁড়য়া দিতেছি। 

হিন্দু-মুসলমানদের ঝগড়া সম্বন্ধে যাঁহারা কিছু জানেন, তাঁহাদেরই জানা 
আছে যে আইন ব্যবসায়ীদেরই হস্তক্ষেপে প্রায়ই তাহা ঘটিয়া থাকে। তাঁহাদের 
জন্য কত পাঁরবার ধ্বংস হইয়া 'গিয়াছে। তাঁহারা কত ভাই-এর সঙ্গে ভাই-এর 
ধাণগ্রস্ত হইয়াছেন। অনেকে সর্বস্ব হারাইয়াছে। এরকম অনেক উদাহরণ আছে। 

[কল্তু ইহারা দেশের সব চেয়ে বেশী যে ক্ষতি করিয়াছেন তাহা হইল, 
ইহাদের জন্যই ইংরেজের মুষ্টি দূঢ় হইয়াছে । আপাঁন 'ি মনে করেন, আইন 
আদালত ছাড়া ইংরেজরা শাসন চালাইতে পারত? এ দেশের মানৃষের মঙ্গলের 
জন্য আদালত প্রাতিষ্ঠা করা হইয়াছে, এ ধারণা ভুল। যাহারা নিজেদের ক্ষমতা 
পাকা করিতে চায়, তাহারা আদালতের সাহাযোই তাহা করে। লোকে যাঁদ আপনে 
বিবাদ মিটাইয়া লয় তবে তৃতীয় ব্যান্তর মাঝখানে পাঁড়বার আবশ্যকতা কোথায় 2 
আসলে, লোকে যখন 'াজেদের মধ্যে মারামার কাঁরয়া আত্মীয়-স্বজনকে 'দিযা 
[াবরোধ িটাইত, তখন তাঁহারা অনেক বেশশ পৌঁর্ষ দেখাইত। আইন আদালতের 
আশ্রয় লইয়া তাহারা কাপ্রূষ হইয়া গিয়াছে। মানুষ যখন নিজেদের মধ্যে লড়াই 
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কারয়া বিরোধের ফয়সালা করিত, নিশ্চয়ই তাহা বর্বরতার লক্ষণ। কিন্তু তৃতাঁয় 
ব্যান্ড আসিয়া আমাদের ঝগড়া মিটাইবে ইহাই কি কম অসভাতা ? নিশ্চয়ই, তৃতাঁয় 
পক্ষের [সিদ্ধান্ত সব সময় ঠিক হয় না। তাহা ছাড়া িবদমান পক্ষরাই জানেন কে 
ঠিক। আমরা আমাদের সরলতা ও অজ্ঞানতার জন্যই কল্পনা কারয়া, লই যে 
অপাঁরিচত একজন আমাদের টাকা লইয়া আমাদের স্যাঁবচার কাঁরিয়া দতেছে। 

যাহা হউক, সবচেয়ে বড় কথা যাহা স্মরণ রাখিতে হইবে তাহা হইল উকিল 
না থাকিলে আদালতই হইত না, আদালত চালানো যাইত না এবং বিনা আদালতে 
ইংরেজ শাসন কারতে পারত না। ধরুন, কেবল ইংরেজ জজ, ইংরেজ উাঁকল, ইংরেজ 
সিপাহী হইলেন, তাঁহারা কেবল ইংরেজের উপরই শাসন করিতে পারিতেন। ভারতীয় 
জজ ও ভারতায় উকিল ছাড়া ইংরেজের চলে না। উাকলের ব্যবসা কেমন করিয়া 
গাঁড়য়া উঠল এবং কেন যে তাঁহাদের পেয়ার করা হয়, তাহা যাঁদ সব বুঝিতেন, 
তবে ওকালাঁত বৃত্তির উপর আমার যেমন ঘৃণা আপনারও তেমাঁন হইত। যাঁদ 
উাঁকলরা ওকালতি ছাড়েন এবং এ ব্যবসা বেশ্যাবৃত্তর ন্যায় নশচ মনে করেন, তবে 
ইংরেজের রাজত্ব এক দিনেই ভাঁঙ্গয়া পাঁড়বে। মাছ যেমন জল ভালবাসে আমরা 
তেমন ঝগড়া ও আইন আদালত ভালবাস, আমাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ 
দায়েরের নামত্তই হইয়াছেন তাঁহারা। উকিল সম্বন্ধে যাহা বাঁললাম, জজদের 
সম্বন্ধেও একই কথা । উভয়ে পরস্পরের মাসতৃতো ভাই এবং একে অপরকে মদত 
জোগায় । 


ঈবাদশ অধ্যায় 
ডাসা 


পাঠক-উঁকলদের কথা বুঝলাম । তাঁহারা যেটুকু যাহা ভাল কারয়া থাকিতে 
পারেন, তাহা দৈবযোগাযোগ মান্র। এই বাঁত্ত নিশ্চয়ই ঘথার্য বাঁলয়া আম মনে 
কার। কিন্তু আপনি যে ডান্তারকেও একই সঙ্গে জড়াইতেছেন তাহা কা কাঁরিয়া 
হয়? 

সম্পাদক--আমি যে মতামত আপনার নিকট উপাস্থত করিতোঁছ উহা এখন 
আমার কথা হইলেও আমি ভাবিয়া এসব কথা বাহির কর নাই। এগুলি মৌলিক 
নয়। পশ্চিমী লেখকরা আইনজাবী ও ডান্তার, উভয় সম্বন্ধেই আমার চেয়ে .কড়া 
শব্দ ব্যবহার কাঁরয়াছেন। একজন লেখক সমগ্র আধুনিক পদ্ধাতকেই 'বিষবৃক্ষের 
সাঁহত তুলনা কাঁরয়াছেন। এ বৃক্ষের ডাল হইল আইন ও 'চাকংসা সহ পরোপজশবী 
সব বাঁন্ত এবং কাণ্ডের উপর সতাকার ধমে্ি কুঠারের ঘা পাঁড়য়াছে। সেই বৃক্ষের 
মূলে দুনাঁতি। কাজেই আপাঁন দেখিতেছেন, আমি পকেট হইতে নতুন নতুন মত 
উপাস্থত কাঁরয়া আপনার সাধনে রাঁখতোছ না। পক্ষান্তরে ইহা অনেকের সাম্মালত 
আভজ্ঞতা। 


হিন্দ স্বরাজ ৩১ 


আজ ডান্তার সম্বন্ধে আপনার যে মোহ, আমারও একাদন তাই ছিল। এমন এক 
সময় ছিল যখন ডাস্তার হওয়া আমার আকাত্ক্ষার বিষয় ছিল। ডান্তার হইয়া 
সাধারণের সেবা কারব এই ইচ্ছা এক সময় সতাই আম পোষণ করিতাম। এখন 
সে মোহ কাটিয়া গিয়াছে। পূর্বে আমাদের এ দেশে বৈদ্যের ব্যবসা শ্রেষ্ঠ বাঁলয়া 
মানা হইত না। কেন এমন হইয়াছিল? আজ আমি তাহার ঠিক মূল্য বাঁঝতে 
পারিতোছি। 

ইংরেজরা ডান্তারী বিদ্যার জোরে আমাদের নিজের মূঠার ভিতর আনিয়া 
ফেলিয়াছে। ইংরেজ চিকিৎসকরা রাজনৈতিক মুনাফা উশুল কারবার জন্য কয়েকজন 
এশীয় রাজা মহারাজার কাছে ানজেদের বৃক্তকে কাজে লাগাইয়াছিলেন বলিয়া 
জানা আছে। 

ডান্তাররা আমাদের প্রায় পুরোপ্যীর স্থানভ্রন্ট করিয়া ফেলিয়াছে। কখনো 
কখনো ডান্তার অপেক্ষা ত আনাড়ী বৈদ্যকেও আমার ভাল বাঁলতে ইচ্ছা হয়। 
বিচার কারয়া দেখুন, ডান্তারের কাজ শরীরের যত্ব নেওয়া অথবা ঠিক বাঁলতে গেলে, 
এমন কি তাহাও নয়। শরীরে রোগ হইলে ডান্তারের কাজ রোগ দূর করা। রোগ 
হয় কেন? নিশ্য়ই আমাদের অবহেলা ও প্রশ্রয়ের ফলে। যাহা পেটে ধরে তাহার 
অতিরিক্ত খাইয়া অজীর্ণ হইল, গেলাম ডান্তারের কাছে। ডান্তার বাঁড় দিলেন, ভাল 
হইয়া গেল। ফের আবার খুব করিয়া খাইলাম, পুনরায় অজর্ণ হইল। আবার 
বাঁড়। এই রকম চলিতে থাকে। গোড়ায় যাঁদ আম বাঁড় না খাইতাম, অজীর্ণতার 
দণ্ডভোগ করিতাম। তাহা হইলে কিন্তু আর বে-ীহসাবে খাইতাম না। ডান্তার 
মাঝখানে পাঁড়য়া আমার বে-হসাবী খাওয়ায় সহায়তা কাঁরলেন। আমার শরীর 
আরাম হইল বটে, কিন্তু আমার মন দুর্বল হইল। এমনি করিয়া চাঁলতে চাঁলতে 
এমন অবস্থা হয় যে, আমার মনের উপর আমার 'কছুমান্র নিয়ন্ত্রণ থাকে না। 

আম দক্কিয়াসন্ত হইয়া পীঁড়ত হইয়া পাঁড়লাম। আমাকে ডান্তার ওষধ দেওয়ায় 
রোগ আরোগ্য হইয়া গেল। অদ্ভুত ব্যাপার, আম আবার দোষ কাঁরব। যাঁদ ডান্তারর 
মাঝখানে না থাকিতেন প্রকৃতি নিজের কাজ কাঁরত। আমার মন দৃঢ় হইত, আর 
পরিণামে পাপাচরণ থেকে বিরত হইয়া সুখী হইতাম। 

হাসপাতাল পাপ ছড়াইবার প্রাতিষ্ঠান। উহা আছে বাঁলয়াই লোকে শরীরের 
যত্ক কম করে, আর দুনাীতিও বাড়ে। 'িবদেশী 'বিলাতাঁ ডান্তার ত সব চেয়ে অধম 
মানুষের শরীরের যত্ব লইবার মিথ্যাচার করিয়া উহারা বছরে হাজার হাজার প্রাণ 
হত্যা করে। তাহারা শবব্যবচ্ছেদ অনুশধলন করে। এরকম ব্যবস্থা কোনও ধর্মই 
অনূমোদুন করে না। সকলেই বলেন, মানুষের শরীরের জন্য এত জীবের প্রাণ 
লওয়ার আবশ্যক নাই। 

ডান্তাররা আমাদের ধম্ীয় অনুশাসন লঙ্ঘন করে। উহাদের অনেক গওঁষধে 
পশুর চার্ব ও মদ থাকে । এই দুটিই হিন্দু মুসলমানের পক্ষে নিষিদ্ধ । আমরা 
আমরা যাহা পছল্দ কার, তাহাতেই মাঁজয়া যাইতে পার। ব্যাপার হইল, ডান্তাররাই 
আমাদের অসংধত হইতে প্রলৃব্থ করে। ফল হইয়াছে যে, আমরা দুর্বল হইয়া 
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পড়িয়াছি, আমাদের আত্মসংযম হারাইয়াছি। এ অবস্থায় আমরা দেশ সেবার অযোগ্য 
হইয়া পাড়য়াছি। ইউরোপীয় চিকিংসাশাস্্ অধ্যয়ন গোলামির বাধন দৃঢ় করার 
সহায়ক। 

আমরা ডান্তার হই কেন? ইহার হেতু সম্মানের লোভ এবং পয়গ়া রোজগারের 
লোভ ছাড়া আর কিছুই নয়। ইহার মধ্যে পরোপকার করার উদ্দেশ্য নাই। মানব 
সমাজের সত্যকার সেবা করার প্রবণতা যে ইহার মধ্যে নাই, এবং ইহা মানব সমাজের 
পক্ষে ক্ষতিকারক, তাহা আম দেখাইয়া দিয়াছি। ডান্তাররা তাঁহাদের জ্ঞানের আড়ম্বর 
দেখান এবং খুব বেশী ফা চার্জ করেন। পয়সার মূল্যে ওষধ দিয়া তাহারা টাকা 
আদায় করিয়া লন। লোকও আরাম হওয়ার ভরসায় ঠকে। 

ডান্তারের ব্যবসা যাঁদ এইরূপ হয়, তবে যাহারা তাহাদের মত পরোপকার করার 
ভান করে না, সেই সব হাতুড়ে 'চাকৎসকও যে তাহাদের অপেক্ষা ভাল তাহাতে 


কি কিছহমান্র সন্দেহ আছে 


ব্রয়োদশ অধ্যায় 
সত্যকার সভ্যতা কী? 


পাঠক-_-আপান রেলের নিন্দা কাঁরয়াছেন, উাকল ডান্তারকেও আমল দতেছেন 
না। আম দেখিতিছি, আপনি কল-কক্জা ও মোঁসনের সমস্ত কাজই হাঁনিকর বলিযা 
বাদ দিতে চান। তাহা হইলে সভ্যতার আর কণ রাহল ? 

সম্পাদক-_ এই প্রশ্নের জবাব কিছুমাত্র কাঠন নহে। আমার মত এই যে, 
আমাদের সভ্যতার কাছে পাঁথবীর আর কোনও সভ্যতাই দাঁড়াইতে পারে না। 
আমাদের পূৃর্পূরূষরা যে বীজ বপন কাঁরয়া গিয়াছেন, কিছুই তাহার সঙ্গে 
পাল্লা দিতে পারে না। রোম মাটিতে শিয়া গিয়াছে, গ্রগস ধ্বংস হইয়াছে, 
ফারাওদের আধিপত্য আজ আর নাই। জাপান পাশ্চান্ত্য ঘে"সা হইয়া পাঁড়য়াছে। 
চীনের অবস্থা কিছ বলা যায় না। কিন্তু ভারতবর্ষ যেভাবেই হউক ভিত্তিতে আজও 
দঢ় রহিয়াছে। যে রোম ও গ্রীসের আগের গৌরব আর নাই, তাহাদের পাথর 
পাঠই ইউরোপাধয়রা পাঁড়তেছে। তাহাদের কাছ হইতে শাখবার চেস্টা কারাত 
যাইয়া ইউরোপাীয়রা কল্পনা করিয়া লইতেছে, তাহারা গ্রীস ও রোমের ভূল -এড়াইয়া 
যাইবে। এমনি দীন তাহাদের অবস্থা । কন্তু হিন্দুস্থান অচল, অটল। 
ইহাই হহন্দুস্থানের গৌরব। ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে আঁভযোগই হইল যে 
এই দেশের লোক এতই অসভ্য, এতই অজ্ঞান ও এতই নির্বোধ যে 
তাহাদের দিয়া কোন পাঁরবর্তন মানাইয়া লওয়া যায় না; প্রলুব্ধ করা 
যায় না। সত্য বাঁলতে কি, ইহা আমাদের গুণ্রে প্রাত দোষারোপ! আভজ্ঞতায় 
যাহা সত্য বাঁলয়া প্রমাঁণত হইয়াছে আমরা তাহা বদলাইতে সাহস কার না। অনেক 
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পথ-প্রদর্শক আন্িতেছে, যাইতেছে, কিন্তু 'হন্দুস্থান অচল আছে। ইহাই তাহার 
' সৌন্দর্য ইহাই তাহার আশার আলোক । 

সভ্যতা হইল আচরণধারা, যাহা মানুষকে কতর্ব্য-পথ নিদেশি করে। মন আর 
ইন্দ্িয়কে নিজের বশে রাখার নামই নৈতিক চারন্র রক্ষা । আমরা এমনি করিয়া নিজে 
নিজেকে জানিতে পারি। সভ্যতার গুজরাটি প্রতিশব্দ হইল “সং আচরণ” । এই 
সংজ্ঞা যদ ঠিক হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের, অনেক লেখক যেমন 'লাখন্না 
গিয়াছেন, কাহারো নিকট হইতে কিছ; শাখার নাই; এবং এই রকমই হওয়া 
উচিত। 

মানুষের মন চণল। যত পায়, ততই চায়। অনেক পাইয়াও সে সুখী হইতে 
পারে না। ভোগ কাঁরতে পারিলে ভোগ কারবার ইচ্ছা বাড়তেই থাকে। এই জন্য 
আমাদের পূর্বপুরুষগণ উহার একটা সামা বাঁধিয়া 'দয়া গিয়াছলেন। তাঁহারা 
দোঁখয়াছেন, সুখ বহুলাংশে মনের ব্যাপার । আমীরের আমরণ তাহাকে যেমন সখ 
দেয় না, গরীবের গঁরবাঁও তেমান দুঃখের কারণ হয় না। আমীর দুঃখী ও গরণীব 
সুখী ইহাও দেখা যায়। লক্ষ লক্ষ মানুষ সব সময়ই গরীব থাঁকবে। এই স্ব 
দেখিয়াই আমাদের পূর্বপুরুষরা আমাদের বিলাস ও আমোদ আহনাদ থেকে নিবৃত্ত 
করিয়াঁছলেন। হাজার হাজার বছর আগে যে ধরনের লাঙ্গল ছিল, আমরা তাহা 
লইয়াই কাজ চালাইতোছি।. হাজার বংসর পূর্বে যে কুটীর ছিল তাহাই এখনো 
রাখিয়াছ। হাজার বংসর পূর্বে যে শাঁখবার ও পাঁড়বার ধরন ছিল আমরা তাহাই 
বজায় রাঁখয়াছি। হানকর প্রাতযোগতামূলক কোনো রীতননীতকেই আমরা 
আমাদের কাছে ভিড়িতে দিই নাই। সকলে নিজ নিজ ব্যবসা করিতেছিলাম। দস্তুর 
মত মজুরির ব্যবস্থা ছিল। একথা ক্ত্য নয় যে, আমরা কলের খোঁজ ও কল 
উদ্ভাবনের 'বদ্যা জানিতাম না। কিন্তু আমাদের পূর্বপঃরুষরা দোঁখয়াছলেন যে. 
মানুষ যাঁদ কলের বেড়াজালে পড়ে তবে সে গোলাম হইয়া যাইবে, নশীতিধর্ম 
হারাইবে। তাঁহারা অনেক ব্যাম্ধ বিচার কাঁরয়া 'স্থর কারয়া 'গিয়াছেন যে, নিজেদের 
হাত পা কাজে লাগানোয়ই সত্যকার সুখ-উহাতেই স্বাস্থ্য । ত'হারা বাঝিয়াছিলেন 
যে, বড় বড় শহর বানানো মিথ্যা ফাঁদ পাতারই সামিল। তাহাতে অনেক বঞ্জাটের 
সৃষ্টি হয়, লোকে সুখী হইতে পারে না। চমৎকার বাজার আর জমকালো অদ্রালকা 
প্রীত প্রাতষ্ঠার দ্বারা আমশীরেরাই গরণীবকে ল্টবার স্মবিধা পায়। এই জন্য 
তাঁহারা গ্রামেই সন্তুষ্ট 'ছিলেন। তাঁহারা জানিতেন, রাজা ও তলোয়ারের বল অপেক্ষা 
নীতির বল অধিক। স্ইেজন্যই তাঁহারা রাজাকে খাষ ও ফাঁকরের নশচে স্থান 
দিয়াছিলেম। যে জাঁতর এই প্রকার রীতিনশীতি, তাহারা অপরকে শিক্ষা 'দিতে 
পারে, অপরের নিকট হইতে তাহাদের শিক্ষা লওয়ার 'কছন নাই। 

আমাদের দেশেও আদালত ছিল, উাঁকল ডান্তার 'ছিল-_কিল্তু সমস্তই সীমাবদ্ধ 
গাণ্ডির ভিতরে । সকলেই জানতেন যে, এঁ সকল কাজ বিশেষ কাঁরয়া উন্নততর নয়। 
তাচ্ছাড়া উকিল বৈদ্য ইত্যাদি লোকের টাকাও লুটিয়া লইতেন না। তাঁহারা মান্ষকে 
সাহাযা কাঁরতেন, মাথার উপর বাঁসয়া থাকতেন না। মোটামুটি ন্যায়াবচার হইত । 
লোকের আদালতে মা যাওয়াই ছিল নিয়ম । লোফকে ফ:সলাইবার জন্য দালালের দল 
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ছিল না। তা ছাড়া, এই সব মন্দ ব্যাপার কেবল রাজধানীতে ও তাহার আশেপাশেই 
দেখা যাইত। বাকী লোকেরা রাজ-রাজড়ার ভিড় হইতে দূরে 'নারাঁবাঁলতে গ্রামের 
ভিতর আনন্দে ক্ষেতের কাজ কারিত। তাহাদের খাঁ স্বরাজ 'ছিল। 

আর আজও যেখানে এই অভিশপ্ত সভ্যতা পেণছায় নাই সেখানে হিন্দুপ্থান 
এখনো আগের মতই আছে। সেখানে যাঁদ এই সব নতুন ধরনের ধারণা চালানো হয়, 
তবে লোক উপহাস কাঁরবে। তাহাদের উপর ইংরেজ শাসন করে না, আপানও কখনো 
তাহা কারবেন না। আজ যাহাদের নামে আমরা কথা বাল, ত.হাদের আমরা জান 
না, তাহারাও আমাদের জানে না। আপনার আর আপনার মত যাঁহাদের দেশের প্রাত 
ভালবাসা আছে তাঁহাদের প্রাত আমার পরামশ এই যে, আপনারা আগে দেশের 
যেখানে রেল নাই, সেই সব স্থানে ছয় মাস বাস কারয়া আসুন; তাহার পরই 
আপনারা সত্যকার দেশপ্রোমক হইবেন এবং তখন স্বরাজ সম্বন্ধে কথা বালবেন। 

আপাঁন হয়ত বুঝিয়াছেন, সত্যব্র় সভ্যতা বালতে আম কী বুঝাইতে-হু। 
যাহারা এ অবস্থা বদল কাঁরতে চায়-আম যেমন বর্ণনা 1পয়াছ-তাহারা দেশের 
শত্রু, পাপনী। 

পাঠক--আপাঁন যেরূপ বাঁললেন 1হদ্দুস্থান যাদ সেইরূপ হয় ত ভাল কথা। 
কিন্তু যে দেশে শত শত বাল-ধধবা রাঁহয়াছে, যেখানে দুই ষৎসর বয়সের বালিকার 
বিবাহ হয়, যেখানে বার বংসরের মেরেরা মা হয়, ঘর সংসার করে, বে দেশে মেয়েরা 
বহু পতি গ্রহণ করে, যে দেশে ধমেরি নামে কুমারী কন্যা বেশ্যাবাত্ত করে, যে 
দেশে ধমেরি ন।মে ছাগব।ল দেওয়া হয়, সে দেশেও ত 'হিন্দুস্থানই বটে। ইহাও কি 
আপনার মতে সভ্যতার লক্ষণ ? | 

সম্পাদক-_ আপনি ভুল কাঁরতেছেন। আপাঁন যে সব কথা বাঁললেন সেগুলি ত 
টি, সেগুলিকে সভ্যতা কেহ বলে না। সভ্যতা সত্বেও এগুলি রহিয়া গিয়াছে। 
এ সকল দূর করার জন্য সর্বদা চেষ্টা হইয়াছে এবং হইতেও থাকিবে । আমাদের 
মধ্যে যে জাগরণ আসিয়াছে উহাকে আমরা ভ্রুটি সংশোধনের কাজেই লাগাইতে 
পাঁর। আমি আপনার কাছে বর্তমান সভ্যতার লক্ষণ সম্বন্ধে যে সব কথা বলিয়া, 
উহার অনুরন্ত ব্যান্তরাও তাহা মানিয়া লন এবং 'হিন্দুস্থানের সভ্যতা সম্বন্ধে যাহা 
বাঁলয়াছ তাহার উপাসকরাও তাহা স্বীকার করিতে দ্বিধা করেন না। কোনও দেশেই 
কোনও সভ্যতাতেই সকল মান্‌ষের সম্পূর্ণতা আসে নাই। ভারতন্য় সভ্যতান্র 
প্রবণতা মান্ষের নৌতিক মান উন্নীত করার ঈদকে; আর পশ্চিম সভ্যতা কু-নশীতি 
প্রচার কারতেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা নাস্তিকভাবাপন্ন। ভারতশয় সভ্যতার ভাত্ত 
ঈশবর-বিশবাসের উপর। | 

এই সব কথা জানার পর, সল্তান যেমন মাকে জড়াইয়া ধারয়া থাকে, আমাদেরও 
ভারতীয় সভ্যতাকে তেমাঁন কাঁরয়া আঁকড়াইয়া থাকা উচিত । 
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চতুদ'্শ অধ্যায় 
ভারতবর্ধ কীভাবে জ্বাধীন হইতে পানে 


পাঠক--সভ্যতা সম্বন্ধে আপনার মত জানিলাম। আপনার কথা চিন্তা কাঁরয়া 
দোঁখতে হইবে । আম সঙ্গে সঙ্গে এ সব কথা মানিয়া লইতে পাঁর না। তাহা হইলে, 
আপাঁন যে মতামত পোষণ করেন, সেই পাঁরপ্রোক্ষতে হিন্দুস্থানের মান্তর উপায় 
কী বালয়া আপনি মনে করেন? 

সম্পাদক- এমন আশা আমি কার না যে, সকলে আমার কথা শনবার সঙ্গে 
সঙ্গেই মানিরা লইবেন। আপনার ন্যায় যান আমার বিচার জানিতে ইচ্ছা করেন, 
তাঁহার নিকট আমার মত ব্যস্ত করা কর্তব্য মনে করি। আমার 'বিচার তাঁহাদের পছন্দ 
হয় কিনা তাহা সময়মত বোঝা যাইবে। 'হন্দুস্থানের মগীল্তর উপায় ত পরোক্ষভাবে 
!বচার করাই হইয়াছে; এইবারে না হয় আসুন, স্পম্ট ভাবেই বিচার করা যাক। 

এ কথা ত সকলেই মানে, যে কারণে মানুষের রোগ হয় সেই কারণ দুর করিতে 
পারলেই রোগও চলিয়া যায়। তেমাঁন যে কারণে 'হন্দুস্থান দাস হইয়াছে, শস্ই 
সকল কারণ দুর কন্রিলে দাসত্বও দূর হইবে। 

পাঠক-যাঁদ 'হন্দ্স্থানের সভ্যতাকে সব চাইতে ভাল মনে করেন তবে 
'হন্দ্‌স্থানের দাসত্ব কী করিয়া হইল? 

সম্পাদক-এই সভ্যতা প্রশ্নাতঈতভাবে সর্বোত্তম; কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখতে 
হইবে যে সকল সভ্যতাই পরীক্ষার মধ্য দিয়া চলিতেছে। যে সভ্যতা অটল, পরিণামে 
সে সব আপদ দূর করিতে পারে। 'হন্দুস্থানের সন্তানদের ভিতর দুর্বলতা 'ছিল। 
তাই তাহাদের সভ্যতা বিপর্যস্ত হইয়া পাঁড়য়াছে। কিন্তু এই আঘাত হইতে মান্ত 
পাওয়ার শান্তও উহার আছে। ইহাই উহার বৈশিল্ট্য। তাছাড়া সারা হিন্দস্থানকে 
নতুন সভ্যতা দ্বারা স্পর্শ করা যায় নাই। যাহারা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা পাইয়াছে ও তাহার 
পাকে জড়াইয়া পাঁড়য়াছে তাহারাই দাসত্বে ভূবিয়াছে। 

আমরা আমাদের নিজেদের ছোট মাপে সারা সংসারকে মাপিয়া থাঁক। 'নিজে 
যখন গোলাম হইয়াছি তখন সারা সংসারকেই গোলাম মনে কাঁর। বাস্তব ক্ষেত্রে 
কিন্তু এ রকম হয় না। আবার অন্য দৃষ্টিতে দেখিলে নিজেদের গোলামি দেশেরই 
গোলামি। নিজেদের দাসত্ব দূর হইলে দেশেরও দাসত্ব দূর হইবে। ইহাই স্বরাজের 
সংজ্ঞা। নিজের উপর নিজের আধিপত্যই স্বরাজ, আর তাহা ত নিজের হাতেই আছে। 
এই স্বরাজ স্বপ্ন মনে কাঁরবেন না। স্বরাজ লইয়া "স্থির হইয়া বাঁসয়া থাকবার 
ব্যপার নয়। স্বরাজ এমন জিনিস যে, উহার স্বাদ নিজে একবার পাইলে অপরকে সে 
স্বাদ পাওয়াইবার জন্য জল্ম-ভর যত করিয়া যাইতে হয়। আসল কথা ত এই, প্রত্যেকেই 
ষেন স্বরাজ ভোগ করে। যে নিজে ডুবিতেছে সে অপরকে পার কাঁরিতে পারে না, 
ষে সাঁতরাইতে জানে সেই পারে। নিজে দাস থাকিয়া অপরকে মৃস্ত করার চেষ্টা 
িম্ষল। আপনি এখন সম্ভবতঃ বুঝিয়াছেন যে, ইংরেজকে বাঁহচ্কার করাই আমাদের 
চরম কাম্য নহে। ইংরেজরা যাঁদ ভারতীয় হইয়া- থাকিতে পারে তাহা হইলে আমরা 


৩৬ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


উহাদের স্থান দিতে পারি। তবে ইংরেজ যাদ নিজের সভ্যতা আঁকড়াইয়া ধারয়া 
এখানে থাকিতে চায়, এখানে তাহাদের স্থান নাই। এই রকম অবস্থা সৃন্টি করা 
ত আমাদের নিজের হাতের ভিতরেই আছে। 

পাঠক- আপনি ইংরেজকে হিন্দুস্থানী করিবার যে কথা বলিলেন, উহা 
অসম্ভব কথা । 

সম্পাদক-উহা অসম্ভব বিবার অর্থ ইংরেজদের মধ্যে কোন মনুষ্যত্ব নাই 
বলারই সামিল। তবে ইংরেজরা এ পথ গ্রহণ কাঁরবে কিনা তাহাও আমাদের 
ভাবিবার দরকার নাই। আমাদের নিজেদের ঘর সাফ করাই আগে দরকার। সাফ করা 
হইলে উহাতে যে সব লোক থাকার যোগ্য তাহারাই থাকিবে, অপরে নিজের গন্য 
অন্য ব্যবস্থা কাঁরয়া লইবে। এই রকমের আভিজ্ঞতা আমাদের সকলেরই কিছ; না 
কিছ; আছে। 

পাঠক-_কিন্তু ইতিহাসে ত এরূপ ঘটে নাই। 

সম্পাদক-যাহা ইতিহাসে নাই, তাহা কখনো হয় নাই এবং হইতেও পারে 
না-এ রকম বিশ্বাস করা মানুষের মর্ধাদায় আবশ্বাস করার পক্ষে যাঁন্ত দেওয়ারই 
সমান। অন্ততঃ যে সকল কথা বান্ত-সঙ্গত বাঁলয়া মনে হয় তাহা যাচাই কারয়া 
দেখা আবশ্যক । সকল দেশের এক রকম অবস্থা হয় না। কিন্তু পহন্দুস্থানের অবস্থা 
অভিনব। তাহার অপাঁরমেয় শান্ত। তাই অন্য দেশের ইতিহাসের সাঁহত আমাদের 
তুলনাও চলে না। আম আপনাকে দেখাইয়াঁছ যে, অন্য সভ্যতা যখন ধবংস হইয়া 
গিয়াছে ভারতীয় সভ্যতা বহ ঘাত প্রাতঘাত কাটাইয়া উঠিয়াছে। 

পাঠক-আমি ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। অস্ত্রশস্ত্র জোরে ইংরেজদের এ 
দেশ হইতে তাড়াইয়া দতে যে হইবে, সে বিষয়ে অজ্পই সন্দেহ রাহিয়াছে। তাহারা 
যতদিন এদেশে থাকিবে, আমরা শান্ত হইতে পার না। আমাদের এক কাব 
বাঁলয়াছেন, পরাধীন ব্যান্তর স্বপনেও সুখ নাই। তাহারা থাকাতেই আমরা শাল্তহশন 
হইয়া আছ, আমাদের মনুষ্যত্ব নষ্ট হইয়া যাইতেছে এবং আমাদের দেশের লোকদের 
ভনঁত সন্্রস্ত দেখায়। ইংরেজরা আমাদের দেশে যমের মৃততে বিরাজ কারতেছে। 
সূতরাং সবপ্রযত্নে তাহাদের বিদায় করাতেই আমাদের কল্যাণ । 

সম্পাদক--আপনি আপনার উত্তেজনায় আমার সকল কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। 
আমরাই ইংরেজকে আনয়াছ, আর আমরাই থাকতে 'দতোছ। তাহাদের সভ্যতা 
আমাদের নিজের করিয়া রাখিয়াছি বালিয়াই যে তাহারা টিশকয়া থাকিতে পাঁরিতেছে,. 
একথা আজ আপাঁন কেমন করিয়া ভুলিয়া গেলেন? তাহাদের উপর আপনার ষে 
ঘৃণা, তাহা হওয়া উচিত তাহাদের সভ্যতার উপর। কিন্তু যাঁদ মানিয়াও জওয়া 
যায় যে, লড়াই কারিয়াই তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিব তাহারই বা উপায় ক? 

পাঠক--যেমন ইটাল” কারয়াছল। ম্যাজনী আর গ্যারীবজ্ডা ষাহা কাঁরয়াছেন 
আমরাও তাহা করিতে পাঁর। তাঁহারা যে মহাপুরুষ ছিলেন তাহা ত আপাঁন 
অস্বীকার করিতে পারিবেন না। 


হিন্দ স্বরাজ ৩৭ 


পণ্চদশ অধ্যাক় 
ইটালশী ও ভারতবর্ষ 


সম্পাদক--ইটালশীর উদাহরণ 'দয়া আপাঁন ভালই করিয়াছেন। ম্যাজনশী মহান 
ও সদাশয় ব্যান্ত ছিলেন। গ্যারীবল্ডীও বড় যোদ্ধা ছিলেন। উভয়েই পজ্য ব্যান্ত। 
তাঁহাদের নিকট হইতে আমরা অনেক ছু শিখতে পাঁরি। তবুও ভারতবর্ষের ও 
ইটালীর অবস্থায় পার্থকা আছে। প্রথমে ত গ্যারীবজ্ডী ও ম্যাঁজনশীতে কী প্রভেদ 
তাহা জানা দরকার। ম্যাজনন যাহা চাহিয়াছলেন ইটালীতে তাহা এখনো রূপায়িত 
হয় নাই। ম্যাজনী মানুষের কর্তব্য সম্বন্ধে 'লিখিতে গিয়া বলিয়াছেন, প্রত্যেক 
মানুষেরই আত্মশাসন শেখা উঁচচত। ইটালীতে ইহা সাঁধত হয় নাই। গ্যারবচ্ডা 
ম্যাঁজনীর এই অভিমত পোষণ করিতেন না। গ্যারীবজ্ডণ সমস্ত ইটালায়ানকে 
অস্ত্রশস্ত্র দিয়াছেন, প্রত্যেক ইটালীয়ানও অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছল। ইটালণ ও আশ্টিয়া 
এই উভয়ের সভ্যতার মধ্যে প্রভেদ নাই। এ বিষয়ে উভয়ের সম্বন্ধ ছিল পরস্পর 
খুড়তুতো ভাইয়ের মত। ব্যাপারাঁট ছিল কলের বদলে ?কল। গ্যারীবজ্ডী শুধু 
চাঁহতেন আশ্টীয়ার "বাঁধন হইতে ইটালণকে মস্ত কারতে। মন্ত্র কাভুরের ব্দ্ধতে 
ইটালী যে পথ গ্রহণ কারয়াছিল তাহাতে ইটালীর গৌরব খবহ্‌ হইয়াছে-_বাড়ে 
নাই। আর ইহার শেষ ফলই বা কী? আপাঁন যাঁদ এ কথা বলেন যে, ইটালণতে 
ইটালীীয়ানরা রাজত্ব করিতেছে এবং তাহাতেই ইটালীর প্রজা সুখী হইয়াছে তাহা 
হইলে আমি বালব আপাঁন অন্ধকারে হাতড়াইতেছেন। ম্যাঁজনী নিঃসংশয়ে 
দেখাইয়া দিয়াছেন, ইটালা মস্ত হয় নাই। ভিক্টর ইমান্যুয়ালের নিকট স্বাধীনতার 
অর্থ এক, আর ম্যাঁজনীর নিকট ছিল অন্য রকম। ইম্যানুয়াল, কাভুর, এমন কা 
গ্যারীবজ্ডীর কাছেও ইটালী বাঁলতে বুঝাইত ইটালশর রাজা ও তাঁহার অননচরবর্গ। 
ম্যাঁজনীর কাছে সারা ইটালীর মানুষ অর্থাৎ তাহার কৃষকবর্গই ছিল ইটালী; আর 
ইমান্যুয়াল মান্র ইটালীর ভূত্য। ম্যাজনীর ইটালী আজও দাস হইয়া রাহিয়াছে। 
তথাকথিত জাতীয় সমরের সময় দুই প্রাতদ্বন্বী রাজার মধ্যে যেন শতরঞ্জ খেলা 
চলে, আর ইটালীর প্রজারা যেন ঘ:ট। ইটালশর মজ:ররা আজও দুঃখী! এই জন্য 
তাহারা খুন করে, বিদ্রোহ করে; তাহাদের দক হইতে শবদ্রোহ সর্বদাই প্রত্যাঁশত। 
অস্দ্রীয় সেনাবাহিনীর প্রস্থানের পর ইটালীর কী উল্লেখজনক লাভ হইয়াছে? লাভ 
ত নামে মান্। ষে সংস্কার সাধন, যে পাঁরবর্তন আনার জন্য যুদ্ধের আশ্রয় নেওয়া 
হইয়াছিটি বলিয়া মনে করা হয়, তাহা এখনো অপূর্ণ রাহয়াছে। প্রজার দশা 
বদলায় নাই। হিন্দুস্থানেরও এই দশা হয়, আপান নিশ্চয়ই তাহা চাহিবেন না। 
আম জান যে, আপনার ইচ্ছা হিন্দস্থানের কোটি কোট গরীব লোকের সুখ 
হোক। আপান আম রাজা-পাট লই, এমন ইচ্ছা আপনার নাই। যাঁদ তাই হয় তাহা 
হইলে আমাদের একটা কথাই বিচার করিতে হইবে । লক্ষ লক্ষ মানুষ কীভাবে 
স্বরাজ পাইতে পারে ? 

আপনি স্বীকার .কারষেন ধে, কত দেশীয় রাজ্যে প্রজাকে পীড়ন করা হয়। 


৩৮ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


দেশীয় রাজারা নিম'মভাবে প্রজাদের পদদলিত করিয়া থাকেন। ইংরেজের চাইতে 
তাঁহাদের জুলুম বেশী । আপনি যাঁদ ভারতবর্ষে এ ধরনের প্রজাপীড়ন, অত্যাচর 
চান তবে আমাদের দুইজনের মতের আমল ঘুচিবে না। 

আমার স্বদেশ-প্রেম একথা আমাকে শিখায় না যে, প্রজার উপর দেশীয় রাঙ্গ্ে 
যে অত্যাচার হইতেছে তাহা চলিতে থাকুক, কেবল ইংরেজরা চলিয়া যাক। আমার 
ক্ষমতা থাকলে ইংরেজদের অত্যাচার উৎপাঁড়ন যেমন, তেমান দেশনয় রাজাদেব 
অত্যাচারও প্রাতিহত করিতাম। স্বদেশ-প্রেম মানে আমি দেশের হিত বুঝি। যাঁদ 
দেশের হিত ইংরেজের হাত দয়া হইত তবে আম ইংরেজের নিকট নতাঁশর হইতাম। 
যাঁদ কোনও ইংরেজ হিন্দুস্থানের জন্য জীবন উৎসর্গ করে, এদেশে অত্যাচার দূর 
করিবার জন্য, এ দেশের সেবা করিবার জন্য প্রস্তৃত হয়, তবে সে ইংরেজকে আম 
ভারতীয় হিসেবেই আভনান্দত কাঁরব। 

আবার, হিন্দুস্থান যাঁদ ইটালীর মত ভক্ব্-শস্ত পায়, তবে সে ইংবেজের সঙ্জে 
লড়াই করিতে পারে। মনে হয় এই সমস্যার কথা আপাঁন ভাল করিয়া ভাবয়া দেখেন 
নাই। ইংরেজরা ভালভাবে সশস্ত্র রহিয়াছে; তাহাতে অবশ্য আমি ভঁত নই, 'ন্তু 
ইহাও স্পম্ট ষে তাহাদের বরুদ্ধে অস্ত্র লইয়া দাঁড়াইতে হইলে হাজার হাজার 
ভারতণঁয়কে অস্প্সাঁজ্জত কাঁরতে হইবে। যাঁদ তাহা সম্ভবও হয়, তাহার জন্য কত 
বংসর লাগিবে 2 তাহা ছাড়া হিন্দ্স্থানকে অস্ত্র-শস্ে সসঙ্জত করার মানে ত 
হন্দুস্থানকে ইউরোপ বানাইয়া ফেলা। সে ক্ষেত্রে এ দেশের অবস্থাও ইউরোপের 
মতই দুদশাগ্রস্ত হইবে। সংক্ষেপতঃ ইহার মানে, হন্দুস্থানকে ইউরোপের সভ্যতাই 
মানিয়া লইতে হইবে! তাহাই যাঁদ আমরা চাই, তবে ইউরোপাঁয় সভ্যতায় যাঁহারা 
আভজ্ঞ আমাদের ভিতর তাহাদেরই আমদানি করিতে হয়। তাহার পর কতকগুলি 
আঁধকারের জন্য লড়াই আরম্ভ হইবে. যাহা পাওয়া যায় তাহাই আদায় কারয়া 
লইব এবং এমনি কারয়া আমাদের দিন কাঁটবে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপর হুইল, 
হিন্দুস্থানের জনসাধারণ কখনও সকলে অস্ন ধারণ কারিতে সম্মত হইবে না। এবং 
হওয়াও সঙ্জাত নয়। 
,. পাঠক-আপনি অনেকটা বাড়াবাড়ি কাঁরতেছেন। সকলের অস্ব-শস্ লওয়ার 
দরকার নাই। প্রথম প্রথম আমরা স্বঙ্প কয়েকজন ইংরেজকে খুন কারয়া সন্তাস সৃন্টি 
কারব। তারপর কিছু লোক প্রস্তুত হইলে সামনাসামান বুদ্ধ কারিব। ইহাতে 
সম্ভবতঃ আড়াই লাখ ভারতাঁয়ের জীবন যাইতে পারে। কিন্তু তাহার ফলে আমরা 
আমাদের দেশকে উদ্ধার করিতে পাঁরব। আমরা গাঁরলা ষুদ্ধ চালাইয়া ইংরেজকে . 
হারাইয়া দিব। 

সম্পাদক-__অর্থাং আপান ভারতবর্ষের পাবি্র ভূমিকে দানবপুরীতে পাঁরণত 
করিতে চান। খুন জখম করিয়া হিন্দুস্থানকে স্বাধাঁন কারবার কম্পনায় আপনার 
হৃতকম্প উপাস্থত হয় না? খুন যাঁদ হইতে হয়, আমাদের নিজেদেরই হইতে হইবে? 
অপরকে খুন কারবার ক্পনা ত কাপুরুষতা। হত্যার দ্বারা আপনি কাহাকে মনত 
কাঁরবেন? হিন্দুস্থানের জনসাধারণ এখনো ইহা চায় না। আপনার ন্যায়- যাঁহারা 
মিথ্যা সভ্যতার নেশায় মশগুল হইয়া আছেন তাঁহারাই এই রকম মতের ফেরে . 


হিন্দ স্বরাজ ৩১ 


পড়িয়া থাকেন। হত্যার মধ্য দিয়া যাহারা ক্ষমতায় আদিবেন, তাহারা নিশ্চয়ই 
জাতিকে সুখী করিতে পারিবেন না। ধাঁংরা যে খুন করিয়াছিলেন, হিন্দুস্থানে 
অন্য যে সকল খান হইয়াছে তাহাতে ভারতের লাভ হইয়াছে বলিয়া-ঘদি মনে করেন, 
তবে আপনি ভুল করিতেছেন। ধীংরাকে দেশ-প্রেমিক বলা যায়, কিন্তু তাঁহার প্রত 
ছিল অন্ধ। তিনি নিজের শান্তকে ভুল পথে নিয়েগ করিয়াছিলেন। ইহার পারণাম 
কখনো ভাল হইতে পারে না। 

পাঠক--কিলন্তু আপনাকে ইহা ত মানতেই হইবে যে, ইংরেজ এই সব খুনের 
জন্যই ভয় পাইয়াছল এবং লর্ড মল্লের সংস্কার এ ভয়ের জন্যই। 

সম্পাদক ইংরেজ যেমন ভীরু তেমান বীরও বটে। আমি মান যে, গোলা 
বারুদের দ্বারা ইংরেজকে সহজে প্রভাবত করা যায়। হইতে পারে লর্ড মর্লে যাহা 
ছু 'দয়াছেন ভয়েই 'দিয়াছেন। কিন্তু ভয় দেখাইয়া যাহা পাওয়া যায়, তাহা 
ততাঁদনই থাকবে যতাঁদন ভয় থাঁকবে। 


ষোড়শ অধ্যায় 
পাশব শত্তি 


পাঠক--ভয় দেখাইয়া পাওয়া জিনিস ততাঁদন কিয়া থাকতে পারে যতাঁদন 
ভয় দেখানো যায়, ইহা আপনার নতুন 'সিম্ধান্ত। যাহা পাওয়া গেল তাহা ত 
পাইলামই। তাহার আবার এদিক ওদিক কা কারয়া হইবে 2 

সম্পাদক--তাহা নয়। ১৮৫৭ সালের ঘোষণা 'বদ্রধোহের পর এবং শান্তি 
স্থাপনের জন্যই প্রচারত হইয়াছল। যখন শান্ত স্থাঁপত'হইল, লোক সরল মন 
হইয়া পাঁড়ল, এই ঘোষণা রূপায়ণও মন্থর হইয়া গেল। যাঁদ আম সাজার ভয়েই 
চুর না করি, তবে যখন সাজার ভয় চলিয়া যাইবে, তখন পুনরায় চুর কারবার 
ইচ্ছা হইবে, আর চার কারবও বটে। ইহা ত অত্যন্ত সাধারণ আঁভজ্ঞতার 'বিষয়। 
আমরা ধাঁরয়া লইয়াছি যে, জবরদস্তি করিয়া লোকের নিকট হইতে কাজ আদায় 
করা যায়, তাই আমরা জোরও প্রয়োগ করিয়া আসিতেছি। 

পাঠক-আপাঁন যে য্যান্ত 'দিতেছেন, তাহা ত আপনারই বিরদ্ধে ষায়। আপাঁন 
জানেন যে, ইংরেজরা যাহা 'কিছু নিজেদের দেশে পাইয়াছে পাশব শান্ত প্রয়োগ! 
কারয়াই পাইয়াছে। আপাঁন অবশ্য একথাও বাঁলয়াছেন যে, ইংরেজরা যাহা কিছু 
পাইয়াছে তাহা কোনও কাজের জানিস নয়। সে কথা আমার স্মরণ আছে। কিন্তু 
তাহাতেও আমার হান্ত উল্টাইয়া যায় না। তাহারা নিষ্প্রয়োজনীয় জানিসই 
চাহিযরাহ্ছিল আর পাইয়াছেও তাহাই। কিন্তু কথা ত তাহা নহে। কথা হইতেছে 
এই যে, তাহারা নিজের উদ্দেশ্য ত 'দিম্ধ কাঁরতে পারিয়াছে। নিজের উদ্দেশ্য যাঁদ 
[সম্ধ হয়, তবে তাহা যে প্রকারেই 'সম্ঘ হোক না কেন, তাহাতে ক্ষাঁত কী? 


8০ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


আমাদের লক্ষা, যাহা ভালো, তাহা ষে কোন উপায়ে, এমন কন বল প্রয়োগ করিয়াও 
কেন পূরণ করিব নাঃ ঘরে যখন চোর ঢোকে তখন কাঁ আমরা ভাল-মন্দ উপায়ের 
বিচার করি£ আমার ধর্ম তখন উহাকে তাড়াইয়া দেওয়া-_-তাহা যেমন কারয়াই 
হোক না কেন। এ কথা বোধ হয় আপানি মানেন যে, আবেদন নিবেদন করিয়া কিছ; 
পাওয়া যায় নাই,এবং পাইবও না। তাহা হইলে আমরা বল প্রয়োগ করিয়া কেন 
তাহা লইব না? এবং আমরা যাহা পাইব, তাহা রক্ষা করিতে যতটা প্রয়োজন 
হইবে ততটাই সেই শান্ত প্রয়োগ করিয়া ভীতি জাগাইয়া রাঁখব। ছোট ছেলে যাঁ্দ 
আগুনে পা দিতে যায়, তবে তাহাকে বাঁচাইবার জন্য তাহার উপর বল প্রয়োগ 
করা [নশচয়ই আপাঁন খারাপ বাঁলয়া মনে করেন না। যেমন করিয়াই হোক আমাদের 
কাজ হাসিল কারয়া লওয়া চাই। 

সম্পাদক-আপানি এর্‌প যাস্তি প্রয়েগ করিয়াছেন যাহা আপাত দৃষ্টিতে ঠিক 
বাঁলয়া মনে হয়। অনেকেই এই যাবান্তর মোহে ভুলিয়াছে। আমিও পূর্বে এই রকম 
ভাবেই 'বিচার কারতাম। কিন্তু এখন আমার চোখ খুলিয়া গিয়াছে এবং ভুল 
দেখিতে পাইতেছি। আপনাকেও আম সাবধান কাঁরতে চেষ্টা কারব। প্রথমে এই 
যুন্তিই পরাক্ষা কারয়া দেখা যাক যে, উহারা যেমন পশুবল প্রয়োগ দ্বারা কার্ধাসাদ্ধি 
কাঁরয়া লইয়াছে, আমাদেরও তেমাঁন পশুবল প্রয়োগ কারয়াই কার্যাঁসদ্ধি কাঁরয়া 
লইতে হইবে। ইংরেজরা মারামার করিয়াছে, আমরাও উহা কারতে পার- একথা 
ঠিক। কিন্তু তাহারা মারামারি কাঁরয়া যে দ্রব্য পাইয়াছে, মারামারি কাঁরয়া আমরাও 
সেই ধরনের জিনিসই পাইব। আপান ত এ কথা মানিবেন যে, সে ধরনের জিনিসের 
আমাদের প্রয়োজন নাই। আপনি লক্ষ্য ও উপায়ের' মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে তাহা 
স্বীকার করেন না। ইহা অত্যন্ত ভুল। এই ভুলবশতঃ য'হাদের ধর্মাত্মা বাঁলয়া 
মানা যায় তাঁহারাও দুস্কর্ম করিয়াছেন। বিষাস্ত আগাছা প:তয়া গোলাপফুল 
পাওয়া যায় বলা যেমন, আপনার যান্তও তেমাঁন। নদী পার করার উপায় হইতেছে 
নৌকা । গরুর গাঁড়তে বাঁসয়া যাঁদ নদী পার হইতে চাই, তাহা হইলে গ্যাড়ি 
ডুবিবে, আমিও ডুবিব। 

'যেমন দেবতা তেমনি তাহার পূজা” একথা খুবই ঠিক। ইহার ভুল অর্থ 
করিয়াই লোকে ভূল পথে চলে। সাধন হইতেছে বীজ আর সাধ্য হইতেছে বৃক্ষ । 
অতএব যে সম্বন্ধ বাঁজ ও বৃক্ষে সেই সম্বন্ধ সাধ্য ও সাধনে। শয়তানকে ভজনা 
কারয়া যাঁদ ঈশ্বর ভজনার ফল চাই, তাহা কি কখনও পাওয়া যাইতে পারে? 
কাজেই একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, কেবল ঘোর অজ্ঞতাবশতঃই একথা 
বলা হয়--আমার ঈশ্বর ভজন করা দরকার, তাহার উপায় যাঁদ শয়তানশ হয়, 
তাহাতে গকছুই যায় আসে না। কিন্তু যেমন কর্ম তেমান ফল ফলে। ইংরেজরা 
হিংসার পথে ১৮৩৩ সালে বেশশ ভোটাধিকার পাইয়াছল। কিন্তু পাশাবক বল 
প্রয়োগ করিয়া কি তাহারা নিজেদের কর্তব্য সম্বন্ধে আঁধক অবাহত হইতে 
পাঁরয়়াছে? মতলব ছল ভোট 'দিবার আঁধকার পাওয়া । তাহা তাহারা বল প্রয়োগ 
'কারয়াই পাইয়াছল। সাঁত্যকার আধকার ত কর্তব্য পালনের ফল; তাহা তাহারা 
পায় নাই। কাজেই আমরা এখন দেখিতেছি যে ইংলণ্ডে প্রত্যেকেই দাবি কাঁরতেছে, 
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তাহারা অধিকারের জন্য জেদ করিতেছে, কেহই নিজের কতর্বয সম্বন্ধে ভাবিতেছেনা । 
যেখানে সকলেই দাবির কথা বলে সেখানে কে কাহাকে কাঁ দিবে? আমি এ কথা 
বলিতে চাই না যে, তাহারা কোন কর্তব্ই পালন করে না। কিন্তু এই ঝাল ষে, 
তাহাদের যাহা আবশ্যক তাহা চাহিয়াছিল এবং পাইয়াছিল এবং পাইয়া যে কর্তব্য 
সাধনের যোগ্যতা অজ্ন করে৷ নাই। সুতরাং অধিকার তাহাদের গলায় ফাঁস 
হইয়াই দাঁড়াইয়াছে। অন্যভাবে বলা যায়, তাহারা যাহা পাইয়াছে, তাহা তাহাদের 
অনুসৃত পথ বা উপায়েরই যথার্থ পাঁরণাতি। আমার যাঁদ আপনার ঘাঁড় জোর 
কাঁরয়া লওয়াই মতলব হয়, তাহা হইলে আপনার সঙ্গে অকারণ মারামার বাধাইতে 
হইবে। কিন্তু যাঁদ আপনার ঘাঁড়টাকে কিনিতে চাই, তাহা হইলে আমাকে তাহার 
মূল্যই দিতে হইবে। যে বস্তু ভিক্ষা দ্বারা লইতে হইবে তাহার জন্য খোশামোদ' 
করা দরকার। পাওয়ার জন্য আম ষে সাধন প্রয়োগ কাঁরব সেই অনুসারে উহা 
চোরাই মাল, কেনা মাল বা দানের দ্রব্য হইবে। তিন প্রকার 'বাভল্ল উপায়ের দ্বারা 
[তন রকমের ফল পাওয়া যায়। এখনও আপাঁন কি বাঁলবেন যে, উপায় বা সাধন 
সম্বন্ধে চিন্তা করার দরকার নাই ? 

আপনার চোরকে , তাড়াইয়া দেওয়ার উদাহরণ লওয়া যাক। আপনার একথা 
আমি মান না যে, চোরকে তাড়াইয়া দিবার জন্য ষে কোনও উপায় লওয়া যায়। 
যাঁদ আমার পিতা চুর কারতে আসেন, সে ক্ষেত্রে আমি এক ধরণের পথ লইব। 
কোনও পরিচিত ব্যাস্ত যাঁদ আসে আমি অন্য কোন পথ লইব। কোনও অপাঁরাঁচিত 
লোক যাঁদ চুরি কারতে আসে তবে তৃতীয় কোনও উপায় অবলম্বন করিব। আপনি 
হয়ত এ অপারাচত চোর যাঁদ শ্বতাঞ্গ হয়, তবে এক উপায়, আর ভারতাঁয় হইলে 
অন্য উপায় গ্রহণ কাঁরতে বাঁলবেন। যাঁদ কোনও দুর্বল লোক চার কারতে আসে 
তবে আম সম্পূর্ণ অন্য পথ লইব। যাঁদ এ ব্যান্ত আমার সাহত জোরে সমান হয় 
তবে এক রকম পথ লইব, আর যাঁদ সে অস্ত্-শস্ে সজ্জত থাকে, তাহার গায়ে 
জোর বেশশ থাকে তবে চুপচাপ শুইয়া থকিব। এইভাবে পিতা হইতে আরম্ভ করিয়া 
বলবান চোরের জন্য 'বাভন্ন পন্থায় চাঁলতে হইবে। বাপ যাঁদ চোর হন তবে 
সম্ভবতঃ শুইয়াই থাঁকব। বলবান অস্ত্রধারী চোর হইলেও আমাকে এ পথই 
অবলম্বন করিতে হইবে । কারণ হইল, আমার 'িতাও “সশস্ত্র হইতে পারেন এবং 
উভয়েরই বলের কাছে বশীভূত হইয়া আমি আমার মাল চুরি হইতে দিব। পিতার 
বল আমার মনে করুণার উদ্রেক করিয়া কাঁদাইবে। সশস্ত্র ব্যন্তির বল আমার মধ্যে 
ক্রোধের জ্বব উপাঁস্থত কাঁরবে এবং আম এ ব্যান্তর বিষম শন্তু হইয়া যাইব। এমাঁন 
বিচিত্র অবস্থা । এই উদাহরণে উপায় অবলম্বন সম্বন্ধে আমরা দ্টইজনে একমত না 
হইতে পারি। আমার ত সকল চোর সম্বন্ধে কণ কারতে হইবে তাহা জানা। তবে 
সেকথা শুনিলে আপনি ভয় পাইবেন, সেইজন্য সে বিচার এখানে তুলি নাই। 
যাঁদ পায়েন বাঁঝয়া লইবেন, আর যাঁদ নাও বুঝেন ক্ষাত নাই। 'কিন্তু একথা ঠিক 
যে, সব সময়েই বিভিম্ন পথ লইয়া আপনার্কে আপনার কাজ নিষ্পশ্ল কারতে হইবে। 
চোরকে তাড়াইয়া দেওয়ার জন্য ইচ্ছানরূপ উপায়ই দব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়, 
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না। আর সাধন যেমন হইবে ফলও তেমাঁন হইবে । আপনার ধর্ম ইহা নয় যে, যেমন 
কারয়া পারি চোরকে তাড়াইয়া দিব। | 

এখন আর একটু আলোচনা করা যাক। এই অস্ত্রধারী চোর, ধরুন, আপনার 
দুব্য চুরি কারিয়াছে। কিন্তু আপনি ত ইহা বুঝিয়া লইয়াছেন যে, চোর তাড়াইবার 
জন্য যে-কোন উপায় অবলম্বন করা যায় না এবং উপায়ও যেমন বাছিয়া লওয়া 
হইবে ফলও তেমান হইবে। সুতরাং যেমন কারয়াই হোক চোর তাড়াইতে হইবে, 
ইহাই আপনার ধর্ম নহে। 

এইবার যে অস্ত্রধারী চোর আপনার জিনিস চুর করিয়া লইয়াছে তাহার কথা 
ধরূন। আপনিন তাহাকে চিনিয়া রাখিয়াছেন, আপনার ক্রোধ হইয়াছে । এ বদমাইসকে 
দণ্ড দেওয়া দরকার, নিজের জন্য না হোক, সংসারের ভালর জন/ই দণ্ড দেওয়া 
দ্রকার। আপাঁন কতকগুলি লোক জমা করিলেন এবং উহার বাড়তে ?গয়া চড়াও 
হইলেন। চোর আপনার আগমনের কথা জানিতে পাঁরয়া বাঁড় ছাড়িয়া পলাইয়া 
গেল। তারপর সেও চটিয়া গিয়া কতকগুলি লাঠিয়াল একন্র করিয়া শোধ লইবার 
জন্য দিন-দুপূরে আপনার বাঁড় লুটিবার আয়োজন কারতে লাগিল। আপনার 
বল আছে, আপাঁন উহাতে ভয় পাইলেন না। আপাঁন জে তৈয়ারি হইতে 
লাগিলেন। ইতোমধ্যে তাহারা আপনার প্রাতবেশীদের বাঁড় ল্া্টতে আরম্ভ করিল। 
প্রীতবেশশরা আসিয়া আপনার নিকট নালিশ কাঁরতে লাগল । আপাঁন বাললেন-- 
আম ত আপনাদের জনাই এ সব কাঁরতেছি, নতুবা আমার নিজের জন্য ভ কোনও 
চন্তাই ছিল না। প্রাতবেশীরা উত্তর দীল--আগে ত উহারা আমাদের উপর অত্যাচার 
কাঁরত না; আপনি যখন হইতে লড়াই আরম্ভ কাঁরয়াছেন, -লেই সময় হইতেই 
ত এই সব আরম্ভ হইয়াছে। তখন আপনার সাপের ছঃহচো গেলার মত অবস্থা 
হইল। গরীবের দুঃখে দয়া হয়, অস্ছাড়া তাহাদের কথাও সত্য। এখন করা যায় 
ক? দস্যুদের 1নকট হার মানিলে নাক কাটা যায়। 'কন্তু কেহ দক নিজের নাক 
কাঁটিতে দিতে চায় ও 'জানিসটা সকলেরই প্রিয়। তাই আপান গরণব প্রাতবেশগদের 
বাঁলবেন-_ ভাই, আমার টাকা-পয়সা তোমরা লও, আমি তোমাদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র 
দিই, অস্ত্র চালানো শিখাইয়া দিই, দষ্টদের মারো, ছাড়াছাড়ি নাই। এমাঁন করিয়া 
লড়াই বাড়িয়া গেল। দস্যদের দলও বাড়তে লাগল। লোকের মাথার উপর এক 
মহাবিপদ ঘনাইয়া আসিল । চোরকে সাজা দেওয়ার চেস্টা করিতে গিয়া লাভ হইল 
এই ষে, যেখানে শান্তি ছিল সেখানে অশান্তি উপস্থিত হইল। আগে মৃত্যু আসলে 
তবে লোকে মারত; এখন মৃত্যু দিন-রাত মাথার উপর নাঁচয়া ফিরতে লাগিল-এই 
আসে ত এই আসে। যাহারা সাহস ছিল তাহাদের সাহস ফ:ুরাইতে লগ্ুগল। এই 
উদাহরণ আম যে বাড়াইয়া বলি নাই, আপানি ধাঁরভাবে বিচার করিলে সহজেই 
বাঁঝতে পাঁরবেন। এই গেল চোর তাড়াইবার এক উপায়। 

এখন অন্য আর একাঁটি উপায় পরখ 'কারয়া দেখা যাক। আপনি মনে কারলেন 
যে, চোর অবুঝ । অবসর পাইয়া উহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আপাঁন 
ভাবিলেন, চোরটা ত মানুষ বটে। জানি না কেন চুরি করিতেছে। কিন্তু আমার 
কাজ হইবে, সময় উপাস্থত হইলে তাহার মন হইতে ছার করিবার প্রবৃত্তি িতাড়ম. 


হিন্দ স্বরাজ ৪৩ 


'করা। আপনার যখন মনের অবস্থা এই রকম, তখন মনে করুন, সেই ভাইসাহেব 
চর করিতে আসিয়াছেন। আপনার রাগ হইল না। উহার প্রাতি আপনার দয়া হইল। 
আপনার মনে হইল যে, লোকটি দুঃখী জীব। আপানি খিড়কির নত 
উহাকে ছাঁড়য়া দিলেন। আপাঁনি শয়নের জায়গা বদলাইয়া লইলেন। 'জানস-পর্ন 
এমন করিয়া সামনে রাখিয়া দিলেন যে, চোরের আর খোঁজাথুজি না কারিতে হয়। 
চোর মহাশয় আসিয়া ভয় পাইয়া গেল। সে ভাবে এ আবার কণ নতুন ঢং? মাল ত 
সে তখন লইয়া গেল, কিন্তু তাহার মনে এ বিষয় লইয়া একটা নাড়াচাড়া চাঁলতে 
লাগিল। সে কলমে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিল ও আপনার দয়ার কথা জানতে 
পারিল। তখন তাহার কম্ট হইল ও আপনার নিকট মাফ চাহল। আপনার 'জানস- 
গুলিও ফিরাইয়া দিল। এবং চোরের ব্যবসা ছাঁড়য়া দয়া আপনার একেবারে চাকর 
হইয়া গেল। আপাঁন তাহাকে রোজগারের কোনও ভাল পথ দেখাইয়া দিলেন। ইহা 
অন্য রকমের উপায়। আপিন দেখিতে পাইতেছেন, ভিন্ন উপায়ে ভিন্ন ফল হয়। 
আমি এই উদাহরণ দয়া একথা বাঁলতে চাই না যে, সকল চোর এমনি ব্যবহার 
কারবে বা সকলের মনে আপনার ন্যায় দয়াভাব আছে। কেবল এইটুকুই বুঝাইতে 
চাই যে, ভাল ফল পাইতে হইলে পথটাও ভাল হওয়া চাই এবং যাঁদ সব সময়ও না 
হয়, তব কোনও কোনও সময় অস্বের বল অপেক্ষা দয়ার বল যে আঁধক শাল্তশাল? 
'হাহাতে এতটুকুও সন্দেহ নাই। পাশব শান্ত প্রয়োগে হানি ঘটে, দয়ায় কখনো 
দাত হয় না। 

তারপর প্রার্থনা বা আবেদন নিবেদন করার কথা ধরা যাক। যে আবেদনের 
পিছনে বল নাই সে আবেদনের কোন দামও নাই। একথা 1নঃসংশয়েই "বলা ষায়। 
সে যাহাই হোক, স্বগাঁয় বিচারপাঁতি রানাডে বালতেন, আবেদন নিবেদন করাও 
লোক শিক্ষা দেওয়ার অন্যতম উপায়। ইহা লোককে নিজের অবস্থা সম্বন্ধেও 
নচেতন কাঁরয়া তোলে এবং শাসকাদগকেও সতর্ক করিয়া দেয়। এই দাাঁন্টতে দেখিলে 
জাবেদন করা একেবারে 'িম্ফল নহে । বরাবর কোন লোক যাঁদ প্রার্থনা করিয়া যায় 
তবে তাহা দাস-মনোভাবের পাঁরচয় দেয়। যে প্রার্থনার পিছনে শান্ত আছে সেই 
প্রার্থনাই সবর্দা প্রয়োগের যোগ্য। এই প্রকার শান্তর আধকারণ প্রার্থনার গরজ 
দেখাইলে উহাতে তাহার মহতৃই প্রমাণিত হয়। 

প্রার্থনার পিছনে দুই রকমের শান্ত থাকতে পারে। এক রকমের জোর এই 
ষে, “যাঁদ না দাও তবে তোমাকে আঘাত করিব।” ইহাই অস্রশস্তের শাক্ত। উহার 
ফল যে খারাপ হয় সে বিচার পূর্বে করিয়াছি। আর এক রকমের শান্ত আছে যাহা 
বলে-'যা্চ তোমরা আমাদের দাবশ স্বীকার না কর, আমরা আর আবেদন জানাইয়া 
দরখাস্ত করিব না। ধতঁদন আম্রা শাসিত থাকিব, ততাদনই কেবল তোমরা 
আমাদের শাসন কাঁরতে পারবে; আমরা আর তোমাদের সঙ্গে কোন সম্পক রাখিব 
না। ইহার মধ্যে ষে বল অন্তর্শনহিত রহিয়াছে, তাহাকে প্রেম-বলল, আত্মার বল বা 
অত্যন্ত জনাপ্রয় সংজ্ঞায়_যাঁদও তত সঠিকভাবে নয়-.অসহযোগ বলা যায়। এই 
শান্তর কখনও নাশ হইতে পারে না। এই শান্ত যাহারা প্রয়োগ কারিতে পারেন, 
তাঁহারা নিজেদের অবস্থাও ঠিক ঠিক বুঝিতে পারেন। যাহার এই শান্ত আছে 
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তাহার [বিরুদ্ধে অস্ত্র-শস্তের বল কিছুই কারতে পারে না। 

তারপর, ছেলে যাঁদ আগুনে পা দেয় তবে তাহাকে আটকাইতে হইবে, এই 
বলিয়া জবরদস্তি করার যে উদাহরণ 'দয়াছেন, তাহার আলোচনা করা যাক । পরণক্ষা 
কারলে, কম্টিপাথরে উহাকে ঘাঁষলে, আপাঁনই হাঁরয়া যাইবেন। আপাঁন ছেলেদের 
বেলায় কী কারয়া থাকেন ঃ ছেলে যাঁদ এমন হয় যে, শারারক শান্ত প্রয়োগের 
দ্বারা আপনার বাধাকে ব্যর্থ করিয়া সে আগুনের ভিতর পা বাড়ায়, তবে ত 
আপাঁন আর তাহাকে র্যীখয়া রাখতে পারেন না। আপনার কাছে তখন দুইটি মাল্ত 
উপায় থাকে। একটি-আগ্দনে যাহাতে না পাঁড়তে পারে সেজন্য উহারই প্রাণ 
লওয়া;ঃ 'দ্বতীয়টি-_আগুনে পহাড়য়া তাহার অপমৃত্যু দোখতে না হয়, এই জন্য 
আপনার নিজেরই প্রাণ বিসর্জন দেওয়া । আপাঁন নিশ্চয়ই ছেলের প্রাণ লইবেন না; 
আর, আপনার হৃদয় যাঁদ করুণায় পাঁরপূর্ণ না হয় তবে আপাঁন 'নজের প্রাণ 
বিসজনও দেবেন না। কাজেই দেখা যাইতেছে, আপাঁন অসহায়ভাবে আপনার 
ছেলেকে আগুনে প্নীঁড়য়া মারতে দোখবেন। এইভাবেই স্পম্ট হইয়া পাঁড়তেছে 
যে যাহাই হউক, আপাঁনি বল প্রয়োগ কারতেছেন না। আপান পারিলে জোর কাঁরয়া, 
শিশুকে আগুনের দিকে ছুঁটয়া যাইতে বাধা দেবেন; আম আশা কার, আপাঁন 
এখনো ইহাকে দৌহক বল বাঁলবেন না। এ বল অন্য রকমের। সে বল যে 'কসের 
বল তাহা আমাদগকে বুঝতে হইবে। 

আবার দেখুন, ছেলেকে যখন আটকাইতে চান, তখন সেই ছেলের 'হিত করাই 
এ শিশুর স্থলাভাঁষস্ত। এবং যেহেতু আপনি এরকম শিশুকে রক্ষা কারতে চান, 
তাহাও উহারই ভালর জন্য । ?কন্তু এ রকম উদাহরণ ত ইংরেজের সম্বন্ধে খাটে না। 
আপাঁন যখন ইংরেজের উপর অস্ত্রের বল প্রয়োগ কাঁরতে চান, তখন আপনার দৃম্ট 
থাকে 'নজের অর্থাৎ জাতীয় স্বার্থের দিকে । ইহার মধ্যে করুণা বা প্রশাত বালিয়া 
[কিছুই নাই। যাঁদ একথা বলেন যে, ইংরেজ অধর্মাচরণ কাঁরতেছে; অধর্ম আগ্দন; 
এবং অজ্ঞজনতাবশতঃ ইংরেজরা সেই আগুনের দিকে ছুটিয়া যাইতেছে; তখন তাহারা 
'ী শিশুর স্থলাভাষ্ত। এবং যেহেতু আপাঁন এরকম শিশুকে রক্ষা কাঁরতে চান, 
আপনাকে এঁ ধরনের মন্দ কাজ 'যাঁনই করিয়া থাকুন না কেন, তাহা অগ্রাহ্য কারে 
হইবে এবং দুম্ট শিশুর ক্ষেত্রে যেমন, তেমান আপনাকে আত্মীবসজন দিতে হইবে। 
আপনার ভিতর যাঁদ এত অপরিসীম দয়া থাকে_ আম সর্বান্তঃকরণে কামনা কার 
'আপানি যেন তাহা ব্যবহার কাঁরতে পারেন। 


হন্দ স্বরাজ ৪৫ 
সপ্তদশ অধ্যায় 
*সত্যাগ্রহ- আত্মিকবল 


পাঠক-_-আপাঁন যে সত্য-বল বা আঁত্মকবলের কথা বাঁলতেছেন উহার ক 
কোনও এীতিহাপসিক প্রমাণ আছে? আজ পর্যন্ত কোন জাতি এই আঁত্মকবলের মধ্য 
দয়া উন্নীত হইয়াছে, এমন ত দেখা যায় না। মার-কাট না করিলে দুষ্ট লোককে 
ধা করা যায় না, ইহাই ত আজ পর্যন্ত আঁভজ্ঞতা । 

সম্পাদক-_তুলসীদাসজী বালয়াছেন যে__ 

ধর্মমূল দয়া, পাপমূল আভমান। 
তুলসী দয়া না ছাঁড়ও, যব তক ঘটমে প্রাণ ॥ 


আমার কাছে ত এই কথা বেদমন্ত্রের সমান। যেমন দুই আর দুই নিশ্চয়ই চার 
হয়, তেমান এ কথাটাও 'নাশচত সত্য বালয়া আম জানি। দয়াবলই হইতেছে আত্ম- 
বল। আর এই বলের প্রমাণ পদে পদে পাওয়া যায়। উহা যাঁদ বল না হইত তবে 
পাঁথবী রসাতলে যাইত কিন্তু আপাঁন যখন ইতিহাসের প্রমাণ চাঁহতেছেন তখন 
মামাকে বিচার করিতে হইবে, ইতিহাস কাহাকে বলে 2 
ইতিহাস-এর গুজরাটি প্রাতিশব্দের অর্থ-_এএই রকম ঘাঁটয়াছিল।” ইতিহাস 
শব্দের অর্থ যাঁদ এই হয়, আপনাকে অনেক প্রমাণ দিতে পাঁরিব। কিন্তু ইতিহাসের 
অর্থ যাঁদ রাজা মহারাজাদের কীর্তকলাপ হয়, তাহা হইলে সেই ইতিহাসে আত্মক 
বল বা নীক্ক্রয় প্রাতরোধের কোন সাক্ষ্য প্রমাণ মিলবে না। টিনের খাঁনতে যাঁদ 
আপানি রূপা খোঁজেন তবে কী করিয়া তাহা পাইবেন? এইজন্য ইংরোঁজতে একটা 
প্রবাদ আছে, যে দেশের হিস্টিরী বা ইতিহাস নাই, অর্থাৎ যুদ্ধ লড়াই নাই, সে 
দেশের লোক সুখী । 'হিস্টিরীতে পাওয়া যায় ক? রাজা কেমন কাঁরয়া খেলা 
করিতেন, কেমন করিয়া খুন করিতেন, কেমন কাঁরয়া শরুতা সৃষ্টি কারতেন_এই 
সবই ত 'হিস্টিরী বা ইতিহাসের বিষয়। যাঁদ ইহাই সত্যকার ইতিহাস হয়, পৃথিবীতে 
যাহা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহার সবটাই যাঁদ এই হয়, তবে সংসার করে ডুবিয়া যাইত। 
যাঁদ পৃথিবীর গঞ্প যুদ্ধ দিয়াই আরম্ভ হইত, তবে আজ একজন লোকও বাঁচয়া 
থাকত না। যে সকল জাতির মধ্যে যুদ্ধ করাই অভ্যাসে পারণত হইয়াছল তাহারা 
সকলেই প্রায় লোপ পাইয়াছে। অদ্ট্রোলয়ার হাবসীগণ ধৰংস হইয়া গিয়াছে । যাহারা 
অন্ট্রৌলয়া দখল কাঁরয়াছে তাহারা হাবসাঁদের কাহাকেও বাঁচিয়া থাকিতে দেয় নাই। 
* গাম্ধীজশী ১৯০৮ সালে যখন পহন্দ স্বরাজ লেখেন, “্সত্যাগ্রহ” শব্দাট ব্যবহার 
করেননি। মূল গুজরাঁটির ইংরাজ অনুবাদে প্যাঁসভ রোজিসটাম্স” লেখেন। বাংলায় তা 
নাক প্রণতরোধ' বললে সব অর্থটকু প্রকাশ পায় না, তা ছাড়া নোতিবাচকও হয়ে পড়ে। 
রা 'সত্যাগ্রহ'-ই সঠিক সংজ্ঞা।' গান্ধীজখ নিজেও পরে লিখেছেন, ইংরাজ প্রাতশব্দ 
প্যাসিভ রেজিসটান্স', আমি যে শান্তর কথা 'ির্খতে চাই, তা.প্রকাশ করে না। 'সত্যাগ্রহ'-ই 


ঠিক শব্দ। সত্যাহহ সশস্ম শান্তর বিপরীত--আস্মিক বল।. ১৯১৭র ২রা সেপ্টেবর 
শত্করলালকে লেখা চাঠ)-_সম্পাদক 


৪৬ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


অন্গ্রহ করিয়া লক্ষ্য করুন, এই আঁদবাসীরা আত্মরক্ষায় আঁত্মক বল প্রয়োগ করে 
মাই। এবং একথা বুঝবার, জন্য খুব বেশী দুরদৃ্টর দরকার হয় না ষে, 
অস্ট্রেলীয়রাও একাদন এঁ পরাজিত, নহতদের ভাগ্যই পাইবে। 'ষাহার্য তলোয়ার 
চালায় তাহাদের মৃত্যু তলোয়ারের দ্বারাই হয়।” প্রবাদ আছে, “ভাল সাঁতারু জলে 
ডুবিয়াই মরে ।' 

পৃথিবীতে যে আজও এত লোক বাঁচিয়া আছে, তাহাতেই প্রমাণ হস্স যে, পৃথিবা 
অস্ত্রের শশ্তর উপর প্রাতম্ঠিত নয়, পরন্তু দয়া, সত্য ও আত্মবলের উপরেই 
প্রীতান্ঠত। এই জন্য ইতিহাসের প্রধান প্রমাণ ত ইহাই যে, পাথবীতে যুদ্ধের 
ধূম চালতে থাকলেও, লোক বাঁচয়া থাঁকয়া সংসার-ধর্ম কারতেছে, যুদ্ধের উপরেই 
উহারা বাচিয়া নাই। ইহা হইতেই বোঝা যায় যে, যুদ্ধের শান্ত ছাড়াও অন্য কোন 
শন্তি এই সংসারকে পরিচালনা করিতেছে। 

হাজার হাজার কেন লাখ লাখ লোক তাহাদের অস্তিত্বের জন্য এই শান্তরই 
অতান্ত সক্রিয় প্রকাশের উপর নিভ'র করে। লক্ষ লক্ষ পারবারের তাহাদের দৈনন্দিন 
জীবনে ছোটথাট 'ববাদ 1বসম্বাদ এই শাস্ত প্রয়োগেই মিটিয়া যায়। শত শত জাি 
শাল্ততে আছে। কিন্তু পহস্টিরী) হাতহাসে সে কথার উল্লেখ দেখা যায় না 
1[হস্টিরী তাহা উল্লেখ করিতেও পারে না। কারণ যেখাণে দয়া, প্রেম বা সত্যের 
প্রবাহ বন্ধ হয় সেখানকার কথাই হিস্টরীতে লেখা হয়। এক পারবারে দুই ভাই 
ঝগড়া করিল। একজনের অনুতাপ হইল এবং সে নিজের মনের সুস্ত প্রশীতি 
পুনরায় জাগাইল। তারপর আবার তাহারা মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে লাগল। ইহা 
কে খেয়াল করিয়া থাকে? যদি তাহাদের মনে উকিলের সাহাব্যে বা অন্য কারণে 
বৈরীভাব বাঁড়ত, যাঁদ অস্দের জোরে বা আদালত নামক অন্য প্রকার অস্ত্রের সাহায্যে 
তাহারা লাঁড়ত, তাহা হইলেও তাহাদের কথা ছাপার হরপে ভাখিত হইত, পাড়া- 
পড়শী জানিতে পারিত এবং সময়ে এই ঘটনা হয়ত ইতিহাসেও স্থান পাইত। 
একটা পাঁরবারের সম্বন্ধে যে কথা বলা হইল, সমস্ত কাল, সমস্ত স্থান, আর 
সমস্ত জাতির সম্বন্ধেও উহাই সত্য বাঁলয়া জানিবেন। পাঁরবারের সম্বন্ধে এক 
রকম, আর জাতির সম্বন্ধে অন্য রকম হয় এরূপ মনে কারবার কোনই কারণ নাই। 
যাহা অস্বাভাবিক, ইতিহাসের পাতায় তাহারই স্থান আছে। আত্মক-বল স্বাভাঁবক, 
সেইজন্য ইতিহাসের পাতায় উহার কথা ত উঠিবে না। 

পাঠক- আপনার কথায় ত মনে হয়, সত্যাগ্রহের উদাহরণ ইতিহাসে থাকবার 
কথাই নয়। সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে দাবস্তারে জানা দরকার । আপাঁন যাহা বাঁলতে চাহেন 
তাহা যাঁদ খুলিয়া বলেন তবে ভাল হয়। 

সম্পাদক_প্যাঁসভ রোজস্টাল্স বা সত্যাগ্রহ হইল ব্যান্তগতভাবে ক্লেশ সীহয়া 
আধকার অজরন; ইহা সশস্ম প্রতিরোধের বিপরীত। যে কাজে আমার বিবেকের 
সায় নাই, আম যখন তাহা কাঁরতে অস্বীকার করি, আম আঁত্মক-বঙ্গ প্রয়োগ কাঁরি। 

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ধরুন, সরকার এমন এক নিয়ম কারলেন যাহা 
আমার বিবেক অনুমোদন করে না। এই অবস্থায় যাঁদ সরকারের, বিরদ্ধে জোর 
প্রয়োগ কারয়া এ আইন আম রদ করাই, তাহা হইলে উহাতে আমার দৈহিক বল 


1হন্দ স্বরাজ ৪৫ 


প্রয়োগ করা হইল। কিন্তু যাঁদ আম এ আইন স্বীকার না কার, আর সেজন্য 
'নার্দস্ট সাজা স্বেচ্ছায় বরণ কার, তবে আমি প্রয়োগ কাঁরলাম আত্মক বল। ইহার 
মধ্যে পড়ে আত্মাবসজণন। 

প্রত্যেকেই স্বীকার করেন যে আত্মীবস্জন অন্যদের বাঁল দেওয়ার চেয়ে অসীম 
শ্রেয়ঃ। তগ্ছাড়া সত্যাগ্রহ যদি অসঙ্গত কারণে করা হয়, তাহা হইলে কেবল 
সত্যাগ্রহাঁই দুঃখ ভোগ করে। তাহার নিজের ভুলের জন্য সে অপরকে ক্লেশ দেয় 
না। মানুষ এমন অনেক 'কছ7 করিয়াছে, করে, যাহা পরে ভুল বালয়া প্রাতপন্ন হয়। 
কোন মান্ষই এমন দাবী কাঁরতে পারে না যেসে সম্পূর্ণ নির্ভুল বা কোন একাঁট 
নার্দস্ট বিষয় ভুল বা মন্দ, কারণ সে সেইরূপ মনে করে। 1কন্তু যতক্ষণ কোন 
কিছ; তাহার সুচিন্তিত বিচারে ভুল বলিয়া মনে হইবে, তাহা তাহার পক্ষে ভুলই। 
কাজেই সে যাহা ভূল বা অন্যায় বলিয়া জানে, তাহার তাহা করা উচিত নয় এবং 
পারণাম যাহাই হউক সেই দুভেগ ভোগ করা উচিত। 

পাঠক-তাহা হইলে আপনি ত আইন অমনায করিতেছেন, ইহা ত বিশ্বাস- 
ঘাতকতা। আমাদের সবদা আইন মান্যকারী জাতি বালয়াই গণ্য করা হইয়া.থাকে। 
আম এখন দেখতেছি, আপনি গরম দল হইতেও এক পা আগাইয়া গিয়াছেন। 
একস্ট্িমস্টরাও বালিয়া'্থাকেন, যে আইন হইয়াছে তাহা মানিতে হইবে। কিন্তু আইন 
যাঁদ খারাপ হয় তাহা হইলে যাহারা আইন কাঁরয়াছে, আমরা এমন কি বলপ্রয়োগ 
করিয়াও তাহাদের তাড়াইয়া 'দিব। 

সম্পাদক- আম তাহাদের আগাইয়া যাইতেছি কি যাইতেছি না. তাহাতে 
আমাদের উভয়েরই কাহারো কিছ আসে যায় না। 'যাহা ন্যায় আম তাহারই 
অনুসন্ধান করিতেছি, আর সেই অনুসারেই চলিতে চাহতেছি। আমরা আইনা 
মান্যকারী জাতি, এই মন্তব্যের প্রকৃত অর্থ আমরা সত্যাগ্রহ। যাঁদ কোনও আইন 
পছন্দ না হয়, তাহা হইলে আমরা আইনকারকদিগের মাথা ফাটাই না, পরল্তু 
অপছন্দ আইন রদ করার জন্য নিজেরা কষ্ট সহ্য কার। আজকাল সাধারণতঃ দেখা 
যায় যে, ভালই হোক আর মন্দই হোক, আইন হইলেই আমরা তাহা মানিয়া 
লইতোছ; পূর্বে এরকম ছিল না। যে আইন অন্যায় মনে হইত পূর্বে লোক তাহা 
ভঙ্গ কারিত ও তজ্জন্য সাজা ভোগ কাঁরত। যে আইন আমাদের বিবেকের িরোধাঁ 
তাহা. মানা করা মনুষ্যত্বের পক্ষে অবমাননাকর; ধর্মবির্দ্ধ এবং তাহা দাসতের 
অনুরূপ । সরকার যাঁদ বলে- তোমরা নেংটা হইয়া নাচ, তাহা হইলে কি আমরা 
নাচিবঃ যাঁদ সত্যাগ্রহণী হই, তবে গভরন্নমেন্টকে বলিব যে, এই নিয়ম আপনি 
আপনার থরে বাঁসয়া পালন করুন, আমি নেংটাও হইব না, নাঁচবও না। শক্ত 
আজ আমরা এমন আত্মবিস্মৃত হইয়া গিয়াছি, এত বশ্য হইয়াছ যে আমরা কোন 
অবমাননাকর আইনেও কিছ মনে কর না। 

যে মানুষের মনুষ্যত্ব আছে, যান কেবল ঈশ্বরকে ভয় করেন তিনি কখনও 
আর কাহাকেও ভয় করেন মা। তাঁহাকে মানুষের তৈরি কোনও নিয়মই বাঁধিতে 
পারে না। গভন্মেন্টও একথা বলে না ষে, তোমাকে- এই কাজ কারতেই হইবে; 
সে বলে, যাঁদ তুমি ইহা না কর, তবে তোমার সাজা হইবে। আমরা অধংপাতিত 
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হইয়াছি বাঁলয়াই আইন হইলেই আমরা মনে কাঁর--আমাদের এ আইন অনুসারে 
চলিতেই হইবে, উহাই আমাদের কর্তব্য ও ধর্ম। যাহারা কেবল ইহা বাঁঝয়াছে ষে, 
যাহা অন্যায় বলিয়া মনে হয়, সে আইন মানা কাপরূষতা, কেহই কি জুলদম কারয়া 
তাহাদের দিয়া অন্যায় কাজ করাইয়া লইতে পারে? কোন মানুষের অত্যাচার 
উৎপাড়নই তাহাদের দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে পারে না। আত্ম-শাসন বা 
স্বরাজের ইহাই চাবিকাঠি । 

সংখ্যাগারষ্ঠের আইন সংখ্যালাঘজ্ঠের পক্ষে বাধ্যতামূলক, এইরূপ বিশ্বাস করা 
কুসংস্কার, ভগবংবিরোধী। এমন বহু উদাহরণ পাওয়া যাইবে, যেখানে অনেক লোক 
যাহা বাঁলয়াছে তাহা অসভ্য প্রমাঁণত হইয়াছে, আর অন্প লোক যাহা বাঁলয়াছে 
তাহাই সত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যেখানেই কোনো সংস্কার কার্যকর হইয়াছে, 
সেখানেই অল্প সংখাক লোক অধিক লোকের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তাহা করিয়াছে। 
ঠগের গ্রামে আধক লোকই বলিবে-ঠগট-বিদ্যা শিক্ষা করা চাই; তাই বাঁলয়া যাঁদ 
কেহ সাধু থাকেন, তাহাকেও ক ঠগ হইয়া যাইতে হইবে? না, তাহা কখনও নয়। 
অন্যায় আইন মানিতেই হইবে এই রকম ভুল যে পর্য্ত দূর না হইবে, সে পর্যন্ত 
নিজেদের দাসত্ব কখনও যাইবে না। এই জাতীয় ভ্রম কেবল সত্যাগ্রহনই দূর করিতে 
পারেন। শরীরের বল বা গোলা বারুদ দ্বারা কাজ উদ্ধার করা সত্যাগ্রহের বিপরীত 
ব্যবস্থা । বল প্রয়োগের মানে এই দাঁড়ায় ষে, আমার যাহা পছন্দ, আমার আশপাশে 
যাহারা আছে তাহাদের 'দিয়াও তাহাই করাইয়া লইতে চাই। যাঁদ ইহাই ঠিক হয় 
তাহা হইলে, আশপাশের লোকও আমাকে 'দিয়া তাহারা যাহা চায় গোলা বারুদের 
সাহায্যে তাহাই করাইয়া লওয়ার আঁধকারী। এ রকম কারয়া কখনো ত আমাদের 
অসুবিধা দূর হইতে পারে না। এ রকম করার মানে কলুর বলদের মত চোখে 
শীল বধিয়া চাঁলতে থাকা, আর মনে করা যে, খুব আগাইয়া চলিতেছি। যাঁদ 
ভাঁবয়া দেখেন তবে বুঝিতে পারিবেন যে, সত্যই আমরা এ কলর বলদের মত 
ঘাঁন-গাছ পাঁরক্রমণ করিতেছি । 'যাঁন এ কথা মানেন যে, নিজের বিবেকের বিরোধশী 
আইন মানিতে লোক বাধ্য নয়, তাঁহার পক্ষে সত্যাগ্রহই কাজ করার সর্বোৎকৃষ্ট 
পথ বলিয়া জানিবেন। অন্য উপায় গ্রহণ করার ফল অত্যন্ত মন্দ হয়। 

পাঠক-আপনার কথায় বুঝলাম যে, সত্যাগ্রহ দুবলের জন্য চমৎকার অস্ত্। 
ধিন্তু দুর্বল যাঁদ সবল হইয়া উঠে তখন ত তাহারা অস্দ্বেরই আশ্রয় গ্রহণ কাঁরবে। 

সম্পাদক- এখানে আপনি খুব ভুল কাঁরলেন। সত্যাগ্রহই সব চেয়ে বড় অন্ন । 
এই আত্মিক বলের তুলনা হয় না। ইহা অস্প্রবলের চেয়ে বড়। তাহা হইলে ইহা 
দুর্বলের অস্ত হইল ক করিয়া? সত্যাগ্রহের জন্য ষে সাহস ও পৌরুবের দরকার 
দৈহিক বলপ্রয়োগকারীরা সেই সাহসের মুখ দেখেই নাই। অথচ সাহস 
সত্যাগ্রহশর পক্ষে অত্যাবশাক। আপনি কি মনে করেন ষে. দরল ব্ন্ত নিজের 
অপচ্ছন্দের আইন ভঙ্গ কারিতে পারে? পাশব শান্ত প্রয়োগের ওকালাত করেন 
চরমপল্থশীরা, তবে তাঁহারা আইন মানার কথা কেন বলেন? আমি তাঁহাদের দোষ 
ধাঁরতোছি না। তাঁহারা অস্ত্র ছাড়া অন্য কিছু বোঝেনই না। ভাঁহারাও যাঁদ ইংরেজকে 
তাড়াইয়া শাসন কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন তাঁহারা চাইবেন আপাঁন আম তাঁদের আইন 
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মান্য কীর। এবং তাঁহাদের দিক হইতে উহ্াই ঠিক হইবে। কিন্তু সত্যাগ্রহী বঁলিবেন, 
যে নিয়ম তাঁহাদের বিবেক-বিরুদ্ধ তাহা তাঁহারা স্বীকার কারবেন না, এমনাক 
যাঁদ সেজন্য তাঁহাদের তোপের মুখে রাঁথিয়া উড়াইয়া দেওয়া হয়, তবুও নয়। 

আপনি কী মনে করেন? তোপের মুখে শত শত লোককে উড়াইয়া দিতে 
বেশী সাহস দরকার, না তোপের মুখে হাসিতে হাসিতে মারতে বেশশ সাহস 
দরকার £ যে মরণকে নিজের মাথাব উপর লইয়া বেড়ায় সেই বীর, না যে অপরের 
মৃত্যু নিজের হাতে রাখে সেই বার 2 যে কাপুরুষ, যাহার মনুষ্যত্ব নাই সে একঘস্টাও 
সত্যাগ্রহী থাকিতে পারে না, একথা নিশ্চয় জানবেন। হাঁ, একথাও ঠিক যে, দুর্বল 
রোগাটে লোকও সত্যাগ্রহী হইতে পারে। একজন লোকও সত্যাগ্রহী হইতে পারে, 
লক্ষ লোকও হইতে পারে। পুরুষের ন্যায় স্ত্ীলোকরাও সত্যাগ্রহশ হইতে পারে। 
ইহার জন্য সৈন্যদলের ট্রোনং-এর দরকার নাই। ইহার জন্য যুযুৎসু জানার দরকার 
নাই। দরকার কেবল নিজের মনকে বশে আনা। নিজের মনকে যে বশে আনিতে 
পাঁরয়াছে, সে বনের রাজা 1সংহের মত নিয়ে চলাফেরা করিতে পারে এবং 
তাহার তাকানোতেই শত্রুর বুক শহকাইয়া উঠে। 

সত্যাগ্রহ এমন তলোয়ার যাহার সব দিকেই ধার। উহাকে যে ভাবে খুশি কাজে 
লাগানো যায়। সত্যাগ্রহ অস্ত্র যে ব্যবহার করে, আর যাহার বিরদ্ধে ব্যবহৃত হয়, 
সত্যাগ্রহ উভয়কেই আশীর্বাদ করে। একাবন্দু রম্তপাত না করিয়াও সদ্রপ্রসারী 
ফল পাওয়া যায়। সত্যাগ্রহ অস্রে মরিচা ধারতে পারে না। উহাকে কেহই হরণ 
করিতে পারে না। সত্যাগ্রহতীদের নিজেদের মধ্যে প্রাতযোগিতা কখনও তাহাদের 
ক্লান্ত করে না, ক্ষয় করে না। সত্যাগ্রহশর তলোয়ারের খাপের আবশ্যক নাই। ইহার 
পরও সত্যাগ্রহকে যাঁদ দুর্বলের অস্ত্র বলা হয়, তাহা অদ্ভুত হয় না কি? 

পাঠক--আপনি বাঁলয়াছেন যে, সত্যাগ্রহ হিন্দস্থানের বিশেষ অস্ত। কেন? 
কোনও দিন কি 'হন্দুস্থানে তোপের বল ব্যবহার করা হয় নাই? 

সম্পাদক-আপনি জনকতক রাজাকেই 'হন্দুস্থান মনে কাঁরতেছেন। কিন্তু 
আমার মনে হয় 'হিন্দ্‌স্থানের প্রাণ হইতেছে কোটি কোটি কৃষক, যাহাদের বলে 
আমরা আর রাজ-রাজড়ারা বাঁচয়া আছ। 

রাজ-রাজড়ারা ত অবশ্যই সর্বদা রাজকাঁয় অস্প্রশস্ত ব্যবহার করিবেন। বল 
প্রয়োগ তাঁহাদের কাছে ডাল ভাতের মত। তাঁহাদের কাজই ত হুকুম চালানো; 
িল্তু যাহাদের উপর হুকুম চলে তাহাদের বন্দুকের দরকার নাই। পাঁথবীর 
আধকাংশ লোকই হুকুম মানিয়া চলে। তাঁহাদের হয় দৌহক বল, না হয় আঁত্মক- 
বল প্রয়োগ কারতে শিখতে হইবে । যেখানে জনসাধারণ দৈহিক "শান্তর চ্টা করে, 
সেখানে রাজা সমেত সমস্ত জাতিটা পাগলের মত হইয়া যায়। যেখানে হকুম মানিয়া 
চলার লোক আ'ঁত্মক বল প্রয়োগ শিক্ষা করে, সেখানে রাজার হুকুম তাঁহার তরবারর 
অগ্রভাগ ছাড়াইয়া উঠে না, কারণ খাঁট মানুষরা অন্যায় হুকুম অগ্রাহ্য করে। চাষী 
কখনো কাহারও তলোয়ারের বশীভূত হয় নাই, হইবেও না। তাহারা তলোয়ারের 
ব্যবহার জানে না, অপরের তলোয়ারের ভয়ও তাহাদের নাই। সেই জাঁতই বড় 
এবং শান্তমান যে মৃত্যু মাথায় করিয়াই বাঁচিয়া থাকে; মৃত্যুকে যাহারা ভয় পায় 
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না, তাহারা সকল ভয় হইতেই মূস্ত। যে জাতি অস্ত্রবলে উন্মত্ত তাহাদের জন্য এই 
চন্র অনুমান্রও বাড়াইয়া আঁকা হয় নাই। প্রকৃত ব্যাপার হইল, ভারতবর্ষের লোকরা 
ধানজেদের জীবনের প্রত্যেক ব্যাপারে এবং শাসনকার্যে সকল সময়েই সত্যাগ্রহের 
প্রয়োগ করিত। রাজা যখন জুলুম করেন, প্রজা তখন তাঁহার সঙ্গে সহযোগিতা 
করা ছাঁড়য়া দেয়_-আর ইহাই সত্যাগ্রহ। 

আমার একটা ঘটনা স্মরণ হইতেছে। একবার রাজস্থানের এক জায়গায় রায়তেরা 
রাজআজ্ঞ্রাপালনে অপারগ হইয়া গ্রাম ত্যাগ করিয়া যাইতে আরম্ভ করে, ফলে ভনত 
হইয়া রাজাকে প্রজার নিকট মাফ চাহতে হইয়াছিল। [তান নিজের হনকুম 'ফিরাইয়া 
লইয়াছিলেন। ভারতবর্ষে এমন অনেক ঘটনা ঘঁটয়া গিয়াছে । যেখানে সত্যাগ্রহ 
জনগণের পাঁরচালন-শান্ত, সেখানেই কেবল সত্যকার স্বরাজ সম্ভব। অন্য যে কোন 
শাসন বিদেশী শাসন। | 

পাঠক--তাহা হইলে আপাঁন বাঁলবেন যে শরীরকে মজবুত করিবার দরকার 
নাই। 

সম্পাদক- এ রকম কথা আম নিশ্চয়ই বালব না। শরীর শক্ত না হইলে সত্যাগ্রহী 
হওয়া কঠিন। বিশেষতঃ যান ভোগ-বলাসে শরাঁর ছাড়িয়া দিয়াছেন, তাঁহার শরীরে 
যে মন বাস করে সেও দূর্বল হইয়া যায়। আর যেখানে মনোবল নাই, সেখানে 
আত্মক বল কী করিয়া আসবে? আমাদের বাল্যাববাহ, বিলাসজীবন প্রভাত 
মন্দ রীতি ত্যাগ কাঁরয়া শরীর শস্ত কারতে হইবে । জরাজীর্ণ শরীর কোন মানুষকে 
যাঁদ একাকী তোপের মুখে যাইতে বাল, তাহাতে আমি নিজেই নিজের হাঁসর 
খোরাক হইব। 

পাঠক- আপনার কথায় মনে হইতেছে যে, সত্যাগ্রহণ হওয়া যেমন তেমন কথা 
নহে। আর যাঁদ তাহাই হয়, তবে এটাও আপনার বোঝা উচিত যে, আমরা সকলেই 
বাক" করিয়া সত্যাগ্রহী হইব? 

সম্পাদক--সত্যাগ্রহী হওয়া সহজ। কিন্তু যেমন সহজ, তেমান কঠিনও বটে। 
আম চৌদ্দ বংসরের বালককে সত্যাগ্রহ হইতে দৌখয়াছ। রোগনীকেও দোখয়াছ 
সত্যাগ্রহশী হইতে । আর ইহাও দৌঁথিয়াছি যে, শরীরে যাহার বেশ বল, সাধারণের 
হিসাবে যে সুখা, সে ব্যান্তও সত্যাগ্রহী হইতে পারে নাই। আমার নিজের আঁভজ্ঞতা 
হইতে আম জানি যে, যিনি দেশের ভালর জন্য সত্যাগ্রহশী হইতে চান, তাঁহাকে 
্রঙ্গচর্য পালন কাঁরতে হইবে, দারিদ্র্য গ্রহণ করিতে হইবে, সত্যের সেবা কাঁরতে 
হইবে ও তাঁহাকে সকল রকমেই নিভরঁক হইতে হইবে। 

্রহ্মচর্য এক 'মহারুত, উহা ছাড়া মন দৃঢ় হইতে পারে না। ব্রহ্ষচ্য পালন না 
কাঁরলে মানুষ শনবীর্য কাপুরুষ ও দুর্বল হইয়া পড়ে। যাহার মন জৈব কামাঁদি 
রপূর বশীভূত তাহার দ্বারা কোনও প্রকার বড় কাজ হইতে পারে না। এই 
বাক্যের সত্যতা অনেক উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া ষায়। এই অবস্থায় গৃহস্থ 
লোকের ক করা কর্তব্য এ প্রশ্ন উঠিতে পারে, কিন্তু এ প্রশন অনাবশ্যক। যখন 
স্বামী এবং স্মরণ রিপৃ-পরবশ হন তখন তাঁহারা পশ-প্রবৃত্তিই চাঁরতার্থ করেন। 
কেবল বংশ রক্ষা ছাড়া এ ধরনের আমিতাচার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কিন্তু 
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সত্যাগ্রহীকে এমন কি এই আত সীমত প্রবৃত্তও দমন কারিতে হয়, কারণ তাহার 
বংশ রক্ষার কোন ইচ্ছা জাগিতে পারে না। কাজেই, বিবাহত লোকও সম্পূর্ণ 
ব্ন্মচর্য পালন করিতে পারে। এই সকল কথা খোলাখুলি লেখা যায় না। স্বী 
সম্বন্ধে কী করা যায়, এ সকল কা কাঁরয়া সম্ভব, স্ত্রীর আঁধকার কা ইত্যাঁদ নানা 
বিচার উপাঁস্থত হয়। যান বড় কোনও কাজ কারবেন তাঁহাকে এ িবষয়ে সমস্ত 
সমস্যা নিজেকেই সমাধান কারয়া লইতে হইবে। 

যেমন ব্রন্মচর্য আবশ্যক, দারিদ্র্য ব্রত গ্রহণ করাও তেমান আবশ্যক। পয়সার 
লোভ রাখা আর সত্যাগ্রহন হওয়া, এই দুই কাজ একসঙ্গে চাঁলিতেই পারে না। 
একথা দ্বারা ইহা বাঁলতোছি না যে, যাঁহার পয়সা আছে তাঁহাকে তাহা ছধাঁড়য়া 
ফেলিতে হইবে । কিন্তু অর্থ সম্বন্ধে নিস্পৃহ হইতে হইবে। সত্যাগ্রহ ছাঁড়য়া 
দেওয়ার চেয়ে তাঁহাদের বরং প্রতি পাই পয়সা হারাইবার জন্যও প্রস্তুত থাকিতে 
হইবে। 

বিচারকালে আম সত্যাগ্রহকে সতোর বল বাঁলয়া বর্ণনা কারয়াছি। কাজেই, 
এমন কি যে কোন মূল্য দিয়াও সত্যানুসরণ প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে একাঁট জীবন 
রক্ষা করার জন্যও কি মানুষ মিথ্যা বালবে না, ইত্যাঁদ প্রশ্ন উঠিতে পারে; কিন্তু 
যাহারা মিথ্যার পক্ষে মুক্ত দিতে চান, কেবল তাঁহাদের মনেই এ সব প্রশ্ন জাগে। 
যাহারা সর্বদা সত্য পথ লইতে চাহেন তাঁহাদের নিকট এ প্রকার সংকট উপস্থিত 
হয় না। আর উপাঁস্থত হইলেও সত্যাগ্রহশ মিথ্যাচার করার [বপদ হইতে রক্ষা পায়। 

নিভর্ঁকতা ব্যতীত সত্যাগ্রহী এক পাও চলিতে পারে না। তাহার সব রকমে 
অবস্থাতেই নিভ'য় হওয়া চাই। কঠিন বাঁলয়া সত্য পালনের ব্রত লঙ্ঘন করা চলে 
না। মাথায় যখন বিপদ আসিয়া পড়ে তাহা সাঁহবার ক্ষমতা মানূষকে ঈশবরই দান 
কাঁরয়াছেন।. যাঁহাদের দেশের সেবা কারতে হইবে না, তাঁহাদেরও সত্যের সেবা 
করা দরকার। ভুল করিলে, চলবে না যে, যাহারা অস্ত্র-শস্বের ব্যবহার শাখিতে 
চান, তাঁহাদেরও কম বেশী এই গুণ থাকা দরকার। ইচ্ছা করলেই বার হওয়া 
যায় না। যোদ্ধার ব্রক্মচর্য পালন করা চাই, এবং দারিদ্রের ভাগ্য লইয়া সন্তুষ্ট 
থাকা দরকার। আর নিভরঁক না হইলে ত 'সিপাহশই হওয়া যায় না। কেহ কেহ 
বালতে পারেন যে, যোদ্ধার সত্য পালন করার তত আবশ্যকতা নাই। কিন্তু যেখানে 
লোক সত্যসত্যই নির্ভয়, সেখানে 'মথ্যার আবশ্যকতা কোথায়? সেখানে সত্য 
ত সহজেই আসিয়া দেখা দেয়। যখন কেহ সত্য ত্যাগ করে তখন কোনও ভয়বশতঃই 
তাহা করিয়া থাকে। সেইজন্য ব্রক্মচর্য দারিদ্য, নিভাঁকতা ও সত্য পালন এই 
চার গুণ* সম্বন্ধে কাহারও ভয় পাইবার হেতু নাই। অস্বলের উপর যাহাদের 
'নিভ'র তাহাদের আরও অন্যান্য, অপ্রয়োজনীয় গুণ থাকা দরকার; কিন্তু একজন 
সত্গ্রহশীর কখনো সেইগ্‌ির প্রয়োজন করে না। আপাঁন লক্ষ্য কারয়া দোখবেন, 
একজন অস্ত্রধারীকে যেটুকু যাহা আতীরন্ত আয়াস কাঁরতে হয়, তাহার কারণ 
হইল নিভারঁকতার অভাব । সম্পূর্ণ নিভরশক হইতে পারিলে তখন তাহার হাত হইতে 
তলোয়ার খাঁসয়া পড়ে। অস্দ্নের সাহায্যের তখন তাহার দরকার হয় না। অন্যের 
প্রাত ঘ্‌ণামূন্ত মানুষের তরবারি অপ্রয়োজন। একজনের হাতে এক লাঠি 'ছিল, 
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সে বাঘের সামনে পড়িয়া গেল। অমনি সে স্বাভাবিকভাবে আত্মরক্ষায় লাঠি তুলিল ॥ 
ইহার পরেই বুঝতে আর তাহার দের হইল না যে, সে অনর্থকই নিভরঁকতার 
বড়াই করিয়া আঁসয়াছে; 44 
আর সর্বপ্রকার ভয় হইতেও মুস্ত হইল। 


অষ্টাদশ অধ্যায় 
শিক্ষা 


পাণক--আপাঁন এত কথা বাঁললেন, কিন্তু শিক্ষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে ত 
কিছুই বলিলেন না। আমরা সর্বদাই আমাদের মধ্যে শিক্ষার অভাব লইয়া আভযোগ' 
কার। আমাদের দেশে বাধ্যতামূলক শিক্ষা বিস্তারের একাঁটি আন্দোলন চলিতেছে 
দেঁখিতেছি। মহারাজ গায়কোয়াড় তাঁহার রাজ্যে সকলের পক্ষে শিক্ষা বাধ্যতামূলক 
করিয়া 'দয়াছেন। এই 'দকে সকলের লক্ষ্য গিয়াছে। এজন্য আম মহারাজ 
গায়কোয়াড়কে ধন্যবাদ দিতোছি। এই সমস্ত পাঁরশ্রম কি ব্যর্থ মনে কারতে হইবে? 

সম্পাদক-যাঁদ আমরা নিজেদের সভ্যতাকে সব চাইতে ভাল বাঁলয়া মনে কারি, 
তাহা হইলে আমাকে দুঃখের সঙ্জো বলিতে হইবে যে, এই পরিশ্রম সমস্তই ব্যর্থ 
হইতেছে । রাজা সাহেব এবং আমাদের অন্যান্য মাননীয় নেতারা শিক্ষা দেওয়ার 
জন্য যে চেচ্টা কারিতেছেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য নির্মল বাঁলয়া আমাদৈর ধন্যবাদের 
পান্। কিন্তু তাঁহাদের প্রয়াসের যে ফল হওয়া সম্ভব তাহা ল:কাইয়া রাঁখয়া ত 
লাভ নাই। 

শিক্ষা কাহাকে বলে? শিক্ষার অর্থ যাঁদ অক্ষর পরিচয় মান্র হয় তবে তাহা 
একটা ষল্ত্র বিশেষ হইয়া দাঁড়ায়। যল্তের দ্বারা ভাল ও মন্দ দুই-ই হইতে পারে। 
একই অস্রদ্বারা রোগীকে আরাম করাও যায়, উহার প্রাণও লওয়া যায়। এই 
রকম অক্ষর জ্ঞান শিক্ষা করিয়া অনেক লোক উহার অপব্যবহার করে। খুব অল্প 
লোকই তাহার সদ্ব্যবহার করে। আমরা প্রত্যহই তাহা দোখিতোছি। যাঁদ এ কথা 
ঠিক হয় তবে ইহাও ঠিক ষে, অক্ষর জ্ঞান দ্বারা পাঁথবীর লাভ অপেক্ষা ক্ষাতই 
বেশী হইয়াছে। 

অক্ষর জ্ঞান অর্থেই সাধারণতঃ শিক্ষা শব্দটির ব্যবহার হয়। 'লাখতে পাঁড়তে 
ও হিসাব কারতে পারাকে প্রাথামক শিক্ষা বলে। কোনও কৃষক সততার সাঁহত 
চাষের কাজ করিয়া উপারজন করে। পৃথিবী সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান সাধারণ। তবে 
আপন মা বাপ স্পী পত্র, প্রতিবেশনর প্রাতি আপনার রীতি অনুযায়ী কর্তব্য জ্ঞান 
তাহার মোটামুটি ভালোই। কর্তব্নাঁতি ষে বোঝে ও ঠিক ঠিক পালন করে। কিন্তু 
সে ব্যান্ত দস্তখত কাঁরতে পারে না। এখন এমন লোককে অক্ষর জ্ঞান 'দিয়া আপাঁন 
ক কাঁরতে চান? পড়াইয়া উহার কোন সুখ বাড়াইবেন? আপনি কি উহার 
হৃদয়ে উহার কুড়ে ঘর ও উহার অবস্থার প্রতি অসম্তোষ বাড়াইতে চান? তাও 
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ঘাঁদ করিতে হয় তবুও উহার অক্ষর জ্ঞান আবশ্যক নাই। পাশ্চাত্যের চিন্তাধারার 
স্রোতে ভাঁসয়া গিয়া আমরা অগ্র পশ্চাং বিবেচনা না কারয়াই [সদ্ধাল্ত কারয়া 
লইয়াছি, সাধারণকে শিক্ষা 'দতে হইবে। 

এখন উচ্চ শিক্ষার কথা হোক। আম ভূগোল, জ্যোর্তাবদ্যা পাঁড়য়াছি। 
বাঁজগণিত শাঁখয়াছি। জ্যামিতির জ্ঞান পাইয়াছি। এ সকলের ফল কা হইয়াছে? 
ইহাতে আমার বা আমার পাড়াপড়শীর কী লাভ হইয়াছে? আমি এঁ জ্ঞান কেন 
পাইয়াছি£ অধ্যাপক হাকসৃল বাঁলয়াছেন, “সেই লোক সত্য শাক্ষত' যাহার 
শরীর এমনভাবে তৈরি যে, উহা তাঁহার ইচ্ছার বশে আছে ও আনন্দের সাহত 
নাদন্টি কাজ করিয়া যাইতে পারে। সেই ব্যান্তই সত্যকার শিক্ষা পাইয়াছেন, যাঁহার 
বদ্ধ স্বচ্ছ, শান্ত ও ন্যায়ানুগামী, হইঞ্জনের সব অংশ সমান জোরালো এবং 
সমান ভাবে ক্রিয়াশীল। তানই সত্যকার শিক্ষায় শিক্ষিত যাঁহার হূদয় প্রকাতির 
মুখ্য সত্যগুলি সম্বন্ধে সচেতন.......যাঁহার হীন্দ্রয় তাঁহার মনের বশ ও 'ববেকের 
অনুগত । যে ব্যান্ত নীচ কাজ কাঁরতে ঘৃণা করেন, পরকে আপনার ন্যায় দেখেন, 
তাঁহাকেই সত্যকার শিক্ষিত বলা যায়। কেন না তিন প্রকীতির নিয়মে চলিতেছেন। 
প্রকৃতি তাঁহার নিকট হইতে খুব কাজ আদায় কারবে আর 'তাঁনও প্রকীতির নিকট 
হইতে খুব কাজ আদায় কাঁরয়া লইতে পাঁরবেন।” যাঁদ ইহাই সত্যকার 'শক্ষা 
হয়, তবে আমি শপথ করিয়া বলিতে পারিব যে, উপরে ষে বিজ্ঞনাদর কথা 
বাঁললাম উহা দ্বারা শরাঁর বা ইীন্দ্রিয় বশে আনবার কাজে কিছুমান্র সাহায্য হয় 
না। এজন্য প্রাথীমক শিক্ষার কথাই বলুন, আর উচ্চ শিক্ষার কথাই বলুন, তাহাতে 
আমাদের আসল উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে না, উহাতে মানুষ গাঁড়য়া উঠে না। 

পাঠক- তাহাই যাঁদ হয়, তবে আপনার কথার মাঝখানে আমি আর একটা 
কথা বালিতে চাই। আপন যে এই সকল কথা আমাকে বালিতে ছিলেন ইহা কিসের 
প্রভাবে? আপনার যাঁদ অক্ষর জ্ঞান না থাকিত, আপানি যাঁদ শিক্ষা না পাইতেন, 
তবে এই সকল কথা কেমন কাঁরয়া বৃুঝাইতেন ? 

সম্পাদক-__-আপানি ঠিক বাঁলয়াছেন। কিন্তু আমারও সোজা জবাব আছে। যাঁদ 
আম উচ্চ অথবা নিম্ন শিক্ষা না পাইতাম, তাহা হইলেও যে নিজ্কর্মা হইয়া যাইতাম 
তাহা আমি মানি না। যেহেতু আম বন্তৃতা কাঁরতে পার, কথা বাঁল, কাজেই আমি 
দেশের সেবা কাঁরতোছি, ইহা আমি মনে কার না। আম সেবা করিতে চাই এবং 
এই আভলাষ পূর্ণ করিতে চাই বাঁলয়াই আমি যাহা পাঁড়য়াছ তাহা কাজে 
লাগাইতে চাই। কিন্তু এই ইচ্ছা থাকা সত্বেও আমার কোট কোটি ভাইয়ের নিকট 
আমার কথা" পেশছাইয়া দিতে পার না। আপনার মত যাঁহারা লেখাপড়া 'শিখিয়াছেন 
কেবলমান্র সেই ধরনের লোকের নিকটেই আমার শিক্ষা যাহা কিছু কাজে 
লাগিতেছে। ইহাতেই আমার কথা যে সত্য তাহা প্রমাঁণত হয়। আমরা উদ্ভয়েই 
মিথ্যা শিক্ষার ফাঁদে পাঁড়য়া গিয়াছিলাম। কিন্তু আমি নিজেকে উহা হইতে' মুক্ত 
মনে করিতোছি। তাই আমার আঁভিজ্ঞতার. শিক্ষা আপনাকে দিতে চাই এবং সেইজন্য 
আমাদের শিক্ষার মন্দ দিকটা আপনাকে দেখাইয়া দিতেছি। 

তশ্ছাড়া অক্ষর জ্ঞান পাওয়ার সব ব্যাপারটা আমি মন্দ বলি নাই। আমি কেবল 
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এইটনকুই বলিতেছি যে, এঁ জ্ঞান আমাদের পৃজা কারবার বিষয় নয়; এ প্রকার 
জ্ঞান আমাদের কামধেনু নয়। কেবলমান্র উপয্যন্ত স্থানেই এ প্রকার অক্ষর জ্ঞানের 
সার্থকতা আছে। সে উপয্স্ত ক্ষেত্র কী তাহা বাঁলতোছ। ঘখন আমরা আমাদের 
ইন্দ্রিয়কে বশে আনতে পারিব, যখন আমাদের নীতিজ্ঞান দৃঢ় হইবে, তখনই 
এই অক্ষর জ্ঞানের দাম। এবং তখন যাঁদ আমাদের এই শিক্ষা নেওয়ার ইচ্ছা হয়, 
আমরা তাহার সদ্ব্যবহারও কাঁরতে পাঁরব। তখন খ&ঁ শিক্ষা আমাদের অলঙকারের 
ন্যায় শোভা পাইবে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে এই 'শক্ষা বাধ্যতামূলক করার 
আবশ্যক নাই, আমাদের পুরাতন বিদ্যালয় ব্যবস্থাই ষথেন্ট। ইহাতে চাঁরন্র গঠনেরই 
স্থান সর্বাগ্রে এবং ইহাই প্রাথামক শিক্ষা । এই'1ভাত্তর উপর যাঁদ ঘর তোর হয় 
তবেই তাহা টণকবে। 

পাঠক-তাহা হইলে কি বাঁঝব যে, আপনি স্বরাজ পাওয়ার জন্য ইংরোঁজ 
শিক্ষায় কোনও লাভ আছে বালয়া মনে করেন না। 

সম্পাদক--হা”ও বটে 'না'ও বটে। লক্ষ লক্ষ লোককে ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া 
ত উহাদের দাসত্বে বাঁধিয়া ফেলার সামিল। মেকলে যে শিক্ষার 'ভাত্ত পত্তন করিয়া 
গয়াছেন উহা আসলে দাসত্বের ভাত্ত। একথা আঁম বাঁলতে চাই না যে, তান 
জানিয়া শুনিয়া এঁ প্রকার কাঁরয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কাজের" রকম ফল হইয়াছে । 
স্বরাজের কথা আমার্দের বিদেশী ভাষায় বালিতে হইবে, ইহা অপেক্ষা হীনতা 
আর কাঁ হইতে পারে? যে শিক্ষা পদ্ধাতি ইংরেজরা নিজেরা পরিত্যাগ কাঁরয়াছে 
উহাই আমরা অন্ধের ন্যায় অনুকরণ কাঁরতোঁছ, উহাতেই খাঁশ হইতোছ- ইহাও 
ভাবিবার বিষয়। ইউরোপনীয়দের মধ্যে যাঁহারা বিদ্বান তাঁহারা প্রাতানয়ত পদ্ধাতির 
পারবর্তন করিতেছেন। যে পদ্ধাত অকাজের জানিয়া তাহারা ছশাঁড়য়া ফেলিয়া 
দিতেছেন, আমরা অজ্ঞতাবশতঃ তাহাকেই আঁকড়াইয়া ধারতেছি। সে দেশে ত 
সকলেই নিজ 'নজ ভাষাকে শ্রেম্ঠতর করিবার চেষ্টা কাঁরতেছে। ওয়েলস ইংলণ্ডের 
এক ছোট অংশ। যাহাতে ওয়েল্সের ছেলেরা ওয়েল্‌সের ভাষাই ব্যবহার করে 
তাহার চেস্টা চলিতেছে। এজন্য ইংলগ্ডের চ্যান্সেলার মিঃ লয়েড জর্জ যথাসাধ্য 
কারতেছেন। এই অবস্থার সাঁহত আমাদের অবস্থার তুলনা করুন। আমরা যাঁদ 
একে অন্যকে পনর লিখি তাহাও ভূল শ্রান্তিষন্ত ইংরেজিতে াখ। যাঁহারা 
ইংরেজিতে এম-এ উপাধি পান তাঁহাদেরও ইংরোজতে ভুল থাকে । আমাদের ভাল 
চিন্তা আমরা ইংরোজর সাহায্যেই প্রকাশ কারয়া থাঁক। আমাদের কংগ্রেস আঁধি- 
বেশনের কার্ধাববরণী ইংরেজিতে পারচালিত হয়; আমাদের সবচেয়ে ভালো 
সংবাদপন্রগুলি ছাপা হয় ইংরেজিতে । আমার মনে হয়, যাঁদ এই রকম ভাবে ইংরেজি 
ভাষা ব্যবহারের ব্যবস্থা আধক দিন চলিতে থাকে, আমাদের ভাঁবষ্যৎ বংশীয়গণ 
আমের নিন্দা করিবে, অভিশাপ 'দিবে। 

একথা স্মরণ রাখতে হইবে যে, আমরা ইংরেজি শিক্ষা পাইয়া জাঁতকে 
দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছি। ইংরেজি শিক্ষার ফলেই ভণ্ডামি, যথেচ্ছাচার 
বাঁড়য়াছে। যাহারা ইংরোজ 'শাক্ষিত তাঁহারা সাধারণ লোককে প্রতান্সিত কারতে 
ও ভয় দেখাইতে ঘটি কারতেছেন না। এখন, আমরা বাঁদ জনসাধারণের জন্য আদেট 
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কিছু করি, তাহা হইল-_তাঁহাদের কাছে আমাদের খণের আংশিক পাঁরশোধ দেওয়া 
মান্ত। ইহা কি কম অত্যাচার যে, নিজের দেশে যাঁদ 'বচার কাজ চালাইতে হয়, 
তবে আমাকে ইংরোজ ভাষা ব্যবহার কাঁরতেই হইবে। ব্যারস্টার হইয়া আমি 
নিজের ভাষায় আমার বন্তব্য বলিতে পারব না, আমার জন্য অনুবাদক আবশ্যক 
হইবে । ইহা কি পুরাপুরি এক অদ্ভূত ব্যাপার নয়? ইহা ক দাসত্বের লক্ষণ নয়? 
ইহার জন্য কি ইংরেজদের উপর দোষারোপ কাঁরব, না, নিজেদের উপর 
[হন্দস্থানকে ত আমরা যাহারা ইংরেজ জানি তাহারাই দাসত্বের শৃঙ্খলে বাঁধয়া 
রাঁখয়াছি। জাতির ধিক্কার ইংরেজের উপর পাঁড়বে না, পাড়বে আমাদের উপরেই । 

কিন্তু আমি বলিয়াছি যে, আমার জবাব "হাঁ ও 'না' উভয়ই বটে। “হাঁ” কেন 
বালয়াছি তাহা ব্যাখ্যা কারলাম। এখন 'না' কেন তাহা বুঝাইতোছ। 

আমাদের সভ্যতা রোগে এমন ভীষণভাবে আক্রমণ কাঁরয়াছে যে, ইংরোজ 
শিক্ষাকে আমরা একেবারে বাতিল করিয়া দিতে পার না। যাঁহারা ইংরোজ 
শিক্ষা পাইয়াছেন, প্রয়োজন মত তাঁহারা ইহার সদ্ব্যবহার কারতে পারেন। ভাষার 
জ্ঞান আমরা কতকগুলি কাজে লাগাইতে পারি, যথা :-ইংরেজের সাঁহত কাজ-কর্মে, 
যে সকল 'হন্দস্থানীর ভাষা আমরা বাঁঝ না অথচ যাহারা ইংরোজ লেখাপড়া 
জানেন তাঁহাদের সঞ্েগে কথাবার্তায়, আর ইংরেজ গনজেরাই তাঁহাদের সভ্যতার 
প্রতি কণ প্রকার বিরূপ হইয়া পাঁড়য়াছেন তাহাও জানিবার জন্য। যাঁহারা ইংরেজি 
শিক্ষা করিয়াছেন, তাহাদের কতরব্য নিজের সন্তানদের প্রথমে মাতৃভাষার সাহায্যে 
নীতি জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া; দ্বিতীয় আর একাঁট দেশী ভাষা শিক্ষা দেওয়া । সন্তানরা 
যখন বড় হইয়া যাইবে, তাহারা ইংরোজ 'শাখতে পারে-__কল্তু চুড়ান্ত লক্ষ্য হইল, 
ইংরেজি জ্ঞান আমাদের প্রয়োজন নেই। কাজেই ইংরোজ শিখিয়া টাকা করার: উদ্দেশ্য 
পাঁরহার কারতে হইবে । এমন 'কি এই রকম সাঁমিতভাবে ইংরোজ শাখবার সময় 
আমাদের 'বচার কাঁরয়া 'স্থর কাঁরতে হইবে যে, ইংরোঁজ ভাষার ভিতর "দয়া 
আমরা কোন্‌ জ্ঞান অন করিব ও কোন্‌ জ্ঞান অর্জন করিব না। ইহাও আলোচনা 
কয়া স্থির করা দরকার যে, কোন্‌ কোন বিজ্ঞানশাস্তই বা আমরা পাঁড়ব। একথা 
বোঝা কঠিন নয় যে, যখনই আমরা ইংরোজ ডিগ্রীর জন্য আর লালায়িত হইব 
না, শাসকেরা সচকিত হইয়া উঠিবেন। 

পাঠক-_তাহা হইলে আমরা কী শিক্ষা দিব? 

সম্পাদক--এ বিষয় ত উপরে আলোচনা কারয়াছি। কিন্তু আরো কিছ বেশী 
আলোচনা করা আবশ্যক । আমার 'মতে আমাদের সমস্ত প্রাদোৌশক ভাষাই উন্নত 
করা চাইণ নিজেদের ভাষায় আমাদের কোন কোন বিষয় শিক্ষা করা উচিত, সে 
কথা এখানে বিস্তারিত আলোচনা করছি না। ইংরোঁজ ভাষার মূল্যবান প্‌স্তকগ্যাল 
দেশীয় নানা ভাষায় অনুবাদ কারিতে হইবে । আমাদের অনেক বিজ্ঞান শিক্ষা করার 
ভাণ ছাঁড়িতে হইবে। ধমীয়, অর্থাং নৌতক 'শক্ষা প্রথম স্থান লইবে। প্রত্যেক 
1শাক্ষিত ভারতবাসণকেই নিজ নিজ প্রাদেশিক ভাষা ছাড়া, যাঁদ 'হন্দু হন তবে 
সংস্কৃত, যাঁদ মুসলমান হন তবে আরবাঁ, যাঁদ পারসাী হন তবে পারসশ শিখিতে 
হইবে। সকলেরই 'হন্দশ ভাষায় জ্ঞান থাকা চাই। কয়েকজন হিন্দ? আরবী ও পারসী 
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শাখবেন, আবার কয়েকজন মুসলমান পারসী ও সংস্কৃত 1শাখবেন। ভারতের 
উত্তর ও পশ্চিম ভাগের লোকের আঁধক পাঁরমাণে তামিল ভাষা জানা দরকার । সারা 
ভারতবর্ষের জন্য একাট সর্বজনীন ভাষা হইবে হন্দী। তবে লেখার সময় পারসী 
বা নাগরা যাঁহার যে অক্ষরে ইচ্ছা লাখতে পারেন। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঘাঁনচ্ঠ 
জম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা কারবার জন্য উভয়েরই দুই রকমের অর্থাৎ পারসী ও নাগরা 
অক্ষরের সাহত পাঁরচিত হওয়া আবশ্যক। যাঁদ এইরূপ অবস্থার প্রবর্তন করিতে 
পারি তবেই অল্প সময়ের মধ্যে আমরা ইংরোঁজ ভাষা তাড়াইবার আশা করিতে 
পাঁর। এ সকল কাহার জন্য চাই? যে দাস হইয়া গিয়াছে তাহারই জন্য। আমাদের 
দাসত্বের মাধ্যমে জাতিই দাসত্ব শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছে । আমরা মস্ত হইলে জাতরও 
মুক্তি হইবে। 

পাঠক-_ আপনার ধর্ম শিক্ষার কথা বড় গোলমেলে। 

সম্পাদক--ঠিক বটে, কিন্তু ইহা ছাড়া চাঁলবে না। 'হন্দস্থান কদাচ নাঁস্তক 
হইতে পারে না। উৎকট নাস্তিকতা এই ভূমিতে পুষ্ট হইতে পারে না। করণীয় 
অবশ্য কঠিন (ধর্মীশক্ষার বিষয় ভাবতে গেলে মাথা ঘুরয়া উঠে। আমাদের 
ধর্মাচার্যগণ দাম্ভক ও স্বার্থাম্বেষী। তবু তাঁহাদেরই দ্বারস্থ হইতে হইবে। মোল্লা, 
দস্তুর ও ব্রাহ্মণদের হাতেই চাঁব রাহয়াছে। কিন্তু উহাদের. যাঁদ সুব্দ্ধ না হয 
তাহা হইলে ইংরেজি শিক্ষার দরুণ যে উৎসাহ আমাদের ভিতর জাগিয়াছে, তাহার 
সাহায্যেই লোকের ভিতর ধর্ম শিক্ষা 'বস্তারের চেস্টা কারতে হইবে। এ কাজ 
খুব কঠিন নহে। সমুদ্রের উপকৃলেই কেবল জল দূষিত হইয়াছে । এই কিনারায় 
যাহারা বাঁহয়াছে, কেবল তাহাদেরই সাফ হওয়া দরকার। আমার সমালোচনা 'হন্দু- 
স্থানের লক্ষ লক্ষ নর-নারীর প্রাত নহে। ভারতবর্ষকে তাহার মূল 'স্থাততে 
পুনঃপ্রাতিষ্ঠিত করিতে হইলে আমাদেরও 'ফারতে হইবে। আমাদের সভ্যতায় 
স্বভাবতঃই উল্নাতি ও অবনাতি, সংস্কার ও প্রাতিক্রিয়া থাঁকবে। কিন্তু পাশ্চাত্য 
সভাতাকে বাঁহন্কার করিয়া দেওয়াই একমান্র প্রযত্ব হওয়া চাই। আর যাহা কিছু 
তাহা উহার সঙ্গে সত্গেই আঁসবে। 


উনাবংশ অধ্যায় 
বন্দপাতি 


পাঠক-_-আপান পাশ্চান্ত্য সভ্যতা বাঁহচ্কার কারবার কথা বাঁলতেছেন। তাহা 
হইলে ত আপাঁন ইহাও বাঁলবেন যে, আমাদের কল-কারখানা যন্দ্রপাঁতির আবশ্যক 
নাই। 

সম্পাদক- আপানি এই প্রশ্ন তুলিয়া আমার ক্ষত স্থানেই আঘাত করিয়াছেন। 
যখন আমি শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের 'হিন্দপ্থানের আর্থিক ইতিহাস নামক প7স্তক- 
খানা পাঁড়তেছিলাম, তখন আমি চোখের জল রাখিতে পারি নাই। আবার যখনই 
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সে সম্বন্ধে চিন্তা কার, আমারু বুক ব্যথায় ভাঁরয়া উঠে। এই যন্পাতিই ভারতবর্ষকে 
দরিদ্র করিয়াছে । ম্যাণ্সেম্টার আমাদের যে ক্ষাত কারয়াছে তাহা পারমাপ করা কঠিন। 
ম্যাণ্েম্টারের জন্যই ভারতীয় হস্তাঁশল্প যত, সব নম্ট হইয়া গিয়াছে। 

কিন্তু আমার ভুল হইতেছে। ম্যাণ্েম্টারের দোষই বা কেমন কাঁরয়া দেওয়া 
যায়ঃ আমরা যখন ম্যাণ্েস্টারের কাপড় পারতে আরম্ভ কাঁরয়াছি তখনই না সে 
কাপড় তৈয়ার আরম্ভ করিয়াছে। যখন আম বাঙ্গালা দেশের বীরত্বের কাঁহনী 
পাড়লাম আমার আনন্দ হইল। প্রোসডেল্সপীতে কাপড়ের কল ছিল না। কাজেই 
তাহারা আমাদের মূল হস্ত-বয়ন [িজ্পকে বাঁচাইয়া তুলতে সক্ষম হইয়াছল। 
আবার ইহাও সতা, বাঙ্গলাই বোম্বাইয়ের মিলগ্ীলকে উৎসাহিত কাঁরয়াছে। বাত্গলা 
যাঁদ সব রকম যল্পে তৈয়ার দ্বব্যসম্ভার বয়কট ঘোষণা কারতে পারিত তাহা হইলে 
আরো ভাল হইত। 

কলের জন্য ইউরোপ ধবৰংস হইতেছে; সর্বনাশ হাওয়া ইংরেজের দ্বারে ধাক্কা 
দিতেছে। কলই আজকালকার সভ্যতার প্রধান চহু। ইহা মহা পাপের প্রাঁতভূ। 

বোম্বাইয়ের কলে যে সব মজুর কাজ করে তাহারা একেবারে দাস বাঁনয়া 
গিয়াছে। এই সকল কলে যে সব স্তীলোক কাজ করে তাহাদের অবস্থা দোঁখয়া 
বুক কাঁপিয়া উঠে। স্বাদ মল না থাঁকত তাহা হইলে এ সকল স্বীলোক যে না 
খাইতে পাইয়া প্রাণ ত্যাগ কাঁরত এমন নয়। যন্তের জন্য উন্মত্ত অনুরাগ যাঁদ 
আমাদের দেশে বাড়ে, এ দেশ অসুখী হইবে । আমার কথা অদ্ভূত বাঁলয়া মনে 
হইতে পারে। কিন্তু আমার নিকট হিন্দুস্থানে আর মিল বাড়ানো অপেক্ষা 
ম্যাণ্েস্টারের পাতলা কাপড় ব্যবহার করাও ভাল বাঁলয়া মনে হয়। উহাদের কাপড় 
ব্যবহার কারলে কেবল দেশের পয়সাই দেশের বাঁহরে যাইবে, কিন্তু যাঁদ 'হন্দু- 
স্থানকে ম্যাণ্েম্টার বানানো হয়, তাহা হইলে দেশের পয়সা দেশেই থাকিবে বটে, 
কিন্তু উহা আমাদের রন্ত জল কাঁরয়া দিবে এবং আমাদের নৌতিক চারন্ই নম্ট 
হইবে। মলে যাহারা কাজ করে তাহাদেরই সাক্ষণ মাঁনতোছ আমার এ কথায়। 
যাহারা মিল বসাইয়া পয়সা রোজগার কাঁরতেছেন, কল-কারখানার দ্বারা যাঁহারা 
টাকা জমাইয়াছেন অন্যান্য বড়লোক অপেক্ষা তাঁহাদের ভাল হইবার কোনো 
এই রকম বিবেচনা করা ভুল। গরীব ভারতবর্ষ স্বাধীন হইতে পারে; কিন্তু চরিত্র . 
নম্ট কাঁরয়া ধনী হইলে সে 'হন্দ্‌স্থানের পক্ষে স্বাধীন হওয়া কঠন। 

আমার ত মনে হয় ষে, ইংরেজের রাজত্ব এ দেশে এই ধনীরাই টিকাইয়া 
রাখয়াছেম। ইংরেজরা এখানে থাকলেই ধনশদের স্বার্থ পূর্ণ হয়। টাকাই মানুষকে 
অসহায় কারয়া তোলে । আর একট বিষয়, যাহা সমান ক্ষাতকর, তাহা হইল যৌন 
পাপ। উভয়ই িষ। সাপের বিষ ইহাদের চেয়ে কম ক্ষাতকর। সাপে যাঁদ কাটে 
তাহা হইলে এই শরশীরটাই ধংস হয়; কিন্তু এই দুই বিষ ধবংস করে দেহ, আত্মা, 
মন-এ সমস্তকেই। কাজেই.দেশে কল শিল্প বাড়ার সম্ভাবনায় খুশি হওয়ার কোন 
কারণ নাই। 

পাঠক--তাহা হইলে কি মিল বন্ধ করিয়া দিতে হইবে? 


&৮ গান্ধী-রচনাসন্ভর 


সম্পাদক--তাহা করা কঠিন, শিকড় একবার গাড়িয়া বাঁসলে তুলিয়া ফেলা সহজ 
নয়। গাঁড়য়া ভাঙ্গার চাইতে প্রথম হইতে এ কাজ আরম্ভ না করাই বিজ্ঞের কাজ। 
আমরা মিল মালিকদের নিন্দা কারতে পার না; তাঁহাদের প্রাতি কৃপা করাই উচিত। 
তাঁহারা তাহাদের মিল ছাড়িয়া দিবেন, ইহা আশা খুব বেশী প্রত্যাশা । কিন্তু 
আমরা অনুরোধ জানাইতে পাঁর--তাহারা যেন আর তা না বাড়ান। তাঁহারা যাঁদ 
যাঁদ সং হন ধীরে ধীরে কাজ কমাইতেই থাঁকবেন। তাঁহারা ঘরে ঘরে হাজার 
হাজার প্রাচীন ও পাত্র হস্তচাঁলত তাঁত বসাইতে পারেন; সেই কাপড় কিনিয়া 
লইতে পারেন। আর কলওয়ালারা এ কাজ করুন বা না করুন, জনসাধারণ নিজেরাই 
কলের কাপড় ব্যবহার করা বন্ধ কারতে পারেন। 

পাঠক-__কিন্তু ইহা ত কেবল কলে তৈরী কাপড়ের বিষয়ে বাঁললেন। কল হইতে 
কত অগ্নাণত দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে । সে সকল হয় [বদেশ হইতে আনতে হয়, 
নয় ত তাহাদের জন্য এই দেশেই কল বসাইতে হয়। 

সম্পাদক--ঠিক কথা ।, আমাদের দেবতা পযন্ত জার্মানীর কল হইতে গাঁড়য়া 
আসে। পিন, দেশলাই আর কাঁচের জনিসের কথা ত বলাই বাহ্‌ল্য। আমার ত 
একই জবাব, যখন এ সব 'জাঁনসের প্রচলন হয় নাই, তখন ভারতবর্ষ ক? কারতঃ 
সে সময় যাহা করিত আজও তাহাই কারবে। যতদিন যন্ব্ে ছাড়া আলাপন না 
গাঁড়তে পারিতেছি, ততাঁদন আলাপন ছাড়াই কাজ চালাইব। কাঁচের জবলজবলে 
চমৎকারত্বের আমাদের কোন দরকার নাই; আগেকার কালের মত আপন ক্ষেতে 
উৎপন্ন তূলায় পিতা পাকাইব ও বাঁতি হিসাবে মাঁটর তৈয়ারী প্রদীপ ব্যবহার 
কারব। উহাতে চোখ ভাল থাকিবে, পয়সা বাঁচবে, স্বদেশী সমর্থন করা হইবে 
এবং এইরূপে আমরা স্বরাজ লাভ করিব। 

এই সব দেশের সকলে একযোগে করিয়া ফেলিবে, অথবা একই সময় অনেক 
লোক কলের দ্রব্য ত্যাগ করিবে, এরূপ অবশ্য আশা করা যায় না। কিন্তু এই 
চিন্তাধারা যাঁদ +নর্ভূল হয়, আমরা সর্বদাই স্থির কাঁরয়া' লইতে পারব, ক কী 
আমরা ছাঁড়তে পার এবং ক্রমশঃ ব্যবহার বন্ধ করিতে পারি। স্বল্প কয়েকজন 
যাহা করিতে পারে, অন্যরা তাহা অনুকরণ করিবে; এবং আন্দোলন গণিতের 
অত্কের নারকেলের মত বাঁড়য়াই যাইবে। নেতারা যাহা করেন, জনসাধারণের পালা 
আ'সলে সানন্দে তাঁহারাও তাহা কাঁরবেন। ব্যাপারটি জাটলও নয়, কঠিনও নয়। 
অন্যদের সঙ্গে লইতে না পারা পর্ন্ত আপনার আমার অপেক্ষা করার দরকার নাই। 
যিনি করিবেন না, ত'হারই ক্ষতি; আর যাহারা সত্য জানিয়াও ইহা করিবেন না, 
তাঁহাদের কাপুরুষ বলাই উচিত। 

পাঠক- ট্রামগাঁড় ও বৈদ্যাতকরান্ত সম্বন্ধে আপাঁন কাঁ বলেন? 

সম্পাদক-এ প্রশ্নে নতুন কিছ; বাঁলবার নাই। যখন আম রেলকেই বাতিল 
কাঁরয়া 'দিয়াছি, তখন দ্রীমের কথা আর কোথায় থাকে? কল ত সাপের বাসার মত, 
একটা নহে, শত সাপ থাকতে পারে। যেখানে কঙ্গ সেখানেই বড় শহর; সেখানেই 
গ্রাম, রেলগাড়ি; বৈদ্যাতিক আলোও সেখানে । আপনি হয়ত জানেন যে, ইংলন্ডেও 
গ্রামের ভিতর বৈদ্যাতক আলো ও খ্্রীম নাই। সং চিকিংসকরা বাঁলবেন, যেখানে 


হিন্দ স্বরাজ ৫৯, 


ক্রিম গতিশাঁল যল্সরঞ্জাম বাড়িয়াছে, সেখানে লোকের স্বাস্থও নম্ট হইতেছে। 
আমার মনে আছে, কোনও এক ইউরোপীয় শহরে যখন অর্থের অভাব ঘটিয়াছিল, 
তখন ট্রাম, উকিল ও ডান্তারের আমদানি কমিয়াছিল, আর লোকের স্বাস্থ্যও 
অপেক্ষাকৃত ভাল হইয়াছিল। কলের গুণের কথা একটাও আমার মনে আসে না। 
কিন্তু দোষের কথা লিখিতে গেলে বইয়ের পর বই তৈয়ারি হইয়া যাইবে। 

পাঠক-_এ সব যাহা বাঁলতেছেন তাহা ত কলের সাহায্যেই ছাপাইবেন। ইহা 
ভাল না মন্দ? 

সম্পাদক-ইহা বিষে 'বষক্ষয়ের একাঁট উদাহরণ। ইহা যন্ত্র সম্বন্ধে কোন 
ভাল দিক নয়। ইহা-এ ক্ষেত্রে যন্ত্র মারতে মারতেও বাঁলয়া যাইতেছে যে, সাবধান 
হও; আমার নিকট হইতে তুমি কোন লাভই আদায় কারতে পারবে না। ছাপা 
বা মুদ্রণে যে সুবিধা, যাঁহারা যল্ত-পাগল, তাঁহারাই ভোগ কাঁরবেন।। 

কাজেই মূল কথাটা ভুলবেন না। কল যে একটা খারাপ জানিস এ কথা মনে 
গভশীরভাবে আঁকুয়া রাখবেন। তারপর ধারে ধীরে কলের মোহ আমরা কাটাইয়া 
উঠিব। প্রকাঁত এমন পথ দেখায় নাই, যে পথে আমরা হঠাৎ লক্ষ্যে পেশছাইয়া 
যাইতে পাঁর। তবে যন্তকে আশীর্বাদ বলিয়া স্বাগত না জানাইয়া আমরা যাঁদ 
তাহাকে মন্দ বাঁলয়া, দেখতে থাকি, শেষ পযন্ত লক্ষ্যে পেশছাইব। 


বিংশ অধ্যায় 
উপসংহার 


পাঠক--আপনার কথায় বুঁঝতোঁছ যে, আপাঁন তৃতীয় এক দল খাড়া কারতে 
চাহেন। আপনি দৌখতোঁছি গরম দলেরও নহেন, নরম দলেরও নহেন। 

সম্পাদক--আপাঁন ভুল কারতেছেন। আম তৃতীয় একাঁট দলের কথা ভাবিতোঁছ 
না। আমরা সবাই একই রকম ভাব না। এমন কি নরম দলের সকলের বচারও 
এক রকম হয় না। যাহার কাজ কেবল সেবা করা তাহার আবার পক্ষ কোথায় ? 
আম যেমন নরম দলের সেবক, তেমাঁন গরম দলেরও সেবক। যেখানে যাঁহাদের 
সাঁহভ আমার মত 'ভন্ন হয়, সেখানে সাঁবনয়ে তাঁহাদের কাছে আমার বন্তব্য নিবেদন 
কার এবং আমার কাজ চালাইয়া যাই'। 

পাঠক-_আর যাঁদ আপনাকে দুই দলকেই বাঁলতে হয় তখন ? 

সম্পাদক গরম দলওয়ালাকে বালব : আপাঁন ত ভারতবর্ষের স্বরাজ চাহেন। 
কিচ্তু স্বরাজ চাহলেই পাওয়া যাইতে পারে না। স্বরাজ সকলকে নিজেদের শান্ততে 
অজন করিয়া লইতে হয়। আমার কাছে অপরের দেওয়া স্বরাজ স্বরাজ নহে-উহা 
[বদেশণ-রাজ এই জন্য আপনি যাঁদ ইংরেজদের তাড়াইয়া দিয়া মনে করেন, যে আপনি 
স্বরাজ পাইয়াছেন, তাহা ঠিক হইবে না। স্বরাজ সত্যকার ক তাহা আম এতক্ষণ 
বাঁলয়াঁছ। এ প্রকার স্বরাজ। আপাঁন অস্ম-শস্ঘ বলে পাইতে পারেন না। পাশাবক 
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শান্ত ভারতীয় মাটির পক্ষে স্বাভাবিক নয়। এই জন্য সত্যাগ্রহের উপরই ভরসা 
রাঁখবেন। মনের মধ্যে মুহূর্তের জন্যও একথা আনিবেন না যে, আমাদের লক্ষ্যে 
পোৌছাইবার জন্য কোন পর্যায়ে 'হংসাত্মবক পথ দরকার। 

নরম দলওয়ালাকে বাঁলব : নিছক আবেদন, আকুতি আমাদের হানতারই পাঁরচয়। 
উহার দ্বারা আমরা কেবল নিজেদের দৈন্কেই স্বীকার কারি। বৃটিশ শাসন 
অপারিহার্য বলা প্রায় ঈশবরকেই অস্বীকার করা। একমান্র ঈশ্বর ব্যতীত আমাদের 
আর কাহাকেও অর্পারহার্য একথা ত বলা চলে না। তা ছাড়াও, সাধারণ জ্ঞানই 
আমাদের বলিয়া দেয়, আপাততঃও ইংরেজদের উপাস্থাত আমাদের প্রয়োজন, এ 
কথা বলার অর্থ তাহাদের অহমিকা বাড়াইয়া তোলা। 

ইংরেজ যাঁদ আপনার ত্পিতজ্পা লইয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলেও হিন্দ্‌স্থান 
অনাথ হইবে না। হয়ত উহারা চলিয়া গেলে আজ যাহারা তাহাদের চাপে চুপ 
কারয়া আছে তাহারা লড়াই করিতে আরম্ভ কাঁরবে। বিস্ফোরণ দাবাইয়া রাঁখয়া 
কোন লাভ নাই; তাহাকে প্রকাশ পাইতে দেওয়াই উচিত। কাজেই যাঁদ শান্তিতে 
থাকবার আগে আমরা নিজেদের মধ্যে লড়াই-ই কার, আমাদের তাহা কারনে 
দেওয়াই ভালো । দুর্বলদের রক্ষা করার জন্য কোন তৃতীয় পক্ষের দরকার নাই। 
'তথাকাথত এই রক্ষা ব্যবস্থাই আমাদের কাপুরুষ কিয়াছে। দূর্বলকে এই প্রকারে 
রক্ষা করা উহাকে আধক দুর্বল কারবারই কারণ। এই কথা উপলাব্ধ করা ছাড়া 
স্বরাজ লাভ করা যাইতে পারে না। আমি আপনাকে এক ইংরেজ ধর্মযাজকের 
কথা স্মরণ করাইয়া দিব। তিনি বলেন, স্বরাজ বা স্ব-শাসনে অরাজকতাও সু-শৃঙখল 
বিদেশী শাসনের চেয়ে ভালো। কেবল, আমার ধারণায় ভারতীয় হোম রুলের যে 
অর্থ তর সঙ্গে এ ধর্মযাজকের স্বরাজের অর্থের পার্থক্য রয়েছে । আমাদের ইহা 
শাথিতে হইবে এবং অন্যকেও শিখাইতে হইবে যে, সে ইংরেজ শাসনই হউক বা 
ভারতীয় শাসনই হউক, কাহারও অত্যাচার সহ্য কাঁরতে চাই না। এই ধারণা যাঁদ 
স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে গরম দল ও নরম দল একসঙ্গে হাত িলাইতে পারে। 
একের অন্যকে আবশ্বাস করার অথবা ভয় করার দরকার নাই। 
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সম্পাদক-_-তাহাদের সবিনয়ে বলিব : আপনারা আমাদের শাসনকর্তা-স্বীকার 
কারতেছি। আপনারা তলোয়ারের জোরে আছেন, না আমাদের সম্মাততে আছেন 
ইহা লইয়া তর্ক করার আবশ্যক নাই। আপনারা যাঁদ আমাদের দেশে থাকেন, আমার 
তাহাতে আপীত্ত নাই; 'িচ্তু শাসক হইলেও জনগণের সেবক হইয়াই আপনাদের 
থাকিতে হইবে। আপনার কথা আমরা শুনিব না, আমাদের কথাই আপনাকে 
শীনতে হইবে । আজ পর্য্ত আমাদের দেশ হইতে যত ধন বাহির করিয়া লইয়া 
গিয়াছেন আপাঁন তাহা রাখিতে পারেন, কিল্তু ভবিষ্যতে আর এ রকম চালবে না। 
আপান 'হন্দুদ্থানের সপাহীীর কাজ কারিতে যাঁদ ইচ্ছা করেন তবে তাহা করিতে 
পারেন। কিন্তু আপনারা আমাদের কাছ হইতে কোন বাঁপাজ্যক সুযোগ সুবিধা 
আদায়ের মনোভাব অবশ্যই পরিহার কারিবেন। 

আপনারা ষে সভ্যতা সমর্থন করেন, আমরা তাহাকে সভ্যতার 'বিপরণত বিয়া 


হিন্দ স্বরাজ ৬১ 


গণ্য কার। আমাদের সভ্যতাকে আমরা আপনাদের সভ্যতা অপেক্ষা অনেক বড়, 
বালয়া জ্ঞান কার। আপনারা যাঁদ এই সত্য বুঝেন, তাহাতে আপনাদেরই স্াাবিধা । 
আর আপনারা যাঁদ না বুঝেন, তাহা হইলে আপনাদের 'নজেদের প্রবাদ বাক্য 
অনুযায়ীই--আমরা যেমন রহিয়াছি, আপনাদেরও সেই একই ভাবে আমাদের দেশে, 
বাস করা উঁচত। আপনার দ্বারা আমাদের ধর্মে যেন কোনও বাধা উপাস্থত না 
হয়। আপাঁন শাসক বাঁলয়া আপনারও ধর্ম হইবে যে, আপাঁন হিন্দুর মনের, 
দিকে চাহয়া গরু এবং মুসলমানের মনের দিকে চাহয়া শুকর মাংস খাওয়া: 
ছাঁড়য়া দিবেন। আমরা দলিত হইয়া আছ বাঁলয়াই আমরা এবাবং কিছু বলি 
নাই। কিন্তু এ কথা জানিবেন যে, আপনাদের আচরণে আমাদের হৃদয় ব্যাথত 
হইয়া আছে। এই কথা প্রকাশ করিয়া বলা আমরা অবশ্য কর্তব্য জ্ঞান কারতোছি। 
স্বার্থের জন্য বা কোনও ভয়ে আপনাকে একথা বাঁলতোছ না। আমাদের বিবেচনায় 
আপনাদের পাঁরচালিত আদালত ও শিক্ষাশালা সকল কোনও কাজের হয় নাই ॥ 
আমরা চাই, আমাদের আগেকার দিনে যে বিদ্যালয় ও আদালত ছিল, তাহাই 
ফাঁরয়া আসূক। 

ভারতবর্ষের সাধারণ ভাষা ইংরেজি নহে, হিন্দী। উহা আপনাদের 'শাখতে, 
হইবে। আমাদের জাতীয় ভাষাতেই কেবল আমরা আপনাদের সাঁহত যোগাযোগ 
রক্ষা কারিব। 

রেলপথ ও সামারক বাহননর জন্য অর্থ ব্যয়ের পিছনে আপনাদের যে ধারণা 
রাহয়াছে, আমরা তাহা বরদাস্ত কাঁরতে পার না। এঁ ব্যয়ের কোন প্রয়োজন 
আছে বাঁলয়াও মনে কার না। 

আপনার রাশিয়ার ভয় থাকিতে পারে, আমাদের নাই। যাঁদ উহারা আসে 
তখন আমরা দেখিয়া লইব। আপনারা যাঁদ আমাদের সঙ্গে থাকেন, আমরা যুন্ত- 
ভাবে তাহার মোকাবলা কারতে পার। আমাদের 'বলাতন্ কাপড় আবশ্যক নাই। 
আমাদের এই দেশে উৎপন্ন দ্রব্য দ্বারাই আমরা কাজ চালাইয়া লইব। আপাঁন এক 
চক্ষু ম্যাণ্টেম্টারের দিকে, আর অপর চক্ষু ভারতবর্ষের দিকে রাখবেন, ইহা চলিতে 
পারে না। কেবল বাদ আমাদের উভয়েরই স্বার্থ এক হয়, তাহা হইলেই একসঙ্গে! 
কাজ করিতে পাঁর। 

আপনাকে এই সকল কথা দম্ভ লইয়া বলিতেছি না। আপনার সামারক শান্ত 
বিপুল। বৃহৎ নৌ-বাহিনী আছে। আপনাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রবল দ্বারা আমরা 
ফিতে পারিব না। কিন্তু উপরে যাহা নিবেদন করিয়াছি, তাহা যাঁদ আপনাদের 
গ্রহণযোগা* না হয়, আমরা আর শাঁসিতের ভূমিকা পালন কাঁরব না। আপনার ইচ্ছা 
হয় ত যাঁদ পারেন, তবে আমাঁদগকে কাটিয়া ফেলুন, আমাদগকে তোপের মুখে 
উড়াইয়া 'দিন। বকল্তু আপাঁন যাঁদ আমাদের ইচ্ছার 'বর্দ্ধে কাজ করেন, তবে 
আমরা আপনার সাহত সহযোগতা করিতে পারব না। আর আমাদের সাহায্য 
ছাড়া আপাঁন এক পাও চালতে পারেন না। 

সম্ভব যে আর্পান এই সকল কথা অহংকারবশতঃ হাসিয়া উড়াইয়া 'দিবেন। 
সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের ভূল হয় ত দেখাইয়া দিতে পারিব না। কিদ্তু যাঁদ আমাদের 
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মধ্যে কিছু পুরুষত্ব থাকে, অনতিবিলম্বে আপনারা বুঝিতে পারিবেন, আপনাদের 
এই মদমত্ততা আত্মঘাতী এবং আমাদের প্রাতি আপনাদের উপহাস ব্াদ্ধিভ্রংশতা। 

আমরা এ কথা মান, আপনারা অন্তরে ধার্মক জাঁতরই মান্মষ। আমরাও 
ধর্মস্থানেই বাস করিতেছি। আপনারা ও আমরা কেমন কারয়া একসাথে বাঁধা 
পাঁড়লাম, এ প্রশ্ন অনাবশ্যক। কিন্তু আমাদের এই সম্বন্ধ আমরা ভাল কাজে 
'লাগাইতে পারি। 

যে সকল ইংরেজ হিন্দ্‌স্থানে আঙেন, তাঁহারা ইংরেজ, জাতির ভাল 
নমুনা নন। তেমান আমরা-_যাহারা অর্থেক ইংরেজ হইয়া গিয়াছি, আমরাও 
সত্যকার ভারতাঁয় জাতির ভালো প্রাতভু নাহ। আপনারা যাহা সব করিয়াছেন, 
ইংরেজ জাতির যাঁদ তাহা জানা থাকিত, আপনাদের বহু কাজেরই তাহারা 
বিরোধিতা কারত। আপনাদের সাঁহত ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণের সম্পক 
আদান-প্রদান স্বল্পই। 


আপনারা যাঁদ আপনাদের তথাকাঁথত সভ্যতা পাঁরহার কাঁরয়া নিজেদের 
ধর্মশাস্ত অনুসন্ধান করেন, দোঁখবেন আমাদের দাবি ন্যায্য । আমাদের দাব পুরা- 
পার মানিয়া লওয়ার সর্তেই আপনারা ভারতবষে' থাকতে পরেন। আর এমাঁন 
কাঁরয়া যাঁদ থাকেন, তবে আপনাদের নিকট হইতে আমাদের অনেক ছু 1শাঁখবার 
আছে, আমরা সে সকল শাঁখয়াও লইব। আমাদের নিকট হইতেও আপনাদের 
অনেক কিছ শিখিবার আছে, তাহাও আপনারা শাখবেন। এই ভাবে চলিলে আমরা 
পরস্পর লাভবান হইব, আর পাঁথবীরও লাভ হইবে। কিন্তু এই প্রকার ব্যবস্থা 
কেবল তখনই হইতে পারিবে, যখন আমাদের উভয়ের সম্বন্ধ ধর্মের উপর 
প্রাতচ্ঠিত হইবে। 

পাঠক- জাতিকে আপনি কী বাঁলবেন ? 

সম্পাদক- জাতি কে ? 

পাঠক- আমাদের এ ক্ষেত্রে জাতি হইল, যাঁহাদের কথা লইয়া আমি এবং 
আপনি আলোচনা করিতোছলাম, অর্থাৎ যাহারা ইউরোপীয় সভ্যতার দ্বারা 
প্রভাবিত হইয়াছেন এবং যাহারা এ দেশের স্বরাজের জন্য ব্যগ্র। 

সম্পাদক-_এ ক্ষেত্নে আমি বলিব যে, কেবল সেই ভারতায়রাই, যাহারা সত্যকার 
স্বরাজ প্রেমে উদ্বুদ্ধ, তাঁহারাই ভীত না হইয়া ইংরেজদের এ ভাবে বালিতে 
পারবে; যাহারা বিবেকের সঙ্গে বিশ্বাস করেন, ভারতনয় সভ্যতাই শ্রেম্ঠ ও 
ইউরোপীয় সভ্যতা নয় 'দনের তামাশা, তাঁহারাই এইরূপ উদ্বুদ্ধ বলিয়া গণ্য 
হুইবেন। এমনি কতই স্বঞ্পজীবী সভ্যতা সৃন্ট হইয়াছে ও নম্ট হইয়াছে; আরও 
কত হইবে ও যাইবে। 

সত্যকার স্বরাজ প্রেমে তাঁনই উদ্ব্ধ যে ব্যান্ত আত্মিক বলের দ্বারা 
পাঁরচাজিত হইয়া শরীরের বলের কাছে পরাভব মানবেন না, নিয়ে থাকিবেন 
ও স্বপ্নেও অস্মবঙ্গ ব্যবহার করার কঙ্গনা করিবেন না। 

স্বরাজের সত্যকার নেশা তাঁহারই জাগিয়াছে, ফান ভারতবর্ষের আধ্বনক 
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দীন অবস্থায় ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন ও বিষের পান্নু থেকে আগেই পান কারয়া 
লইয়াছেন। 

একজন ভারতায়ও যাঁদ এ রকমের হয়, তবে সে ইংরেজদের ওই কথাগুলিই 
শুনাইয়া 'দবে এবং সে কথা ইংরেজদের শাঁনতেও হইবে। 

এগুলি ত দাঁব নহে ইহা 'হন্দস্থানের মনের অবস্থা বোঝানো মান্্র। চাঁহয়া 
আমরা কিছ? পাইব না; আমরা যাহা চাহ, আমাদের তাহা লইতে হইবে এবং 
না কামার ত হত চাহ দহ আসাদের ভরে জাত বব 
উঠবে যখন-_ 

(১) সা সানিনিক ররর রা নু নাল লাকি 
কাজ চালতে পারে না। 

(২) যখন উাঁকল ওকালাতি ছাঁড়য়া 1দয়া নিজ ঘরে চরকা চালাইয়া কাপড় 
বুনিবেন। 

0৩) যখন উীকল নিজের জ্ঞান কেবল লোককে ও ইংরেজদের বুঝাইবার 
জন্য প্রয়োগ কাঁরবেন। 

(৪) যখন উাঁকল বাদী-প্রাতবাদীর ঝগড়ায় জড়াইয়া পাঁড়বেন না, আদালত 
ছাঁড়য়া দিবেন, নিজের আভজ্ঞতার কথা বাঁলয়া অপরকে এ ব্যবসা ছাঁড়বার কথা 
বাঁলবেন। 

(&) যখন উকিল যেমন ওকালাতি ত্যাগ কারবেন, তেমনি জজিয়াতিও গ্রহণ 
'কারবেন না। 

(৬) যখন ডান্তার নিজের ব্যবসা ছাড়িয়া দবেন এবং তিনি লোকের শরণর 
ভাল করা অপেক্ষা আত্মাকে শুদ্ধ কাঁরয়া উহাকে নীরোগ করাই 'নজের কতব্য 
বাঁঝবেন। 

(৭) যখন ডান্তার, তাহার ধর্ম যাহাই হোক, একথা বাঁঝবেন যে, ইউরোপীয় 
চাকৎসাশাস্ত্রে পৈশাচিক ভাবে যন্তের সাহায্যে রোগীর দেহ কাটা ছেড়া কাঁরয়া 
তাহাকে যে নিরাময় করা হয়, তাহার চেয়ে বরং যাঁদ রোগ থাকে তাহাও ভাল। 

(৮) যখন ডান্তার চরকা চালাইবেন আর ব্যাধির আসল কারণ বাহির কারয়া 
উহা দূর করবার উপদেশ দিবেন ও নিরর্থক ওষধ দিয়া রোগীকে আতি প্রশ্রয় 
দিবেন না। যখন বুঝিবেন যে, অকেজো ওষধ ব্যবহার করার পারবে” যাঁদ রোগণর 
মৃত্যু হয় তাহাতে পাঁথবীর ক্ষত হইবে না এবং তিনি কার্ষতঃ রোগীর প্রাত 
করুণাই দেখাইয়াছেন। 

(৯) *যখন ধনবান অর্থনাশ হওয়ার ভয় না কারয়া মনের কথা নিভয়ে 
অপরকে বাঁলবেন। 

(১০) যখন ধনী নিজের ধন চরকার কাজে লাগাইবেন, আর 'নজে স্বদেশশ 
দ্ুব্য বহার কাঁরয়া অপরকে উৎসাহত কাঁরবেন। 

(১১) অন্য যে কোন ভারতায়ের ন্যায়ই 'তিনিও বুঝবেন যে, এখন শোক, 
প্রায়শ্চিত্ত ও প্রার্থনা করার সময়। 

(৯২) যখন প্রত্যেক ভারতীয়ের মতই 'তাঁন বুধিবেন যে, ইংরেজকে দোষ 
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দেওয়া নিরর্থক । তাহারা আমাদের দোষেই আসিয়াছে, আমাদের দোষেই টিকিয়া 
আছে; আর আমরা যখনই আমাদের নিজেদের সংস্কার কাব, হয় তাহারা চলিয়া 
যাইবে, না হয় তাহারাও নিজেদের প্রকীতি বদল কারবে। 

(১৩) যখন সকলে বুঝবেন যে, শোকের অবস্থায় আমোদ প্রমোদ চলে না। 
যতদিন আমাদের এই অধঃপাঁতিত অবস্থা থাকবে, ততদিন হয় জেলে, না হয় 
নির্বাসনে থাকাই শ্রেয়ঃ। 

(১৪) যখন আমরা বুঝিব যে, জেলের বাহিরে থাকিয়া লোককে বুঝাইবার 
যে কাজ করিতেছি, আমি জেলে গেলে সে কাজ বন্ধ হইয়া যাইবে এরূপ ভাব 
সম্পূর্ণ ভ্রম। 

(১৫) যখন সকলে জানবেন যে, বন্তৃতা করা অপেক্ষা কাজ করা অনেক ভাল; 
যখন নিভরঁক ভাবে মনের কথা বলিয়া সকলে তাহার পাঁরণাম ভোগ করিতে প্রস্তুত 
থাকবেন এবং এইরূপ ভাবে কথা বলার দ্বারাই অপরের মনে দাগ কাটা যায়, 
এ কথা বাঁঝতে পাঁরবেন। 

(১৬) যখন সকল হন্দুস্থানীই বুঝিবেন যে, আমরা কম্ট সহ্য করিয়াই 
মুস্ত হইতে পাঁরি। 

(১৭) যখন সকলে ইহা বুঝিবেন যে, ইংরেজের সভ্যতাকে উৎসাহ দিয়া 
আমরা যে পাপ করিয়াছি, যাঁদ জাঁবনান্ত পযন্তি দ্বীপান্তরে আন্দামানে থাকিতে 
হয় তাহা হইলেও তাহা যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। 

(১৮) যখন সকলে একথা বুঝবেন যে, কোন জাতিই কষ্ট না কারয়া বড় 
হয় নাই। এমন কি যুদ্ধাদর ব্যাপারেও অন্যকে হত্যা করা নয়, কম্ট সহ্য করাই 
সত্যকার পরীক্ষা এবং সত্যাগ্রহের লড়াইয়ে ইহা আরও সত্য। 

(১৯) যখন সকলে বুঝবেন যে, “সকলে কারিলেই কাঁরব” এ প্রকার বলা 
না-করার ভান করার সমান। আমার যাহা ঠিক মনে হয় আমি তাহা করিব, অন্যরা 
যখন পথ দোঁখবে, তাহারাও কাঁরবে। যখন মুখের সামনে সংস্বাদু খাদ্য আসে 
তখন তাহা গ্রহণ কারবার পূর্বে কাহারও জন্য বাঁসয়া থাঁক না। জাতীয় উদ্যোগ 
প্রয়াস এবং দুঃখ ভোগ সংস্বাদু খাদ্য ভোজনের সমান। চাপে পাঁড়য়া কম্ট ভোগ 
আদৌ কন্ট স্বীকারই নয়। 

পাঠক-এ ত 'বরাট হুকুম। সকলে কখন এই সব কাঁরবে? 

সম্পাদক- আপনি আবার ভুল কারতেছেন। সকলে কী কাঁরবে ইহা লইয়া 
আপনার ও আমার কা দরকার 2 প্রত্যেকে প্রত্যেকের কর্তব্য পালন করূন। আম 
যাঁদ আমার কর্তব্য করি অর্থাৎ নিজের সেবা কার, আমি অন্যেরও পেবা করিতে 
পাঁরব। 

আপনার নিকট বিদায় লইবার পূর্বে আর একবার আপনাকে জানাইতে চাই 
থে: 

(১) সতাকার হোম-রুল বা স্বরাজ হইল স্ব-শাসন বা আত্ম-নিয়ল্ত্ণ। 

(২) উহার চাঁব সত্যাগ্রহ, আত্ম-বল বা প্রেম-বল। . 

(৩) এ বল সংগ্রহ করার জন্য সর্বপ্রকার স্বদেশশ গ্রহণ করা আবশাক। 
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(8) আমরা যাহা করিতে চাই, তাহা আমাদের কর্তব্য বোধেই কাঁরতে 
চাহিতেছি; যেহেতু আমরা ইংরেজদের বিরোধী বা যেহেতু আমরা প্রাতশোষ লইতে 
চাই, সেজন্য নয়। এইজন্যই ইংরেজ যাঁদ নুনের ট্যাক্স উঠাইয়া লয়, ষে ধন এ দেশ 
হইতে লইয়াছে তাহা যদি ফিরাইয়া দেয় এবং সকল হিন্দুস্থানীকে বড় বড় চাকার 
দেয়, সৈন্য সামন্ত সরাইয়া লয়, তাহা হইলেই কি আমরা উহাদের মিলের কাপড় 
পারব বা ইংরোজ ভাষা ব্যবহার কারব, অথবা উহাদের শ্প আমরা ব্যবহার 
কারতে থাকিব? তাহা নয়। লক্ষণীয় যে, তাহাদের প্রকৃতিতে এইগুলি ক্ষাতজনক 
এবং সেইজন্য আমরা তাহা চাহি না। 

ইংরেজদের সঙ্গে আমার কোন শন্রুতা নাই, কিন্তু তাহাদের সভ্যতার আম 
বরুদ্ধে। 

আমার মত হইল যে আমরা ইহার সত্যকার তাৎপর্য না বাঁবয়াই '্বরাজ' 
শব্দাট ব্যবহার করিয়াছি। আমি নিজে যেমন বুঝিয়াছি তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা 
কারয়াছি এবং আমার ধর্ম জানে যে, এই স্বরাজ লাভের জন্যই আমার সমস্ত 


জঈবন আজ উৎসগ্ঁকৃত। 


বাহ নির্দেশিকা 


কেন চট হেলথ) 





প্রথম ভাঙা 


মোহনদাস করমচটীদ গান্ধী 


১ 
মনষ্য দেহ 


মানুষের শরীরের বর্ণনা দেওয়ার আগে "স্বাস্থ্য, শব্দটির অর্থ বোঝা দরকার । 
স্বাস্থ্য বলতে বোঝায় দেহের স্বাভাবক, সহজ অবস্থা । যার দেহে কোন রোগ 
নেই, সে-ই স্বাস্থ্যবান । ক্লান্ত না হয়ে সে তার স্বাভাবক কাজকর্ম চাঁলয়ে যায়। 
এ ধরনের মানুষ সহজেই দিনে দশ থেকে বার মাইল হিতে পারে, শ্রান্ত না হয়ে 
সাধারণ কাঁয়ক শ্রম করার ক্ষমতা রাখে । সে সাধারণ সাধাঁসিধে খাদ্য হজম করতে 
পারে। 

যারা পুরস্কার প্রাতিযোগিতার জন্য লড়ে বা এঁ ধরনের শান্তমান, এই সংজ্ঞার 
মধ্যে তারা পড়ছে না। অপূর্ব দৈহিক শীল্তসম্পন্ন মানূষ মান্রেই যে স্বাস্থ্যবান 
হবে, এমন কোন মানে নেই। হয়তো সে কেবল তার মাংসপেশীকেই পুষ্ট করেছে 
এবং সম্ভবতঃ অন্য কিছুর বিনিময়েই। 

উপরে স্বাস্থ্ের ষে মানের কথা বলা হলো, মানুষের দেহ সেই লক্ষ্যে 
পনছোবে, এটাই প্রত্যাশিত। আর এজন্য মানুষের দেহ সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান 
থাকা প্রয়োজন । 

প্রাচনকালে কাঁ ধরনের শিক্ষাপদ্ধাতি প্রচলিত ছিল, তা ভগবানই জানেন। 
গবেষকরা এ বিষয়ে আমাদের কিছু বলতে পারেন, কিন্তু এ কিছুই। কিন্তু 
আমাদের সকলেরই এ দেশের আধাঁনক শিক্ষাধারা সম্পর্কে কিছ আভজ্ঞতা আছে। 
এই 'ীশক্ষাপদ্ধাতর সত্গে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কোন সম্পর্ক নেই। ফলে 
আমরা আমাদের নিজের নিজের শরীর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনাভজ্ঞ থাঁক। আমাদের 
নিজেদের গ্রাম এবং আমাদের নিজেদের ক্ষেত-খামার সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানেরও 
এ একই হাল। অপর দিকে, ষে সব 'জানসের সঙ্গে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের 
সম্পর্ক নেই, তা নিয়ে আমাদের ষথেমন্ট শেখানো হয়। আম এ কথা বলাছি না যে, 
এ জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। 'কল্তু প্রত্যেক কিছুরই একটা 'িজস্ব স্থান আছে। সব 
প্রথম আমাদের নিজের নিজের শরীর, নিজের ঘরবাড়ী, আপন গ্রাম ও তার 
পাশ্ববিতাঁ অগ্চল, সেখানে ষে সব শস্য জন্মায় সে সব ফসল সম্বন্ধে যথেষ্ট 
সানতে হবে-তারপর অন্য কিছু জানার চেষ্টার কথা উঠবে। এই প্রাথমিক জ্ঞানের 
উপর 'ভীত্ত করে আর্জত ব্যাপক সাধারণ জ্ঞানই কেবল মানৃষের জীবন সহজ 
করতে পারে। 

প্রাচীন দাশশীনকরা বলেছেন, মান্যষের দেহ পণ্ট ভূতে তৈরী । এগুলি হলো 
ক্ষিতি, অপৃ, তেজ, মরুং, ব্যোম। 

মানুষের সব কাজই মনের দ্বারা চাঁলিত। সহায়ক রূপে রয়েছে দশাট হীল্দয়। 
তার মধ্যে পাঁচাট কর্মোন্দুয়, যথা, হাত, পা, মুখ, গৃহ্যদেশ, জননোন্দিয়; আর 
পাঁচটি স্পশেণন্দ্ুয়, যথা, চোখ, কান, নাক, জিভ ও স্বক। মনের কাজ মনন চিন্তন। 


৭0 গান্ধী-রচনাসম্ভার 


কেউ কেউ একে একাদশ হীন্দ্রিয় বলেন। যাঁর এই সব কট ইন্দ্রিয় ও মন সম্পূর্ণ 
পারস্পারক সহযোগিতায় কাজ করে, তানই সস্থ। 

মানুষের দেহ-যন্দ্ের আভ্যন্তরীণ কার্ধপাঁরচালন ব্যবস্থা চ্ংকার। মানুষের 
দেহ বিশবন্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র প্রাতিরূপ। যা নেই ভান্ডে তা নেই ব্রন্মাণ্ডে। এ জন্যই 
দার্শানকের সত্র হল, মানুষের দেহভাণ্ডে সমগ্র ত্রন্মাণ্ডের প্রাতফলন। 

এ থেকেই বোঝা যায় যে আমাদের নিজেদের দেহ সম্বন্ধে জ্ঞান যাঁদ 'নর্ভূল 
হয়, আমরা 'বিশ্বকেও জানতে পারব। কিন্তু এমন ক সর্বশ্রেষ্ঠ ডান্তার, হাকিম 
ও বৈদ্যরাও এই সম্পূর্ণ জ্ঞান অজর্নে সক্ষম হন না। একজন সাধারণ মানুষের 
পক্ষে তা আকাঙ্খা করা তো দম্ভ করার সামিল। এখনো কেখ এমন ঘল্নু উদ্ভাবন 
করতে পারেন নি, যা মানুষের দেহ সম্বন্ধে যে কোন তথ্য সংবাদ 'দতে পারে। 
বিজ্ঞানীরা দেহের ভিতরে ও বাইরে যে সব কার্যকলাপ চলছে, তার চিত্তাকর্ষক 
বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু কিসে যে চাকা ঘুরছে, তা কেউ বলতে পারেন না। কেন 
মৃত্যু হয় বা কোথা থেকে তা আসে কে ব্যাখ্যা করবেন? কেই বা মৃত্যুর [দিনক্ষণ 
নিয়ে ভাবষ্যদ্বাণী করতে পারেন ঃ সংক্ষেপে ব্যাপারটা এই দাঁড়াচ্ছে-মানূষ অসংখা 
পড়াশোনা করে ও লিখে এ কথাটাই বুঝতে পেরেছেন ষে কত কম তাঁর জ্ঞান! 

মনষ্য-যন্তের সংম্ঠু পারচালনা নিভ'র করছে 'বাতিশ্ন আন.সাঁঙ্গক উপাদান 
ও অঙ্গের সুসমজ্ঞস কার্যকলাপের উপর । এই সব কিছু যাঁদ নিয়ম শৃঙ্খলায় 
চলে যন্তের গাঁতিও স্বচ্ছন্দ হয়। অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গগ্ীলর একাঁটও বকল হয়ে 
পড়লে এ থেমে যায়। উদাহরণ স্বরূপ, হজম শান্ত নম্ট হয়ে গেলে গোটা দেহই 
কেমন শাথিল হয়ে পড়ে । কাজেই, যান গরহজম ও কোম্ঠকাঠিন্যকে খুব হালকা- 
ভাবে নেন, তিনি স্বাস্থবিধির ক-খ-গ জানেন না। এই দুইটিই হলো অসংখ্য রোগ 
ব্যাধির মূল কারণ। 

এর পরেই যে প্রশ্নটি আমাদের সবচেয়ে বেশ মনোযোগ দাবী করে, তা হচ্ছে : 
মানুষের দেহের উপযোগতা কশ। পাঁথবীতে যে কোন জিনিসেরই ব্যবহার ও 
অপব্যয় করা যায়। দেহ সমন্ধেও এ একই কথা । আমরা যখন স্বার্থপর উদ্দেশ্যে, 
বা আত্মচরিতার্থ করতে কিংবা অপরের ক্ষতি করার জন্য এই দেহকে কাজে লাগাই, 
আমরা এর অসদ্ব্যবহারই করি। 'কন্তু আমরা যাঁদ আত্মসংযম কার এবং 
সারা বিশ্বের সেবায় নিজেদের উৎসর্গ কার, এই দেহের সংপ্রয়োগ ঘটে। মানুষের 
আত্মা হলো [বশ্জনখন প্রকাতি বা ঈশ্বরের অঙ্গ বিশেষ। এই যোগস্মত্র, এই সম্বন্ধ 
উপলাব্ধ করার জন্য যখন আমাদের সকল প্রচেম্টা ধাবিত হয়, দেহ আত্মার 
বাসোপযোগী মন্দির হয়ে ওঠে। | 

দেহকে ময়লার খাঁন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। উপয্স্ত পারপ্রোক্ষতে দেখলে 
এট আদৌ আঁতশয়োন্ত নয়। তবে দেহ যাঁদ কেবল তা-ই হতো, তা হলে আর 
দেহের যর করার জন্য এত কম্ট করার কোন হুক্তিই থাকতো না। কিন্তু এই 
তথাকথিত ময়লার খনির যদি সন্্যবহার করতে হয়, আমাদের প্রথম কর্তব্যই 
হলো, দেহ পাঁরচ্ছন্ব করা ও একে সমস্থ মজ.বত রাখা। দামী প্রস্তর ও সোনার 
খাঁনরও উপরটা দেখতে সাধারণ মাঁটর মত। তলায় সোনা ও দামী প্রস্তর রয়েছে, 


স্বাস্থ্য নিরদশিকা ১ 


এই খবরটুকুই খানর ভিতরের সম্পদ আহরণে মানুষকে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ও 
বৈজ্ঞানিক শ্রীতিভা 'বানয়োগে প্রলুব্ধ করে। ঠিক তেমনই, আত্মার মাঁনদর অর্থাৎ 
মানুষের দেহকে মজবুত রাখতে আমরা যত ক্লেশই নিই না কেন, তা যথেম্ট হতে 
পারে না। 

মানুষ পাথবীতে আসে পাঁথবীর খণ পাঁরশোধ করতে; অর্থং ঈশ্বরের ও 
(বো তাঁর মধ্য 'দয়ে) তাঁর সান্টর সেবা করতে। সামনে এই দৃ্টভঙ্গী রেখে 
মানুষ তার দেহের আভভাবক হিসাবে আচরণ করে। দেহ যাতে তার সাধ্যমত 
সেবাদর্শ পালনে সমর্থ হয়, সেজন্য তার উপযুক্ত যত্র নেওয়া মানুষের কতব্য। 


৮ং 
বায় 


জল ছাড়াও মানুষ অল্প কশদন বাঁচতে পারে, কিংবা 'িবনা খাদ্যে আরো বেশন 
দন: কিন্তু বায়ু ব্যাতরেকে এক মুহূর্তও নয়। সেজন্যই প্রকীতি আমাদের চারাঁদকে 
খায় দিয়ে ঘিরে রেখেছেন, যাতে িবনা আয়াসেই আমরা তা পেতে পারি। ও 

আমরা নাক দিয়ে ফুসফসে বাতাস টেনে নিই। ফুসফুস এক ধরনের হাপরের 
মত কাজ করে। আমরা প্রকৃতির যে বাতাসে নিঃশ্বাস নিই, তার মধ্যে একাট 
শীবন-প্রদ উপাদান রয়েছে-সে গ্যাস হলো আক্মজেন। আর নিঃশ্বাসের মধ্য 'দিয়ে 
যে বাতাস ছেড়ে দিই, তার মধ্যে রয়েছে 'বিষান্ত গ্যাস। আমরা যাঁদ এ বষাল্ত গ্যাস- 
গুলিকে সঙ্গে সঞো ছাঁড়য়ে পড়ে প্রাকীতিক বায়ূমণ্ডলে মিশে যেতে না দই, এগুলি 
আমাদের মৃত্যু ঘটাতে পারে। এজন্যই দরকার উপযুস্ত হাওয়া খেলার ব্যবস্থা । 

বায়ু ফুসফসের 1ভতরে রক্তের ঘাঁনষ্ঠ সংযোগে আসে এবং রক্তকে পারশহ্্ধ 
করে। অনেক লোকই শবাস-প্রশ্বাস নেওয়ার কৌশলাট জানে না। এই ন্ট তাঁদের 
রক্তের উপযুস্ত পারশোধনে বাধা ঘটায়। কিছ লোক আছে, যারা নাক 'দয়ে না 
নিয়ে মুখ দিয়ে বাতাস টানে। এটা একটা বদ অভ্যাস। প্রকৃতি মানুষের নাক এমন- 
ভাবে সাঁন্ট করেছেন যে বায়ু যখন ভিতরে ঢোকে, নাক একটা ফল্টারের মত 
কাজ করে এবং বায়ূকে উষ্ণ করে। আর যারা মুখ দিয়ে বাস নেয়, তাদের ক্ষেত্রে 
বায়ুমণ্ডলের বাতাস প্রাথমিক শোধন ব্যতিরেকে ও তাঁপত না হয়েই ফুসফুসে 
গিয়ে পেশছোয়। কাজেই যারা কীভাবে *বাস নিতে হয় জানে না, তাদের উচিত 
*বাস প্রশ্বাসের ব্যায়াম করা। এ ব্যায়াম শেখা যেমন সহজ, তেমান দরকারাঁও। 
আম 'বাভল্ন আসন বা ভঙ্গখ গনয়ে আলোচনা করতে চাই না। তা বলে আম 
একথা বলাছ না যে এগুলি গুরত্বপূর্ণ বা প্রয়োজনীয় নয়। তবে আমি এ ব্যাপারেই 
জোর দিতে চাই যে সৃনিয়ন্দিত বাঁধাধরা জীবন যাপন করতে পারলে বহু ভঙ্গীর 
আসন বা ব্যায়াম অন্ধ্যান ও অনুশগলনের প্রয়োজন হাস পায়। যে কোন স্বচ্ছন্দ 
ভঙ্গ, ধা নাক 'দয়ে আমাদের শবাস টানা স্ানাশচত করে ও অবাধে বক্ষোদেশের 
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সম্প্রসারণ ঘটায়, আমাদের পক্ষে তা-ই যথেল্ট। 

আমরা যাঁদ শন্ত করে মুখ বন্ধ রাখ, সে ক্ষেত্রে নাক দয়েই শ্বাস প্রশ্বাস 
নিতে হয়। আমরা যেমন প্রত্যহ সকালে মুখ ধুই, তেমান নাকও পাঁরজ্কার করা 
উাঁচত। পাঁরজ্কার জল, ঠাণ্ডা বা ঈষদুফ- এজন্য সবচেয়ে উপকারী । এই জল কাপে 
বা হাতের তালুতে নিয়ে এক নাক 1দয়ে টানতে হবে, অন্য নাক তখন বন্ধ থাকবে; 
তারপর বন্ধ নাক খুলে সেখান দিয়ে জল বার করে ?দতে হবে, সে সময় আবার 
প্রথম নাকটি বন্ধ রাখতে হবে। যাতে না কোনরকম অস্বাঁস্ত ঘটে, সেভাবে ধীরে 
ধীরে এই প্রক্রিয়া চালাতে হবে। নাকের পছন দিকটা, ন্যাশোফেরিনক্স নামে যা 
পাঁরচিত, সেখানটা সাফ করার জন্য মুখ দিয়ে জল বার করে দিতে হবে বা এমন 
কি গিলে ফেলতে হবে। 

আমরা যে বায়ু শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে টেনে নিই, তা যাতে বিশুদ্ধ, মুত 
বায় হয়, তা ?নশ্য়ই আম।দের দেখতে হবে। এজন্য তারকাখাচত মুস্ত আকাশ 
তলে ঘুমোনোর অভ্যাস করা ভালো । ঠান্ডা লেগে যাবার ভয় মন থেকে দূর করে 
দিতে হবে। গায়ে বেশ ভালো ভাবে ঢাকা 'দয়ে রাখলে ঠান্ডা লাগবে না। তবে 
কখনো ঢাকা গলার ওপরে ওঠানো ঠিক নয়। মাথায় ঠান্ডা লাগছে বলে যাঁদ মনে 
হয়, আলাদা কাপড়ের টুকরো 'দয়ে মাথা ঢাকা দেওয়া ফেতে পারে । তবে শ*বাস- 
প্রবাসের পথ অর্থাৎ নাক ঢাকা দিতে নেই। 

শুতে যাওয়ার আগে দিনের পোষাক বদলে ঢিলে নৈশ পোষাক পরে 'নতে হয়। 

ত কি, যে চাদর ঢাকা ?দয়ে ঘুমোয় রাত্রে তার কোন পোষাকেরই দরকার করে 
করে না। অবশ্য দিনের বেলায়ও খুব আঁটসাট পোষাক পরা এাঁড়য়ে যাওয়া ভালো । 

আমাদের চারাদকে বায়ূমন্ডল, সেখানে বাতাস সব সময বিশুদ্ধ হয় না-বা 
সব দেশে সনানও নয়! দেশ বাছাই করা সব সময় আমাদের হাতে থাকে না; কিন্তু 
উপয্ত এলাকায় উপয্স্ত ঘর বাছা কিছুটা আমাদেরই উপর নিভর করে। সাধারণ 
নিয়ম হলো, যে অণ্ল খুব জনাকীর্ণ নয়, সেখানে বাস করা এবং ঘরে যাতে ভালো 
আলো বাতাস খেলে, তার ওপর জোর দেওয়াই কাম্য। 


৩ 
জল 


বায়ুর পরেই জলের প্রয়োজন মানুষের জাঁবনে। বায়; ছাড়া আমরা অল্প ক' 
মানটের বেশী যেমন বাঁচতে পারি না, ঠিক তেমনি বিনা জলে স্বষ্প ক" দিনের 
বেশী বাঁচা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সেজন্যই, প্রকৃতি বায়ুর মতই জলও 
আমাদের প্রচুর 'দিয়েছে। যেখানে জল নেই, সেরকম অনূর্বর মাটিতে মানুষ বাস 
করতে পারে না। মরুভঁমর 1বস্তীর্ণ অণ্চল সম্পূর্ণ জনবসাঁতহীন অবস্থায় পড়ে 
রয়েছে। 

সুস্থ থাকার জন্য প্রত্যেকের ২৪ ঘন্টার মধ্যে ৫ পাউন্ড করে জল বা অন্য 
জলীয় খাদ্য পান করা উঁচত। পানীয় জল অবশ্যই বিশুদ্ধ হওয়া চাই। অনেক 
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জায়গায় বিশুদ্ধ জল পাওরা কঠিন। কৃপের জল পান করার মধ্যে সর্বদাই ঝ*কি 
থাকে। অগভীর কূপ এবং এমন কি গভীর কৃপ, যেখানে তলায় জলের স্তর 
পর্যন্ত পড় রয়েছে এদের জল পানীয় হিসাবে ব্যবহারের পক্ষে সম্পূর্ণ 
অনুপয্বস্ত। মুশাকল হলো কি, জলের চেহারা, এমন কি তার স্বাদ থেকেও জলের 
বিশুদ্ধতা বোঝা যায় না। যে জল দেখতে ও স্বাদে সম্পূর্ণ অ-ক্ষতিকর, তাও 
বিষের কাজ করতে পারে। অজানা কপ থেকে বা অপাঁরাঁচতের গৃহে জল পান 
না করার যে প্রাচীন প্রথা ছিল, তা অনুসরণযোগ্য। 

বাংলা দেশে প্রায় সব বাঁড়র সন্গেই সংলগ্ন একটা করে কাঁচা পুকুর রয়েছে। 
নিয়ম হিসাবেই এ সব পুকুরের জল পানের অনুপযোগী । নদীর জলও প্রায় 
ক্ষেত্রেই পনের যোগ্য নয় বিশেষ করে যেখানে নৌ পরিবহণ চলাচল করে বা 
যেখানে নদী কোন বড় সহরের পাশ 'দয়ে বয়ে যায় ও সে সহরের ড্রেন ও 
পয়ঃপ্রণালীর জল এসে নদীতে পড়ে। 

আমি জানি, ধা বললাম, তা সত্বেও লক্ষ লক্ষ মানুষকে অবিশৃদ্ধ জল বলে 
আম যা বোঝাতে চেয়োছ, সেই জলই পান করতে হয়। কিন্তু তার অর্থ এই নয় 
যে এ দৃষ্টান্ত অনুসরণযোগ্য। প্রকৃতি আমাদের জীবনীশীন্তর পর্যাপ্ত ভাণ্ডারের 
জোগান দিয়েছে । এ "না হলে, মানুষ নিজের ভুলে ও স্বাস্থ্যাবাধ লঙ্ঘনের ফলে 
বহু দিন আগেই পাথবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। 

এ ক্ষেত্রে আমাদের আলোচ্য কেবল স্বাস্থ্য রক্ষায় জলের ভূমিকা নিয়ে । যেখানেই 
জলের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে আমাদের সন্দেহ থাকবে, পানের আগে সে জল ফুটিয়ে 
নেওয়া উাচিত। কার্যতঃ তা হলে দাঁড়াচ্ছে যে প্রত্যেকেরই সঙ্গে পানীয় জল নিয়ে 
চল।/ফেরা করা উচিত। এ দেশে বহু নিষ্ঠাবান হিন্দু ধর্মীয় সংস্কার বশতঃ ভ্রমণ- 
কালে জলই পান করেন না। 'নশ্চয়ই, ধর্মের নামে সংস্কারবদ্ধ মানুষ যা করে 
থাকেন, সংস্কারমূত্ত মানুষ স্বাস্থ্যের জন্যই তা করতে পারেন। 


৪ 
খাদ্য 


এটা সত্য যে মানুষ বায়ু ও জল ছাড়া বাঁচতে পারে না। তেমান যা দেহকে 
প্‌স্ট করে, তা হলো খাদ্য। এজন্য চাঁলত কথায় বলে, খাদ্যই জীবন। 

খাদ্কে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; নিরামিষ, আমিষ ও মিশ্র। আমষ 
খাদ্যের মধ্যে পড়ে হ'স-মূরগাী-পাখী ও মাছ। দুধও পশুজাত, কাজেই তা কোন 
মতেই পুরোপ্ঁর নিরামিষ খাদ্য তাঁলকার অন্তভূরন্ত হতে পারে না। দুধ, মাংস 
খাওয়ার উদ্দেশ্যই বহুলাংশে পূরণ করে। 'চাকৎসাশাস্তের ভাষায় দুধকে পশুজ 
খাদ্যের শ্রেণীভুন্ত করা হয়েছে। তবে সাধারণ অনাভজ্ঞ মানুষ তা মনে করে না। 
অপর পক্ষে, তাদের ধারনায় ডিম হচ্ছে মাংসজাত খাদ্য। প্রকৃত বাস্তবে কিন্তু তা 
ঠিক নয়। আজকাল ফলহণশীন ভিমও উৎপন্ন হয়। মোরগের কাছে মুরগণীকে যেতে 
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দেওয়া হয় না, তবু সে মুরগী ডিম দেয়। এই ফলহাীন ডিম ফুটে কখনো বাচ্ছ। 
বেরোয় না। কাজেই যিনি দুধ খেতে পারেন, তাঁর এই ফলহান ডিম খাওয়ায় 
আপাত্ত থাকা উাঁচত নয়। 

চাকংসাশাস্ত্ের আভমত প্রায় সর্বাংশে মিশ্র খাদ্য তালিকার অনুকূলে । অবশ্য 
এক শ্রেণীর লোকের সংখ্যা ব্লমশঃ বাড়ছে, যাঁদের দৃঢ় আভমত হলো যে শারীর 
বিদ্যার যান্ত মানুষের নিরামিষাশশ হওয়ার পক্ষে । তার দাঁত, তার পাকস্থলা, 
তার অন্্র প্রভৃতি সাক্ষ্য দিচ্ছে, প্রকীতি মানুষকে 'নরা'মষাশী করেই সৃষ্ট করেছে। 

শস্যদানা, ডাল, ভোজ্য মূল, আল, কন্দ, পাতা ছাড়াও নিরামিষ খাদ্য তাঁলকার 
মধ্যে রয়েছে টাটকা ও শুকনো ফল। শুকনো ফল বলতে বোঝায় বাদাম, পেস্তা, 
আখরোট প্রভীত। 

আমি সব সময়ই পুরো নিরামিষ খাওয়ার পক্ষে । তবে আভিজ্ঞতা থেকে আম 
শিখেছি যে সম্পূর্ণ সুস্থ সবল থাকতে হলে নিরামষ খাদ্য ত।ঁলকায় দুধ ও 
দুধ থেকে তৈরী দৈ, মাখম, ঘন প্রভীতিও অন্তভূ্ত করা উঁচত। গোড়ায় আমার 
যে ধারণা ছিল, এটা তা থেকে যথেষ্ট সরে আসা বোক। আম ছ' বছর 
আমার খাদা তালিকা থেকে দ্ধ বাদ দিয়ে রেখোছিলাম। এ অময় সেজন্য 
আমার কিছু খারাপ লাগত না। কিন্তু ১৯১৭ সালে, আমার অজ্ঞতার জনাই 
প্রচন্ড আমাশা রোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হযে পাঁড়। দেহ আমার আঁস্থ- 
চর্মসার হয়ে পড়ে । তবুও আম প্রবলভাবে কোন ওষুধ খেতে অস্বীকৃতি জানাই; 
নমান জেদের সহ্গে দুধ বা মাখন দুধ খেতে আপান্ত কার। কিন্তু কিছুতেই আর 
আমার শরীর স।বহুল না, বিছানা ছাড়ার মত শান্ত পাচ্ছিলাম না। দুধ খাবো 
না দলে আমার প্রাতিজ্ঞা ছিল। একজন চিকিৎসক বন্ধ আমাকে বোঝালেন যে 
আম যখন প্রতিজ্ঞা নিয়োছলাম, আমার মনে গরু ও মোষের দ:ধের বিষয়ই ছিল 
এবং তা-ই সম্ভব। তা হলে এ শপথের জন্য ছাগলের দুধ খেতে বাধা কোথায় ? 
আমার স্ত্রীও তাঁকে সমর্থন করলেন। আমি নতি স্বীকার করলাম। সত্য কথা 
বলতে ক, যে দুধ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে, শপথ নেওয়ার সময় তার মনে কেবল 
গরু ও মোষের দুধ থাকলেও, তার ক্ষেত্রে দুধ পান 'নাঁষদ্ধ হওয়াই উচিত । সব 
পশুর দুধই কার্যতিঃ এক, যাদও ক্ষেত্র বিশেষে দুধের উপাদানের অনুপাতের মধ্যে 
তারতম্য থাকতে পারে। কাজেই বলা যায়, আম মান আক্ষারক অর্থে শপথ 
রেখোছি, নাঁতিগতভাবে নয়। সে যাই হোক, সঙ্গে সঙ্গে ছাগলের দুধ দোওয়া 
হলো এবং আমি তা পান করলাম। আম যেন নতুন জীবন ফিরে পেলাম। আম 
প্রুত সেরে উঠতে লাগলাম এবং শীঘ্রই বিছানা ছাড়তে পারলাম। এজন্য এবং 
আরো কয়েকবার অনুরূপ অভিজ্ঞতা থেকে, আম সম্পূর্ণ নিরামিষ খাদ্য তালিকায় 
দুধ যোগ করার আবশ্যকতা স্বীকার করে নিতে বাধা হয়োছ। তবে আমার এ 
বেশবাসও আছে যে, বিশাল সব্জী রাজ্যে নিশ্চয়ই এমন উপকরণও রয়েছে, যা, 
দুধ, ও মাংস থেকে আমরা যে উপাদান পাই, সেই প্রয়োজনীয় উপাদানই যোগান 
দিতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে দূধ ও মাংসের নৌতক ও অন্য ষে ব্ুটি, তা থেকে 
মস্ত । 
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আমার মতে, দুধ ও মাংস খাওয়ায় 1নশ্চয়ই দোষ হয়। মাংস পেতে হলে 
জীব হত্যা করতে হয়। আর, আমাদের শৈশবে মায়ের দুধ ছাড়া আমরা নিশ্চয়ই 
আর কোন দুধ পাবার আধকারী নই। তা ছাড়াও অর্থাং নোতক বাধা ব্যতীতও 
নিছক স্বাস্থাবাঁধর দিক থেকেও কিছু অস্বীবধা রয়েছে। দুধ ও মাংস, দু-ই 
যে জীব থেকে পাই, সঙ্গে সঙ্গে তার যা খত বা গলদ, তাও দুধ ও মাংসে বতায়। 
গৃহপা?লত গবাদি পশু কদাচিং সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যবান হয়। মানুষের মতই তারাও 
অসংখ্য রেগে ভোগে । যেখানে গবাদর মাঝে মাঝে স্বাস্থ্য পরণীক্ষার ব্যবস্থা 
থাকে, সেখানেও এই সব রোগের অনেকগুীলই তাচ্ছিল্য করা হয়। তা ছাড়া, 
ভারতের সব গবাদি পশুর স্বাস্থ পরীক্ষা একটা অসম্ভব ব্যাপার- অন্ততঃ 
এখানকার মত তো বটেই। আম সেবাগ্রামে একটা ডেয়ারী চালাচ্ছি। আম সহজেই 
চাকংসক বন্ধুদের কাছ থেকে সাহায্য পেতে পারি। তবু আম 'িশ্য় করে বলতে 
পারে না, সেবাপ্রামে ডেয়ারীর সব গবাঁদরই স্বাস্থ্য ভালো। আবার. অন্যাদকে এমনও 
হয়েছে যে প্রত্যেকেই যে গরুটিকে স্বাস্থ্যবতী বিবেচনা করলো, আসলে তার 
ষক্ষমা রয়েছে বলে দেখা গেল। এই রোগ নির্ণয় হওয়ার আগে পযন্ত এ গরুর 
দুধ নিয়মিতভাবে আশ্রমে ব্যবহৃত হয়েছে । আশ্রমে প্রাতিবেশী অণ্চলের চাষীদের 
কাছ থেকেও দুধ পনওয়া হয়। তাদের গরুগুলির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় 'ন। 
দুধের কোনও 'নাঁদ্ট নমুূনা-_খাওয়ার পক্ষে নিরাপদ 'কি নরাপদ নয়, তা 'স্থর 
করা কঠিন। দুধ ফোটালে যেটুকু যা নিরাপত্তার আশ্বাস মেলে তাতেই আমাদের 
সন্তুষ্ট থাকতে হয়। আশ্রমই যাঁদ নিজেদের সব গরুর পুরো স্বাস্থ্য পরাক্ষা করার 
গ্যারান্টি দিতে ও ডেয়ারজাত খাদ্য দ্রব্যের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হতে 
না পারে, তা হলে অন্যন্ যে পারাস্থাতি আরও ভালো হবে, সে সম্ভাবনা কমই। 
দুগ্ধবতী গবাঁদ সম্বন্ধে যা কথা, মাংসের জন্য যে সব প্রাণ হত্যা করা হয়, 
তাদের ক্ষেত্রে তো তা আরও অনেক বেশী প্রযোজ্য। সাধারণ ভাবে বলতে গেলে 
বলতে হয়, মানুষ এসব বিপদ, ঝাঁক এড়াতে নিছক ভাগ্যের উপর নিভ'র করে 
চলছে। সে যে নজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খুব চিন্তিত তা তাকে দেখে মনে হয় না। 
সে নিজেকে ডান্তার, বৈদ্য, হাঁকমে ঘেরা চিকিংসারূপ দুর্গে সম্পূর্ণ নিরাপদ 
বলে জ্ঞান করে। তার প্রধান উদ্বেগ উৎকণ্ঠা হলো, কী করে সম্পদ লাভ করতে ও 
সমাজে মর্যাদা পেতে হয়। এই চিন্তাই বাকী সব কিছুকে আচ্ছন্ন করে রাখে। 
কাজেই, যতাঁদন না কোন নিঃস্বার্থ 'িবজ্ঞানী ধৈর্য সহকারে গবেষণা করে দুধ ও 
মাংসের কোন সব্জী-ীবকল্প আ'বি্কার করছেন, ততদিন মানুষ মাংস ও দুধ 
খেয়ে যাবে। 

এখন মিশ্র খাদ্য তাঁলিকাটা 'বিচার করে দেখা যাক। মানূষের খাদ্য দরকার, 
কারণ খাদ্যই দেহের পুষ্টি সাধনে এবং নিত্য যে ক্ষয় হচ্ছে, তা পূরণের জন্য পেশন 
গঠনের উপাদান জোগাতে পারে। খাদ্যের মধ্যে আরো কিছ থাকা দরকার, যা 
শান্তি জোগাবে,_যা চার্ব, কয়েক ধরনের লবণ-এবং মল হিসাবে অসার পদার্থ 
বেরিয়ে যাওয়ায় সহায়তা করে, এরকম অপাচ্য উপাদান জোগাবে। প্রোটিন মেলে 
দুধ, মাংস, ডিম, ডাল ও বাদাম থেকে। দুধ ও মাংসে যে প্রোটন 
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থাকে, যাকে বলা হয় জৈব প্রোটিন, তা সহজে পাঁরপাক করা যায়, শোঁণতে পাঁরণত 
হয়। সব্জি প্রোটিনের চেয়ে তা বেশী মূল্যবান। দুধ- মাংসের চেয়েও ভালো । 
চিকৎসকগণ বলেন, যে ক্ষেত্রে মাংস পাঁরপাক হচ্ছে না, দুধ খুব সহজেই হজম 
হয়। নিরামষাশীদের পক্ষে দুধই একমান্ন উপকরণ, যার মধ্যে জৈব প্রোটিন রয়েছে; 
এজন্য তাঁর খাদ্য তআলকায় দুধ গুরুত্বপূর্ণ উপাদ্দান। কাঁচা ডিমে প্রোটিন অন্য 
সব প্রোটিনের চেয়ে সবচেয়ে সহজে হজম করা যায়। 

1কন্তু প্রত্যেকেরই দুধ খাওয়ার সংগতি থাকে না। এবং দুধ সব জায়গায় 
পাওয়াও যায় না। দুধ সম্বন্ধে আম এখানে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানাতে 
চাই। সাধারণ ?িব*বাসের বপরীতটাই সত্য মাঠা তোলা দ:ধ অত্যন্ত দামী খাদ্য 
উপাদান। কখনো কখনো এ এমনি দুধের চেয়েও বেশী উপকারী থলে প্রমাণিত 
হয়ে থাকে । দুধের প্রধান কাজ হলো পেশী গঠন ও দেহে ক্ষর পূরণের জন্য জৈব 
প্রোটন সরবর।হ। মাঠা বা সর তুলে নিলে আধাঁশকভাবে চার্ব চলে গেলেও প্রোটিন 
উপাদানের আদৌ কোন হেরফের হয় না। তাছাড়া, মাঠা তোলার যে সব যন্ত্রপাতি 
পাওয়া যায়, তা দিয়ে দুধ থেকে চার্বর সবট। সাঁরয়ে নেওয়া যায় না। যাতে তা 
সম্ভব হয়, সে ধরনের কোন যন্ধ উদ্ভ।ঁবত হওয়ারও কোন সম্ভাবনা 'নেই। 

দেহের পক্ষে মাত। তোলা বা এমাঁন দুধ ছাড়াও আরো ?কছু দরকার । আম তণ্ডুল- 
জাতীয় খাদ্যশস্_গম, চাল. জোয়ার, বজরা প্রভীতিকে দ্বিতীয় স্থান দিই। এগুলি 
প্রধান খাদ্য। অবশ্য ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে প্রধান উপাদান 1হসাবে ভন্ন ভিন্ন তণ্ডুল- 
জ]তীয় খাদ্যশসা বাবভৃত হয়। অনেক জায়গায়ই আবার একসঙ্গে একাধিক খাদ্য 
শস্য লোকে খেয়ে থকে: যেমন, সামান্য পাঁরমাণ গম, বজরা ও চাল প্রায়ই একসঙ্গে 
পাঁরবেশন করা হয়। তবে দেহের পহাষ্টর জন্য এই মিশ্র খাদ দরকার করে না। বরং 
এই মিশালী খাদা খাওয়ার জন্য পাঁরমাণ ঠিক রাখা কাঠন হয়ে পড়ে। পাঁরণামে 
হজম শান্তর উপর আতিরিস্ত চাপ পড়ে। এইসব নানান ধরনের খাবার প্রধানতঃ 
শ্বেতসার জোগায়_কাজেই একসঙ্গে একটি খাওয়াই ভালো। গমকে খাদ্যশস্যের 
রাজা বলা যেতে পারে। আমরা পাঁথবীর মানচিত্রের দিকে তাকালে দেখবো গমই 
প্রথম স্থানাধকারণ। সবাস্থ্য রক্ষার দক থেকেও, আমরা যাঁদ গম খাই, চাল ও অন্য 
সব খাদ্যশস্যের আর দরকার হয় না। অবশ্য যাঁদ গম না পাওয়া যায় এবং জোয়ার 
ইত্যাদ অপছন্দের দরুণই হোক বা হজম করায় অসুবিধার কারণে খাওয়া সম্ভব 
না হয়, সে ক্ষেত্রে চাল খেতে হয়। 

এই খাদ্যশস্য দানা ভালোভাবে পাঁরন্কার করে জাঁতাকলে গঠড়য়ে নিতে 
হবে; এবং তাতে যে আটা হবে, তা তেমনিই ব্যবহার করা উচিত। চালনি "দিয়ে 
তা ছাঁকার দরকার নেই। কারণ তা করতে গেলে ভা বা খোসা-যা নানা লবণ ও 
ভিটামিনে বেশ পাঁরপূর্ণ এবং প্যান্টর দিক থেকে যে দুটি উপাদানই সবচেয়ে 
দরকারী, তা দূর হওয়ারই সম্ভাবনা । খোসা মোটা উপাদানও জোগায়, যার সাহায্য 
পেট খোলনা হয়। চালের দানা খুব ভঙ্গুর, সেজন্যই প্রকীতি তাকে একাঁট বাঁহরাবরণ 
বা ঢাকা 'দিয়েছে। এটা ভক্ষ্য নয়। এই অভঙ্ষ্য অংশ থেকে চালকে বিচ্ছিন্ন করার 
জন্যই ভানা প্রয়োজন। ভানাই এমন হওয়া উচিত, যা কেবল চালের দানার বাইরের 
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ঢাকাটাই অপসারণ করার পক্ষে যথেষ্ট হয়, তার বেশ নয়। 'কন্তু কলে ভানাই 
কেবল ঢাকাটাই বিচ্ছিন্ন করে না, চালের খোসাও ছাঁড়য়ে নিয়ে চাল মসৃণ করে। 
মস্‌ণ চালের জনাপ্রয়তার যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, তার কারণ হলো, এই মস্‌ণতা 
চাল মজুত রাখার সহায়ক। খোসা খুব মিম্টি এবং অপসারণ করা না হলে কতক- 
গুলি পোকামাকড় সহজেই আকৃষ্ট হয়ে ক্ষতি করে। খোসা বাদ মসৃণ চাল ও গম 
আমাদের প্রায় বিশ্হদ্ধ শ্বেতসার জোগান দেয়। খোসা ছাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য 
শস্যের দরকারী কতকগুলি উপাদান নম্ট হয়ে যায়। চালের এই খোসা ভূঁষ 'হসাবে 
'বাক্রি হয়। চাল ও গমের ভুূষ রাঁধা যায় ও তা খাওয়া চলে। তা 'দয়ে চাপাটি 
বা পিঠাও হয়। সম্ভবতঃ চালের চাপাটি এমাঁন ভাতের চেয়ে আরো সহজে পাঁরপ।ক 
হয় ও তা অপেক্ষাকৃত কম খেলেই পারতৃপ্তি ঘটে। 

আমাদের অভ্যাস হচ্ছে, খাওয়ার আগে প্রাতাট চাপাঁটি সবজি বা ডালের ঝোলে 
ডুবিয়ে নিই। এর ফল হলো কি, আঁধকাংশ লোকই ভালো ভাবে না চাবয়েই খাবার 
খেয়ে থাকে । পাঁরপাক প্রাক্রিয়ায়, বিশেষ করে শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যের ক্ষেত্রে চর্বন 
হলো একটা গর্ত্বপূর্ণ ধাপ। মুখের লালার সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গেই 
শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যের পাঁরপাক সুরু হয়। চর্বন লালার সঙ্গে খাদ্যের সম্পূর্ণ 
মশ্রণ সুনাশিত করে। কাজেই, শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য অপেক্ষাকৃত শুকনো 
খাওয়াই উচিত, কারণ তার ফলে বোশি করে লালা বেরোয় এবং শন্ত খাবার খেতে 
বেশ ভালো করে চিবোনোরও দরকার হয়। 

শ্বেতসার জাতীয় উপাদান সরবরাহকারী খাদ্যশস্যের পরেই প্রোটিন সরবরাহ- 
কারী ডাল-মটর কলাই, মস:র প্রভৃতির প্রসঙ্গ উঠে। মনে হয়, প্রায় সবাইয়ের এই 
এক ধারণা যে ডাল হলো খাদ্য তালিকায় একটা অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ। এমন ক 
মাংসাশীদেরও ডাল অবশ্য খাওয়া উচত। এটা সহজেই বোঝা যায় যে যাদের 
কঠোর কাঁয়ক শ্রম করতে হয় এবং যারা দুধ খাওয়া সংগাততে কুঁলিয়ে উঠতে 
পারে না, তারা ডাল ছাড়া চলতে পারে না। কিন্তু কোনওরকম "দ্বিধা না করেই 
আম বলতে চাই যে যাদের বসে চাকার, যেমন কেরাণন, ব্যবসায়ী, আইনজীবী, 
ডান্তার, শিক্ষক এবং যারা দুধ কিনতে না পারার মত গরীব নয়, তাদের ভাল খাওয়া 
দরকার হয় না। সাধারণতঃ ডাল হজম করা কাঁঠন বলেই ধরা হয় এবং আটা, ভাতের 
মত খাদ্যশস্যের চেয়ে পাঁরমাণেও কম খাওয়া হয়। নানা জাতের যে সব ডাল 
পাওয়া যায়, তার মধ্যে মটর, ছোলা ও কলাই হজম করা সবচেয়ে বেশী এবং মুগ 
ও মূসুর সবচেয়ে কম কঠিন। 

আমাদের খাদ্য তালিকায় সব্জশী ও ফলের স্থান তৃতীয়। আমাদের দেশে তা 
সস্তা ও সুলভ হবে বলেই আশা করা হয়। কিন্তু কার্যতঃ তা নয়। 

গ্রামে টাটকা সব্জী বিরল বললেই হয়। আঁধিকাংশ জায়গায়ই ফল পাওয়া যায় 
না। সঙ্জী ও ফলের এই অভাব দেশের শাসনকর্তাদের কলগক। অবশ্য গ্রামবাঁস্গণ 
ইচ্ছা করলে প্রচুর কাঁচা সব্জশী ফলাতে পারে। শকল্তু ফলের সমস্যা এত সহজে 
মৈটানো যায় না। গ্রামবাসীদের দৃষ্টিভঙ্গীর দক থেকে ভূঁম আইন মন্দ। 'কল্তু 
এ ভিন্ন প্রসঙ্গ । 
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টাটকা সব্জীর মধ্যে বেশ কিছু শাকপাতা প্রত্যেকদিনই খাওয়া আবাশ্যিক। 
সব্জীর মধ্যে আমি আল, াম্ট আল;, 'সুরন' প্রীতি ধার না। এগ্ল প্রধানতঃ 
শ্বেতসার জোগান দেয়। শ্বেতসার সরবরাহকারী খাদ্যশস্যের শ্রেণীর মধ্যেই 
এগুলিকে ধরা উচত। সাধারণ টাটকা সব্জী বেশ কিছুটা খাওয়া ভালো । কতকগুলি, 
যেমন শসা, টমাটো, রাই, শুশুনি শাক ও অন্যান্য নরম পাতা রাঁধবার দরকার 
নেই। ভালো করে ধুয়ে অল্প পারিমাণে কাঁচা খাওয়াই উচিত। 

ফলের ব্যাপারে, যে ফল যে খতুতে পাওয়া যায়, তাই আমাদ্রের খাদ্য তালিকায় 
অন্তভূর্তি করা উাঁচত-যেমন আম, জাম, পেয়ারা, আঙুর, পেপে, লেবৃ_ মিন্টি 
বা টক, কমলা লেবু, মৌসম্ব প্রভীতি। ফল খাওয়ার সবচেয়ে ভালো সময় হলো 
খুব সকাল বেলা । ফল ও দুধ দিয়ে প্রাতঃরাশ পুরে। তৃপ্তি দেবে। যারা তড়াআাঁড় 
মধ্যাহ ভোজ সারে, তারা কেবল ফল 'দয়েই প্রাতঃরাশ করতে পারে। 

কলা ভালো ফল। 'িল্তু এতে খূব বেশী শ্বতসার রয়েছে, কাজেই কলা 
রুটির বদলে চলে। দুধ ও কলায় বেশ আহার হয়। 

কিছুটা চার্বিও দরকার। ঘী বা তেলে তা মেলে। আর ঘী পাওয়া গেলে তেলের 
দরকার করেনা । তেল হজম করা শন্ত, আর তা ছাড়া বিশুদ্ধ ঘী-এন মত তত প্ান্টকর 
নয়। দৌনক মাথা পিছ দেড় আউন্স ঘী শরীরের প্রয়োজন মে্টাবার পক্ষে যথেষ্ট । 
সাঠা না-তোলা দুধ থেকে ঘ করা যায়। যাঁদের সে সঙ্গাতি নেই, চার্বর চাহদা 
মেটাবার জন্য তাঁদের যথেম্ট তেল খাওয়৷ উাঁচিত। তেলের ধো আবার জলপাইয়ের তেল, 
বাদাম তেল, নারকেল তেলই ভালো । তবে অবশাই টাটকা তেল চাই। পাওযা গেলে 
ঘানর তেল বেশী ভালো। বাজারে যে তেল, থাঁ বিক্তি হয়, তা সাধাবণতঃ খুব 
বাজে । এটা খুবই দূঃখ ও লঙ্জার বিধয়। সে আইন করেই হোক বা শক্ষা প্রচারের 
মধ্য দিয়েই হোক.-যতাঁদন না সততা ব্যবসায় নীতির আঁবচ্ছেদ্য অঙ্গ হচ্ছে, 
ততাঁদন ব্যান্তগতভাবে আমাদের নিজেদেরই ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে খাঁটি 
জিনিসাট খখজে জোগাড় করে নিতে হবে। ধরন বা গুণ না দেখে যা পাওয়া যায 
তা নিয়েই সন্তুষ্ট হওয়া উঁচত নয়। 

বাজে তেল ও ভেজাল ঘাঁ খাওয়ার চেয়ে বরং একেবারে ঘী ও তেল বাদ দিয়ে 
চালানোও অনেক ভালো । যেমন চাবি ক্ষে্রে, তেমনি কিছু পাঁরমাণ [চিনি খাওয়াও 
দরকার। যাঁদও িন্টি ফল যথেণ্ঠ চিনির জোগান দিয়ে থাকে, তাহলেও দিনে এক 
থেকে দেড় আউন্স গান খাওয়ায় কোন ক্ষাতি নেই। যিনি 'মান্ট ফল পান না, তাঁর 
পক্ষে চিনি খাওয়া দরকারই । তবে আজকাল মিন্ট জিনিসের উপর অহেতুক যে গুরুত্ব 
দেওয়া হয়, তা ভুল। শহরের লোকরা খুব বেশী মিন্ট জিনিস খেয়ে থাকে । দুধ থেকে 
তোর পাঁডং, দুধের মিষ্ট এবং অন্যান্য ধরনের মিস্টি জনিস প্রচুর পারমাণে খাওযা 
হয়। সবই অকারণ এবং খুব সাগ্নান্য পাঁরমাণে না খেলে তা ক্ষাতরই হেতু হয়। কোন- 
রকম আঁতশয়োন্ত করার অপবাদ হবার আশওকা না করেই বলা যায়, যে দেশে 
লক্ষ লক্ষ মানূষ সাধারণ খাওয়াও পেটভরে খেতে পায় না, সেখানে মাম্ট ও অন্য 
উপাদেয় খাবার খাওয়া ডাকাতি করার সমান। 

ধমান্ট সম্বন্ধে যে কথা, ঘীঁ ও তেল সম্বন্ধেও সেই একই কথা। ঘণ বা তেলে 


স্বাস্থা নিদেশিকা ৭৯ 


ভাজা খাবার খাওয়ার কেন দরকার নেই। পুরাঁ ও লান্ড তৈর করতে ঘা ব্যবহার 
বিনা [চল্তায় অপচয়। এরকম খাবার খেতে যাঁরা অভ্যস্ত নন, তাঁরা আদৌ এসব 
খেতে পারেন না। যেমন ধরুন, ইংরেজরা প্রথম এ দেশে এসে আমাদের মিম্টি ও 
ভাজা খাবার খেতে পারেন না। আম প্রায়ই দেখি, যাঁরা এসব খান, অসুস্থ হয়ে 
পড়েন তাঁরা। আমদের জল্মের সঙ্গে সঙ্গে স্বাদবোধ জন্মায় না, তা অজর্ন করা 
হর। ক্ষুধা পেলে খাদ্যে যে তৃপ্তি, বিশ্বের সব উপাদেয় 'জনিসও সেই সমান 
পারতৃপ্তি দিতে পারে না। ক্ষুধার্ত মানুষ এক টুকরো শুকনো রুটিও গভীরতম 
তৃপ্তির সঙ্গে খাবে-আর, যে ক্ষুধার্ত নয় সে সর্বোৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন ও দূরে ঠেলে 
দেবে। 

এবার 'াববেচনা করে দেখা যাক, কতবার ও কতটা একজনের খাওয় উঁচত। 
শরীর রক্ষার জন্য কর্তব্য হিসাবে-এমন কি ওষুধের মতই-খাদ্য গ্রহণ, কখনোই 
রুচ তৃপ্তির জন্য নয়। কাজেই, সত্যকার ক্ষ-ধা পাঁরতৃপ্তিতেই আনন্দদায়ক অনূভূঁত 
জাগে। কাজেই, আমরা একথা বলতে পারি যে ক্ষুধার ওপরই পারতৃশ্তি ?নভর 
করে, বাইরের কোন কিছু ওপর নয়। আমাদের ভুল অভ্যাস ও জীবনযাত্রার কৃত্রিম 
পদ্ধাতর জনই খুব অজ্প লোকই আমরা জানি আমাদের দেহের কী দরকার। 
আমাদের মাতাপতা, যাঁরা আমাদের এ পাথবীতে এনেছেন,_-নিয়ম 'হসাবে 
আত্মসংযম পালন করেন না। তাঁদের অভ্যাস ও জাবন 'নর্বাহের পদ্ধাতি, ধারা 
কিছুটা ছেলেমেয়েদেরও প্রভাবিত করে। গর্ভাবস্থায় মায়ের খাদ্য শিশুকে প্রভাবিত 
করতে বাধ্য। তাছাড়া ছেলেমেয়ের শৈশবে মা যত রকম সংস্বাদু খাবার খাইয়ে 
তাদের প্রশ্রয় দেয়। মা নিজে যা-ই খায় তারই একটা টুকরো শিশুকে দেয় এবং 
এইভাবেই শৈশব থেকে শিশুর পাঁরপাকষন্তর ভুল শিক্ষা পায়। একবার অভ্যাস গড়ে 
উঠলে তা ছাড়া কাঠন। খুব অল্প লোকই তা থেকে মস্ত লাভে সফল হয়। কিন্তু 
মানুষ যাঁদ বোঝে সে নিজেই ানজের দেহরক্ষী এবং তার দেহ সেবায় উৎসর্গীকৃত, 
সে ক্ষেত্রে সে নিজেই দেহ মজবুত রাখার বাঁধ নিয়ম শিখতে চাইবে ও সেগুলি 
অনুসরণ করার কঠোর আয়াস করবে। 

আমার এখন আলোচনার এমন একটা পর্যায়ে পেশছেছি যে এবার, এসব 
যাঁরা পড়বেন সেই সব নরনারাঁ আধকাংশের যা অভ্যাস অর্থাৎ বসে থাকা, তাঁদের 
এক একজনের কতটা কা খাওয়া দরকার, তার একটা তালিকা করে দিতে পারি: 


গরুর দুধ ১ ই পাউন্ড 
তণ্ডূলজাতায় খাদ্য গেম, চাল, বজরা-সর্বসমেত) ৬ আউন্স 
শাকসব্জী পাতা রর ৩ আউন্স 
অন্য সব্জী ০ ১, & আউন্স 
কাঁচা সব্জশ ৪ ০ ১ আউল্স 
ঘী 4 »* ১ই আউন্স 
বা মাখন ৪ ১০ ই আউন্স 


গুড় বা সাদা চিন এ », ১২ আউল্দ 


৮০ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


টাটকা ফল যে যাঁর রুচি ও সংগতি অনুযায়ী খাবেন। যাই হোক, দিনে দুটো 
করে টক পাতি লেবু খাওয়া ভালো। লেবুর রস নিংড়ে নিয়ে সব্জীর সঙ্গে 
বা ঠান্ডা ?কংবা গরম জলে 'মাঁশয়ে খেতে হবে। উপরে যে ওজন দেওয়া হয়েছে, 
সবই কচা জিনিসের। লবণ কতটা খেতে হবে তা আম ঠিক করে দিচ্ছি না। রুচি 
অনুযায়ী তা পরে যোগ করতে হবে। 

এখন কথা হলো, দিনে ক'বার খেতে হবে । অনেক লোক দুবার খায়। সাধারণ 
নিয়ম হলো দিনে তিনবার খাওয়া: প্রত্যুষে কাজে বেরোবার আগে প্রাতঃরাশ, 
মধ্যাহে মধ্যাহ-ভোজন এবং সন্ধ্যায় বা পরে নৈশ ভোজন। তিনবারের বেশ 
খাওয়ার কোন দরকার নেই । শহরে কিছু লোক মাঝে মাঝেই কিছু না কিছ 'চাঁবয়ে 
যাচ্ছে। এই অভ্যাস ক্ষাতিকর। পাঁরপাক যন্তের 'শ্রাম দরকার । 


& 
মশলা 


এর আগের অধ্যায়ে আম মশলার কথা বাঁলান। লবণকেই যথার্থ মশলার রাজা 
বলে ধরা যায়। অনেকে লবণ ছাড়া খেতেই পারেনা । শরীরেরও কিছু লবণজাতয় 
পদার্থের প্রয়োজন; আর এই জাতীয় পদার্থের অন্যতম হচ্ছে সাধারণ লবণ। বিবিধ 
খাদ্যদ্রব্য স্বাভাবিকভাবেই এই লবণ থাকে কিন্তু স্বাস্থ্যবিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তো 
রান্না করা হয় না। যেমন ধরা যাক, ভাত আল বা অন্যান্য সাঁত্জ সিদ্ধ করা 
জলটা যাঁদ ফেলেই দেওয়া হয় তাহলে এই খাদ্যদ্রব্য লবণের পাঁরমাণ কমে ঘায়। 
সে ক্ষেত্রে কাঁচা লবণ মিশিয়ে খেয়ে সেই ঘাটতি পূরণ করতে হয়। মানবদেহের 
পক্ষে অপরিহার্য কয়েকটি লবণের মধ্যে সাধারণ লবণ অন্যতম। সেজন্য আগের 
অধ্যায়েই আম বলেছি, কিছু পারমাণে এর ঘাটতি পূরণ করা যেতে পারে। 

তবে সাধারণতঃ সব রকম মশলা, যেমন কাঁচা অথবা শুকনো লঙকা, গোলমারিচ, 
হলুদ, ধনে, জোয়ান, সর্ষে, মোঁথ, হিং ইত্যাঁদ আমাদের শরীরের পক্ষে অপাঁরহার্ 
নয়। স্বাদ-গন্ধের জন্য এগুলোর ব্যবহার । ব্যান্তগতভাবে পণ্টাশ বছরের আঁভজ্ঞতায় 
আমার মনে হয়েছে আমাদের সংস্থ থাকার জন্য এগুলির একটিরও দরকার হয় না। 
যাঁদের হজমশান্ত কম, প্রয়োজন হলে তাঁরা কিছাীদন এসব মশলা ব্যবহার করতে 
পারেন। কিন্তু প্রত্যেকেরই খেয়াল রাখা উচিত কেবলমান্র রসনার পরিতৃপ্তির জন্য 
মশলার ব্যবহার যথাসম্ভব বর্জন করা ভাল । সমস্ত মশলা এমনাক নুনও শাকসব্জি 
ও তণ্ডুলজাতীয় খাদ্যের স্বাভাবিক গন্ধ নম্ট করে। যাদের স্বাদজ্ঞান বিকৃত হয়ানি 
মশলা লবণ যোগ না করেই তারা খাদাদ্রব্যের স্বাভাঁবক স্বাদ গন্ধ উপভোগ করতে 
পারে। সেজন্যই বলাছিলাম নিতান্ত প্রয়োজন হলে খাবার সময় লবণ যোগ করা 
উঁচত। লঙ্কা খেলে মুখ জবালা করে, পাকস্থলীতে উত্তেজনা জাগে । যারা ঝাল 
খায় না প্রথমে তারা সহ্যও করতে পারে না। আম বেশ কয়েকজনকে দেখোঁছ 





রাজকোট মার্চ ১৯৩৯ 


অনশন করার পূর্বে শেষখাদ্য গ্রহণ 


স্বাস্থ্য নির্দেশিকা ৮১ 


লঙ্কা খেয়ে মুখে ঘা হয়েছে । আম একজনকে জানি যে খুব ঝাল খেতে ভালবাসতো 
এবং প্রচুর ঝাল খেয়ে তার অকালমৃত্যু হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার নিগ্রোরা মশলা 
স্পর্শ করে না। খাদ্যে হলুদের রংও তাদের ভালো লাগে না। তেমান ইংরেজরাও 
আমাদের মশলা চট করে ব্যবহার করে না। 


৬ 
চা, কাফ ও কোকো 


চা, কাঁফ, কোকো- এগুলির কোনওটাই শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় নয়। শোনা 
যায় চা-পানের প্রথম সূচনা হয় চীনদেশে। ওদেশে এর একটা বিশেষ ব্যবহার 
ছিল। সাধারণতঃ চীনের পানীয় জলের বিশুদ্ধতার উপর নির্ভর করা যায় না; 
তাই নিরাপত্তার জন্য ব্যবহারের আগে জল ফুটিয়ে নেওয়া অত্যাবশ্যক সেখানে । 
কয়েকজন ব্যাদ্ধমান চৈনিক চা নামে একরকম ঘাসের খোঁজ পেল যা সামান্য 
পারমাণে ফ:টন্ত জলে ফেলে দিলেই জলের রং সোনালী হয়ে যায়। তবে জলটা 
ভালো করে না ফুটলে রং ধরবেনা; অতএব জলটা যে যথাযথ ফোটানো হয়েছে তার 
অকাট্য প্রমাণ চা-এর পাতা ফেলে পরীক্ষা করা! একটা ছাঁকনিতে চা-এর পাতা 
রেখে তাতে গরম জল ঢেলে 'দিয়ে এই পরাক্ষা করা হতো। যাঁদ জল ঠিক ফোটানো 
হয়ে থাকে রং-টা সোনালী হয়ে যাবে। আর এক ধরনের চা-এর পাতায় নাক জলে 
সুন্দর গন্ধ হতো। 

এই প্রণালশীতে তৈরী চা নির্দোষ। কিন্তু সাধারণতঃ চা যে উপায়ে তৈরী ও 
পান করা হয়ে থাকে তাতে উপকার তো কিছুই হয় না বরং ক্ষাতিই হয়। এর 
পাতায় যে ট্যানিন থাকে তা শরীরের পক্ষে ক্ষাতকর। চামড়ার কারখানায় চামাড়াকে 
শন্ত করতে ট্যানন ব্যবহৃত হয়। চা খেলে পরে পাকস্থলী ও অন্দের আঠাল 
আস্তরণে অনুরূপ প্রাতাক্রয়ার সৃষ্টি হয়। এতে হজমের গোলমাল হয়, এবং 
পরিণামে দেখা দেয় ডিসপেপসিয়া (জার্ণতা)। ট্যানিনযুস্ত বলে চা খাওয়ার 
জন্য ইউরোপে অনেক মাঁহলা নানারকম রোগ ভোগ করেন বলে শোনা যায়। 
চা-খোররা ঠিক সময়ে চা-এর পেয়ালাটি না পেলে আঁস্থর হয়ে ওঠে। আমার তো 
মনে হয় চায়ের যাঁদ কোনও উপযোগিতা থাকে তা হলো এটা একটা গরম স্ামষ্ট 
পানশয়, যাতে একট দুধ আছে। গরম জলে সামান্য দুধ, চিনি মিশিয়ে খেলে একই 
ফল হয়। 

চা-এর সম্পর্কে যা যা বললাম কফির ক্ষেত্রেও অক্পাঁব্তর তাই প্রযোজ্য । 
কাঁফ সম্পর্কে একটা প্রচলিত 'হন্দুস্থানণ প্রবাদ আছে, “কাঁফ কাঁশর উপশম 
করে, পেটফাঁপা কমায়, কিন্তু দৈহক ও যৌনক্ষমতা 'বিনম্ট করে এবং রক্তের জলাশয় 
অংশ বাঁড়য়ে দেয়, দুটো ভালোর জায়গায় তিনটে মন্দ হয়।” এ প্রবাদ কতদূর 
সঙ্জাত আম জানি না। 


ঙ 
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কোকো সম্পকেও আমার এই একই মত। যাদের পরিপাক ক্রিয়া স্বাভাবিক 
তাদের চা, কফি এবং কোকোর সাহায্য লাগেনা । স্বাস্থ্যবান মান্ষ সাধারণ খাদ্যে 
সবরকম তৃপ্তি পেতে পারেন। তিনটি পানীয়ই আমি যথেষ্ট পান করোছি। যখন 
ব্যবহার করতাম একটা না একটা উপসর্গ লেগেই থাকত । ছেড়ে দেবার পর আমার 
কোনও লোকসান তো হয়ইনি, বরং লাভ হয়েছে। চা ইত্যাদি খেয়ে যে তৃপ্তি 
পেতাম তাঁরতরকারির ঝোল থেকে সে তৃপ্তি পাই। চা-কফির বদলে গরম জল 
মধু ও পাঁতলেব্‌ 'মাশ্রত পানীয় স্বাস্থকর ও পাষ্টিকর। 


৮ 
মাদকপ্রব্য 


ভারতবর্ষে ব্যবহৃত মাদকদ্ুব্গুলি হলো-মদ, ভাং গাঁজা তামাক ও 
আফিং। মদ বলতে বোঝায় দেশী মদ এবং আরক, এ ছাড়া আছে ?াবদেশ থেকে 
আমদান করা প্রচুর সুরা। এ সমস্তই কঠোরভাবে নাষদ্ধ করা উঁচত। সরা 
মানুষের আত্মীবস্মাতি ঘটায় এবং যাঁদ এর প্রাতিক্রিয়া স্থায়ী হয় তাহলে মানুষের 
যথার্থ কিছু কাজ করবার ক্ষমতা থাকেনা । যারা সরাসন্ত তারা নিজেদের এবং 
আত্মজনদের সর্বনাশ করে। তারা সমস্ত শোভনতা এবং সমীচীনতা বোধ হারায়। 

একদল বলেন নিয়মিত পাঁরমিত মান্রায় সুরাপান করা ভালো । আম এদের 
যান্তির কোনও মূল্য দোঁখনা । ক্ষণকের জন্যও আমরা এদের মত যাঁদ মেনে নিই 
তাহলেও এ সত্যের সম্মুখীন আমাদের হতেই হবে যে অসংখ্য মানুষকে 
নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে রাখা যায় না। অতএব এই অগাঁণত জনসাধারণের জন্যও 
অন্ততঃ মাদকবজন করা আমাদের কর্তব্য। | 

পাসর্ঁরা তাঁড়র ব্যবহার বিশেষভাবে অনুমোদন করেন। তারা বলেন তাঁড় 
মাদকদ্রব্য হলেও একরকম খাদ্য এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য হজমে সাহায্য করে। যান্তাট 
আমি ভাল করে পরাক্ষা করে দেখেছি এবং এবিষয়ে অনেক পড়াশোনাও করেছি। 
কিন্তু তাঁড় গরীবদের দুঃখকল্টকে কত শোচনীয় করে তোলে তা আমম প্রত্যক্ষ 
করেছি এবং শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে এসেছ যে মানুষের খাদাতালকায় এর 
স্থান থাকা উঁচত নয়। 

তাড়র যে সব উপকারিতা আছে বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে অন্যান্য 
খাদ্যাদতেও সেগুলি সব বতর্মান। খেজ্রের রস থেকে তাড়ি হয়। টাটকা খেজুর 
রসে নেশা হয় না। হিন্দুস্থানীতে একে বলে নীরা-নীরা পান করে অনেকের 
কোম্ঠবদ্ধতা সেরে গিয়েছে বলে শোনা যায়। আমি নিজে নীরা খেয়ে দেখোছ, 
যাঁদও আমার ক্ষেত্রে তা রেচকের কাজ করেনি । আমার মনে হয়েছে এর খাদ্যগ্‌ণ 
আখের রসের মতই। কেউ যদি সকালে চা ইত্যাদর বদলে এক গ্লাস নীরা খায় 
তবে তার অন্য কোনও প্রাতরাশের দরকার হয় না। যেমন আখের রস- তেমনি 
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তালের রস জহাল দিয়েও তালগুড় তৈরাঁ হয়। খেজুর গাছ তাল গাছের স্বজাতি। 
আমাদের দেশে আপনা থেকেই নানা জাতের পাম গাছ হয়। সবগলি থেকেই 
পানযোগ্য রস নিগতি হয়। নাঁরা তাড়াতাড়ি গেশজয়ে ওঠে বলে সঙ্গে সঙ্গে সেই 
জায়গায় বসেই এ ব্যবহার করতে হয়। বস্তুতঃ সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র ছাড়া এভাবে 
ব্যবহার সম্ভব হয় না বলে নাঁরাকে গুড় করে ফেলাই ভাল। আখের গুড়ের বদলে 
তালগ্ড় স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা যায়। অনেকে আবার খেজুরের চেয়ে তালগুড়টাই 
বোশ পছন্দ করেন। খেজরগুড়ের চেয়ে তালগুড়ের একটা সুবিধা যে এটার 
মস্টত্ব কম, কাজেই বেশী খাওয়া যায়। আঁখল ভারত গ্রামোদ্যোগ পর্ষদ তালগুড় 
জনাপ্রর় করবার জন্য অনেক চেম্টা করেছেন, কিন্তু এখনো আরও ছু করণীয় 
আছে। তাড়ি,.করতে যে তালের রস ব্যবহার করা হয় তা 'দিয়ে যাঁদ গুড় করা হয় 
ভারতে কখনও চিনির অভাব হবে না এবং গরীবরা সুলভে ভালো গুড় পাবে। 
তালগ্ড় থেকে মাতগুড় ও চান হয়। গুড়ে যে লবণ থাকে রিফাইন করলে তা 
বিনম্ট হয়। যেমন গমের ময়দা এবং কলে ছাঁটা চালের বীঁজকোষ নম্ট হওয়ায় 
তাদের খাদ্যগুণ কমে যায় তেমন 'রফাইন করা গুড়ের পম্টিকর গুণ কমে যায়। 
সাধারণভাবে বলা যায় যে কোনও খাদ্য যতটা সম্ভব স্বাভাবিক অবস্থায় গ্রহণ করলে 
তার খাদ্যমূল্য তত বোশ থাকবে। 

তাঁড়র কথা বলতে গিয়ে স্বভাবতঃই আমি নীরার কথা বলতে সুরু করোছিলাম 
এবং তারপর গুড়ের প্রসঙ্গে চলে গিয়োছলাম। আপাততঃ আবার সুরার কথাতেই 
ফিরে আস। 

সূরা যে কত ক্ষাতকারক সে সম্পর্কে আমার মত িস্ত আভজ্ঞতা বোধ হয় 
আর কোনও সমাজসেবীর হয়নি । দাক্ষণ আফ্রকার ভারতনয়রা, যাঁরা অধিকাংশ 
চন্তবদ্ধ শ্রামক তাঁরা পানাসন্ভ। তখনকার আইন অন:সারে 'চাকৎসকের ব্যবস্থা- 
পত্র ছাড়া কোনও ভারতীয় বাড়ীতে মদ নিয়ে যেতে পারত না। তারা শাঁড়খানায় 
গিয়ে যথেচ্ছ মদ খেতে পারত। এমনাক এই কুঅভ্যাসের দাস হয়ে পড়োছল তারা । 
আম তাদের আত শোচনীয় অবস্থায় দেখোছ। শংড়খানার সামনে সেসব দৃশ্য 
যাঁরা দেখেছেন তাঁরা কখনও মদ্যপানকে সমর্থন করবেন না। 

আঁফ্রকান নিগ্রোদের আগে মদ খেতে দেওয়া হতো না। মদ তাদের সর্বনাশ 
করেছে বলা যায়। বহু নিগ্রো শ্রামক মদে তাদের সমস্ত উপার্জন খুইয়ে বসেছে-_ 
তাদের জীবনে কোনও মাঁহমা নেই। 

ইংরেজরাই বা কণ? বাঁশস্ট ব্যান্তদেরও আম মদ খেয়ে নর্দমায় পড়ে থাকতে 
দেখোছ। এ উন্ত আতরঞ্জিত নয়। যৃদ্ধের সময় অনেক ইংরেজকে দ্রীন্সভাল ছেড়ে 
যেতে হয়েছে। তাঁদের কেউ কেউ আমার বাড়ীতে গিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজন 
ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন, সবদিক দিয়েই ভালো লোক, অবশ্য যখন মদের ঝোঁকে থাকতেন 
না। তান একজন ধর্মতত্বীবদ। দুর্ভাগ্যের বিষয় 'তনি সুরাসন্ত ছিলেন এবং মদ 
থেলে তাঁর নিজেকে সংবত রাখার ক্ষমতা থাকতনা। অভ্যাসটা ছেড়ে দেবার জন্য 
তিনি অনেক চেষ্টা করেছেন, কিন্তু আমি যতদূর জানি সফল হননি। 

দাক্ষণ আফ্রিকা থেকে ফিরে আসবার পরও মদ্যপান সম্পরকে আমার একই 
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রকম মমন্তুদ অভিজ্ঞতা হয়োছিল। বহু রাজন্যবর্গের মদ খেয়ে সর্বনাশ হয়েছে 
এবং হচ্ছেও। ধনবান যুবকদের অল্পবিস্তর একই অবস্থা । মদ খাওয়ার ফলে 
শ্রীামকদের অবস্থা শোচনীয়। এইরকম তিস্ত আভিজ্ঞতার ফলে আমি যে মদ্যপানের 
কঠোর বিরোধী হবো, এতে পাঠকরা 'বাঁস্মত হবেন না। - 

এককথায় সুরা মানুষকে দৈহিক, নৈতিক, বুৃদ্ধিগতভাবে এবং আর্ক দিক 
দিয়ে ধংস করে। 


৮ 
আফিং 


মদ সম্পর্কে যেসব অভিযোগ আফং সম্পকেও তা প্রষোজ্য-_যাঁদও দুটির 
প্রাতাক্রয়া ভিন্ন রকমের। মদ খেলে লোকে হৈ চৈ করে আর আফিংখোর নিস্তেজ 
আর নিক্কয় হয়ে পড়ে। এমনাক সে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে কিছু কাজকর্ম করার ক্ষমতা 
থাকে না। মদের কুফল প্রীতাঁদন চোখে পড়ে, কিন্তু আফিং-এর প্রাতিক্রিয়া ততটা 
দৃঁ্টগোচর হয় না। আফং যে কত ক্ষাতকারক তা দেখতে হলে আসাম অথবা 
উীঁড়ষ্যায় যেতে হয়। এসব প্রদেশে হাজার হাজার লোক আফংখোর। জীবল্মত হয়ে 
বেচে থাকা কী তাদের দেখলে বোঝা যায়। 

আফং-এর কুফল সবচেয়ে বোশ নাক চীনে দেখা যায়। ভারতীয়দের চেয়ে 
তাদের স্বাস্থ্য ভাল। কিন্তু আঁফংখোর চাঁনাকে অত্ল্ত দুঃস্থ দেখায় এবং 
জাঁবিতের বদলে মৃত মনে হয়। আফিংখোর একমান্র আঁফংএর জন্য যে কোনও 
রকম হাীনতা স্বীকার করে। 

বহুকাল আগে চশন ও গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে এক যৃদ্ধ হয়, তাকে 'আফিং যুদ্ধ 
বলে। চীন ভারত থেকে আঁফং কনতে চায়ান কিন্তু ইংরেজরা চীনদের কিনতে 
বাধ্য করতে চেয়েছিল। এব্যাপারে ভারতও অপারাধী কারণ বহু ভারতীয় আফিং 
সরবরাহের ঠিকাদারী নিয়েছিলেন। এই ব্যবসায় বেশ লাভজনক এবং আবগার 
শুজ্ক হিসাবে কোটি কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়। স্পম্টতঃ এটা নীতাবিগাহ্ত 
বাবসা তবু এর সমৃদ্ধি হতে থাকে। শেষপর্যন্ত ইংলন্ডে প্রবল আলোড়নের ফলে 
তা বন্ধ করতে হয়। যা মানুষের সর্বনাশ করে এক মূহ্‌তের জন্যেও তা সহ্য করা 
উচিত নয়। 

মাদকদ্রব্য হিসাবে আফিং সম্পরকে আমার বন্তব্য বলা সত্বেও চিকিংসাশাস্ে 
আঁফং-এর স্থান যে আদ্বতীয় একথা আমাকে মানতেই হবে। আফিং ছাড়া ওষুধ 
তৈরী করা অসম্ভব। কিন্তু সে কারণে মাদকদ্রব্য হিসাবে এর ব্যবহার অযোৌন্তক। 
আফিং যে বিষ সকলহে জানে এবং মাদক হিসাবে এর ব্যবহার অবশ্যই 'নাঁষদ্ধ 
হওয়া উচিত। 
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তানাক 


অমাক মানব সমাজে বিপর্যয় ঘাঁটয়েছে। একবার অভ্যাস করলে আর তা ছাড়া 
যায় না। কোনও না কোনও রূপে এর ব্যবহার সমস্ত পৃথিবীতে প্রচালত। টলম্টয় 
মাদকদ্রব্গদীলর মধ্যে তামাককে সবচেয়ে খারাপ বলোছিলেন। এ মনীষীর এই 
আঁভমতকে আমাদের মর্যাদা দেওয়া উচত। প্রথম বয়সে তানি তামাক ও সরা 
যথেচ্ছ ব্যবহার করায় উভয়ই কত ক্ষাতিকারক তাঁর জানা ছিল। তা সত্বেও আম 
স্বীকার করি মদ এবং আফিং-এর কুফল সম্পর্কে আমার বলবার যে আঁধকার 
এবং আভজ্ঞতা আছে তামাক সম্পর্কে তা নেই। তবে একথা অব্যশই বলব তামাক 
খেয়ে কোনও একটা উপকার হয়েছে এমন কখনও শ্দাননি। তামাক ব্যয়বহুল 
নেশা । আমি একজন ইংরেজকে জানি যাঁর তামাকের জন্য মাসে পাঁচ পাউন্ড অর্থাৎ 
পণ্চান্তর টাকা খরচ হতো । তাঁর মাঁসক আয় ছিল পণচশ পাউন্ড অর্থাং উপার্জনের 
এক পণ্মাংশ তান ধেশয়ায় উীঁড়য়ে 'দতেন। 

ধূমপানকারীরা অপরের মনোভাবকে উপেক্ষা অগ্রাহ্য করেন। যাঁরা ধূমপায়া 
নন তাঁরা এর গন্ধ সহ্য করতে পারেন না। কিন্তু ট্রেনে কিংবা দত্রীমে পাশ্ববতণীদের 
কথা না ভেবে ধৃমপায়ীরা ধূমপান করে যান। ধূমপান করলে মুখে থুতু আসে 
এবং আঁধকাংশ ধূমপায়শী যেখানে সেখানে তা ফেলেন। 

ধূমপায়ীদের মুখ থেকে দূর্গন্ধ বেরোয়। তামাক সক্ষত্ন অনুভূতিকে বিনষ্ট 
করে, এই কারণেই বোধহয় মানূষ ধূমপান করে। তামাক যে মাদক এতে কোনও 
সন্দেহ নেই। এর নেশায় মানুষ তার দুখ দভভাগ্য ভুলে থাকে। টলম্টয়ের সৃজ্ট 
একটি চরিন্রকে এক ভয়ানক কাজ করতে হয়েছিল। টলম্টয় তাকে প্রথমে মদ 
খাওয়াতে শুরু করেন, কারণ তাকে একজনকে খুন করতে হবে। মদের ঝোঁকে সে 
তা করতে ইতঃস্তত করছিল । কিছু ভাবতে না পেরে সে একটা চুরুট ধরাল এবং 
ধূমপান করতে লাগল। ধেশয়ার কুণ্ডলীর 'দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাং 
তার মনে হলো 'আমি কি কাপুরুষ? হত্যা কাজটি করা যখন আমার কতব্য 
তখন আমি ইতঃস্তত করব কেন? ওঠ, এগিয়ে যাও এবং নিজের কাজ কর।, 
এইভাবে তার 'দ্বিধাগ্রুস্ত মন শেষ পর্যন্ত হত্যা করবে ঠিক করলো। জানি এ 
যক্তি খুব বিশ্বাসযোগ্য নয়। ধূমপায়ী হলেই লোক খারাপ হয় না। লক্ষ লক্ষ 
ধূমপায়ী সহজ সাধারণ জশীবন যাপন করে থাকে। সে যাই হোক যাঁরা 
চিন্তাশীল তাঁরা পূর্বোন্ত উদ্ধৃতি সম্পর্কে চিন্তা করবেন। সম্ভবতঃ টলমষ্টয় 
বোঝাতে চেয়োছলেন যে, ধূমপায়ীরা ছোটখাট অপরাধ করে থাকে, যা সাধারণতঃ 
আমাদের দৃষ্টি এাঁড়য়ে যায়। 

আমাদের দেশে নানাভাবে তামাকের ব্যবহার প্রচালিত। কেউ ধূমপান করে, 
কৈউ নস্য নেয়, কেউ তামাক পাতা চিবিয়ে খায়। কারও বিশ্বাস নস্যর কিছ 
উপকারিতা আছে এবং বৈদ্য দি হাকিমের 'নর্দেশে তারা তা ব্যবহার করে। আমার 
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মনে হয় এর কোনও প্রয়োজনশয়তা নেই। স্বাস্থ্যবান মানুষের এসব দরকার হয় 
না। 

তামাকের তিন রকম ব্যবহারের মধ্যে চিবিয়ে খাওয়া ৫খৈনি "খাওয়াও বলে) 
সবচেয়ে অপারছন্ন। আমার বরাবরই ধারণা, এর উপযোগিতা আছে এমন ভাবা 
অলীক কল্পনা । আমার মত পাঁরবর্তনের কোনও কারণ দোঁখ না। গুজরাটিতে 
একটা প্রচালত কথা আছে যে, তিনটেই সমান খারাপ ধূমপায়শ ধেশয়ায় ঘর ভরে, 
দোল্তা যে খায় সে ঘরের এখান ওখান ময়লা করে, আর যে নস্য নেয় সে জামাকাপড় 
ময়লা করে। 


যারা থৈনি বা দোন্তা খায় তাদের যাঁদ বোধ থাকে তাহলে হাতের কাছে 
িকদানি রাখবে । কিন্তু আঁধকাংশই নির্লজ্জের মত ঘরের কোণায়, মেঝেতে কিংবা 
দেওয়ালের গায়ে পিক ফেলে। ধূমপায় ধোঁয়ায় ঘর ভরিয়ে ফেলে, ঘরে আগুন 
লাগবার ঝাকও নেয়। আর যে নস্য নেয় সে জামাকাপড় নোংরা করে হয়ত কেউ 
কাপড় বাঁচাতে রুমাল ব্যবহার করে "কিন্তু তারা ব্যাতিক্রম মান্র। যাঁরা স্বাস্থ্যপ্রেমী 
(অথবা স্বাস্থ্য সন্ধানীরা), তাঁদের যাঁদ কারও এরকম বদাভ্যাস থাকে মনে জোর 
এনে তা ছেড়ে দেওয়া উচিত। অনেকেরই একটি, দুঁট কিংবা তিনাঁট অভ্যাসই 
আছে। তাদের কাছে এগুলো ঘৃণ্য নয়। 'কিল্তু ঠাণ্ডা মাথায় ভাবলে আমরা দেখব 
ধোঁয়া উড়িয়ে দিয়ে অথবা সারাঁদন প্রায় মুখ পানজর্দায় ভার্ত করে রেখে কিংবা 
যখন তখন নস্য নিয়ে ভালো 'কছ হয় না। তিনটেই নোংরা অভ্যাস। 


১০ 
বরঙ্গচর্য 


বরহ্মচর্ষের আক্ষারক অর্থ হলো ঈশবরোপলদ্ধির উপায়। আত্মসংযম ছাড়া এ 
উপলব্ধি হয় না। আত্মসংযম বলতে বোঝায় সকল হীন্দ্রিয় সংযত রাখা । কিল্তু 
বরহ্ষচর্য বলতে সাধারণতঃ বোঝায় যৌনঅঙ্গগলির সংযম এবং যৌনকামনা ও যৌনাঙ্গ! 
সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের দ্বারা বীর্ধপাত প্রাতরোধ। যে সব দিক দিয়ে আত্মসংফম করে 
তার পক্ষেই এটা স্বাভাবিক। ব্রক্ষচর্য পালন স্বভাবগত হয়ে গেলে তা বেশি 
কল্যাণদায়ক হবে। এদের ক্রোধ এবং সমজাতাঁয় রিপু থেকে মস্ত হতে হবে। 
তথাকাঁথত যে সব ব্রহ্ষচারীর সংস্পর্শে সাধারণতঃ আমরা আসি তাদের ব্যবহার 
দেখে মনে হয় কোপ ফলনোই তাদের একমান্র কাজ। 

দেখা যায়, এপ্রা ব্রহ্মচযেরি সাধারণ নিয়ম নীতি না মেনে কেবল বাীযস্খলন 
প্রতিরোধের চেস্টা এবং আশা করেন। তাঁরা উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হন্‌। কেউ প্রায় 
উল্মাদ হয়ে যান; কাউকে রূশ্ন দেখায়। বীর্যপাত বষ্ধ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব 
ইয় না, 'কল্তু যাঁদ কেবল যৌনসঙ্গম থেকে নিজেদের নিবৃত্ত রাখতে পারেন হলেই 
মনে করেন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কেবল যৌনসঙ্া না করাকেই রঙ্গচর্য 
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আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। 'কল্তু যতাঁদন যৌনকামনা থাকবে ততাঁদন ব্রহ্গচর্য লাভ 
হয়েছে বলা যায় না। ষে আসঙ্গাঁল”সার মূলোচ্ছেদ করতে পেরেছে সে-ই যথার্থ 
জিতেন্দ্িয়। 

ব্রহ্মচর্যের সরাসার পরিণাঁত বীর্যস্খলন বন্ধ। কিন্তু এই-ই সব নয়। পুরোপ্নার 
ব্রহ্মচারী যে তার মধ্যে বেশ কিছ; লক্ষণীয়ও রয়েছে। তার কথাবার্তা, তার 'চন্তা, 
তার কাজের ধারা, সব কিছুই, সে যে জীবন্ত শান্তর আঁধকারাঁ, তা প্রকাশ করছে। 

এ রকম ব্রহ্মচারী স্ত্রীলোকের কাছ থেকে পালায় না। স্মীলোকের সঙ্গের 
জন্য সে লালায়িত না হতে পারে, কিন্তু খন প্রয়োজনীয় সেবা করার ডাক আসে, 
সে তা াঁড়য়েও যায় না। তার কাছে পুরুষ, স্নীলোকের পার্থক্য প্রায় লোপ পায়। 
তা বলে কারো আমার কথাগাল বিকৃত করে লাম্পট্যাচারের সমর্থনে য্যান্ত হিসাবে 
ব্যবহার করা উচিত নয়। আম যা বলতে চাচ্ছি, তা হলো এই-যে মানুষের 
যৌনকামনা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে, সে আর পুরুষ স্তীর মধ্যে ভেদ করে না। এ 
রকমই হওয়া উীচিত। সৌন্দর্য সম্বন্ধে তাঁর ধারণাই বদলে যায়। তখন আর 
বাহরুপের প্রতি তাঁর নজর থাকে না। পুরুষ বা স্ত্রী, যাঁর চারন্র সুন্দর, তিনিই 
তাঁর প্রেকৃত ব্রন্চচারীর) চোখে স্যন্দর বলে প্রাতভাত হন। কাজেই সান্দরী বলে 
খ্যাত নারীর দর্শনে তার 'মনে কোন উত্তেজনা জাগে না। এমন কি তাঁর যৌনাগ্গেও 
সড়া পড়ে না। অন্য ভাষায় বলা যায়, এ রকম লোক এমনভাবে তাঁর যৌন 
কামনাকে নিয়াল্দিত করেছেন যে তাঁর যৌনাষ্গ ধজ. হয়ে ওঠে না। যৌন গ্রান্থ থেকে 
প্রয়োজনীয় নিঃসরণের অভাবে তান পুরৃষত্বহীন হয়ে পড়েন না। তাঁর ক্ষেত্রে এই 
নিঃম্রবণ তাঁর সারা সন্তা ব্যেপে এক মৌলিক জীবন্ত শাল্ততে পৃত হয়ে প্রকাশ 
পায়। বলা হয়ে থাকে, পুরুষত্বহীন মানুষও যৌন কামনা থেকে ম্ন্ত নয়। এই 
গোম্ঠীতে পড়েন, আমার মন কয়েকজন পন্রলেখক আমাকে বলেছেন ষে, তারা 
চান যে তাঁদের যৌনাষ্গ খাজু হোক, 'কল্তু তাঁরা ব্যর্থ হন; অথচ তাঁদের বার্ধপাতও 
ঘটে। এসব লোক প্রয়োজনীয় নিঃন্রবণের অভাবে হয় পুরুষত্বহণীন হয়ে পড়েছেন 
বা হতে চলেছেন। এ এক শোচননীয় অবস্থা । কিল্তু যে মানৃষ প্রয়াস করে পুরুষত্ব- 
হঁনতা আয়ত্ত করছে, যাঁর যৌনবাসনা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে, যাঁর নিঃম্রবণ 
জীবন্ত শাল্ততে রুপাল্তারত হচ্ছে, তাঁর ক্ষেত্রে পুরুষত্বহীনতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। 
প্রত্যেকেরই তা আকাঁঙ্খত হওয়া উঁচিত। অবশ্য এও সত্য ষে এ রকমের ব্রহ্মচারণী 
বিরল। 

১৯০৬ সালে আমি ব্রক্ষচ্যের শপথ নিই। অন্যভাবে বলতে গেলে; পুরো 
বহ্ষচারণ হওয়ার জন্য আমার প্রয়াস ৩৬ বছর আগে সুরু হয়েছে। ব্রহ্মচারী সমণ্ধে 
আমার যে সংজ্ঞা, সেইমত পূর্ণ ব্রহ্মচর্য আম অন করোছ, তা বলতে পার 
না; তবে আমার মতে সোঁদকে উল্লেখযোগ্য ভাবে এগিয়ে গিয়োছ। ভগবান যাঁদ 
ইচ্ছা করেন, এই জাঁবনেই, এমন কি পূর্ণতাও লাভ করতে পারি। সে যাই হোক, 
আমার চেষ্টার 'দক থেকে কোন 'শাঁথলতা নেই, এ প্রয়াসের মধ্যে কোন নৈরাশ্য 
জাগে ?ন। এ প্রয়াসের জন্য ছারুশটা বছরকে আম খুব দীর্ঘ সময় বলে মনে কারি 
না। পুরস্কার ষত দামী হবে, পুরস্কার অর্জনের জন্য প্রয়াস, প্রযত্ণও তত বেশী হবে। 


৮৮ গাম্ধী-রচনাসম্ভার 


ইতোমধ্যে, ব্রন্মচর্যের প্রয়োজনীয়তা সমন্ধে আমার ধারণা আরো দৃঢ় হয়েছে। 
আমার কতকগ্যাল পরাক্ষা এখনো এমন পর্যায়ে পেশছোয় নি! ষে সুবিধাজনক- 
ভাবে জনসাধরাণ্যে তা পেশ করা চলে। আমার মনোমত, যদি সেগুলি সফল হয় 
কোন একদিন তা প্রকাশ করতে পারব বলে, আশা রাঁখ। সেই সাফল্য ব্রহ্গচর্য অর্জন 
অপেক্ষাকৃত সহজ করে তুলতে পারে। 

কন্তু এই অধ্যায়ে ষে ব্রক্মচর্যের উপর আম জোর 'দিতে চাচ্ছি, তা যৌন 
নিঃম্রবণ রোধ করে সংরক্ষণের মধ্যেই সাঁমিত। সীমাবদ্ধ ত্রক্মচর্য পালন করে পর্ণ 
্ধচযে'র গৌরবজনক স:ফল পাওয়া যায় না। কিন্তু সাঁমিত ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ না 
করে কেউই পূর্ণ ব্রহ্মচর্য আয়ত্ত করতে পারে না। 

ব্রহ্মচর্য ছাড়া-যে ব্রহ্ষচর্য বীর্য সংরক্ষণ করে-ভালো স্বাস্থ্য বজায় রাখা 
প্রায় সম্পূর্ণ অসম্ভব বলেই গণ্য করা উচিত। যে বীর্ষের অন্য মানুষ সৃষ্টির 
ক্ষমতা রয়েছে, সেই বর্ষের অপচয় সমর্থন করা, উৎসাহ দেওয়া, খুব কম করে 
বললেও, পাঁরপূর্ণ অজ্ঞতারই পাঁরচায়ক। শুক্র কেবল প্রজননের জন্যই উীক্দিস্ট, 
ইীন্দ্িয়সুখ সম্ভোগের জন্য নয়, এই তথ্য দূঢুভাবে অনুধাবন করলে জৈবিক 
কাম-বাসনার বশবতশী হওয়ার কোন অবকাশ থাকে না। এই জৈবনিক তরল 
পদার্থ কখনোই অপচাঁয়ত হবার জন্য নয়__এই জ্ঞান আহরণ, যৌন সঙ্গমের জন্য 
উন্মত্ত হওয়া থেকে নরনারীদের নিবৃত্ত করবে। বিবাহের তখন ভিন্ন তাৎপর্য 
উপলব্ধ হবে; এবং এখন যে দাঁষ্টতে বিবাহকে দেখা হয়, তা হতাশব্যজক 
বলে গণ্য হবে। দম্পতার হৃদয়ের মিলনই বিবাহের দ্বারা সৃঁচিত হওয়া উঁচিত। 
বিবাহিত দম্পতাীও ব্র্গচারী রূপে গণ্য হবার যোগ্য হতে পারে, যদ তাঁরা 
সন্তানের জন্মদানের জন্য ছাড়া কখনো যৌন সঙ্গমের বিষয় চিন্তা না করেন। 
উভয় পক্ষের ইচ্ছা না থাকলে এরকম সঙ্গম সম্ভব হয় না। সম্তান কামনা 
ছাড়া কেবল যৌনাঁলপ্সা চারতার্থ করার জন্য কখনোই সঙ্গমে প্রবৃত্ত হবেন না 
তাঁরা। কর্তব্য 'হসাবে সঙ্গাম করার পর তার পুনরাবান্ত করার ইচ্ছাও জাগবে 
না। 

আমি যা বলছি, তা বই পড়া জ্ঞান হিসাবে যেন নেওয়া না হয়। পাঠক জেনে 
রাখুন, দীর্ঘ ব্যন্তগত আভজ্ঞঘতার পর আমি এসব লিখাছ। তবে আম জানি, 
সাধারণ প্রথা যা তার বিপরীত কথাই বলাছি। 'কল্তু এও তো সত্য ষে, উন্নাত 
করতে হলে আমাদের প্রায়ই সাধারণ আভিজ্ঞতার সশমা ছাঁড়য়ে যেতে হয়। 
সাধারণ অভিজ্ঞতা বা সাধারশ্যে ষে সব বিশ্বাস প্রচলিত, সে সব চ্যালেঞ্জ করার 
পাঁরণামেই না বড় বড় আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে । নিছক দেশলাই কাঠি উদ্ভাবনও 
সাধারণ আঁভজ্ঞতার প্রাত চ্যালেঞ্জ স্বরূপ ছিল; বৈদন্যাতিক শান্ত আঁবচ্কার তো 
আগের সব ধারণা পাল্টে 'দয়োছল। 

পার্থব ব্যাপারে যা সত্য, আত্মিক ক্ষেত্রেও তা সমান সত্য। আদম যৃগে 
বিবাহ বলে কিছু ছিল না। প্রাণীদের ক্ষেত্রে ষেমন, তেমনি মানুষের জগতেও 
পৃরুষ স্পা যে যার সঙ্গে মিলত হতো। আত্মসংঘম আবাদত 'ছিল। কিছ 
উন্নত মনের মানুষ প্রচাঁলত প্রথার বেড়া 'িঁশপায়ে গিয়ে আত্মসংযমের 'নিরমাবাধ 


স্বাস্থ্য নিরদোশকা ৮৯ 


উদ্ভাবন করলেন। আত্মসংষমের নিয়মবিধির মধ্যে যে লুক্কায়ত সম্ভাবনা রয়েছে, 
তা অনুসন্ধান করা আমাদের কর্তব্য। কাজেই, আম যখন বাল যে, 'বিবাহ- 
সম্পর্কে আমার প্রদর্শিত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া স্ত্রী মান্রেরই কর্তব্য, তা সম্পূর্ণ 
অবাস্তব বলে উীড়য়ে দেওয়া ঠিক নয়। মানুষের জাঁবন, যেমন হওয়া উচিত 
তেমনি ভাবে যাঁদ সুগাঠত হয়, তাহলে এই জাবনদায়ী তরল পদার্থ সংরক্ষণ 
প্রত্যেকের পক্ষেই স্বাভাঁবক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। 

যৌন গ্রল্থী থেকে সব সময়ই শুক্র নিঃসৃত হচ্ছে। প্রত্যেকের মানাঁসক, দৌহক 
ও আঁত্মক শান্ত বৃদ্ধির জন্য এই নিঃসরণের সদ্ব্যবহার করা উচিত। 'যান এই 
সদ্ব্যবহার করা ?িখবেন, তিনিই দেখবেন যে তাঁর দেহকে মজবুত রাখার জন্য 
তাঁর খুব কম খাদ্যের দরকার হচ্ছে। অথচ ষে কোন রকম কাঁয়ক শ্রম করতেই 
সক্ষম তিনি । মানীসক উদ্যম তাঁকে সহজে ক্লান্ত করে তুলবে না; বা বার্ধক্যের 
সাধারণ লক্ষণগুলি তাঁর মধ্যে প্রকাশ পাবে না। যেমন পাকা ফল বা পুরোনো 
পাতা স্বাভাবক ভাবে ঝরে পড়ে, তেমান এই ব্রহ্মচারীও, যখন তাঁর সময় হয়, 
অটুট কর্মক্ষমতা নিয়েই প্রয়াণ করে। কালক্রমে যাঁদও তাঁর দেহে স্বাভাবিক- 
ভাবেই ঝড়াতি পড়াঁতর লক্ষণ জাগে, কিন্তু তাঁর বৃদ্ধি, মেধার কোন ক্ষয়ের 
চিহ তো থাকেই না, প্রন্তু তা ক্মশঃ আরো বেশী স্বচ্ছ হয়। এ সব যাঁদ ঠিক 
শন্তি সংরক্ষণেরই মধ্যে। 

আমি যা জানি, এ জীবনদায়ী শান্ত সংরক্ষণের জন্য সেই কয়েকটি নিয়ম- 
বধির এখানে তালিকা করে 'দাচ্ছি_ 

(১) প্রতোকেরই "চম্তায় যৌনকামনার মূল নাহত। কাজেই, চিন্তা পুরো- 
পুরি নিয়ল্লণ প্রয়োজন। এই লক্ষ্য সাধনের পথ হলো- কখনো আপনার মনকে 
অলস রাখবেন না। ভালো ও দরকারী সব ধারণা-টিন্তায় মন ভরে রাখুন। অন্য 
ভাষায় বলা যায়, আপনার সামনে যা করণীয় আছে, সে সমন্ধে ভাবতে থাকুন। 
এ করণীয় সম্বদ্ধে দুশ্চিন্তা বোধের দরকার নেই; আপাঁন বরং ভেবে দেখুন কেমন: 
ভাবে আপনার ক্ষেত্রে আপনি বিশেষজ্ঞ বা দক্ষ হতে পারেন, আর তারপর আপনার 
চিন্তাধারাকে কাজে রূপ দিন। চিন্তার অপচয় হতে দেওয়া উচিত নয়। অলস 
চিন্তা খন আপনার মনকে আচ্ছন্ব করতে থাকবে, তপ ভেগবানের নাম করা) 
তখন আপনার বড় আশ্রয়। নিরাবয়ব ভগবানকে আপানি যাঁদ না জানেন, আপাঁন 
তাঁকে যেভাবে চিন্রিত করেছেন, সেই র্‌ূপেই তাঁকে ধ্যান করূন। তপ চলার সময় 
অন্য কোন চিন্তা মনে ঢুকতে দেওয়া উচিত নয়। এই হচ্ছে আদর্শ অবস্থা । 
কিন্তু এমন যাঁদ হয়, কেউ এঁ অবস্থায় পোঁছোতে পারছেন না এবং ষত রকমের 
অ-প্রার্থত চিন্তা মনে আলোড়ন তুলছে, তাহলেও কিন্তু কারো হতাশ হওয়া 
উঁচত নয়। শেষ পষন্তি সাফল্য লাভ হবেই, এই আস্থা নিয়ে ও বশ্বস্ততার 
সঙ্গো নামন্জপ করে যেতে হবে। 

(২) আমাদের চিল্তা সচ্বম্ধে যে কথা, সেই একই কথা আমাদের পড়াশোনা 
ও কথাবার্তা সম্বদ্ধেও। তা সুস্থ ও পারচ্ছম হওয়া চাই। উত্তেজক পুস্তক 
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পাঠ এাঁড়য়ে যেতে হবে। অলস, অশোভন কথাবার্তা অশালীন কাজের প্রশ্রয় 
দেয়। এ তো স্পম্টই, যে তার জোবিক কামনা, ক্ষুধাকে পৃষ্ট করতে না চায়, 
স্বভাবতঃই সে তেমন আচরণ এাঁড়য়ে চলবে, যা তাদের প্রলোভিত করে। 

(৩) মনকে যেমন, দেহকেও তেমান ভালো, সুস্থ ও সংকর্মে ব্যাপৃত রাখতে 
হবে। যাতে দিনের শ্রম-ক্লান্তি জীবনদায়ী নিঃস্বগ্ন নিদ্রায় নিঃশোষত হয়। যতদুর 
সম্ভব খোলা জায়গায় কাজকর্ম করা উঁচত। যারা কোন কার্যকারণে কাঁয়ক শ্রম 
করতে পারে না, তাদের নিয়মিত ব্যায়াম অভ্যাস করা অবশ্য কর্ম হওয়া উাঁচিত। 
আমার মত হলো, খোলা জায়গায় মনে স্ফার্ত 'নয়ে ভ্রমণ সবচেয়ে ভালো ব্যায়াম। 
হাঁটবার সময় মুখ বন্ধ রাখতে হবে এবং নাক নিয়ে *বাস প্রশ্বাস 'নতে হবে। 
বসার সময়ই হোক বা হাঁটার সময়ও দেহ খাড়া রাখতে হবে। অন্য কোনভাবে 
বসা বা দাঁড়ানো আলস্যের চিহ্ন এবং আলস্য আত্ম-সংমের শত্রু । যোগ ব্যায়াম 
বা আসন করাও ফলপ্রদ। আমার ব্যান্তগত আঁভজ্ঞতা থেকে আম এ পর্যন্ত বলতে 
পারি, যে তার হাত-পা চোখ-কান কাজে ব্যাপৃত রাখে, ' তার জৈবিক ক্ষুধা 
নিয়ন্ত্রণে বিশেষ অসুবিধা হয় না। 

(৪) সংস্কৃতে একটা কথা আছে, মানুষ যেমন ও যা খায়, তা-ই হয়। পেটুক 
লোক খাওয়ায় কোন বাছাঁবচার রাখে না, সংযম মানে না, সে তার জোবিক কামনা 
বাসনার দাস হয়ে পড়ে । যে তার খাদ্য রুচি নিয়ল্ণ করতে পারে না, সে কখনোই 
তার অন্য ইীন্দ্রিয়গ্ীলকে সংযত করতে পারবে না। এ যাঁদ সত্য হয়, তা হলে এটাও 
সপম্ট হয়ে পড়ছে যে প্রত্যেকেরই দেহের জন্য যা প্রয়োজন, ঠিক ততটুকুই খাদ্য 
গ্রহণ করা উচিত, তার বেশী নয়। খাদ্যও স্বাস্থ্যপ্রদ ও সূসম হওয়া চাই। দেহের 
অর্থ কখনোই এমন নয় যে এটি একটা ডাস্টাবন ও মানুষ তার জহবার স্বাদ 
মেটাতে যত রকম সম্ভব খাদ্য দিয়ে তা বোঝাই করবে । খাদ্যের প্রয়োজন দেহকে 
বাঁচয়ে রাখার জন্য। ভগবান 'মান্ষকে দেহ দিয়েছেন আক্মোপলাব্ধির 'মাধ্যম 
[হিসাবে । আত্মোপলাব্ধর অর্থ ঈশবরোপলব্ধি। যে মানুষের এই উপলব্ধি ঘটেছে, 
সেই পুরুষ বা স্ত্রী কখোনই জৌবক কামনার দাস হবে না। 

(৫) পুরুষের প্রত্যেক স্শলোককে মা, বোন বা কন্যা রূপে দেখা উচিত। 
কেউ কখনো নিজের মা, বোন বা কন্যা সম্বন্ধে কুচিন্তা করে না। তেমাঁন, প্রত্যেক 
স্লীলোকেরও উচিত্ব পুরুষ মান্রকেই বাবা, ভাই বা পূত্র বা সন্তান হিসাবে দেখা । 

আমার অন্য সব লেখায় এর চেয়েও বেশশ ইঙ্গিত 'দয়োছ আম, কিন্তু সেই 
সবই ওপরে ওই পাঁচাট সত্রের মধ্যে বিধৃত রয়েছে। যে কেউই এগুলি পালন 
করলে দেখবে সব কামনা বাসনার যা সেরা, তা অতিক্লম করাও সহজ । ব্রহ্চর্যের 
জন্য যার সত্যকার বাসনা জেগেছে, সে পুরুষ বা স্ত্রী যে-ই হোক. এই সব নিয়ম- 
[বাধ পালন তার কাছে অসম্ভব মনে হচ্ছে বলে কিংবা দশ লক্ষে এক জনের মান্র 
নাগালের মধ্যে তা, এই ধারণায় সে প্রয়াসে বিরত হবে না। প্রয়াস করাটাই' 
আনন্দ! অনাভাবে বলতে গেলে বলা ধায়, সু-স্বাস্থোর আধকারণ হওয়ার যে আনন্দ, 
তার সত্গে অন্য কিছুর তুলনা চলে না; ক্লীতদাসরা সু-স্বাস্থ্য অন করতে পারে 
না। জৈবিক কামনার দাস হওয়া “নিকৃষ্ট দাসত্ব। 


স্বাস্থ্য 'নর্দেশশিকা ৯৯ 


জন্মনিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে কয়েকটি কথা এখানে অপ্রাসাঁঞ্গক হবে না। 
কৃত্রিম পদ্ধাতিতে সন্তান জন্ম প্রাতরোধ প্রথা নতুন বিষয় নয়। অতশতেও এ 
ধরনের পদ্ধাত গোপনে অনুসৃত হতো এবং সেগ্ীল ছিল স্থূল ধাঁচের । আধ্বানক 
সমাজ সেই ব্যবস্থাগ্লিকে সম্মানজনক স্থান 'দয়েছে এবং সে সবের অনেক 
উন্নাতও ঘটিয়েছে। তাদের লোকহিতৈষণার মুখোশ পরানো হয়েছে। জল্মানরোধক 
ব্যবস্থার সমর্থকরা বলে থাকেন, যৌন কামনা একটা স্বাভাঁবক আবেগ; আবার 
কেউ কেউ একে আশীর্বাদ বলেন। কাজেই তাঁদের বস্তব্য হলো, এই কামনা দমন 
করা সম্ভব হলেও বাঞ্ছনীয় নয়। তাঁদের মতে, আত্মসংযমের সাহায্যে জল্মানয়ল্মণের 
প্রশংসা করা কঠিন। আত্মসংষমের কোন বিকল্প পদ্ধাত যাঁদ না নির্দেশ করা হয়, 
অসংখ্য নারীর স্বাস্থ্য উপয্যপরি গভধারণের জন্য ভেঙ্গে যেতে বাধ্য। তাঁরা 
আরো বলেন যে জল্ম যাঁদ 'নয়ন্মিত না করা হয়, আঁতি জনস্ফীতি দেখা দেবে; 
পারবারক দৈন্য দারপ্র্য বাড়বে, তাদের ছেলেমেয়েরা উপয্স্ত খাবার পাবে না, 
পোশাক পাবে না, শিক্ষা পাবে না। সেজন্য, তাঁরা যান্ত দেন যে জল্মানয়ন্তরণের পক্ষে 
কার্যকর, অথচ আঁনম্টকর নয়, এমন পদ্ধাত উদ্ভাবন করা বৈজ্ঞানিকদের কর্তব্য। 
এই য্বাস্ত আমার মধ্যে প্রত্যয় জাগাতে পারে নি। গভশীনরোধক বস্তু ব্যবহারে হয় 
তো এমন সব আনমষ্টকর লক্ষণ দেখা দেবে, যে সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারনাই নেই। 
কিন্তু সবচেয়ে নিকৃন্ট বিপদ হলো যে গভানরোধক ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হওয়ায় 
আত্মসংযমের ইচ্ছাই [তিরোহিত হচ্ছে। আমার মতে, কোন সম্ভাব্য আশু লাভের 
জন্য এ খুব বেশখ মূল্য দেওয়ার সামল। কিন্তু আমার বন্তব্য নিয়ে ষ্যস্তি বিস্তারের 
জায়গা এটা নয়। যাঁরা এ বষয়ে আরো কিছ জানতে চান, তাঁরা যেন 'আত্মসংবম 
বনাম আত্ম-চিতার্থতা” (শেলফ রেসঞ্্রেনটে ভ শেলভ ইনডালজেন্স) পুস্তকাঁট 
সংগ্রহ করে পড়েন। তাতে আমি যা বলোছ, তা অনুধাবন করে যেন তাঁরা তাঁদের 
মাস্তজ্ক ও অন্তরের 'ির্দেশ অনুসারে চলেন। এ পীস্তিকাঁট পাঠে যাঁদের ইচ্ছা 
নেই কিংবা সময়ের অভাব, তাঁরা যাঁদ আমার উপদেশ অনুসরণ করতে চান, তাঁদের 
বলবো, বিষবৎ গর্ভনিরোধক দুব্য পারহার করে চলুন। তাঁদের উঁচত সাধ্যমত 
আত্মসংযম পালন করা । তাঁদের এমন সব কাজকর্মে আত্মনিয়োগ করা উচিত, যাতে 
তাঁদের দেহ ও মন পূর্ণ ব্যাপ্ত থাকতে পারে এবং তাদের উৎসাহ, শান্ত উপযান্ত 
আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায়। মানুষ যখন কাঁয়ক শ্রমের ফলে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তার 
জন্য কিছ সুস্থ আমোদ আহমাদ দরকার হয়। মনে যাতে কু-চিন্তা ঢুকতে না 
পারে সেজন্য একটা মৃহূর্তের আলস্যও বাঞ্ছনীয় নয়। এইভাবেই সত্যকারের 
দাম্পত্য প্রেম গড়ে ওঠে ও স্বাস্থ্যদায়শ পথে পারচালিত হয়। দম্পতীর দু শাঁরকই 
এর ফলে ক্রমশঃ আত্মিক উন্নতি লাভ করে। তাঁরা সত্যকার ত্যাগের আনন্দ একবাধ 
বুঝলে আর জৈবিক উপভোগের দিকে ফিরে তাকাবেন না। আত্ম-প্রবণ্ণনা সবচেয়ে 
বড় বাধা । সররকম জৈবিক কামনা বাসনার মূলাধার যে মন, সেই মনকে নিয়ল্রিত 
না করে পুরুষ.ও স্শরা দৈহিক সংযোগ এড়াবার বার্থ চেষ্টাই করে থাকে। চিল্তা 
ও কাজকে 'নয়ন্্রণ করার দঢ় সঙ্কল্প জাগলে সাফল্য অবশ্যম্ভাবশভাবেই আসবে। 
পুরুষকে অবশ্যই বুঝতে হবে স্ব হচ্ছে জীবনে সঙ্গী, সহায়িকা, সাথী- কামেচ্ছা 
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পারতৃপ্ত করার মাধ্যম নয়। 
এ মর্মে একটা সুস্পষ্ট ধারণা থাকা অত্যাবশ্যক যে জৈব কামনা চাঁরতার্থ 
করার চেয়ে সন্তানের জল্ম দেওয়ার উদ্দেশ্য একেবারে আলাদা । 


বাহ শির্দেশিক। 


প্রাকৃতিক চিকিৎসা 


৯ 
মাটি 


পাঠকবর্গকে াকংসা বিজ্ঞানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শাখা সম্পর্কে অবাহত 
করতে এবং আম নিজে কীভাবে এই পদ্ধাতর সদ্ব্যবহার করোঁছ তা বলবার জন্য 
আলোচ্য অধ্যায়ের অবতারণা । আগেকার অধ্যায়ে এই বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। 
এখন আর একট বিস্তারতভাবে আলোচনা করা হচ্ছে। 

পাঠককে আর একবার স্মরণ কাঁরয়ে দিই মানুষের দেহের পাঁচটি উপাদান 
হচ্ছে ক্ষীত, অপ, তেজ, মরু ব্যোম। স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারে এগাীলকে কেমনভাবে 
কাজে লাগানো যায় সেই আলোচনাই আমার উদ্দেশ্য । 

১৯০১ সাল পযন্ত, অসংস্থ হলেই াকংসকের কাছে না গেলেও আম 
কিছু 1কছু ওষুধপন্ন ব্যবহার করোছ। কোম্ঠবদ্ধতার জন্য ফ্রুট সল্ট খেয়োছ। 
স্ব্গতি ডাঃ প্রাণজীবন মেহতা যখন নাটালে এসেছিলেন সাধারণ অবসন্নতা দূর 
করবার জন্য আমাকে কয়েকাঁট ওষুধের কথা বলেছিলেন। তারপর থেকেই আম 
ওষুধপত্রের ব্যবহার সম্পকে পড়াশোনা সুর করি। এ ছাড়া নাটালের একটি ছোট্ট 
হাসপাতালে সামান্য কাজকর্ম করতে গিয়ে আমার গকছু আভজ্ঞতা হয়েছিল। ফলে 
আম শরীরটাকে আরও কিছাাঁদন চালিয়ে নিয়ে যেতে পেরোছিলাম। কিন্তু শেষ- 
পর্য্ত ওষুধে কোনও সুফল হচ্ছিল না। মাথাধরা এবং অবসন্নতা লেগেই থাকত। 
এ অবস্থা আমার কাছে অত্যন্ত 'বরান্তকর মনে হতো এবং ওষুধের উপর যেটুকু 
বিশ্বাস ছিল তাও যেতে বসল। 

এই মধ্যবতর্ঁ সময়ে পথ্যাঁদ 'নিয়ে পরীক্ষা 'নরীক্ষা চলতে থাকল। প্রাকীতিক 
চাকৎসা পদ্ধাততে আমার গভীর বিশ্বাস ছিল, কিন্তু এগাঁলর প্রয়োগ সম্পর্কে 
বাস্তবজ্ঞান 'দয়ে সাহায্য করবার মত কাউকে পাইনি। প্রাকৃতিক 'চাঁকংসা বিষয়ক 
যৎসামান্য পুস্তকাঁদ যা সংগ্রহ করতে পেরোছলাম তার সাহায্যে আমি খাওয়া 
নয়ল্পণ করতে চেষ্টা করলাম। আমার অনেকখান হাটার অভ্যাসও আমাকে শল্ত 
রেখোছিল এবং এই অভ্যাসের জন্যই আমাকে শয্যাশায়শ হতে হয়াঁন। এইভাবে আম 
যা হয় করে চালাচ্ছিলাম, তখন মিঃ পোলক যাস্ট-এর “প্রকৃতিতে প্রত্যাবর্তন, 
(রটার্ন টু নেচার) বইটি দেন। যান্ট-এর খাদ্যাদি নিয়ন্ত্রণের পরামর্শ ছাড়া মিঃ 
পোলক নিজে আর অন্য কোনও নরেশ অনুসরণ করেননি। আমিও তাই কার 
জেনে তান ভেবোছলেন বইটি আমার ভালো লাগবে। রোগ নিরাময়ে মাটির 
প্রলেপের উপর যাণ্ট বিশেষ গুরৃত্ব 'দিয়েছেন। এটা পরীক্ষা করে দেখা উচিত 
বলে আমি ভাবলাম। কোম্ঠবদ্ধতার জন্য যাণ্ট তলপেটে মাটির প্রলেপ দিতে 
বলেছেন। পারচ্কার শুকনো মাটি জলে ভিজিয়ে একটা পাতলা কাপড়ের উপর 
লাগিয়ে আম সারারাত তলপেটের উপর রেখোছি। ফল খুব সন্তোষজনক হয়। 
পরাঁদন সকালে আমার স্বাভাবক পায়খানার বেগ আসে এবং, তারপর থেকে বলতে 
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গেলে ফ্রুট সল্টের ব্যবহার আর কারান। কঁচং রেচকের প্রয়োজন হলে বড় চামচের 
প্রায় এক চমচ ক্যাস্টর অয়েল খুব ভোরে খেয়ে নিয়োছ। মাটর প্রলেপটা তিন 
ই চওড়া, ছয় ই্9ি লম্বা আর আধ ই্ি মোটা হবে। ষাম্ট এও বলেছেন মাটি 
বিষান্ত সাপের কামড় থেকে মানুষকে বাঁচিয়ে তুলতে পারে। সমস্ত, শরীরে ভিজে, 
মাট মাখতে হবে। 

আম নিজে যেগুলি পরণক্ষা করে সফল হয়েছি সেগুলোর কথাই আঁম এখানে 
বলাছ। আমার আঁভজ্ঞতা, মাথা ধরলে মাথায় মাটির প্রলেপ 'দিলে প্রায়শঃ তা উপশম 
হয়। শত শত ক্ষেত্রে আমি এ পরাক্ষা করোছি। মাথা নানা কারণেই ধরে, তবু কারণ 
যাই হোক মাটর প্রলেপ দিলে তখনকার মত কমে যায়। 

সাধারণ ফোড়াও এই মাটির প্রলেপে সেরে যায়। পজরন্ত পড়ছে এমন যে 
ঘাতাতেও আমি মাটির প্রলেপ লাগিয়েছি। এক্ষেত্রে ঘা ভাল করে পটাশিয়াম 
পারমাঞ্গানেট লোশনে ধুয়ে নিয়ে এক টুকরো কাপড়ও এ লোশনে ডুবিয়ে তার 
উপর মাটি মাখয়ে ঘায়ে লাগিয়ে দিয়েছি। এই 'চাকৎসায় আঁধকাংশ ঘা শুকিয়ে 
গিয়েছে । সেরে যায়ান এমন একটা ঘটনাও আমার মনে পড়ে না। বোলতার কামড়ে 
মাটি লাগালে সঙ্গে সঙ্গে জবালা কমে যায়। কাঁকড়া বিছের কামড়েও বহু ক্ষেত্রে 
মাট লাঁগয়োছ, 'কন্তু ততটা সফল হইনি। সেবাগ্রামে কাঁকড়া বিছের উপদ্ধব খুব। 
[িছের কামড়ে আমার জানা সব রকম প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে দেখোঁছ 'কন্তু কোনওটাই 
অদ্রান্ত হয়নি। তবে এইটুকু বলতে পারি অন্যান্য চিকিৎসার চেয়ে মাটির প্রলেপ 
লাগানো খারাপ ফল দেয় নি। 

বেশী জরে মাথায় ও তলপেটে মাটর প্রলেপ খুব উপকারী । সবসময় তাতে 
দেহের তাপ না কমলেও রোগীর আরাম লাগে ও ভালো বোধ হয়, যেজন্য রোগী 
নিজেই প্রলেপ দিতে চায়। জবর অবশ্য যেমন তেমনই থাকে তবে মাটির প্রলেপে 
আস্থরতা ও কণ্ট কমে। সেবাগ্রামে দশ জনের টাইফয়েডে আমরা এই পদ্ধাঁত প্রয়োগ 
করোছ। তারা সকলেই সম্পূর্ণ সংস্থ হয়ে উঠেছে। এর পর থেকে আশ্রমবাসীরা 
কেউ আর রোগের ভয় করতো না। এসব অসুখে আম অন্য কোনও ওষুধ ব্যবহার 
কাঁরাঁন। মাটির প্রলেপ ছাড়া অন্যান্য প্রাকৃতিক-চাকৎসা পদ্ধাতরও প্রয়োগ করেছি। 
সে সব যথাস্থানে বলবো । 

সেবাগ্রামে আমরা এ্যাশ্টিফ্জেম্টিনের বদলে যথেচ্ছ গরম মাটির প্রলেপ ব্যবহার 
করোছি। মাটিতে সামান্য তেল ও নুন 'মাশিয়ে নিতে হয় প্রথমে; তারপর তা 
বীঁজানৃমূত্ত করবার জন্য যথেস্ট গরম করার ব্যবস্থা । 

মাঁটর প্রলেপের জন্য কী ধরনের মাটি ব্যবহার করতে হবে এখনো তা আম 
বালান। গোড়ার দিকে আম মিন্টি গম্ধযুন্ত পারিজ্কার লাল মাটি সংগ্রহ করোছি। 
জল দিয়ে মাখলে এর থেকে হালকা একটা গন্ধ বেরোয়। কিন্তু এই ধরনের মাটি 
সহজ লভ্য নয়। বোম্বাই-এর মত শহরে কোনও রকম মাঁটই দুলভ। নরম পঁলিমাটি 
যা আঠাল বা কাঁকরওলা নয়, তাই ব্যবহার করা সবচেয়ে নিরাপদ । সার মেশানো 
জাম থেকে মাটি নেওয়া উচিত নয়। মাটিটা শকিয়ে গংড়ো করে সরু চালীনতে 
চেলে নিতে হবে। যাঁদ তেমন পরিজ্কার নয় বলে মনে হয় তাহলে ভালো করে গরম 
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করে বাঁজানুমুন্ত করে নিতে হবে। পাঁরম্কার দেহে প্রলেপ রূপে ব্যবহৃত মাটি 
ফেলে দেবার দরকার নেই। সেগুলি রোদে শুকিয়ে বা আগুনে গরম করে চেলে 
বারবার করে ব্যবহার করা যায়। এইভাবে একই মা প্রলেপের কাজে অনেকবার ব্যবহৃত 
হলে তা ফলপ্রদ থাকেনা একথা আম শাঁনান। আম 'নজে এভাবে ব্যবহার করে 
দেখোছি বহুবার বাবহৃত হবার ফলে কম ফলপ্রদ বলে মনে হয়নি। নিয়মিত মাটির 
প্রলেপ ব্যবহার করেন আমার এমন কয়েকজন বন্ধু বলেছেন, একাজে যমুনা তসরের 
মাটি বিশেষ ফলপ্রদ। 


মাটি খাওয়া 


যাস্ট লিখেছেন, কোম্ঠবম্ধতা সারাবার জন্য পারজ্কার মাটি খাওয়া যায়। পাঁচ 
থেকে দশ গ্রাম সবোঁচ্য ডোজ । এর স্বপক্ষে যান্ত হলো মাঁট হজম হয় না। এগুলো 
ছিবড়ের মত, কিছুতেই পেটে জমে থাকে না, বোৌরয়ে যায়। 

আমি নিজে এ পদ্ধাত পরাক্ষা কারাঁন। সৃতরাং যাঁরা করতে চান তাঁরা যেন 
নিজেরা বুঝে করেন। আমার মনে হয়, একবার দুবার পরণক্ষা করে দেখলে কোনও 
ক্ষত হবে না। 


ঘ 
জল 


জলচাকংসা সুবিদিত ও সংপ্রাচীন পদ্ধাত। এ বিষয়ে অনেক গ্রল্থ লেখা 
হয়েছে। তবে আমার মতে কুহনের জলাঁচিকিংসা পদ্ধাত সরল এবং কার্যকর। 
ভারতে কুহনের লেখা বই খুব জনাপ্রয়। অনেকগ্ীল ভারতীয় ভাষায় এ বই 
অনুদিত হয়েছে। অল্পে কুহনের অনুগামী সর্বাধিক। তিনি পথ্য সম্পর্কে অনেক 
কিছু িখেছেন। কিন্তু আমি এখানে কেবল জলাচাকৎসা সম্পর্কে তাঁর পরাক্ষা 
নিরণক্ষার কথা বলব। | 

জলাচাকৎসা পদ্ধাতিতে কুহ্‌নের গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো, কটি স্নান বা নপীব 
স্নান এবং বসা-স্নান। এজন্য তানি এক 'বশেষ ধরনের টবের পাঁরকঙ্পনা করেছেন, 
যদিও সেই বিশেষ টব অপরিহার্য নয়। রোগশীর উচ্চতা অনুসারে ত্রিশ থেকে ছন্রিশ 
ই লম্বা টব দিয়ে কাজ চলে। ব্যবহার করতে গিয়ে সেই টব বা পারের যথোচিত 
সাইজ বোঝা যাবে। ঠান্ডা টাটকা তোলা জলে টবটা এমনভাবে ভার্ত করতে হবে 
যাতে রোগী বসলে জল ছাপিয়ে না পড়ে । রোগণকে মৃদু শক দেবার জন্য গরমকালে 
জল যাঁদ তেমন ঠাশ্ডা না থাকে তা হলে রবফ মেশানো যায়। সাধারণতঃ সারারাত 
মাটির কলসণতে জল রাখা থাকলে তাই দিয়ে চলে। জলের উপরিভাগে এক টুকরো 


৭ 


১৮ গান্ধী-রচ্নাসম্ভার 


কাপড় রেখে তারপর জোরে বাতাস করলে জল ঠান্ডা হয়। স্নানের ঘরে দেওয়ালের 
কাছে টবটা রেখে ঠেস দেবার জন্য পিঠের কাছে একখানি কাঠ রাখা যায়। রোগী 
পায়ের পাতা বাইরে রেখে জলের মধ্যে বসে থাকবে । জলের বাইরে দেহের যে 
অংশ থাকবে তা যেন ভালো করে ঢাকা দেওয়া থাকে, না হলে শশত বোধ হবে। 
রোগী আরাম করে জলের মধ্যে বসলে নরম তোয়ালে দিয়ে আস্তে আস্তে তলপেটটা 
ডলে দিতে হবে। পাঁচ থেকে ব্রিশ মিনিট এইভাবে স্নান করা যায়। তারপর শুকনো 
করে গা মুছে রোগীকে শোয়াতে হবে। 

বোঁশ জবরে এইভাবে স্নান করলে দেহের তাপমান্লা নেমে যায়। এঁ পদ্ধাততে 
স্নান করলে কখনও ক্ষতি তো হয়ই না, বরং অনেক উপকার হয়। এতে কোম্ঠবদ্ধতা 
কমে এবং হজমশীস্ত বাড়ে । স্নানের পর রোগশী সতেজ এবং কর্মঠ হয়। কোম্ঠবদ্ধতার 
ক্ষেত্রে কৃহন স্নানের পর আধ ঘণ্টা দ্ুত পায়চারী করতে বলেছেন। কখনও ভরপেট 
খেয়ে স্নান করা উচিত নয়। 

বহু ক্ষেত্রে আমি এই কট স্নান প্রয়োগ করেছি। একশটি ক্ষেত্রের মধ্যে 
পণ্চান্তরাটতৈে সফলও হয়োছি। হাইপারপাইরোক্সয়া রোগে আক্বান্ত রোগী যাঁদ' 
টবের মধ্যে বসতে পারে তাহলে অবশ্যই দেহের তাপ অন্ততঃ দু-ীতন ডিগ্রী কমে 
যাবে এবং রোগাঁর ভুল বকাও কমবে। 

কাঁট স্নানের স্বপক্ষে কুহনের যান্তি হলো এইরকম : জ্বরের আপাতঃ 
কারণ যা-ই হোক মূল কারণ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এক, অন্তে মল সণ্য়। এইভাবে 
সাত পচনশনল পদার্থ থেকে উৎপন্ন তাপ জবর এবং অন্যান্য উপসগ্ণ রূপে দেখা 
দেয়। এইভাবে স্নানের ফলে ভিতরের তাপ নেমে যায়, স্বভাবতঃ যার ফলে জর 
ও অন্যান্য উপসর্গ ইত্যাঁদ বহিশলক্ষণগুলির উপশম হয়। এই য্যান্ত কতটা সত্য 
আমি জানিনা । 1বশেষজ্ঞরাই এটা বলতে পারেন। চিকিংসকরা প্রাকতিক চিকিৎসা 
পদ্ধাতর কিছ? কছ গ্রহণ করলেও মোটের উপর কিন্তু সে দক থেকে মুখ 
ফিরিয়েই থেকেছেন। আমার মতে এ ব্যাপারে উভয় পক্ষকেই দোষাঁ করা যায়। 
চিকিংসকদের একটা অভ্যাসই হলো তাঁদের নিজেদের পাঠ্য তাঁলিকাভুন্ত বিষয়ের 
প্রতি কেবল মনোযোগ নিবদ্ধ রাখা । তাঁদের প্রণালশর বাইরে যা কিছু তার প্রাতি 
তাঁদের অবজ্ঞা না থাকলেও নিম্পৃহতা থাকে। অন্যাদকে প্রাকীতিক 'চাকৎসকরা 
ডান্তারদের সম্পর্কে নানারকম আভযোগ পোষণ করেন এবং 'ানজেদের বৈজ্ঞানিক 
জ্ঞান সীমাবদ্ধ হওয়া সত্বেও বড় বড় দাবী করেন। তাঁদের মধ্যে গোম্ঠীগত মনোভাব 
নেই। প্রত্যেকেই আত্মতুষ্ট এবং নিজেদের চিকিৎসা পদ্ধাতর বিকাশের জন্য সকলের 
শান্তকে সংহত না করে এককভাবে কাজ করেন। এই পদ্ধাতির সমস্ত উপযোগিতা 
ও সম্ভাবনার জন্য কেউ বিজ্ঞানসম্মত ভাবে কাজ করবার চেস্টা করেন না। কেউই 
গবনম্র হবার প্রয়াস করেন না। অবশ্য চেস্টা করে যাঁদ বিনীত হওয়া সম্ভব হয়।) 

প্রাকৃতিক চিকিৎসকদের কাজকে হেয় করবার জন্য আমি এসব বলাছি না। 
সামান্য একজন সহযোগশ হিসাবে আম চাই তাঁরা সমস্ত বিষয়গুলিকে যথাযথ 
ভাবে বিচার করুন যাতে সম্ভবক্ষেত্রে সর্বতোভাবে সেগুলিকে উন্নত করতে পারেন। 
আমার 'বশ্বাস, ষতাঁদন না এদের মধ্য থেকেই শাল্তশালী ব্যন্তিত্বসম্পন্ন কয়েকজন 


স্বাস্থ্য নির্দ দশিকা ৯৯ 


এটাকে ব্রত 1হসাবে গ্রহণ করে এগিয়ে আসেন ততাঁদন যেমন অবস্থা আছে 
তেমনই থাকবে। প্রচলিত চাকিৎসার নিজস্ব বিজ্ঞান, চাকৎসক সংস্থা এবং শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান আছে। এপ্রা নানাক্ষেত্রে সফলও হয়েছেন। সুতরাং যেসব বিষয়ের 
এখনও পুরোপুরি পরীক্ষা হয়নি ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে যেগুলি প্রমাণিত হয়নি 
সেগীলিকে তাঁরা বিশ্বাস করবেন এমন আশা করা যায় না। 

ইতোমধ্যে জনসাধারণের জানা উীঁচত, প্রাকীতিক চিকিৎসা পদ্ধাতর গবশেষত্বই 
হচ্ছে এই যে প্রাকৃতিক বলে, অনভিজ্ঞ ব্যন্তিও নিরাপদে এ পদ্ধাত অনুসরণ করতে 
পারেন। যদি কারও মাথা ধরে সে যাঁদ এক টুকরো কাপড় ঠান্ডা জলে ভিজিয়ে 
মাথায় জাঁড়য়ে রাখে তাতে তার কোনও ক্ষতি হয় না। এছাড়া ঠাণ্ডা জলের স্লো 
একটু মাটি গুলে দিলে ঠাণ্ডা পাঁট লাগাবার উপযোগিতা আরও বাড়ে। 

এবার উপবেশন বা সম্মার্জন স্নানের কথা । জননোন্দ্রিয় মানুষের দেহের সবচেয়ে 
স্পর্শকাতর অঙ্গ । পুরুষাঙ্গ ও শিশমমু্ণ্ডাচ্ছাদন ত্বকের স্পর্শকাতরতা সম্বন্ধে কিছু 
একটা মায়াময় ধারণা রয়েছে । যাই হোক, সেটা কীভাবে বর্ণনা করতে হবে আমি 
জান না। কুহন প্রাকীতিক চিকিৎসায় তাঁর এই জ্ঞানকে কাজে লাগিয়েছেন। ঠান্ডা 
জল ঢালার সময় একখন্ড নরম জে কাপড় 'দয়ে যৌনাঙ্গের বাইরের গায়ে ধীরে 
ধীরে ঘষার পরামর্শ দিয়েছেন তানি। পুরুষাঙ্গের ক্ষেত্রে ঘষবার আগে মুন্ডাচ্ছাদন 
স্বক যেন বন্ধ করে দেওয়া হয়। কুহনের পদ্ধাতিটা হলো এইরকম : ঠাণ্ডা জলের 
টবে একটা টুল বা চৌকি বসাতে হবে, যাতে আসনটা জলের সীমার ঠিক লাগোয়া 
থাকে । রোগশী টবের বাইরে পা রেখে সেই টুলে বসবে, তারপর ধীরে ধীরে যৌনাঙ্গ 
ঘষতে থাকবে; যৌনাঙ্গ টবের জলের উপর উপর স্পর্শ করছে তখন। ব্যথা লাগে 
এমন ভাবে যেন ঘষা না হয়। পক্ষান্তরে রোগীর পক্ষে এটা যেন আরামদায়ক হয়। 
উপবেশন স্নানে রোগশী তখনকার মত ভালো বোধ করে। কুহন্‌ বসা-স্নানকে 
কাঁট স্নানের চেয়ে উৎকৃম্ট বলেছেন। শেষোস্তের তুলনায় প্রথমোন্ত স্নান সম্বন্ধে 
আমার আঁভজ্ঞতা অনেক কম। এজন্য দোষ সবটাই আমার। আমারই ন্ুটি। 
তাছাড়া যাঁদেরই আম বসে স্নানের পরামর্শ 'দিয়োছলাম, তাঁরাও এই পরীক্ষায় 
ধৈর্য ধরেন নি। কাজেই এই সব স্নানের উপোযোগিতা সমন্ধে আমি কোন আভিমত 
দিতে পারি না। প্রত্যেকেরই. এটা পরাক্ষা করে দেখা উচিত। যাঁদ সেরকম গামলা 
জোগাড় না হয় তাহলে একটা জগ কিংবা ঘঁট করে জল ঢেলে ঢেলে ঘষে ঘষে 
স্নান করা যায়। এতে রোগী অবশ্যই আরাম ও শান্তি পাবে। সাধারণভাবে 
জননেন্দ্রিয়ের পরিচ্ছন্নতার প্রত লোকে তেমন নজর দেয় না। ঘষে ঘষে স্নান 
করলে সহজেই সে উদ্দেশ্য মেটে। বিশেষভাবে যত্ব না নিলে পুরুষাঙ্গ ও আচ্ছাদন 
ত্বকের মধ্যে ময়লা জমে। তা অবশ্যই দূর করা দরকার। যৌনাঙ্গ পাঁরচ্ছন্ন রাখার 
প্রীতি বিশেষ নজর দেওয়া হলে ও উপরে যে 'চাকৎসা প্রণালগ বা পদ্ধাতর উল্লেখ 
করা হয়েছে, তা ধৈষের সঙ্গো অনুসরণ করা হলে ব্রহ্ষচর্য পালন অপেক্ষাকৃত 
সহজ হয়ে পড়ে। এর ফলে অবাঞ্চনীয় বার্যস্খলন কমই ঘটে। বলা বাহূলা, 
বাঁধস্খলন হতে দেওয়া খুব অপরিচ্ছন্ন ব্যাপার। পরিচ্ছন্নতার প্রতি বেশী মনোযোগ 


দিলে এ সম্বন্ধে একটা বিরপতা জাগবে এবং ফলে এটা এড়াবার জন্য মান্ষ 
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সব রকম সরকতা নেওয়া সম্বন্ধে বরবান হবে। 

কুহন নিরদোশিত দুই রকম স্নান নিয়ে আলোচনা করবার পর চাদর ভিজিয়ে 
ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বিশেষ করে পাইরোস্কয়ায় এবং 
অনিদ্রায় এটা অত্যন্ত ফলপ্রদ। পদ্ধাঁতটা হচ্ছে এইরকম । খাটের উপর িনচারটে মোটা 
গরম কম্বল পেতে, তার উপর একটা চাদর ঠান্ডা জলে ভিজিয়ে নিংড়ে নিয়ে 'বাঁছয়ে 
দিতে হবে। রোগীকে এর উপর শুতে হবে তবে তার মাথাটা ভিজে চাদরের বাইরে 
একটা বালিশের উপর থাকবে । এবার এ ভিজে চাদর আর কম্বল দিয়ে রোগীর 
সমস্ত দেহটা মুড়ে দিতে হবে, মাথাটা থাকবে কেবল বাইরে। মাথাও চাদরের 
মত তোয়ালে ভিজিয়ে জাঁড়য়ে রাখতে হবে। রোগীকে এমন ভাবে চাদরে কম্বলে 
জড়িয়ে রাখতে হবে যাতে বাইরের হাওয়া গায়ে না লাগে। প্রথমে ভিজে চাদরে 
মূড়লে রোগীর হয়ত সামান্য কাঁপাঁন হতে পারে। কিন্তু পরে আরামদায়ক মনে 
হবে। দু এক মিনিটের মধ্যেই তার গরম বোধ হবে। যাঁদ পুরোনো জবর না হয় 
তাহলে প্রায় পচি মাঁনটের মধ্যেই ঘাম দিয়ে জবর কমে যাবে। রোগ প্রাতষেধক 
রূপে আমি রোগীকে আধঘন্টা ভিজে চাদরে মুড়ে রেখেছি। শেষ পর্যন্ত ঘাম দেখা 
দিয়েছে। কখনও হয়ত ঘাম হয়নি কিন্তু রোগণ ঘুমিয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে তাকে জাগানো 
উঁচত নয়। ঘুম এলে বোঝা যাবে ভিজে চাদর জড়িয়ে রেখে যন্ত্রণার প্রশমন হয়েছে 
এবং সম্পূর্ণ আরাম পাচ্ছে। এই পদ্ধাত প্রয়োগের ফলে জবর দু-তিন িগ্রী কমবেই। 

ন্রিশ বছর আগে আমার মেজ ছেলের ডবল নিমোনিয়া হয়। জবর বেশী হওয়াতে 
ভুল বকতে আরম্ভ করে। আমার এক চিকিৎসক বন্ধু তার চিকিৎসা সম্পর্কে 
পরামর্শ দিতেন। কিন্তু আম তাঁর বিধানে চাকৎসা করাইনি। বরং জলের সাহায্যে 
চিকিৎসার চেষ্টা করেছিলাম । জর খুব বাড়লে ভিজে চাদরে মুড়ে রাখতাম। ৭।৮ 
দন পরেই জহর নেমে গেল। যতদূর মনে পড়ে আমি তাকে জল ছাড়া আর 'কছ 
খেতে দিই নি। হয়ত কমলা লেবুর রসও দিয়েছিলাম, কিন্তু আর কিছু না। এর 
উপর টাইফয়েড হলো এবং ৪২ দন থাকল। সাধারণ শনশ্রুষা ছাড়া কোনও 
চাকিংসাই ছিল না। পথ্য দিতাম দুধ আর জল । রোজ গা মুছে দেওয়া হতো । যনে 
সম্পূর্ণ সেরে গেল এবং আমার চারাঁট ছেলের মধ্যে সেই এখন সবচেয়ে স্বাস্থ্যবান 
ও শন্তিমান। এই চিকিৎসা সম্পর্কে এইটুকু অন্ততঃ বলা যায় যে তার অবস্থা 
আরও খারাপের 'দিকে যায় 'নি। 

ঘামাচি এবং 'আরাঁটকোরয়া হাম, বসন্ত প্রভাতি রোগে এই চিকিৎসা ফলগ্রদ। 
এসব অসৃখে আমি এ পদ্ধাত অনেকবার প্রয়োগ করে দেখোছি। বসন্ত ও হাম হলে 
জলে প্রচুর পটাসিয়াম পারমাঙ্গানেট মিশিয়ে নিয়েছি। এতে জলের রং হালকা 
শোলাপণ হয়েছে । এসব রোগখদের জন্য যে চাদর ব্যবহৃত হয়ে থাকে প্রায় সেগুলিকে 
ফুটন্ত জলে ডুবিয়ে রেখে দিতে হবে। তারপর বেশ ঠাণ্ডা হলে সাবান জলে ধুয়ে 
জাঁবানুমুক্ত করে নিতে হবে। 

রস্ত সণ্টালন ভালো হয় না এমন ক্ষেত্রে পায়ের পেশীতে ব্যথা হয় এবং পায়ে 
অদ্ভুতরকম যল্মণা ও অস্বস্তি ঘটে। তখন বরফ ঘবলে বেশ উপকার হয়। গরমের 
স্কম় এই চিকিতসা বেশশ ফলপ্রদ। দুব্লি রোগীর শরশীরে শীতকালে বরফ ঘষা 
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বিপজ্জনক। 

এবার গরম জলে প্রাকীতিক চিকিৎসা সম্পর্কে দু-একটি কথা । বহু ক্ষেত্রে 
বাদ্ধ করে গরম জল ব্যবহার করলে আরাম হয়। কোনও কেটে ছড়ে গেলে আমরা 
সাধারণতঃ সকলেই 'টিনচার আয়োডিন ব্যবহার করে থাকি। এই রকম আঁধিকাংশ 
ক্ষেত্রে গরম জলের ব্যবহার একই কাজ দেবে। কোথাও ফুলে উঠলে কি কালাঁসটে 
পড়লে সে জায়গায় টিনচার আয়োডিন লাগাই। এক্ষেত্রে গরমজলের সে'কে বোশ না 
হলেও একই রকম উপকার হবে। কানের ব্যথায়ও আয়োডিন ফোঁটা করে দেওয়া 
হয়। বোশর ভাগ ক্ষেত্রে কানে গরম জল-সেচে ব্যথা কমে। আয়োডন ব্যবহারে 
[বপর্দ আছে। রোগীর এ ওষুধে এলার্জ থাকতে পারে। আয়োডিনকে অন্য ওষুধ 
ভেবে খেয়ে ফেললে সঙ্কটাপন্ন অবস্থা হয়। কিন্তু গরম জল ব্যবহারে এসব কোনও 
বিপদ নেই। ফন্টন্ত জল িনচার আয়োডিনের মতই বাজান নিরোধক । আমি 
আয়োডিনের উপযোগিতা উপেক্ষা করাছি না কিংবা এ কথাও বলাছ না সব ক্ষেত্রেই 
আয়োডিনের পাঁরবর্তে গরম জল ব্যবহার করলে হয়। আমি যে কয়টা ওষুধকে 
প্রয়োজনীয় মনে করি তার মধ্যে আয়োডিন অন্যতম। তবে পয়সা খরচ হয়। গরশব 
লোকরা আয়োডিন কিনতে পারে না। তাছাড়া সকলে তা নিরাপদে ব্যবহার করতে 
জানে না। কিন্তু জল সধ জায়গাতেই পাওয়া যায়। তবে সহজে পাওয়া যায় বলে এর 
রোগনিরাময়ের ক্ষমতার দিকটাকে অবজ্ঞা করব না। সংকটকালে অনেক সময় সাধারণ 
গৃহ চিকিৎসা ভগবৎদত্ত বলে মনে হয়। 

বিছের কামড়ে সব 'চাকংসা ব্যর্থ হলে যেখানটায় কামড়েছে শরীরের সেই 
জায়গাটা গরম জলে ডুবিয়ে রাখলে ব্যথা কমে। 
রেখে কিংবা অন্য কোনও পল্থায় ঘরের আবহাওয়া বাম্পাচ্ছল্ল করতে পারলে ফিট 
বা রাইগার কমে যায়। রবারের গরম জলের ব্যাগ অত্যন্ত দরকারী 'জানিষ, কিন্তু 
সব বাড়তে থাকে না। আঁট করে 'ছাপি বন্ধ করা কাঁচের বোতলে গরম জল ভরে 
কাপড়ে মুড়ে নিলে হটব্যাগের কাজ হয়। গরম জল ঢাললে বোতল যাতে ফেটে না 
যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 

গরম ভাপের সাহায্যে চিকিৎসা আরও ফলদায়ক। এতে রোগীর ঘাম হয়। 
[রিউম্যাঁটজম এবং অন্যান্য গাঁটের ব্যথায় বাম্পস্নান খুব উপকারী। বাম্পস্নানের 
সবচেয়ে সহঙ্জ ও প্রাচীন পদ্ধাত হলো নিম্নর্প : ফাঁক ফাঁক অথচ 
আঁট করে বোনা একটি খাঁটয়ার উপর দু-একটা কম্বল 'বাছয়ে তার 
নিচে একটা কি দুটো মুখ ঢাকা পান্রে গরম জল ভার্ত করে রাখতে হবে। 
রোগকে খাটিয়ার উপর চিৎ করে শুইয়ে এমন ভাবে কম্বল ঢাকা দিতে হবে যাতে 
খাটের দুপাশে কম্বল মেঝে পর্যন্ত ঝুলে থাকে। এতে ভিতরের গরম ভাপ বাইরে 
বোঁরয়ে যাবে না এবং বাইরের হাওয়াও ভিতরে ঢুকবে না। এইভাবে সব ঠিকঠাক 
করে নিয়ে ফুটন্ত জলের পাত্রের ঢাকা খুলে দিলে ভাপটা কম্বলের ভিতরে শোয়া 
রোগশির দিকে উঠতে থাকবে। দু-একবার জঙলটা বদলানোর দরকার হতে পারে । ভারতে 
সাধারণতঃ লোকে জলের পান্রের নিচে আগৃনের আংটা রাখে জলটা ফোটাবার 


১০২ গান্ধী-রচনাসম্৬।প্র 


জন্য। এতে একটানা ভাপ বেরোতে থাকে, তবে এতে বিপদের ঝ;কিও থেকে যায়। 
একটা আগুনের ফুলকিতে কম্বলে কি খাটে আগুন ধরে যেতে পারে এবং সেক্ষেত্রে 
রোগীর জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। সৃতরাং আমি যে উপায়ের কথা বললাম সেটা 
অনুসরণ করাই ভালো, যাঁদও এটা মন্থর এবং 'বরান্তকর লাগবে। 

অনেকে গরম জলে নিমপাতা বা অন্য কোনও ওষুধি দেন। এতে বাম্পের 
গুণাগুণ কিছু বাড়ে কনা আমি জানি না। রোগীর যাতে ঘাম হয় এমন ছু 
করা যেখানে উদ্দেশ্য সেখানে শুধু বাম্প হলেই হয়। 

পায়ে ঠান্ডা লাগলে অথবা ব্যথা হলে রোগীর সহ্য হয় এমন গরম জলে হাট 
পঞল্ত পা ড্বাবয়ে রাখতে হবে। জলে একটু সরষের গঠ্ড়োও দেওয়া যায়। ১৫ 
মিনিটের বেশি ফুটবাথ নেবার দরকার নেই। এতে স্থানীয় রন্তু চলাচল হয় এবং 
সঙ্গে সঙ্গে উপকার হয়। 

সাধারণ ঠান্ডা লাগা বা গলা ব্যথায় লম্বা নলওয়ালা চা-দানীর মত কেটলীতে 
নাকে ও গলায় গরম ভাপ লাগানো যায়। সাধারণ কেটলশর মূখে প্রয়োজনমত লম্বা 
রবারের নল লাঁগিয়েও নেওয়া যেতে পারে। 


৩ 
আকাশ (ইথার 2) 


অনুবাদ করার পক্ষে 'আকাশ' একটি কঠিন শব্দ, বস্তুতঃ যেহেতু অন্য চারটি 
উপাদানও এ নামে উল্লিখিত হয়। কারণ পানি মূলে কেবল জলই নয়. যেমন নয় 
বায়ু শুধু বাতাস, পৃথিব শুধু মাটি; অথবা তেজ আলো মাত্র নয়। আকাশকে 
নিতান্ত সীমিত অর্থেই ইথার বলা যায়। সম্ভবতঃ, আক্ষরিক অর্থে শন্যতা এর 
নিকটতম প্রাতিশব্দ। বলতে কি মূল অর্থ যা, এতেও তা শোচনীয়ভাবে অপ্রকাশিত 
থেকে যায়। মূলে পাঁচিটি উপাদানই জীবনের মত জাবল্ত। সে যাই হোক, আমরা 
যাঁদ আকাশের নিকটতম প্রতিশব্দ বলে 'ইথার'কে ধার, নিশ্চয়ই আমরা এও 
স্বীকার করবো যে, ইথার সমন্ধে আমাদের জ্ঞান খুবই অজ্প, আর আকাশ সম্বন্ধে 
আরো কম । প্রাকৃতিক চিকিৎসায় এর ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আজও অনেক 
সীমাবদ্ধ । পৃথিবী ও তার চার পাশের বায়ূমণ্ডলকে ঘিরে যে শুন্য স্থান রয়েছে, 
'আকাশ' সেই অর্থে নেওয়া যেতে পারে । স্বচ্ছ দিনে উপরের 'দিকে তাকালে সুন্দর 
বেগুনি রং নীল চাঁদোয়া চোখে পড়ে এটাই আকাশ নামে পঁরিচিত। আমাদের 
সম্পর্ক যতটুকু, আকাশ বা ইথার নিওসীম। আমাদের চারাদকে আকাশ ঘিরে 
রয়েছে এবং আকাশ নেই এমন কৌন কোণ বা অন্ধিসন্ধি অবিদ্যমান। সাধারণভাবে 
আমরা কল্পনা করি, আকাশ এমন একটা কিছ যা উপরে রয়েছে- আমাদের মাথার 
উপরে যেন নীল চাঁদোয়া। কিন্তু আকাশ যেমন আমাদের উপরে রয়েছে, তেমনি 
নিচেও রয়েছে আমাদের চারাদকেই রয়েছে । আমরা পৃথিবীর সপ্পো ঘুরে চলোছি। 


স্বাস্থ্য নিদেোশকা ১০৩ 


কাজেই আকাশ গোল এবং এই গোলাকৃতির ভিতরেই প্রত্যেকে রয়েছি। এটা একটা 
আচ্ছাদন-এর সবচেয়ে বাইরের দিকটা সামাহশীন। আকাশের নিচের স্তরাট বহু 
মাইল পর্যন্ত বায়ুতে পূর্ণ। এই বায়ু না থাকলে শন্যতা সত্বেও মানুষের দম 
বন্ধ হয়ে যেতো । সত্য যে, আমরা বায়দকে দেখতে পাই না-াকল্তু বায়ূতে যখন 
গাঁত জাগে আমরা অনুভব করতে পারি। আকাশ বা ইথার হলো বায়ুমণ্ডলের 
আবাস। খালি বোতল থেকে পাম্প করে বাতাস বের করে নিয়ে শুন্যতা সৃষ্ট করা 
যায়। কিন্তু যা শুন্য, আ কে পাম্প করে শুন্য করবে? এই হলো আকাশ। 

স্বাস্থ্যরক্ষা ও পুনরুদ্ধারের জন্য আমরা এই আকাশকে কাজে লাগাই। 
জীবনরক্ষার জন্য বাতাস অপাঁরহার্য; প্রকঁতই তাকে সর্বব্যাপী করেছে। তবে 
বাতাসের সর্বব্যাঁপ্ত আপোক্ষিক মান্ত্র। প্রকৃতপক্ষে তা অসীম নয়। বৈজ্ঞানিকরা বলেন 
পৃঁথবীর কিছু মাইল উপরে বাতাস নেই। বায়ূমণ্ডলের বাইরে কোনও প্রাণী বাঁচতে 
পারে না। একথা সত্য হতে পারে কিংবা নাও হতে পারে । আমাদের এইটুকু জানলেই 
হবে যে বায়ুমণ্ডলের বাইরেও আকাশ বিরাজিত। বৈজ্ঞানিকরা কোনাদন হয়তো 
প্রমাণ করে দিতে পারেন যে যাকে আমরা ইথার বালি তা-ও একটা উপাদান, যা 
শুন্য স্থান আকাশকেই পূর্ণ করছে। তখন আমাদের বাতাস এবং ইথার কোনওটাই' 
নেই এমন শুন্য মহাক্সশের নতুন নাম খুজতে হবে। সে যাই হোক আমাদের 
চারপাশের এই শূন্য মহাকাশের রহস্য সবচেয়ে 'বস্ময়কর। যতাঁদন স্বয়ং ঈশ্বরের 
রহস্য ভেদ করতে না পারাছি ততাঁদন এই রহস্যের মীমাংসা আমরা করতে পারব না। 
শুধু এইটুকু বলা যায় আকাশ এই উপাদানকে আমরা যত কাজে লাগাতে পারবো 
ততই স্বাস্থবান হবো। প্রথম যে পাঠ আমাদের নিতে হবে তা হলো, আকাশ 
_নিঃসীম_ আমাদের খুব নিকটে অথচ খুব দূরে, তার আর আমাদের মধ্যে কোনও 
বিভেদের প্রাচীর তোলা উাঁচত নয়। যাঁদ আমরা ঘরের মধ্যে, ছাদের 'নচে বাস না 
করে, এমন কি নিরাবরণ থেকে আকাশ ও আমাদের মধ্যে ব্যবধান ঘুচিয়ে দিই, 
তাহলে সবচেয়ে ভাল স্বাস্থ্য উপভোগ করতে পারবো। সকলের পক্ষে তা 
তো সম্ভব নয়। কিন্তু সকলেই এই উীন্তির সারবন্তা মেনে নিতে এবং জীবনকেও সেই 
ভাবে মানিয়ে নিতে পারেন। বাস্তবক্ষেত্রে আমরা এটা যতটদকু অনুসরণ করতে 
পারবো ততটুকুই সন্তোষ ও মানাঁসক শান্তি উপভোগ করেত সমর্থ হবো। এই 
[চিন্তাধারার চরম পর্যায়ে পেশছোলে এমন অবস্থা আসবে যখন আমাদের মনে 
হবে আমাদের এই দেহটাই অনন্তের সঙ্গে ব্যবধান রচনা করেছে। এ সত্য উপলাধ্ধ 
করতে পারলে দেহের বিনাশের প্রতিও আমরা নিঃজ্পৃহ হয়ে যাব। অনন্তের মধ্যে 
নিজেকে মিলিয়ে দেওয়ার অর্থই নিজেকে জানা । এইভাবে দেহ তখন আর আত্মরাতর 
মাধ্যম থাকবে না। এই সাধনার পথে মানুষ একাঁদন জানবে, সে তার চারপাশের 
জশবনপ্রবাহেরই একটা আবাচ্ছিল্ন অংশ। অবশ্যই এর অর্থ জীবসেবা এবং তার 
মধ্য দিয়ে ঈশ্বর লাভ করা। 

এই িল্তাধারায় ভাবত হলে মানুষ যতদূর সম্ভব তার চারপাশ খোলা 
রাখবে। সে অনাবশ্যক আসবাবপত্রে ঘর বোঝাই করবে না, নিতান্ত প্রয়োজনীয় 
এইরকম জামা কাপড় ব্যবহার করবে। কোনও কোনও বাড়ী এত রকমের সাজসজ্জা 


১০৪ ৰ গান্ধাঁ-রচ্নাসম্ভার 


ও আসবাবপত্রে ভার্ত থাকে যেগুলোর কোনও দরকারই হয় না এবং সাধাসিধে 
জীবন কাটায় এমন লোকের সে পারবেশে দম আটকে আসবে। সেগুলো কেবল 
ধুলো, বাজান আর পোকামাকড়ের আবাসস্থল। এখন যে ঘরে আম অল্তরশণ 
হয়ে রয়েছি গোন্ধীজী ১৯৪২-৪৪ সালে পুণায় আগাখান প্রাসাদে অন্তরশণ 
থাকাকালে এই অধ্যায়গদীল লেখেন সম্পাদক), এখানে আমি নিজেকে সম্পূর্ণ 
অসহায় বোধ করাছি। ভারী ভারী আসবাবপন্ন, চেয়ার টোবল, সোফা, বিছানাপত্তর, 
অসংখ্য আয়না সব আমার মনের উপর বোঝার মত চেপে বসছে । মেঝেয় যে দামী 
দামী কার্পেট বিছানো, তার মধ্যে যত পোকামাকড়ের আবাস। একাঁদন একটা ঘরের 
কার্পেট ধুলো ঝাড়ার জন্য তোলা হয়োছিল। একজন মানুষ তা তুলতে পারে 'ন। 
সারা বিকেল লেগোছিল ছজন লোকের সেই ধুলো ঝাড়তে। তারা অন্ততঃ দশ পাউ্ড 
ধহেলা ঝেড়েছিল। কার্পেটিটি আবার যখন জায়গায় রাখা হয়, তার চেহারা তখন 
নতুন। এ সব কার্পেট রোজ বার করে ঝাড়া সম্ভব নয়। তা করতে গেলে ছি'ড়ে 
যাবে, তা ছাড়া মজুর খরচও অনেক বাড়বে। তবে এটা কথা প্রসঙ্গেই বললাম। 
আম যা বলতে চাই, তা হলো, অনন্তর সঙ্গে এক সরে বাঁধা হয়ে জীবন 
যাপনের আকাঙ্খা আমাকে জীবনের অনেক জাঁটলতা থেকে মূস্তু রেখেছে । এর 
ফলে কেবল গৃহস্থালী ও পোষাক পরিচ্ছদ নয়, আমার জীবনযান্রা সব দিকেই 
অনাড়ম্বর হয়েছে। এককথায় এবং যে বিষয়ের আলোচনা করাছ তার ভাষায় বলতে 
গেলে আম র্মশঃ আকাশের সঙ্গে আমার সংযোগ সাম্টির চেম্টা করাছি। এই সংযোগ 
বাদ্ধি পাওয়ায় স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। আমি আরও বোঁশ সন্তোষ ও মানাঁসক শান্তি 
পেয়োছ এবং উপকরণ লাভের আকাঙ্খা প্রায় চলে গিয়েছে । যে অনন্তের সঙ্গে 
নিজেকে সম্পর্কাম্বিত করতে পারবে সে কিছুই লাভ করবে না, অথচ সবই পাবে। 
চুড়ান্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় মানুষ এমন ছু পায়, যা সে ন্যায়সঞ্গতভাবে 
ব্যবহার করতে এবং জীবনের সঙ্গে সমনিবত করতে পারে। সকলেই যাঁদ এই নীতি 
অনুসরণ করেন তাহলে সকলের জন্যই প্রচুর জায়গা থাকবে এবং অভাবও থাকবে 
না, ভিড়ও থাকবে না। 

অতএব মনে রাখা উচিত খোলা আকাশের নিচে ঘুমোতে হবে। ঠাণ্ডা কিংবা 
শাশর, প্রাতিকূল আবহাওয়া থেকে আত্মরক্ষার জন্য ভালো করে গায়ে ঢাকা 'দতে 
হবে। বর্ষাকালে যাতে ভিজে যেতে না হয় তার জন্য দেওয়ালাবহীন ছাতার মত 
ছাদের নিচে থাকতে হবে। বাকি সময় নক্ষব্রখাচত সুনীল আকাশ চল্দ্রাতপের 
মত থাকবে যাতে চোখ খুললেই নিয়ত পরিবর্তমান সুন্দর স্বর্গীয় দৃশ্যে চোখ 
জদাড়য়ে যায়। এ দৃশ্য মানুষকে কখনও ক্লান্ত করবে না এবং চোখে কোনওরকম 
লাগবে না বা চোখ ধাঁধাবে না। বরং এতে তার আরাম হবে। আকাশের গায়ে নিজস্ব 
গরিমায় অবাঁস্থত 'বাভল্ন নক্ষত্রপুঞ্জ চোখের পক্ষে আনন্দের ভোজ। সকল চিন্তার 
সাক্ষীর্পে যে তারকারাশির সঙ্গে সংযোগ রাখতে পারে সে কখনও মনে অসৎ বা 
কুচিন্তা প্রবেশ করতে দেবে না এবং শান্তিপূর্ণ শ্রমাপহারক নিদ্রা উপভোগ করতে 
পারবে। 

উপরের আকাশ থেকে এবার আমরা আমাদের ভিতরের এবং চারপাশের 
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আকাশে নেমে আসি। গায়ের চামড়ায় লক্ষ লক্ষ লোমকূপ আছে। এই কৃপগলিতে 
যে ফাঁক আছে তা যাদ আমরা ভরে দিই' তাহলে আমরা মরেই যাব। কোনও রকমে 
লোমক্‌প বন্ধ হয়ে গেলে স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের ক্ষাত হবে। তেমান পাকপ্রণালীকেও 
অনাবশ্যক খাদ্যে বোঝাই করা উঁচত নয়। আমাদের ষতট;কু প্রয়োজন ততট;কুই 
খাব, তার বৌশ নয়। অনেক সময় লোকে না বুঝেই বেশ কিংবা হজম হয় না 
এমন জিনিস খেয়ে ফেলে । মাঝে মাঝে, ধরা যাক সপ্তাহে কিংবা পক্ষকালের মধ্যে 
একাঁদন উপবাস করলে সমতা থাকে। যাঁদ সারাদিন উপবাস করতে কষ্ট হয় তবে 
সারাদনে একবার কি দুবারের খাওয়া বাদ দেওয়া উচত। প্রকীতি শূন্যতা চায় না 
এটা আধাশক সত্য। প্রকৃতি নিয়ত শূন্যতা চাইছে। আমাদের চারপাশের নিঃসাম 
শৃন্যতা তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। 
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অন্য যেকাট উপাদানের কথা আলোচনা করা হলো সেগীলরই মত সূর্য ছাড়া 
মানুষ বাঁচতে পারে না। সূর্য আলা ও তাপের উৎস। সূর্ধ না থাকলে আলোও 
থাকবে না। দুঃখের বিষয় আমরা সূর্যালোকের পুরো সদ্ব্যবহার কার না, ফলে 
পারপূর্ণ স্বাস্থ্য উপভোগ করতে পার না। রৌদ্র স্নান জলে স্নান করার মতই 
উপকারা, যাঁদও একটার বদলে আর একটা 'দয়ে চলে না। দুর্বলতায় এবং রন্ত 
চলাচলে মল্থরতায় খালি গায়ে সকালের রোদ লাগালে তা সর্বাঙ্গীন টাঁনকের 
কার্জ করে এবং দেহে পুম্টিকর উপাদানের রুপান্তর ত্বরান্বিত হয়। সূর্ধরা*মর 
অংশীভূত বাভন্ন রশ্মির মধ্যে সবচেয়ে উপকারী আলম্ত্রী ভায়োলেট রাশম সকালের 
রোদে বেশি থাকে । রোগণী যাঁদ ঠাশ্ডা বোধ করে তাহলে গা ঢাকা 'দিয়ে রোদে শয়ে 
থাকবে এবং একটু একটু করে সহ্য হয়ে গেলে ক্রমশঃ গায়ের কাপড় ফেলে দিতে 
হবে। নিজস্ব কোনও জায়গায় অথবা লোকচক্ষুর অন্তরালে যে কোনও জায়গায় 
সম্পূর্ণ নিদ্নাবরণ হয়ে রোদে আস্তে আস্তে হেটে বেড়ালে রোদ্রস্নান হয়। সেরকম 
কোনও জায়গা না পেলে শরীরের গোপন অংশগুলিতে একটুকরো কাপড় বা 
ল্যাঙট পরে দেহের বাকিটা খোলা রাখতে হবে। 

সূর্ষস্নানে উপকৃত হয়েছেন এমন অনেককেই আমি জানি। ক্ষয় রোগের এটা 
একটা স্বাদত 'চাকৎসা। সূর্যস্নান অথবা সূর্ধযচীকংসা আর কেবল প্রাকীতিক 
চাকংসা শাস্তের অন্তর্গত হয়ে নেই। প্রচালত চাকৎসাপদ্ধাত প্রাকীতক 'চাকিংসা 
থেকে একে গ্রহশ করে একে আরও বিকশিত করেছেন। শীতের দেশে চিকিৎসকদের 
তত্বাবধানে বিশেষভাবে কাঁচের বাড়শ তৈরশ হয়, যাতে কাঁচের মধ্য দিয়ে রোদ আসে 
আবার রোগশর ঠান্ডা না লাগে। 

বড় ঘা অনেক সময় সূণাচীকৎসায় সেরে যায়। ঘাম হবার জন্য আম দুপুরের 
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ঠিক আগে রোগীকে রোদে শুইয়ে দিয়েছি। পরাঁক্ষা সফল হয়েছে এবং শীঘ্র রোগী 
ঘামে স্নান করে গিয়েছে। মাটর প্রলেপ 'দিয়ে মাথাটাকে রোদ থেকে বাঁচাতে হবে। 
মাথা আরও ঠান্ডা ও সুরাক্ষিত রাখতে হলে কলা বা অন্য কোন গাছের পাতা 'দয়ে 
মুখ আর মাথা ঢেকে রাখতে হবে। কড়া রোদ কখনও মাথায় লাগ্যতে নেই। 
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পুবৌন্ত অধ্যায়গুলিতে আলোচিত অন্য উপাদানগুলির মত পণ্চম উপাদান 
বায়ুও গুরুত্বপূর্ণ । পাঁচটি উপাদানের সমবায়ে গঠিত মানবদেহ এগীল ছাড়া বাঁচে 
না। সৃতরাং বাতাসকে ভয় পাওয়া উচিত নয়। সাধারণতঃ লোকে যেখানেই যায় 
রোদ আর বাতাসকে সারয়ে রাখবার ব্যবস্থা করে এবং এইভাবে স্বাস্থ্যের ক্ষাতি করে। 
যাঁদ শৈশব থেকে প্রচুর 'নর্মল বাতাসের মধ্যে থাকতে মানুষ অভ্যাস করে তাহলে 
শরীর শন্ত হয় এবং তার কখনও মাথায় কিংবা অন্যন্র ঠান্ডা লাগে না। আগের 
অধ্যায়গ্ালতে নিম্ল বাতাস সম্পর্কে অনেক কথা বলোছ। এখন আর তার 
পুনরাবৃন্ত নিষ্প্রয়োজন। 


আমার অহিংসা 
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ইংরাজিতে সম্কলন ও সম্পাদনা 
বন্দ্যোপাধ্যাম 


[গনব্ণাঁচত ধনবন্ধাদর অন্নবাদ £ প্রশবেশ দেন] 


আসি তত 


আম বিশ্বাস কার, যেখানে কাপ্রুষতা ও 'হংসার একটিকে বেছে নেবার 
প্রশ্ন উঠবে, আম সেখানে হিংসাকেই বেছে নেবার পরামর্শ দেব। আমার জ্ঞেষ্ঠ 
পুত্র জানতে চেয়োছল ১৯০৮ সালে যখন আমাকে মারাত্মক ভাবে প্রহার করা 
হয়েছিল-সে সময় সে উপাস্থত থাকলে তার কী করা উাঁচত হস্ত? পাঁলর়ে 
যাওয়া? আমাকে মারতে দেখা, না তার দৈহিক শান্ত প্রয়োগ করে আমাকে রক্ষা 
করাঃ আম তকে বলোছলাম--তার কর্তব্য হস্ত আমাকে রক্ষা করা--দরকার 
হ'লে হিংসার আশ্রয় নিয়েও। 

তবুও আমি বিশ্বাস করি, 'হংসার চেয়ে অহিংসা অসংখ্য গুণে শ্রেয়। 
শাস্তদানের চেয়ে ক্ষমাপরায়ণতা অনেক বেশশ  পুরুষোচিত। ক্ষমাপরায়ণতা 
সৌনকের ভূষণ। আর শাস্তি দেবার শান্তর সংযমই ক্ষমাপরায়ণতা। একটা অসহায় 
প্রাণীর দিক থেকে ক্ষমাপরায়ণতা অর্থহশীন। বিড়াল যখন ইন্দুরকে টুকরো টুকরো 
করে ছিপ্ডতে থাকে তখন ইন্দুরের দিক থেকে ক্ষমাপরায়ণতার কথাই ওঠে না। 
যারা জেনারেল ডায়ার বা তার মতো ব্যান্তদের সমূচিত শাঁস্ত দেবার দাবী তোলে 
আম তাদের আবেগ বুঝতে পারি। পারলে হয়তো তারা তাঁকে টুকরো টুকরো করে 
ফেলবে। কিন্তু আম ভারতকে অসহায় বলে মনে কার না। আম নিজেকে অসহায় 
প্রাণী বলে জ্ঞান কার না। আম শুধু চাই, ভারতের ও আমার শান্ত মহত্তর লক্ষ্য 
সাধনে ব্যবহার করতে। 

আমাকে ভুল বুঝবেন না। দৌহক ক্ষমতা থেকে শান্ত আসে না। শান্তর 
উৎস হ'ল অদম্য ইচ্ছা শান্ত। গড়পড়তা একজন জুল গড়পড়তা একজন ইংরেজের 
চেয়ে অনেক বেশণ শারশীরক শান্ত ধরে। কিন্তু সে একটি ইংরেজ বালককে দেখলে 
পাঁলয়ে যায়। কারণ, সে এঁ বালকাঁটর 'রিভালবারে বা যারা এ বালকির হয়ে ওটা 
ব্যবহার করতে পারে তাদের ভয়ে ভাত। এ জুল মৃত্যুভয়ে ভীত-_তাই সে তার 
বিরাটাকৃতি সত্বেও দুর্বল হয়ে পড়ে। আমরা ভারতীয়রা হয়ত একটা সময়ে বুঝতে 
পারবো, ৩০ কোট মানুষের ১০ কোট ইংরেজকে ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। 
কাজেই নিশ্চিত ক্ষমাপরায়ণতার অর্থই হল আমাদের শান্তর নিশ্চিত স্বীকাত। 
প্রদীপ্ত ক্ষমাপরায়ণতা আমাদের মধ্যে এমন এক শান্তর জোয়ার এনে দেবে যেখানে, 
কোনো ডায়ার বা কোনো ফ্রাংক জনসনের পক্ষে ভারতের পৃত মস্তকের উপর 
অপমানের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। এই মুহূর্তে আমি যাঁদ 
আমার বন্তব্য বোঝাতে না পেরে থাঁক-_তাতে খুব একটা যাবে আসবে না। আমরা 
নিজেদের এত বেশখধ অধঃপতিত মনে কার যে আমরা ক্রুম্ধ বা প্রাতহিংসাপরায়ণও 
হয়ে উঠতে পার না। কিল্তু আমি একথা না বলে পার নাষে, শাস্তি দেবার 
আঁধকার ত্যাগ করে ভারত অনেক বেশ্দী লাভবান হ'তে পারে। আমাদের উল্লততর 
কাজে প্রবৃত্ত হতে হবে। 


১১০ গান্ধ-রচনাসম্ভার 


আমি কজ্পনাবিলাসী নই। আমি নিজেকে বাস্তববাদী আদর্শবাদী বলে মনে 
করে থাকি। অহিংসা ধর্ম শুধু মাত্র মুণি-ধাঘদের ধর্ম নয়। এটা সাধারণ মান্দষেরও 
ধর্ম। আহংসা আমাদের প্রজাতির বিধি; কিন্তু হিংসা পশুদের । পশহুদেরও আত্মা 
রয়েছে, সে আত্মা সপ্ত। দৈহিক শান্তর নিয়ম ছাড়া আর কোনো নিয়ম তারা জানে 
না। কিন্তু মানব মর্যাদার কাত্খিত বস্তু মহত্তর 'বাঁধ-সে চায় আত্মার শান্তকে 
জাগিয়ে তুলতে। 

সেজন্য আমি ভারতের সামনে আত্মত্যাগের সপ্রাচীন আদর্শ তুলে ধরতে চাই। 
সত্যাগ্রহ এবং তার সঙ্গী অসহযোগিতা ও অ-সামারক প্রাতরোধ এ ত্যাগ স্বীকারের 
আদর্শেরই নূতন নাম ছাড়া আর কিছুই নয়। যে সমস্ত খাবি, হিংসার মধ্যেও এই 
আঁহংসাধর্মকে আবিষ্কার করেছেন, আম তাঁদের নিউটনের চেয়েও মহস্তর প্রাতিভার 
আধকারী বলে মনে কারি। তাঁরা ওয়েলিংটনের চেয়েও বড় যোদ্ধা । তাঁরা নিজেরা 
অস্ত্র বিদ্যায় পারদর্শঁ ছিলেন, কিন্তু তা সত্বেও তাঁরা এ বিদ্যার ব্যর্থ তাও উপলাব্ধি 
করতে পেরোছিলেন। তাই তারা এই ক্লান্ত বিশ্বকে শাঁখয়ে গিয়েছেন_-হিংসার 
মধ্যে নয়-_অহিংসার মধ্যেই 'নাহত রয়েছে মযান্ত। 

কম্ময় পারবেশে আহংসার অর্থ সচেতন ভাবে ত্যাগ স্বীকার করা। পাপীর 
ইচ্ছার কাছে বিনম্র নাতস্বীকার এর অর্থ নয়। এর অর্থ হ'ল অত্যাচারীর বিরুদ্ধে 
নিজের সত্তার সর্ব তোমুখা প্রাতরোধ খাড়া করা। এই মানাঁবক বাধ অনুযায়ী 
কাজ করে একক মানুষও তরি মর্যাদা রক্ষার জন্য, ধর্ম ও আত্মাকে বাঁচাবার জন্য 
এক মহাপরাক্রমশালী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়াতে পারে; রুখে দাঁড়াতে পারে 
এ সাম্রাজ্যের পতন বা পুনরুজ্জীবনের পথ তৈরী করতে। 

সৃতরাং, ভারতকে দুর্বল বলে আমি আঁহংসার আদর্শ অনুসরণ করতে বলাছ 
না। আম চাই, সে তার শীাস্ত ও ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হয়েই আঁহংসা অনুশীলন 
কর্‌ূক। শন্কি উপলাব্ধ করতে ভারতের অস্ত্র শিক্ষার কোনো প্রয়োজন নেই । নিজেকে 
একটা মাংসাঁপন্ড বলে ভাবলেই-এধরনের প্রয়োজনীয়তার কথা মনে পড়ে। আম 
চাই ভারত-আত্মার বিনাশ নেই- সর্বপ্রকার দৈহিক দুর্বলতা ও সমগ্র বিশ্বের শরীরিক 
শাস্তর বিরুদ্ধে সে জয়ী হতে পারে_ এই-বোধে ভারত জেগে উঠুক। রাম একজন 
মানুষ। সে তার বানর সঙ্গীদের নিয়ে উত্তাল সমুদ্র বেষ্টিত লংকার আপাতঃ 
নিরাপত্তায় সুনিশ্চিত দশ মস্তকধারাঁ রাবণের স্পার্ধতি শান্তর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। 
এ ঘটনার অর্থ কী? এ কি আধ্যাত্মক শন্তি দিয়ে শারীরিক শক্তিকে জয় করবার 
সত্যই ঘোষণা করছে ? সে যাই হোক, বাস্তববাদী 'হসাবে কবে ভারত রাজনোতক 
ক্ষেত্রে আধ্যাত্মক-জনীবনের বাস্তবতা উপলাব্ধ করবে আম তার অপেক্ষায় থাকবো 
না। যাঁদ ভারত নিজেকে শন্তহীন বলে মনে করে, ইংরেজের মোশনগান ট্যাংক ও 
এরোপ্লেনের সামনে সে যদি চলত শল্তিহঈীন হয়ে পড়ে এবং এই দুরব্লতার দরুনই 
যদি সে অসহযোগের আশ্রয় নেয়, ব্যাপকভাবে এর চর্চা করে তবে সেই একই 
উদ্দেশ্য 'সিম্ধ হবে। অর্থাৎ 'ব্রাটশদের অন্যায়ের নিষ্পেষণ থেকে ম্াীন্ত আসবে। 

ভারত যাঁদ আঁসতত্বকে আশ্রয় করে, তবে সামায়ক জয় তার করায়ত্ত হতে পারে। 
কিন্তু তখন, ভারত আর আমার গর্ব থাকবে না। ভারতের সঙ্গে আমার আস্তত্ব 


আমার অহিংসা ১১১ 


জাঁড়য়ে রয়েছে- কেননা, আমার যা কিছ সবই ভারতেরই। আম মনেপ্রাণে বিশ্বাস 
কার, বিশ্বকে দেবার মতো ভারতের বিশেষ বাণী রয়েছে। ভারতের অন্ধ ভাবে 
ইউরোপকে অনুকরণ করলে চলবে না। ভারত যাঁদ আসিতত্বকে গ্রহণ করে, সেটা 
হবে আমার পরীক্ষার মুহূর্ত। এবং আশাকার সোঁদন আম 'পাছয়ে থাকবো না। 
আমার ধর্মের কোনো ভোগালিক সীমা নেই, এধর্মে আমার বিশ্বাস যাঁদ প্রাণবন্ত 
হয়, তবে তা আমার ভারত-প্রেমকে আঁতন্রম করে যাবে। আহংসা ধর্মের মাধ্যমেই 
ভারত সেবায় আম আমার জীবনকে উৎসর্গ করোছ এবং আম বিশ্বাস কার 
এই আঁহংসাই হ'ল হিন্দ; ধর্মের মূল কথা। 

ইয়ং ইণ্ডিয়া ১১.৮.১৯২০ 


যুদ্ধ সম্পকে আমার দৃ্টিভংগণ 


রেভারেন্ড. বি- লিগ ফরাসী পান্রকা “এভল্যুশনে” অমার ন্যামে একটি খোলা 
চাঠ লিখেছেন। তিনি অনুগ্রহ করে এই চিঠির একট অনুবাদও আমাকে 
পাঁঠিয়েছেন। এ খোলা চিঠিতে, বুয়র যুদ্ধে এবং তারপরে ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধে 
আমার অংশ গ্রহণের তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে এবং আঁহংসার আলোকে আমাকে 
এ আচরণের ব্যাখ্যা করতে বলা হয়েছে। অন্যান্য বন্ধুরাও এধরনের প্রশ্ন তুলেছেন। 
আমিও একাধিকবার এর উত্তর দেবার চেস্টা করোছ। 

শুধুমান্র আহংসার মাপকাঠিতে বিচার করলে আমার এ আচরণের সমর্থনে 
কিছু বলবার নেই। যাঁরা ধ্বংসাত্মক অস্ত-শস্ত্র ব্যবহার করেন এবং যাঁরা রেড ক্রশের 
কাজ করেন তাঁদের মধ্যে কোনো পার্থক্য আমি দেখতে পাই না। উভয়েই যুদ্ধে 
অংশ নেন এবং যুদ্ধের উদ্দেশ্যকেই সাহায্য করেন। উভয়েই যুদ্ধাপরাধে অপরাধী । 
বিগত বছরগুলির আত্মসমীক্ষার পরেও, আম মনে করি, বুয়র যুদ্ধ, ইউরোপাঁয় 
মহাসমর এবং ১৯০৬ সালের নাতালের জুল বিদ্রোহের সময় আম যে পরিস্থিতির 
মধ্যে ছিলাম-সে অবস্থায় যে পথ আমি গ্রহণ করোছিলাম তা করা ছাড়া আমার 
উপায় ছিল না। 

বহুবিধ শান্ত জীবনকে নিয়ন্িত করে থাকে। যাঁদ কেউ একটা বিশেষ 
মৃহূর্তেও কোন কিছু ভেবে দেখবার প্রয়োজন নেই, এমন একটা সাধারণ নীতির 
'ভীত্ততে তার কর্মপল্থা 'স্থর করে নিতে পারেন তবে বলবো জীবনের গাঁত খুব 
সহজ ও সরল। আম কিন্তু এমন একটি ক্ষেত্রও স্মরণ করতে পারছি না, যেখানে 
এত সহজে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়োছল। 

মনে প্রাণে যুদ্ধ বিরোধী হওয়ায় আমি কখনই নিজেকে ধ্বংসাত্মক শস্ত 
শিক্ষায় শিক্ষিত কারনি, যাঁদও এ ধরনের শিক্ষার স্মযোগ আমি পেয়োছলাম। এই- 
জন্যই সম্ভবতঃ প্রত্যক্ষভাবে মানবজশীবন ধ্বংস করার কাজ আম এ্রাঁড়য়ে যেতে 
পেরোছিলাম। কিন্তু যতাঁদন পন্তি আম ক্ষমতার 'ভীত্ততে গড়ে ওঠা একটা 
সরকার কাঠামোর অধীনে রয়েছি এবং যতাদন এ সরকারের সৃজ্ট সুযোগ সুবিধা 


১১২ গান্ধী-রচনাদ্ভার 


আমি গ্রহণ করছি, ততাঁদন পর্যন্ত আমি আমার সামর্থ্য অনুযায়ী এ সরকারকে 
সাহায্য করতে বাধ্-এমন কি তা যুদ্ধে জাড়য়ে পড়লেও। যাঁদ আম এ 
সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করি এবং এ সরকারের দেওয়া সুযোগ সুবিধা 
প্রত্যাখ্যান কর তা হলে অবশ্য আলাদা কথা। 

একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। আমি এমন একটা সংস্থার সদস্য যার অধীনে 
কয়েক একর জম রয়েছে। এ জমিতে ফসলও হয়েছে-_কিল্তু সঙ্গে সঙ্গে বানরের 
উপদ্রব দেখা 'দয়েছে। আমি প্রাণের পাবর্রতায় বিশ্বাসী । সুতরাং আমি মনে কার 
বানরকে আঘাত করলে অহিংসাধর্ম লংঘিত হবে। কিন্তু শস্য রক্ষার জন্য এ 
বানরগুলিকে আক্রমণ করতে উৎসাহত বা পাঁরচালত করায় আম দ্বিধা করবো 
না। আমি পাপ এড়াতে চাই। এ সংস্থাটি ভেঙ্গে দিলে বা ত্যাগ করলে হয়তো 
তা এড়াতেও পারি। কিন্তু আমি তা করবো না। কারণ, আমি এমন একটা সমাজ 
খখজে পাবার আশা রাখি না_ যেখানে কাষ নেই এবং সেজন্য কোনরূপ জীবন- 
নাশও নেই। ভয়ে এবং কাম্পত বক্ষে, বিনম্র চিত্ত ও পাপ বোধ 'নয়েই এ বানর 
নিধনে অংশ নেব- শুধুমাত্র এই আশায় যে একাদন' হয়তো পথ খজে পাবো। 

এটা ঠিক যে, আম তিনটি যুদ্ধে অংশ িয়োছ। আম যে সমাজের সেই 
সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা পাগলাম হস্ত। আম: তা পারতাম না। আর 
এ তিনটি ক্ষেত্রেই ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে অ-সহযোগিতা করবার কোন "চিন্তাও 
আমার মনে ছিল না। কিন্তু আজকে এঁ সরকার সম্পর্কে আমার দৃম্টিভংগশ সম্পূর্ণ 
আলাদা । সৃতরাং এ সরকারের কোনো যুদ্ধে স্বেচ্ছায় আমি অংশ নেবো না। 
আমাকে যাঁদ আজ অস্ত্র ধরতে বা অন্যভাবে সামরিক আভিযানে অংশ 'নিতে বাধ্য 
করবার চেম্টা করা হয় তবে আম কারাবাসের, এমন কি ফাঁসী যাওয়ার ঝঠকিও- 
গ্রহণ করবো। | 

কিন্তু এতেও প্রশ্নের মীমাংসা হচ্ছে না। জাতীয় সরকার হলে আমি সাক্রিয়- 
ভাবে যুদ্ধে অংশ নেব না ঠিকই, কিন্তু, এমন একটা সময় আসতে পারে যখন 
যাঁরা সামরিক শিক্ষণ নিতে ইচ্ছুক, তাঁদের এ সামরিক শিক্ষা দেওয়ার বিষয়টি 
সমর্থন করা আমার কতর্য হবে। কারণ আমি জানি এ সরকারের সমস্ত সদস্য, 
আহংসায় আমি যতটা বিশ্বাসী ততটা বিশ্বাসী নাও হতে পারেন। কোনো ব্যান্তকে 
বা সমাজকে জোর করে অহিংস করে তোলা যায় না। 

অহিংসার কাজ অত্যন্ত রহস্যজনক। আহিংসা বলতে যা বুঝি, অনেক সময় 
দেখা যায়, কোনো মানুষের কাজ তা অস্বীকার করছে। আবার এমনও দেখা যায়, 
আপাতঃ দৃষ্টিতে যে কাজকে সাঁহংস বলে মনে হয়--তা হ'ল আঁহংসারই শ্রেষ্ঠ 
প্রকাশ_হয়তো পরবতর্শকালে এর প্রমাণও মেলে । সুতরাং, আমি শুধু এইটুকুই 
বলতে পাঁর যে, আলেচ্য ক্ষেতরগালিতে আমার আচরণ অহিংসার স্বার্থেই নিয়ামত 
ছিল। এর পিছনে কোনো নোংরা কিছু বা অন্য কোনো স্বার্থের চিন্তা ছিল না। 
কোনো স্বার্থকে বাল "দয়ে জাতীয় বা অপর কোনো স্বার্থ রক্ষার প্রয়াসে আঁম 
গবশ্বাসী নই। 

আমি আমার যান্তকে প্রসারিত করতে পারছি না। ভাষাও মানুষের 
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চিন্তাকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে পারে না। আমার কাছে আহিংসা, শুধহমান্ত 
একটা দার্শনিক নীঁত নয়। এটা আমার জীবন ধারা- আমার *বাস-প্রশ্বাস। আমি 
জানি, আমি প্রায়ই ভুল করে থাকি--কখনও কখনও সচেতনভাবে, তবে আধিকাংশ 
সময়ই অজ্ঞানে। এটা হ্বীস্ততকেরি বিষয় নয়, অনুভূতির ব্যাপার। আত্মোৎসর্গের 
জন্য সদা প্রস্তুত থেকে এধং বিনম্ন চিন্তে আয্মোপলাধ্ধর মাধ্যমে ঈশ্বরের অপেক্ষায় 
থাকলে প্রকৃত নিদেশ পাওয়া যায়। এর জন্য দরকার অপারসীম নিভরগকতা ও. 
সাহাসকতা। বেদনাদায়ক হলেও আম আমার ব্যর্থতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। 

কিন্তু আমার অল্তরে যে আনো রয়েছে-_তা অকম্পিত ও উজ্জবল। আহংসা 
ও সত্য ছাড়া আমাদের কারোরই বাঁচবার আর কোনো পথ নেই। আম জান যুদ্ধ 
অন্যায় এবং পাপ। আম এও জান যে যুদ্ধকে 'বদায় দিতেই হবে। আম এই 
দূঢ় বিশবাসও পোষণ কারি যে, রম্তপাত ও প্রবণ্নার মধ্য দিয়ে আজর্ত স্বাধশীনতা-_ 
স্বাধীনতাই নয়। আমার বিরুদ্ধে যেসব কাজের অভিযোগ করা হয়েছে, সেগুলি 
প্রমাণিত হয় হোক, 'িল্তু কোনো ক্ষেত্রে আমি আমার আহংসার আদর্শের সঙ্গো' 
আপোষ করোছ, অঞ্থবা 'হংসা ও অসত্যের প্রশ্রয় দিয়েছি, এটা যেন আমার কোনো 
কাজের দ্বারা কখনও প্রমাণিত না হয়। 'হংসা নয়, অসত্য নয়; আহংসা ও সত্যই 


আমাদের সত্তার নিয়ম। 
ইল্সং ইন্ডিয়া ১৩.১৯.১৯২৮ 
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মাদ্রাজে জাস্টস পার্টির কর্মীরা, নির্বাচনের প্রান্কালে কংগ্রেস কমদের উপর 
অকথ্য অত্যাচার চাঁলয়োছলেন। কোনো কোনো কংগ্রেস কর্মীকে তাঁরা প্রহার 
করোছলেন, মুখে থুথু ছিটিয়োছিলেন, দেহে মলমূত্র ফেলোৌছলেন। জাস্টস 
পার্টর এই কমরা 'ছলেন সংখ্যায় কম, আর সংখ্যাগারঘ্ঠ ছিলেন কংগ্রেস কর্মীরা । 
কংগ্রেস কমীরা ইচ্ছা করলে বলগ্রয়োগ করে তাদের দমন করতে পারতেন। একজন 
পন্র-লেখক গান্ধীজশীকে অনুরোধ করোছলেন এ অবস্থায় কংগ্রেস কমাঁদের করণীয় 
ক তা জানাতে এবং আহংসার আদর্শে কখভাবে তার ব্যাখ্যা করা যাবে তা-ও 
লিখতে । 

গান্ধীজশী লিখোছলেন : আহিংসাকে সুবিধামত ব্যবহার করবার দিন বহু 
আগেই গত হয়েছে। যাঁরা অন্তর থেকে অহিংস হতে পারছেন না, তাঁদের পত্রলেখক 
বাঁণত অবস্থাতেও আহংস হবার কোনো দায়ত্ব নেই। যাঁদও আঁহংসা কংগ্রেসের 
আদর্শ, তবুও কেউ আর আহংস হওয়ার বা আহংস হয়ে থাকার কথাও বলেন 
না। কংগ্রেস কমর” যারা আহংস, তাঁরা আহংস হয়েছেন অন্য কিছ? হওয়া 
সম্ভব নয় বলেই। সৃতরাং আমি বেশ জোরের সঙ্গেই এই উপদেশ 'দিতে চাই যে, 
আঁহংসার ব্যাপারে আমাকে বা আর কোনো কংগ্রেস কমাকে কিছু জানাবার দরকার 
নেই। প্রত্যেককেই তাঁর নিজের দায়িত্বে কাজ করতে হবে এবং নিজের ক্ষমতা ও 


৮ 
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বিশ্বাসের ভিত্তিতে কংগ্রেসের নীতিকে বুঝে নিতে হবে। আম অনেক সময় 
লক্ষ্য করেছি যে, ভীরুতার দরুণ অনেকেই নিজেদের বা তাঁদের উপর যারা নির্ভরশীল 
তাঁদের সম্মান রক্ষা করতে না পেরে কংগ্রেসের আদর্শ বা আমার উপদেশের আড়ালে 
আশ্রয় নিয়েছেন। একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। অসহযোগ আন্দোলন ,তখন চরমে। 
বোতিয়ার কাছে একটি শ্রামে কয়েকটি বাড়ীতে সে সময় লুটপাট হয়। গ্রামবাসীরা 
তাঁদের স্ত্ী-পুত্র, সম্পাত্ত সব কিছু লুটেরাদের দয়ার উপর ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে 
আসেন। কর্তব্যে অবহেলা করে কাপুরুষের মত এভাবে পালিয়ে আসার আভযোগে 
আমি তাঁদের বকোছলাম। তাঁরা নিললজ্জের মতো আঁহংসার দোহাই পেড়েছিলেন। 
আম প্রকাশ্যে তাঁদের আচরণের নিন্দা কার এবং বাঁল যে, যাঁরা আহংসা বোধ 
করেন না বা যাঁরা নারী ও শিশুদের সম্মান রক্ষার জন্য হিংসার আশ্রয় গ্রহণ 
করেন, তাঁদের আচরণ আমার আহংসা আদর্শের চোখে অপরাধ নয়। আহংসা 
কাপর্ষদের মুখোশ নয়, আহংসা সাহসীদের সবচেয়ে বড় গুণ। যাঁরা আহংসার 
চর্চা করবেন তাঁদের আসযুদ্ধে নপ্ণ ব্যন্তির চেয়েও অনেক বেশ সাহসী হতে 
হবে। ভনরুূতার সঙ্গে আহংসার কোনো সম্পর্কই নেই। আসযুদ্ধে নিপুণ ব্যান্ত, 
সহজেই নিজেকে আহংস করতে পারেন। সৃতরাং আহংসার মধ্যে আঘাত হানার 
ক্ষমতাও রয়েছে। অহিংসা হ'ল, প্রাতিশোধ স্পৃহার উপর আরোপিত সচেতন ও 
ইচ্ছাকৃত সংযম। তবে, নিক্ষিয়। নিবীর্ঘ এবং অসহায় নাত স্বীকারের চেয়ে 
প্রাতশোধ স্পৃহা বরং শ্রেয়। অবশ্য কাজ্পাঁনক বা বাস্তব আনিম্টের আশংকা থেকেই 
প্রাতশোধ স্পৃহা সৃষ্টি হয়ে থাকে। একটা কুকুর যখন ভয় পায় তখনই সে চশৎকার 
ক'রে, কামড়ায় । যে মানুষ কাউকে এ দ়্ানিয়ায় ভয় পায় না তার পক্ষে, কেউ তাকে 
আঘাত করবার বার্থ চেম্টা করলেও, তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠা মুশকিল। কোনো 
শিশু সূর্যোর দিকে ধুলো ছংড়লে, সূর্য্য তার প্রাতিশোধ নেয় না। কিন্তু ক্ষাত 
হয় এ শিশুরই। 

জাস্টস পার্টর কমদের কুকার্যা সম্পর্কে পন্ললেখক যে বিবরণ দিয়েছেন, তা 
সাত্য ফিনা আম জান না। হয়তো এ ছাবর অন্য দিকও রয়েছে। কিন্তু এ 
বিবরণকে সত্য বলে ধরে নিয়ে_ যাঁদের মুখে থুতু ফেলা হয়েছে, যাঁদের প্রহার 
করা হয়েছে বা যাঁদের গায়ে মলমূত্র নিক্ষেপ করা হয়েছে আমি তাঁদের আঁভনম্দন 
জানাতে পারি। প্রাতশোধ স্পৃহা দমন করে সাহাঁসকতার সঙ্গো তাঁরা যাঁদ এ কম্ট 
স্বীকার করে থাকেন, তবে তদের কোনো অনিষ্ট হবে না। কিন্তু যাঁদ তাঁরা বিক্ষৃন্থ 
ও বিরন্ত হয়েও নেহাং সবিধাবাদের তাড়নায় প্রতিশোধ না নিয়ে এ কম্ট ভোগ 
করে থাকেন তবে তাঁরা অন্যার করেছেন। আত্মসম্মান বোধ সমস্ত রকমের 
সুবিধাবাদকেই ঘৃণা করে থাকে । কিন্তু আম বুঝতে পারছি না জাস্টিস পাটির 
মূন্টমেয় কয়েকজন গৃন্ডাকে বহৃগণে সংখ্যা্গারষ্ঠ ও বিশিষ্ট কংগ্রেস কমশররা 
কণ শাস্তি দেবেন? তারা কি মলমৃত্রের বদলে গলমন্র, থুথ্‌ুর বদলে থুথু, গালা- 
গাঁলির বদলে গালাগালি দেবেন? নাকি, মস্টিমেয় কয়েকজন গনন্ডাকে উপেক্ষা 
করলে, বপলভাবে সংখ্যাগারচ্ঠের দলাঁটর আত্মসম্মান অক্ষর্ন থাকবে । অসহযোগ 
যখন ফ্যাসন ছিল, তখন যে সব গুণ্ডা সভায় উপপ্লব সাঁষ্ট করবার চেষ্টা করেছে 


আমার আহংসা ১১৯৫ 


তাঁদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে আম তা জানি। স্বেচ্ছাসেবকরা তাদের 
ঘিরে রাখতেন কিন্তু কোন আঘাত করতেন না; তারা চীৎকার করতে থাকলে তা 
উপেক্ষা করা হত। আম এও জানি যে, সেদিন অনেক সময় আহংসার নিয়ম মেনে 
চলা হণ্ত না। যাঁদ সভায় কেউ গোলযোগ সৃন্ট করবার দুঃসাহস দেখাতো বা 
বিরুদ্ধে বলতো, তবে ক্রুদ্ধ সংখ্যগারজ্ঠেরা চীংকার করে তার বন্তব্য শুনতে 
দিতেন না। এমন কি সময় সময় তাঁদের পক্ষে সম্মানজনক নয় বা তাদের আন্দোলনের 
আদর্শ বিরুদ্ধ, এমন রুড়ভাবেও গোলযোগ সৃম্টিকারীদের সঙ্গে ব্যবহার করা 
হতো। আম এই কংগ্রেস কাদের কাছে এবং এঁ পন্রলেখক যাঁদের প্রাতানাধত্ব 
করছেন তাঁদের কাছে এই প্রস্তাব রাখতে চাই ষে জাণ্টিস পার্টর বা অন্য কোনো 
পাঁটর কমাঁদের নিজেদের পথে আনাই যাঁদ উদ্দেশ্য হয় তাহলে এ সব পার্টির 
সদস্যদের রূঢ় আচরণের জবাবে তাদের প্রাত সহৃদয় আচরণ করাই বাঞ্চনীয় হবে। 
,যাঁদ সমস্ত বিরোধই দমন করতে হয় তবে দ্বিগুণ প্রতিশোধ গ্রহণ বা বলপ্রয়োগই 
বাঞ্চত উপায়। তবে, তাতে আমরা স্বরাজের নিকটবতর্ঁ হ'ব িনা-সেটা আলাদা 
পিন । 

কিন্তু যেখানে 'ব*বাসের দৃঢ়তা নেই-সেখানে আমার পরামশেরও কোনো দাম 
নেই। সৃতরাং প্রাতটি কংগ্রেস কর্মীর উচিত সমস্ত দিক থেকে ভেবে নিয়ে নিজের 
গথ ঠিক করা এবং ফলাফল যাই হোক না' কেন সেই পথে এাঁগয়ে যাওয়া | তা 
যাঁর্দ করতে পারেন, তারা ভুল করলেও যথার্থ কাজ করবেন। বিনা বিশ্বাসে সযক্র 
ও সাঠক আচরণের চেয়েও না-জেনে-করা হাজার হাজার ভুল অনেক শ্রেয়। দেশের 
প্রাত যাঁদ আমরা খাঁটি হই দেশকে যাঁদ আমরা ঈ্সিত লক্ষ্যে পারচালিত করতে 
চাই তবে সর্বাগ্রে আমাদের নিজেদের কাছে নিজেদের খাঁটি করে তুলতে হবে। 
আহংসার সঙ্গে কোন ক্রমেই কপটতা চলবে না। এটা একটা পোশাক নয় যে ইচ্ছে 
মত পরবো, ইচ্ছা মতো খুলবো। হৃদয়ের গভীরে আহংসার আসন পাততে হবে__ 
এটা হবে আম্তত্বের অবিচ্ছেদ্য অংগ। ইয়ং ইন্ডিয়া ১২.৮.১৯২৬ 


পথ : লাঁহংস ও আহংস 


ভারতে আমরা যে পথ গ্রহণ করেছি, তাতে জালিয়াতি, মিথ্যা, প্রবন্ছনা এবং 
হিংসার কুশ্রী প্রকাশের কোনো স্থান নেই। এখানে যা করা হচ্ছে__সবই প্রকাশ্যে 
করা হচ্ছে, কারণ সত্য গোপনশয়তাকে ঘৃণা করে। নিজেকে তই প্রকাশ করা যাবে, 
তত বেশশ আমরা সত্যপ্রিয় হয়ে উঠবো । যে মানুষ সত্য ও অহিংসাকে তাঁর জীবনের 
ভান্ত করছেন, তাঁর অভিধানে পরাজয় বা নৈরাশ্যের মতো কোনো শব্দ নেই। 
প্রকন্তু তবুও অহিংস পথ কোনো ভাবেই নাক্ষিয় পন্থা নয়। এটা মূলতঃ একটা 
সক্রিয় আন্দোলন-যে সব ঘটনার সঙ্গে রম্তপপাসু অস্বের ব্যবহার যায্ত, তারচেয়েও 
অনেক বেশশ সাক্লয়। পৃথিবীতে যত শন্তি আছে, তার মধ্যে বোধ কার সত্য ও 
অহিংসাই সবচেয়ে বেশশী সক্কিয়। যে লোক অস্তরশস্ম নাড়াচাড়া করে, সে যাকে, 


১১৬ গান্ধী-রচন্াসম্ভার 


তার শন্র; বলে মনে করে, তাকে ধবংস করতেই এঁ সব অস্ত প্রয়োগ করে। কিল্তু 
তারও কিছু বিশ্রামের দরকার হয়, অন্ততঃ ২৪ ঘণ্টা পর পর কিছুক্ষণ তার 
অস্তকেও বিশ্রাম দিতে হয়। সুতরাং 'দনে কিছুক্ষণ সে মূলতঃ ননাক্িয় 
থাকে। কিন্তু সত্য ও আঁহংস সাধকের ক্ষেত্রে এটা সত্য নয়। কারণ এগুলো বাইরের 
অস্ত নয়। ক জাগ্রত, কি 'নাদ্রত অবস্থায় সত্য ও আঁহংসা মানুষের অন্তরেই 
থাকে এবং নিরলস ভাবে কাজ করে চলে। আহংসা ও সত্যের বর্মধারীযোদ্ধা সদা 
সক্রিয়। ইয়ং ইশ্ডিয়া ৩১.১২,১৯৩১ 


সামারক কৃত্যক ও আহংসা 


বিজ্ঞানী আইনম্টাইন ইউরোপীয় মহাসমরের সময় জনগণকে যুদ্ধে অংশ না 
নিতে আহবান জানিয়েছিলেন। প্রশ্ন উঠোছিল-_অস্ত্র না নলেই কি আহংস হওয়া 
যায়? 

গান্ধীজী এর উত্তরে বলেছিলেন-_-আমার শুধু একটিই উত্তর, তা হ'ল ইউরোপ 
যাঁদ আন্তারক ভাবে এ পথ অনুসরণ করতে পারে, তার চেয়ে ভাল আর কিছুই 
হবে না। একজন মহাপুরুষ সম্পর্কে যাঁদ এভাবে বলা যায় তবে আমি বলবো, 
আইনম্টাইন এ পথটা আমার কাছ থেকে চুরি করেছেন। বিষয়টাকে যাঁদ বিশদভাবে 
ব্যাখ্যা করতে বলা হয়, সেক্ষেত্রে আমি বলবো, সামারক চাকুরা প্রত্যাখ্যান করাটাই 
সব নয়। একটা বিশেষ মুহূর্তে এসে পেশছানোর পর সামারক কাজে অস্বীকীতির 
অর্থই হ'ল--অন্যায়ের সঙ্গে লড়াই করবার উপয্যন্ত মূহূর্ত চলে যাওয়ার পর 
সেই কাজ করা । মূল রোগটা রয়েছে গভনীরে, সামারক "চাকুরী তার উপসর্গ মান্র। 
আম বলতে চাই, আপনারা যারা এখনও সামারক কাজের তালিকায় নিজেদের নাম 
লেখান নি অথচ অন্য কোন ভাবে রাষ্ট্রকে সমর্থন করে চলেছেন সেই আপনারাও 
সমানভাবে যুদ্ধপরাধে অংশ নিচ্ছেন। প্রত্যক্ষভাবেই হোক আর পরোক্ষভাবেই 
হোক ধান সামরিক দিক থেকে সুসংগঠিত একটি রাম্ট্রব্যবস্থাকে সমর্থন করেছেন, 
তিনিও এ পাপের অংশভাগখ। কর মিটিয়ে রাষ্ট্রের খরচ খরচায় জোগান দিয়ে 
প্রীতাট মানূষ_কি বৃদ্ধ কি তরুণ, সকলেই এঁ পাপের ভাগাঁদার হয়ে পড়ছেন। 
সেই জন্যই যুদ্ধের সময় আঁম নিজেকে বুঝিয়েছি যে যেহেতু আম সৈন্য না হয়েও 
সবাক করছি, সৈন্যবাহিনর দেওয়া গম খাচ্ছি, কাজেই আমার সেনাবাহিনীতে 
যোগ দেওয়া এবং গুলি খাওয়া উচিত। অন্যথায় পাহাড় পর্বতে গিয়ে প্রকাতিতে 
আপাঁন ফলা আহার্ধ্য গ্রহণ করা উচিত। সুতরাং যারা সামারিক চাকাঁরর ব্যাপারটাই 
বন্ধ করতে চান তারা তা করতে পারেন সমস্ত সহযোগিতা প্রত্যাহার করে। রাষ্ট্রকে 
সমর্থন করার জন্য, মদত জোগাবার জন্য সামীগ্রকভাবে যে ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তার 
সঞ্গে অসহযোগিতা করার চেয়ে সামরিক কৃত্যক অস্বীকার করা অনেক বেশী লঘু 


ব্যাপার । 
ইয়ং ইপ্ডিয়া ৩১.৯৯২.৯১৩৬ 


আমার আহংসা ১১৭ 


নিরচ্ত্ব নিরপেক্ষ দেশ ও আহংসা 


প্র“ন উঠেছিল- একটা নিরস্ত্র নিরপেক্ষ দেশ অপর দেশকে ক ভাবে ধ্বংস 
হতে দিতে পারে? গত ব্বদ্ধের সময় আমাদের সীমান্তে ষাঁদি সৈন্যবাহনণী প্রস্তুত 
না থাকতো, তবে আমরা কি ধ্বংস হয়ে ষেতাম না? 
গান্ধীজীর উত্তর-_আমাকে স্বঙ্নালু বা নির্বোধ ভাববার ঝংকি থাকবে বটে, 
তব্দও আমার পক্ষে একমান্ন যেভাবে চলা সম্ভব সেইভাবেই চলার চেস্টা করাছ। 
একটা নিরপেক্ষ দেশ একটা সৈন্যবাহিনীকে যাঁদ তার প্রাতবেশন-দেশকে ধ্বংস 
করতে দেয় তবে তা কাপদ্রষের মতো কাজ হবে। তবে যুদ্ধের সৌনক এবং 
আহংস সৈনিকের মধ্যে দুটি ক্ষেত্রে মিল রয়েছে। আম যাঁদ সুইজারল্যান্ডের 
নাগারক ও ফেডারেল স্টেটের প্রোসডেন্ট হতাম তা হলে আম যা করতাম তা 
হ'ল-- আক্রমণকারার সৈন্বাহিনীর রসদ পেশছে দেবার পথ বন্ধ করে দিতাম। 
দ্বিতীয়তঃ সুইজারল্যাণ্ডে থার্মোপালর পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে আবাল বৃদ্ধ বনিতার 
জীবন্ত প্রাচীর তৈরণী করে সৈন্যবাহিনীকে আমাদের দেহের উপর "দিয়ে যেতে 
বলতে পারতাম। হয়তো বলতে পারেন এটা সামরিক আভজ্ঞতা ও সহ্য ক্ষমতার 
বাইরে, কিন্তু আম বলাছ তা নয়। এটা খুবই সম্ভব । গত বছর গুজরাটে হিংসার 
আশ্রয় গ্রহণ না করে মেয়েরা অকম্পিত বক্ষে লাঠি চালনার মুখে রুখে দাঁড়য়েছে, 
পেশোয়ারে হাজার হাজার লোক ঝাঁক ঝাঁক গুলিকে স্বাগত জানিয়েছে। এবার 
কল্পনা করুন, এইসব নরনারখ একটা সৈন্যবাহিনী যে পথ দিয়ে অপর একাঁট 
দেশে প্রবেশ করবে সেই পথে প্রাতরোধের প্রাচীর গড়েছে। হয়তো বলবেন সৈন্য- 
বাহন 'নিজ্্র ভাবে এদের মাঁড়য়ে যাবে, সেক্ষেত্রে আম বলবো আপনারা নিজেদের 
ধ্বংস হতে দিয়ে আপনাদের কর্তব্য করেছেন। যে সৈন্যবাহনী একবার সরল 
নরনারীর দেহ মাড়িয়ে যাবার দুঃসাহস করবে সে আর এ পরীক্ষার প্‌নরাবাস্ত 
ঘটাতে সাহস পাবে না। আপনারা হয়তো জনতার এতবড় সাহসের বিষয় 'িশবাষ 
করতে চাইবেন না। কিন্তু সেক্ষেত্রে আপনাকে স্বীকার করতেই হবে যে আঁহংসা 
অনেক বেশী কঠিন ব্যাপার। আহংসা দুর্বলের নয়, সবল হৃদয়ের অস্ত্র। 
ইয়ং ইশ্ডিয়া ৩১.১২.১৯১৩১ 


সমালোচনার জবাবে 
যুদ্ধরত দেশগুলি কেন যুদ্ধ করছে তা জানে না, একথা কেন আমি মনে 
কার তা বলাছ। আম “ইউরোপণীয় জনগণ” কথাটা ব্যবহার কারান, ব্যবহার করোছি 
“যুদ্ধরত দেশগুলি” সংজ্ঞা। এটা আমি করেছি কারণ আম (একটা জাতিকে এবং 
তার নেতাদের আলাদা করে দেখাতে চাই। এই নেতারা অবশ্যই জানে তারা কেন 
যুদ্ধ করছেন। তারা যে ঠিক করছেন একথা আম বলছি না। তবে ইংরেজ, জার্মান 
বা ইটালয়ানরা কেউই জানেন না কেন তারা ষুম্ধ করছেন। তাঁরা তাদের নেতাদের 


১১৮ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


বিশ্বাস করেন, সুতরাং তাঁদের অনুসরণ করে চলেছেন। কিন্তু আম বলতে চাই 
যে বর্তমানে যুদ্ধের মত নৃশংস রন্তক্ষয়ী সংঘর্ষের প্রশ্নে এইটাই যথেষ্ট নয়। 
জার্মান ও ইটালিয়ানরা এটা জানেন না যে কেন তারা ঠাণ্ডা রন্তে ইংরেজ শিশুদের 
হত্যা করবেন বা ইংরেজদের সুন্দর ঘরবাড়ীগ্ীল ধ্বংস করবেন। বুয়োর যুদ্ধের 
সময় আমি যখন বৃটিশ সৈন্যদের জিজ্ঞেস করেছিলাম তখন তারাও কলতে পারেনান 
কেন তারা যুদ্ধ করছেন। অবশ্যই কেনর উত্তর খোঁজা তাদের কাজ নয়। কোথায় 
তাদের আভযানে পাঠানো হচ্ছে তাঁরা তাও জানেন না। আম যাঁদ লণ্ডনে থাকতাম 
এবং যাঁদ বৃটিশ জনগণের কাছে জানতে চাইতাম কেন তাদের সৈন্যরা বার্লনে 
আঘাত হানছে, সেক্ষেত্রে তারাও আমাকে বোশ কোন সদূত্তর দিতে পারতেন না। 
সংবাদপত্রের বিবরণ যদি বিশ্বাস করতে হয় তবে বুঝতে হবে বৃটিশদের নৈপুণ্য 
ও বীরত্ব জার্মানরা লগ্ডনে ষে ক্ষয়ক্ষাত ঘাঁটয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষয়- 
ক্ষাত ঘটিয়েছে বালিনে। কিন্তু বৃটিশ জনগণের কাছে' জার্মান জনগণ কী অপরাধ 
করেছে 2 তাদের নেতারা অপরাধ করেছেন, যেভাবে হোক তাদের ধ্বংস করুক। 
কিন্তু সাধারণ জার্মান জনগণের ক্ষাতি করছেন কেন? উন্মাদ ধ্বংসের তান্ডবে যারা 
গৃহহীন হয়ে পড়েছেন, পিতৃমাতৃহাঁন হয়েছেন, যারা নিহত হয়েছেন তাদের কাছে 
একনায়কতন্ত্র বা স্বাধীনতা ও গণতন্ত্ের মতো পবিত্র নামগুলর আদৌ কোন 
তাৎপর্য আছে 'কঃ আঁম সাঁবনয়ে এবং সবরকম জোর 'দয়েই বলতে চাই যে 
সরল মানুষের রন্তে রাঁজজত হয়ে পড়লে স্বাধীনতা এবং গণতন্ম অপবিত্র হয়ে 
পড়ে। আমার কানের কাছে সব সময় খুম্টের এই কথাটি অনুরাণত হয়, “আমার 
এই তথাকথত শিশুরা জানে না তারা কী করছে। তারা মিথ্যেই আমার পিতার 
নাম নিচ্ছে কেননা তারাই আমার পিতার মূল আদেশকে লঙ্ঘন করছে।” আমার 
শ্রবপৌন্দ্য় যাঁদ আমাকে ঠাঁকয়ে না থাকে, বলবো আম আদৌ কোন ভুল করে 
থাকলে সংসঞ্গেই তা করোছ। 

কিন্তু কেন এই সত্যকথন? কারণ আমি নিশ্চিত ঈশ্বর আমাকে উন্নততর 
পথ প্রদর্শনের মাধ্যম করেছেন। বৃটেন যাঁদ ন্যায় বিচার চায় তবে তাকে পরিচ্ছন্ন 
চিত্তে ঈশ্বরের রাজকীয় আদালতে হাজির হতে হবে। যুদ্ধ সম্পর্কে বলা যায় যে 
একনায়কতন্ত্শ-ব্যবস্থা গ্রহণ করে সে স্বাধীনতা বা গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে পারবে 
না। যুদ্ধে হিটলারকে হিটলারোচিত কাজের দ্বারা পরাজিত করে সে পিছিয়ে 
আসতে পারবে না। গত যুদ্ধের এইটাই সবচেয়ে বড় শিক্ষা। যাঁদ সে জয়ী হয়ই 
তবে তা হবে একটা মায়া। আমি জান আমার একথাগুলি অরণ্যে রোদনের সামিল। 
িম্ত একাঁদন না একাঁদন এগাাঁল সাঁত্য হয়ে দেখা দেবে। স্বাধীনতা ও গণতল্দরকে 
যাঁদ প্রকৃতই রক্ষা করতে হয় তবে তা করবার একমান্র উপায় হল আহংস-প্রাতিরোধ 
গড়ে তোলা। এবং এই প্রাতিরোধ 'হিংসাত্মক প্রতিরোধের চেয়ে কম বারত্বপূর্ণ বা 
কম গৌরবোজ্জব্ল নয়, বরং অনেক বেশ সাহসিকতাপূর্ণ এবং গৌরবোজ্জবল 
কেননা এর দ্বারা জীবন না নিয়ে জীবন দেওয়া যায়। 


হরিজন ২৯.৯,.১৯৪০ 


আমার আঁহংসা ৯১৯ 
ভারত ছাড় প্রস্তাব--১ 


প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা শুর হওয়ার আগে আম আপনাদের কাছে দয একটি 
বিষয়ের অবতারণা করাছি। দটি বিষয় আপনাদের খুব ভাল করে উপলাব্ধ করতে 
হবে এবং যে দৃষ্টিকোণ থেকে আমি এই বন্তব্য রাখাছ-সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই 
তা বিচার করে দেখতে হবে। আমি বিষয়টিকে আমার দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার 
করতে অনরোধ করছি কারণ যাঁদ আপনারা তা অনুমোদন করেন, তবে আম যা 
বলবো আপনাদের তাই করতে হবে। এটা একটা গুরহদায়ত্ব। এমন কেউ কেউ 
আছেন যারা জানতে চান ১৯২০ সালে আমি যা ছিলাম আজও তই আছ 'কনা 
বা আমার কোনো পাঁরবর্তন হয়েছে কিনা। আপনারা যুক্তিসঙ্গত ভাবেই এ প্রশ্ন 
তুলে থাকেন। | 

সবচেয়ে আগে আমি আপনাদের জানাতে চাই, ১৯২০ সালে আম যে গান্ধী 
ছিলাম আজও তাই রয়েছি। মৌলিক কোনো বিষয়ে কোনো পরিবর্তন আমার 
হয়নি। সে সময় আহংসার উপর আমি যতটা গুরুত্ব আরোপ করেছি, আজও তাই 
কার। বরং বলবো অহিংসার প্রতি আমার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছে। বর্তমান 
প্রস্তাব এবং আমার আগেকার কথা বা লেখার মধ্যে কোনো বৈপরাঁত্য নেই। 

বর্তমান ঘটনার মতো ঘটনা, প্রত্যেকের জীবনে সব সময়ে ঘটেনা, বরং কদাচ 
কারো জাঁবনে ঘটে থাকে । আজ আমি যা বলাছি এবং করাছ, আমি চাই, আপনারা 
জানুন এবং বুঝুন যে তাতে বিশুদ্ধ আঁহংসা ছাড়া আর কিছ নেই। ওয়ার্ক 
কমিটির খসড়া প্রস্তাবের ভিত্তি হ'ল আহংসা এবং আমরা যে সংগ্রামের কথা ভাবছি 
তারও মূলে রয়েছে এ আঁহংসা। সুতরাং আপনাদের মধ্যে যাঁদ কেউ আঁহংসায় 
বিশ্বাস হারিয়ে থাকেন বা এতে ক্লান্তি বোধ করেন, তবে তিনি যেন এই প্রস্তাবের 
স্বপক্ষে ভোট না দেন। 

আমি আমার বন্তব্য সুস্পম্টভাবে ব্যাখ্যা করছি। ঈশ্বর আমাকে একটি অমূল্য 
সম্পদ উপহার 'দিয়েছেন_ এটা হলো আঁহংসার অস্্। আম এবং আমার আহংসা 
আজ পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে। বর্তমানের এই সংকট মুহূর্তে, সারা পৃথবা 
যখন হিংসার অনলে দশ্ধ হচ্ছে, মৃন্তির জন্য ক্রল্দন করছে সেই সময় আমি যাঁদ 
আমার ঈশ্বর প্রদত্ত বম্ধিকে কাজে লাগাতে না পারি তবে ঈশ্বর আমায় ক্ষমা 
করবেন না এবং আম এঁ পরম সম্পদের অনুপযুন্ত বলে বিবেচিত হবো। আমাকে 
এখন কাজ করতেই হবে। রাশিয়া ও চীন খন বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে 
তখন আমি দ্বিধা করতে পারি না। শন; মাত দর্শক হয়ে থাকতে পারি না। 


ঙ্ ফ টা, ফং ঙ 


আমাদের সংগ্রাম ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম নয়। এটা ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের 
সম্পূর্ণ আহংস সংগ্রাম । 'হংসাশ্রয় ' সংগ্রামে দেখা বায় অনেক সময় বিজয়শী 
সেনাপাঁত সামারক অস্ভুতান ঘটিয়ে একনায়কতন্বের প্রাতষ্ঠা করেন। কিন্তু কংগ্রেসের 


১২০ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


বর্তমান পরিকল্পনায়, বিশেষ করে এর 'ভীত্ত ষখন মূলতঃ আহংস আদর্শ 
একনায়কতন্মের কোনো স্থান বা অবকাশ নেই। স্বাধীনতার একজন আঁহংস সৈনিক 
নিজের জন্য কোনো কিছু লোভ করবেন না। তানি সংগ্রাম করবেন শুধুমাত্র তার 
দেশের স্বাধীনতার জন্য। স্বাধীনতা অর্জনের পর, কে শাসন করবেন না-করবেন 
সে প্রশ্নের সঙ্গে কংগ্রেসের কোনো যোগ নেই। ক্ষমতা এলে, সে ক্ষমতার আঁধকারণী 
হবেন ভারতায় জনগণ, তাঁরাই 'স্থর করবেন এ ক্ষমতার গুরুভার তাঁরা কার উপর 
ন্যস্ত করবেন। হয়তো শাসনভার আর্পত হবে পাশর্দের হাতে আমি অবশ্য 
এটাই দেখতে চাই) কিংবা আর কারো উপর যাদের নাম আজকের কংগ্রেসে শোনা 
যায় না। তখন কিন্তু আপনারা আপাত্ত তুলতে পারবেন না ষে এই গোচ্ঠ নিতান্তই 
সংখ্যালাঘষ্ঠ বা এ দল স্বাধীনতা সংগ্রামে কোনো যোগ্য ভূমিকা নেয় নি, সুতরাং 
তারা ক্ষমতা পাবে কেনঃ সূচনা-লগ্ন থেকেই কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক মনোভাব থেকে 
নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। কংগ্রেসের চিন্তাধারার লক্ষ্য ছিল সমগ্র জাতি 
এবং সেইভাবেই তার কমপ্রয়াস নিয়োজত হয়েছে। 


ফা রঙ ফা ও ক 


আমাদের আহংসা চর্চার লট বিচ্যুতি, এ আদর্শ থেকে আমরা কতদুরে 
রয়েছি, তা আমার জানা আছে। কিন্তু আহংসার ক্ষেযনে কোনো চূড়ান্ত ব্যর্থতা বা 
পরাজয় নেই। আমার বিশ্বাস আছে, সেই হেতু আমি মনে করি আমাদের দোষ 
বাট সত্বেও যাদ বড় কিছু ঘটে বায় তবে তা হবে শুধু এই কারণেই যে, গত 
২২ বছর ধরে আমরা যে নিঃশব্দ ও 'নরলস সাধনা চাঁলয়ে যাচ্ছি তা সফল করে 
তুলতে ঈশ্বর আমাদের সাহায্য করতে চান। 

আম বিশ্বাস কার, পৃথিবাঁর ইতিহাসে স্বাধীনতার জন্য আমাদের এই প্রকৃত 
গণতান্ত্ক সংগ্রামের মতো আর কোনো সংগ্রামের নজীর নেই। আম যখন জেলে 
শছলাম, তখন আমি কার্লাইলের ফরাসী বিজ্লব পড়োছি। পাঁণ্ডত জওহরলাল 
আমাকে রুশ বিঞ্লবের কথাও কিছ? কিছ? বলেছেন। কিন্তু আমার 'বশবাস 
যেহেতু এই সংগ্রামগ্লি পরিচালিত হয়েছে হিংসাত্বক অস্ত দ্বারা সেই হেতু এর 
দ্বারা গণতান্ত্িক আদর্শ ব্যর্থ হয়েছে। আমি যে গণতল্লের কথা ভেবোছ তা 
প্রাতষ্ঠিত হবে আঁহংস উপায়ে । সেই গণতন্বে প্রাতাট মানুষের সমান স্বাধীনতা 
থাকবে। প্রত্যেকেই হবে তার নিজের প্রভূ। এই ধরনের গণতল্ম অর্জনের সংগ্লামেই 
আম আপনাদের আহ্হান জানাচ্ছি। এই গণতাল্মিক আদর্শের কথা যাঁদ আপনারা 
উপলাধ্ধি করতে পারেন তবে দেখবেন আপনারা আর নিজেদের 'হন্দ বা মুসলমান 
বলে ভাবতে পারছেন না, দেখবেন আপনারা নিজেদের সর্বজনশন স্বাধীনতা সংগ্রামে 
ব্যাপৃত ভারতাঁয় বলে ভাবছেন। 


টং ৩ ঙ্ঃ রী 


আমার অহিংসা ১২১ 


এইবারে আসছে ব্রিটিশদের প্রতি দাঁষ্টভঙ্গশর প্রশন। আম লক্ষা করোছি 
জনগণের মধ্যে ব্রিটিশদের সম্পর্কে ঘৃণার ভাব সৃষ্ট হয়েছে। তারা বলে থাকেন 
ব্রিটিশদের আচরণে তারা বিরন্ত হয়ে পড়েছেন। জনগণ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ব্রিটিশ 
জনগণের মধ্যে কোনো পার্থক্য করছেন না। তাদের কাছে দুই-ই এক। এই ঘ্‌ণার 
দরুণ তারা এমন কি জাপানকে স্বাগত জানাতে প্রস্তৃত। এটা কিন্তু খুবই 
বিপঙ্জনক। এর অর্থ হ'ল এক ক্লীতদাসত্বের বদলে আর এক ক্লীতদাসত্ব গ্রহণ করা। 
এই মনোভাবের উদ্বে উঠতে হবে। আমাদের এই বিবাদ 'ব্রাটশ জনগণের সঞ্গে নয়__ 
আমাদের সংগ্রাম তাদের সাম্রাজাবাদের বিরুদ্ধে । ব্রিটিশ শান্ত অপসারণের প্রস্তাব 
ক্রোধ থেকে আসেনি। বর্তমান সংগ্কট মৃহূর্তে ভারত যাতে বখাযোগ্য ভূমিকা নিতে 
পারে তার জন্যই এই প্রস্তাব। সাম্মলিত শান্ত যখন যুদ্ধ পাঁরচালনা করছে 
তখন শুধূমান্্ ইচ্ছাকৃত বা আনিচ্ছাকৃতভাবে সংগৃহীত অর্থ বা উপকরণ 'দিয়ে 
সাহায্য করাটা ভারতের মতো একটা বিরাট দেশের পক্ষে সখের অবস্থা নয়। যতাঁদিন 
আমরা স্বাধীন না হাচ্ছ ততাঁদন এই যূদ্ধকে আমরা আমাদের যুদ্ধ বলে ভাবতে 
পারবো না। সেক্ষেত্রে আমাদের ত্যাগ ও বীরত্বের আদর্শও উজ্জীবত হবে না। 
আমি জানি, আমরা বাঁদ যথেষ্ট পরিমাণ আত্মত্যাগ করতে পার তবে ব্রিটিশ 
সরকারের পক্ষে স্বাধীনতা থেকে আমাদের বণ্ঠিত রাখা ক্ষমতায় কুলোবে না। 
সুতরাং আমাদের নিজেদের ঘৃণা থেকে মুক্ত হ'তে হবে। নিজের কথা বলতে পার 
আমি কখনও ঘৃণা বোধ কাঁর না। প্রকৃতপক্ষে আমি নিজেকে আগের চেয়ে এখন 
অনেক বেশশী- ব্রিটিশদের বন্ধু বলে মনে কারি। এর একটা বড় কারণ হ'ল এই যে 
আজ তারা দুর্দশার সম্মুখীন হয়েছে। সুতরাং আমার বন্ধত্ব বোধ থেকেই আম 
চেষ্টা করবো যাতে তারা ভুল করা থেকে বিরত হ'তে পারে। পাঁরাস্থাত যা 
দাঁড়য়েছে, আম মনে কার তারা আজ বিপর্যয়ের কিনারায় এসে উপাস্থত। 
সুতরাং আমার কর্তব্য এই বিপদ সম্পর্কে তাদের সতর্ক করে দেওয়া । এতে তারা 
ক্ুদ্ধ হতে পারে। এমন কি আম ষে বন্ধৃত্বের হাত প্রসারিত করছি তাও তারা 
প্রত্যাখ্যান, করতে পারে। জনগণ পাঁরহাস করতে পারেন। আমি কিন্তু বন্ধুত্বের 
দাবাঁই রাখাঁছ। এমন একটা সময় আসতে পারে যখন আমি আমাদের জীবনের 
বৃহত্তম সংগ্রাম শুরু করবো, কিল্তু তখনও আম কারো বিরুদ্ধে ঘৃণা বা বিদ্বেষের 
ভাব পোষণ করবো না। 

[ ৮৮.৪২ তাঁয়খে 'নাখিল ভারত কংগ্রেস কর্মিটির আঁধবেশনে প্রদত্ত ভাষণ । ] 


ভারত ছাড় প্র্তাব--ৎ 


এইমান্র আপনারা যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন, তার জন্য ধন্যবাদ জানাই । প্রস্তাবের 
স্বপক্ষে বিপুল সমর্থন আছে জেনেও যে তিনজন সাথী সাহসের সঙ্গে তাদের 
সংশোধন প্রস্তাব সম্পর্কে ভোট দাবশ করেছেন তাঁদের আঁভনম্দন জানাই। 
যে ১৩ জন বক্ধ্‌ প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন, তাঁদেরও আমি আভিনল্দন 


৯১২২ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


জানাচ্ছি। এসবের জন্য এদের লজ্জা পাবারও কিছু নেই। গত ২০ বছর ধরে 
আমরা এইটেই শেখবার চেস্টা করে এসোঁছি যে আমাদের সংখ্যালাঘন্ঠতা যত নৈরাশ্য- 
'ব্ঞজজকই হোক না কেন, আমাদের যত উপহাসই করা হোক না কেন, আমরা তবুও 
সাহস হারাবো না। আমরা ঠিক পথেই চলেছি_এই আস্থার ভিত্তিতেই আমরা 
আমাদের বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে রাখতে শিখোঁছ। প্রত্যয়ের দৃঢ়তা বৃদ্ধির জন্য 
আমাদের সচেম্ট হতে হবে, কারণ এর দ্বারাই মানুষ মহৎ হয়, তার নৌতক 
ম্যাদা বৃদ্ধি পায়। গত ৫০ বছর বা তার বেশী সময় ধরে আম যে নীতি 
অনুসরণ করবার চেষ্টা করেছি, এই সব বন্ধুরা তাতে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন দেখে আমি 
আনান্দত বোধ করাছি। 

সাহাঁসকতার জন্য এদের আভিনন্দন জানিয়ে আমি বলতে চাই যে সংশোধন 
প্রস্তাব দ্বারা তাঁরা কমিটিকে যা বলবার চেষ্টা করেছেন, তা কিন্তু পারাস্থাতির 
সঠিক প্রাতনিধিত্ব করে না। মৌলানা সংশোধনণ প্রস্তাব প্রত্যাহার করতে বলে যে 
আবেদন জানিয়েছিলেন এদের সে সম্পরকে চিন্তা করা উাঁচত 'ছিল। জওহরলাল 
যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাও এদের সতক্তার সঙ্গে বিবেচনা করে দেখা উচিত 'ছিল। 
তাঁরা তা করলে বুঝতে পারতেন, কংগ্রেসের কাছে যে আঁধকার তারা এখন চাইছেন, 
কংগ্রেস সে আধকার তাঁদের আগেই "দয়েছেন। ূ 

একটা সময় ছিল যখন প্রাতাঁট মুসলমান সমগ্র ভারতবর্ষকেই তার মাতৃভূমি 
বলে মনে করতেন। আলা ভ্রাতারা যে সময় আমার সঙ্গ ছিলেন তখন তাঁদের 
কথাবার্তা ও আলোচনার মধ্যে ভারতবর্ধ যতটা মুসলমানের ঠিক ততটাই হিন্দুর, 
এই বোধ ফুটে উঠতো । আমি ধহ্‌ বছর তাদের সঙ্গে ছিলাম। আম সাক্ষী দিতে 
পার মুখোশ নয়, তাদের আল্তারক বিশ্বাসই ছিল .ওই রকম। আম বহাঁদন 
বহূরান্রি তাঁদের সত্গে কাটিয়োছি। এবং আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে চাই যে তাঁদের 
কথাবার্তার ভিতর দিয়ে তাঁদের বিশবাসেরই সততাপূর্ণ প্রকাশ ঘটতো। আম 
জান যে কেউ কেউ বলে থাকেন আম বড় বেশী সহজে 'বিশবাস কার এবং আমাকে 
প্রতাঁরত করাও খুব সোজা । আমার এই সব বন্ধুরা আমাকে যতটা মনে করেন 
আমি কিন্তু নিজেকে ততটা সরল মনে কার না। অবশ্য এদের সমালোচনায় যে 
আমি আঘাত পাই তাও নয়। নিজে প্রবণ্ণক হওয়ার চেয়ে বরং সহজে প্রতারিত 
হওয়া আম বেশী পছন্দ কার। 

এই সব কম্যুনিষ্ট বন্ধুরা তাঁদের সংশোধনশীর মাধ্যমে যা বলতে চেয়েছেন তা 
নূতন কিছ নয়। বহ মণ্ড থেকে এসব কথা বারবার বলা হয়েছে। হাজার হাজার 
মুসলিম আমাকে বলেছেন যে সন্তোষজনক ভাবে যাঁদ হিল্দু মুসাঁলম সমস্যার 
সমাধান করতেই হয় তবে তা করতে হবে আমার জাবদ্দশাতেই। এই তোষামদে 
আমার সন্তুষ্ট হওয়া উচিত ছল, কিন্তু যে প্রস্তাব আমার ' যন্তিকে নাড়া দেয় না 
তা আমি মেনে নিই কী করে? হিন্দু মূসালম এক্য নৃতন কোনো বিষয় নয়। 
লক্ষ লক্ষ 'হল্দু ও মুসলমান এর জন্য চেম্টা করছেন। আমিও আমার ছোটবেলা 
থেকেই সচেতনভাবে এই এঁক্যের জন্য চেম্টা করে আসাছ। যখন স্কুলে পড়তুম 
আমার লক্ষ্য ছিল সহপাঠী মুসালম ও পাশা ছাত্রদের সঙ্গে বম্খৃত্ব গড়ে তোলা । 


আমার আহংসা ১২৩ 


সেই অঙ্প বয়সেই আম বি*বাস করতাম ভারতের 'হন্দুরা যাঁদ অন্যান্য সম্প্রদায়ের 
সঙ্গে শান্তি ও মৈত্রী নিয়ে বসবাস করতে ইচ্ছুক হয় তবে তাদের সবত্রে প্রাতবেশী- 
সলভ গদ্ণাবলীর বিকাশ ঘটাতে হবে। আম যাঁদ হিন্দুদের সঙ্গে বধ্ধ্ত্ব করবার 
জন্য বিশেষ কোনো চেস্টা না কার তাতে 'কছ্য যাবে আসবে না। কিন্তু অল্ততঃ 
কিছু সংখ্যক মুসলমানের সঙ্গে বন্ধৃত্ব করবার জন্য আমাকে চেস্টা করতে হবে। 
একজন মুসলমান ব্যবসায়ীর পক্ষ সমর্থন করতেই ব্যবহারজীবী হসেবে আম 
দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়েছিলাম। সেখানে আম অনেক মুসলমানের সঙ্গে বন্ধৃত্ব 
করোছিলাম। এমন কি আমার মন্ধেলের বিরোধাপক্ষের সঙ্গেও। সকলেই আমার 
সততা ও বিশ্বাসপরায়ণতার প্রশংসা করেছিলেন। আমার বন্ধ ও সহকমাঁদের 
মধ্যে মুসালমদের মতো পাশরাও ছিলেন। আমি তাঁদের হৃদয় জয় করোছলাম। 
যখন আম শেষবারের মতো ভারতে চলে আসি তারা দু£খত হয়োছিলেন, "বিচ্ছেদ 
বেদনায় চোখের জল ফেলেছিলেন। 

ভারতে আম এই হিন্দু মুসলিম এঁক্য অজজনের জন্য কোনো প্রচেন্টাই 
বাঁক রাখান। আমার এই আকাংখার জন্যই আম খিলাফত আন্দোলনের সময় 
মুসলমানদের সঙ্গে সর্বান্তঃকরণে সহযোগিতা করেছিলাম। দেশের মূসাঁলম জনগণও 
আমাকে তাদের প্রকৃত বন্ধু বলেই গ্রহণ করেছিলেন। 

কিন্তু এটা কী করে হল যে, এখন আম তাঁদের কাছে এত মন্দ বলে বিবোচিত 
হচ্ছি? খিলাফত আন্দোলন সমর্থনের পিছনে আমার কি অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল ? 
সাঁত্য আমি আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে এই আশাই পোষণ করোছিলাম 
যে এর ফলে হয়তো আম গো-রক্ষা করতে পারবো । আম গো-উপাসক। আম 
এবং গাভী একই ঈশ্বরের সাষ্ট। গো-রক্ষার জন্য আমি আমার জীবন পর্যন্ত 
উৎস্গণ করতে প্রস্তৃত। কিন্তু আমার জীবনদর্শন বা চুড়ান্ত আশা যাই হোক না 
কেন, দরকষাকষির কোনো মনোভাব নিয়ে আমি এ আন্দোলনে যোগ 'দিই নি। আমার 
প্রাতিবেশী যারা দুর্দশাগ্রস্ত তাঁদের প্রাতি আমার দায়িত্ব পালন করবার একমান 
উদ্দেশ্য নিয়েই আম খিলাফতের সংগ্রামে সহযোগিতা করোছিলাম। আলপভ্রাতারা 
যাঁদ আজ বেচে থাকতেন তবে তাঁরা আমার বন্তব্যের সমর্থনে সাক্ষ্য দিতেন। শুধু 
তারাই বা কেন আরও অনেকেই হয়তো বলবেন গো রক্ষার জন্য দরকষাকষি করবার 
উদ্দেশ্যে আমি খিলাফত আন্দোলনে যোগ দিই নি গাভীর মত খিলাফতেরও 
নিজস্ব মূল্য রয়েছে। একজন সংলোক, প্রকৃত প্রাতবেশী এবং বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে, 
সংকট মুহূর্তে মূসাঁলম জনগণের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো আমার কর্তব্য ছিল। 

সেই দিনগুলিতে আম মুসলমানদের সঙ্গে একসঙ্গে আহার করে হিন্দুদের 
মনেও আঘাত 'দয়েছিলাম। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আজ তারা এতে অভ্যস্ত হয়ে 
পড়েছেন। মওলানা বারী আমায় বলোছলেন যে তান আমাকে তাঁর আঁতথ্য গ্রহণ 
করবার জন্য পণড়াপশীড় করবেন, কিন্তু পাছে কেউ তাঁর বিরদ্ধে কোনোঁদন 
করতে দেবেন না। সৃতরাং আম যখনই তাঁর সঙ্গো থাকতাম 'তাঁন একজন ব্রাহ্মণ 
পাচক নিয়োগ করে আমার রান্নার জন্য আলাদা ব্যবস্থা করতেন। তার বাড়ী “ফাঁরাঙ্গ 


১২৪ গরান্ধন-রচন্াসম্ভার 


মহল" একটা পুরোনো বাড়ী। জায়গাও ছিল অল্প । তবুও প্রফব্ল মনে কষ্ট স্বীকার 
করে তার সংকল্প পালন করতেন- আম তাকে বিরত করতে পাঁরান। সেই সব 
দিনে সৌজন্য মর্যাদা ও মহত্বের একটা আদর্শে আমরা উদ্বুদ্ধ ছিলাম। এক 
সম্প্রদায়ের লোক আর এক সম্প্রদায়ের মানুষকে ঠাঁই দেবার জন্য একে অন্যের 
সঙ্গে প্রাতিদ্বান্দবতা লাগিয়ে দিতেন। তাঁরা একে অপরের ধর্মীয় অনুভূতিকে 
শ্রদ্ধা করতেন এবং এই শ্রদ্ধাবোধকে ভাগ্য বলে মানতেন। কারও মনে সন্দেহের 
লেশমান্র চিহও ছিল না। কিন্তু মনের সেই মর্য্যাদা ও মহত্ববোধ আজ কোথায় 
অদৃশ্য হয়ে গেল? কায়েদে আজম জিন্না সহ সকল মুসলমানকেই আঁম অনুরোধ 
করবো সেই গোৌরবোজ্জবল দিনগ্ীলর কথা স্মরণ করতে এবং কেন এই অচল 
অবস্থার সৃষ্টি হল, তা খুজে দেখতে । কায়েদে আজম 'জন্না নিজেই একাঁদন 
কংগ্রেস কমাঁ ছিলেন। আজ যাঁদ কংগ্রেস তার ক্রোধের কারণ হয়ে থাকে তবে 
বুঝতে হবে তার মনে সন্দেহের বিষ ঢুকেছে। ঈশ্বর তাঁকে দীর্ঘ জীবন দান 
করুন, কিন্তু আমি যখন থাকবো না, তখন তান উপলাম্ধ করবেন যে মুসলমানদের 
সম্পর্কে আমার কোনো দুরভিসম্ধি ছল না; আমি কখনো তাদের স্বার্থ ক্ষ*ন 
কাঁরাঁন। তাঁদের আদর্শে আঘাত করে বা স্বার্থ ক্ষুপ্ন করে আম কোথায় পালাবো ? 
আমার জীবন তো তাদের হাতে; যখনই তারা ইচ্ছে করবেন তর্খান 'বিনা বাধায় 
এই জীবনকে স্তব্ধ করে দিতে পারবেন। অতাতেও আমার প্রাণনাশের চেস্টা 
হয়েছে কিন্তু ঈশ্বর আমায় এখনও বাঁচিয়ে রেখেছেন এবং আক্লমণকারারাই তাঁদের 
কাজের জন্য অনুশোচনা করেছেন। একজন দুরৃত্তের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছ 
মনে করে কেউ যাঁদ আমায় গুল করেন তবে যাঁকে 'তাঁন দুর্বৃত্ত বলে ভাবছেন 
তাঁকেই হত্যা করবেন- প্রকৃত গান্ধীকে নয়। 

ষারা কাদাছেশড়া ও অপবাদ প্রচারের অভিযানে নেমেছেন তাদের উদ্দেশে আমি 
বলবো এমন কি শত্রুর নামেও নিন্দা না করতে ইসলাম নির্দেশ 'দিয়েছেন। যারা 
শত্রু, পয়গম্বর সহ্‌দয়তা 1দয়ে তাদেরও হৃদয় জয় করবার চেষ্টা করেছেন-_তাঁদের 
সঙ্গে উদার আচরণ করেছেন। আপনারা কি সেই ইসলামকেই অনুসরণ করে চলেন : 
যাঁদ আপনারা সাঁত্যকারের ইসলাম অনুরাগণ হন, তাহলে যে প্রকাশ্যে তার বিশবাস' 
ঘোষণা করেছে তার কথায় আবিশবাস করা কি আপনাদের সাজে! আপনারা শুনে 
রাখুন, যান আপনাদের নিষ্ঠাবান বন্ধু গিলেন তাকে হত্যা বা আববাস করোছলেন 
ভেবে একদিন আপনাদের অনুশোচনা করতে হবে। আমি ও মওলানা যতই 
আপনাদের আবেদন জানাই, দেখতে পাই, ততই নিন্দা প্রচার বেড়ে চলেছে! এতে 
আম ব্যাথত হই। আমার কাছে এইসব গালাগালি বুলেটের মত। একাঁট বুলেট 
যেমন আমাকে হত্যা করতে পারে তেমাঁন এই গালাগালিও। আপনারা আমাকে 
হত্যা করুন তাতে আম আঘাত পাবো না। এভাবে গালাগাল করে 'কি কোনো 
লাভ হয়? এর দ্বারা ইসলামেরই অসম্মান করা হয়। পবিত্র ইসলামের নামে আমি 
আবেদন জানাচ্ছি এই সব গালাগালি, অপবাদ প্রচার থেকে বিরত হোন। 

মওলানা সাহেবকেই কদর্ধতম গালাগাঁলর লক্ষ্য করা হয়েছে। কেন? কারণ, 
গতনি আমার উপর তাঁর বন্ধৃত্বের চাপ সৃম্টি করতে অস্বীকার করেছেন। একজন 
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বন্ধ; যাকে অসত্য বলে জানে, তাকে তা সত্য বলে মেনে নিতে বাধ্য করার চেষ্টা 
করলে বন্ধৃত্বেরই অবমাননা করা হয় মওলানা একথা জানেন।। 

কায়েদে আজমের প্রাত আমি বলবো : পাকিস্তান দাবীর পিছনে যতটুকু সত্য 
ও য্যন্তিসঙ্গত বস্তু রয়েছে তা আপনারা ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছেন। যা অন্যায় এবং 
গ্রহণযোগ্য নয় তাকে উপহার সামগ্রীতে পারণত করে আপনাকে দেওয়া যায় না। 
যাঁদ কেউ অন্যের উপর অসত্যের বোঝা চাপিয়ে দেয়ও, তবুও সে দীর্ঘাদন তার 
সুবধা ভেগ করতে পারবে না। ঈশ্বর আত্মম্ভারতা অগচ্ছন্দ করেন; তা থেকে 
দরে থাকেন। জোর করে অসত্যের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া ঈশ্বর বরদাস্ত করবেন 
না। 

কায়েদে আজম বলেছেন যে তিনি তার 'চন্তা ও অনুভূতিকে প্রকাশ না করে 
পারেন না বলেই কটু কথা বলতে বধ্য হন। অনুরূপ ভাবে আমও বলবো, 
আম নিজেকে মুসলমানদের বন্ধু বলে মনে কাঁর। সৃতরাং তাঁদের অসন্তুন্টির ঝক 
নিয়েও আম আমার মনের কথা প্রকাশ করবো না কেন? আমার মনের গভীরে 
যা রয়েছে তা আমি তাদের কাছে লুকিয়ে রাখবো কী করে? শ্রোতার কানে তিস্ত 
শোনালেও, অকপট ভাবে মনোভাব ও অনভূতি প্রকাশ করার জন্য আমার উচিত 
হবে কায়েদে আজমকে আভনন্দন জানানো। তবুও সঙ্গে সঙ্গে বলবো, খে সব 
মুসলমান তার সঙ্গে একমত নন, যারা এখানে বসে রয়েছেন কেনই বা তাদের 
নিন্দা করা হবে। যদি লক্ষ লক্ষ মুসলমান আপনার অনুগামশ হয়, তবে মৃন্টিমেয় 
যে কজন মুসলিম আপনার মতে বিপথগামী, তাদের উপেক্ষা করতে পারছেন না 
কেনঃ যার পিছনে কয়েক লক্ষ মানুষের সমর্থন রয়েছে তিনি সংখ্যাগরষ্ঠের 
বা সংখ্যালাঘম্তকে সংখ্যাগ্ারজ্ঠ গ্রাস করে ফেলবে- এ সব ভয়ে ভত হবেন কেন 2 
আরব বা মুসলমানদের মধ্যে কীভাবে পয়গম্বর কাজ করেছেন ? কীভাবে তান ইসলাম 
প্রচার করেছেন? তান কি বলেছিলেন, সংখ্যাগরিষ্ভতা পেলে তবে তিনি ইসলাম 
প্রচার করবেন ? ইসলামের নামে আমি আপনাকে অনুরোধ কার আঁম যা বলাছ 
তা ভেবে দেখুন। কংগ্রেস যা বিশ্বাস করে না, যা তার নীতি বিরোধী-কংগ্রেসকে 
তাই গ্রহণ করতে বলার পিছনে কোন যান্ত বা ন্যায় থাকতে পারে না। 

রাজাজধ রলেন : “আমি পাকিস্তান বিশ্বাস কার না। কিন্তু মসুলমানরা 
এটা চান, মিঃ জিন্লাও চান এবং এই দাবশ তাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে বসোছ। তাহ'লে 
আপাঁন .এখনই তাঁদের হশ্যা বলছেন না কেন? পরে এই 'মঃ 'জন্লা পাকিস্তানের 
অসুবিধা উপলব্ধি করবেন এবং এ দাবী ত্যাগ করবেন।” কিন্তু আমি বলি চূড়ান্ত 
সিদ্ধান্ত নেবার সময় এলে এ দাবা মেনে নেওয়া সম্পকে পাঁড়াপীড়ি করা হবে 
না, এ 'বশবাসে যা আমি অসত্য বলে মনে করি তাকে সত্য বলে গ্রহণ করা, বা, 
অপরকে তা গ্রহণ করতে বলাটা আম ন্যায়সঙ্গত হবে বলে মনে কার না। আম 
যাঁদ এ দাবী” ন্যাধ্য বলে মনে করতাম, তাহলে এই মূহূর্তেই আম তা মেনে নিতাম । 
শুধু িল্না সাহেবকে তোষামোদ করবার জন্যই আমি এটা মেনে নিতে পার না। 
দমঃ ধজন্নাকে তোয়াজ করতে, তাঁর মন থেকে সন্দেহ দূর করতে এবং তাঁর প্রাতাক্রয়া 
কণ হয় তা যাচাই করে দেখবার জন্য অনেক বন্ধুই আমার সঙ্গে দেখা করে আমাকে 
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সামায়ক ভাবে পাকিস্তান দাবী গ্রহণ করতে বলেছেন। কিন্তু িথ্যা প্রাতশ্রাত 
সংক্রান্ত একটা ব্যাপারে আম নিজেকে শরিক করতে পার না। আর যাই হোক 
না কেন, অল্ততঃ এটা আমার পথ নয়। 

সিদ্ধান্ত রূপায়ণে নোতিক শান্ত ছাড়া কংগ্রেসের আর কোনো শান্ত নেই। কংগ্রেস 
বিশ্বাস করে একমান্ত আহংসার 'ভাত্তিতেই প্রকৃত গণতন্ত্র প্রাতিম্ঠিত হতে পারে; 
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র থেকে হংসাকে সম্পূর্ণ পাঁরহার করে, একমাত্র আহংসার 'ভাত্তর 
উপরেই বিশবসংঘের বা বিশ্বরাস্ট্রের কাঠামো দাঁড় করানো সম্ভব। এ যাঁদ সত্য হয়, 
তাহলে হিংসার আশ্রয় নিয়েও হিন্দু মুসলিম সমস্যার সমাধান করা যাবে না। হিন্দুরা 
যাঁদ মুসলমানদের উপর অত্যাচার করে তবে কোন্‌ মুখে তাঁরা বিশ্ব রাষ্ট্রের কথা 
বলবেন ঃ ঠিক এই একই কারণে হিংসার দ্বারা [বিশ্বশান্তি প্রাতিষ্ঠার সম্ভাবনায় 
ইংরেজ ও আমেরিকান রাজনীতিকরা চললেও আম তাতে 'ব*বাস কার না। 
কংগ্রেস বিরোধীয় বিষয়গুলি একটি নিরপেক্ষ আন্তজাতিক ট্রীনাইব্যনালে পেশ 
করতে এবং এই ট্রাইব্যুনালের রায় মেনে নিতে রাজী আছে। যাঁদ এই অত্যন্ত 
ন্যাব্য প্রস্তাবটিও গ্রহণযোগ্য না হয় তবে একটি পথই খোলা থাকে সে পথ তরবারর__ 
সে পথ 'হংসার। এমন একাঁট অসম্ভব ব্যাপারে আম কী করে নিজেকে রাজী করাই ? 
একটা জীবন্ত সত্তাকে কেটে ফেলার অর্থই হ'ল তার প্রাণ নাশ করা। এটা একরকম 
যুদ্ধ আহবান। কিন্তু কংগ্রেস ভ্রাতৃদ্বন্বে পক্ষ হ'তে পারে না। ডঃ মুঞ্জে, 
শ্রীসাভারকারের মতো যে সব হিন্দ? আঁসি-তত্ত্রে বিশ্বাসী তারা মুসলমানকে 'হল্দু- 
দের কর্তৃত্বে রাখার চেস্টা করতে পারেন। কিন্তু আম এই দলের নই। আম 
কংগ্রেসের প্রতানাধত্ব কার। যে হংস স্বর্ণ িম্ব প্রসব করে সেই হংসাঁটর মতো 
এই কংগ্রেসকেই আপনারা হত্যা করতে চাইছেন। যাঁদ আপনারা কংগ্রেসকে আবশবাস 
করেন তাহলে আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন যে হিন্দু মুসলিম লড়াই চিরস্থায়ী 
হবে এবং গোটা দেশ এক নিরাবাচ্ছন্ন সংঘর্ষ ও রন্তক্ষয়ের মধ্যে গিয়ে পড়বে। 
আমাদের ভাগ্যে যাঁদ এই ধরনের সংঘর্ষের কাল ঘাঁনয়ে আসে, তা দেখবার জন্য 
আমি বেচে থাকবো না। 

এইজনযাই আমি জিন্না সাহেবকে বলেছিলাম : আপনি জেনে রাখতে পারেন 
আপনার পাকিস্তান দাবীর যেটুকু ন্যায় ও সুিচারসম্মত সেটুকু আপাঁন পেয়েই 
গেছেন, কিল্তু এ দাবাঁর যেটুকু ন্যায় ও সুবিচার বিরুদ্ধ সেটুকু পেতে হলে 
তরবার 'দয়ে তা সংগ্রহ করতে হবে, অন্যভাবে নয়। 

আমার মনে অনেক কথা জমে রয়েছে-_আমি এই সমাবেশে সে সব বলতে 
চাই। ফেটা সবচেয়ে বড় কথা সেটা আমি আগেই বলোছি। আপনারা জেনে রাখতে 
পারেন এটা আমার কাছে জীবন মরণের প্রশ্ন। যদি আমরা হিন্দু মুসলিম সবাই 
হৃদয়ের এঁক্য অর্জন করতে চাট তবে কোনো পক্ষেরই মনে কোনো দ্বিধা রাখলে 
চলবে না. এই সাম্রাজ্যের নাগপাশ থেকে মৃস্ত হবার জন্য আমাদের সর্বপ্রথম 
প্রচেষ্টায় এঁকাবধ্ধ হতে হবে। ভারতের কিছু অংশ নিয়েই যাঁদ পাকিস্তান গড়তে 
হয় তবে ভারতের এই স্বাধশনতা সংগ্রামে মুসলমানদের যোগ দিতে বাধা কোথায়? 
তাই সর্বপ্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রশ্নে 'হল্দু ও মুসলমানকে এঁক্যবম্ধ হতে 
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হবে। জিন্না সাহেব মনে করেন্‌ যুদ্ধ দীর্ঘাদন ধরে চলবে । আম তাঁর সঙ্গে এক 
মত নই। যহদ্ধ যাঁদ ছয় মাসেরও বেশ স্থায়ী' হয় তবে, চশনকে আমরা রক্ষা করবো 
কী করেঃ | 

সুতরাং আমি আবলম্বে স্বাধীনতা চাই-সম্ভব হলে এই রান্রেই, ভোর হবার 
আগে । স্বাধীনতা এখন আর সাম্প্রদায়ক মৈত্রী অর্জনের অপেক্ষায় থাকতে পারে 
না। এ এক্য যাঁদ আর্জত না হয়, তাহলে অন্য সময় যা লাগতো তার চেয়ে অনেক 
বেশী ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। 'কন্তু কংগ্রেস হয় স্বাধীনতা অর্জন করবে, না 
হয়তো এ সংগ্রাম নিশ্চিহ হয়ে যাবে। ভুলে যাবেন না, কংগ্রেস যে স্বাধীনতার 
জন্য সংগ্রাম করছে, সেই স্বাধীনতা আঁজত হ'লে শুধু কংগ্রেস কমা্রাই তো 
ভোগ করবেন না, ৪০ কোটি ভারতীয় জনগণও সেই স্বাধীনতা ভোগ করবেন। 
কংগ্রেস কমাঁরা চিরাঁদন জনগণের সেবক হয়েই থাকবেন। 

কায়েদে আজম বলেছেন--ব্রিটিশরা মুসলমানদের হাত থেকেই সাম্রাজ্য নিয়োছল। 
॥আজ যাঁদ তারা ম:সাঁলম লাগকে তা ফারয়ে দতে রাজী থাকে, তাহলে মুসালম 
লীগও 'ব্রাটশদের কাছ থেকে শাসনভার গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছে। সেক্ষেত্রে এটা 
হবে মুসালম-রাজ। মওলানা সাহেব এবং আম যে প্রস্তাব দয়োছি তাতে মুসাঁলম- 
রাজ বা মুসলিম আঁধপত্য' প্রীতম্ঠার কথা নেই। কংগ্রেস কোনো গোষ্ঠী বা 
সম্প্রদায়ের আধিপত্যে [বিশবাসী নয়। কংগ্রেস গণতন্ত্রে বিশ্বাসী আর এই গণতন্দে 
এই বিরাট দেশে বসবাসকারী মুসলিম, হিন্দু, খম্টান, পাশ, ইহদি--সকলেরই 
স্থান রয়েছে। যাঁদ মুসালম রাজ আঁনবার্ধ্য হয় তাহলে তাই হোক, কিন্তু আমরা 
কী করে তাতে সম্মাতর সাল দেব? আমরা কী করে এক সম্প্রদায়ের উপর আর 
এক সম্প্রদায়ের আধিপত্য করায় রাজী হবো? 

এদেশের লক্ষ লক্ষ মুসলমান হিন্দু বংশোদ্ভূত। ভারত ছাড়া আর কোন্‌ 
দেশ তাঁদের বাসভূমি হতে পারে? আমার জোম্ঠপূত্র কয়েক বছর আগে ইসলাম 
ঁ্ম গ্রহণ করেছেন। কোনটা তার বাসভৃঁম__পোরবন্দর না পাঞ্জাব? আম মুসলমানদের 
জিজ্ঞেস করতে চাই--ভারত যাঁদ আপনাদের দেশ না হয় তবে আপনারা কোন্‌ দেশের 
মানুষ ঃ আমার যে পত্র ইসলাম গ্রহণ করেছেন তার জন্য আপনারা কোন্‌ 
পৃথক বাসভূমির ব্যবস্থা করবেন? তার মা তাকে একটি চিঠি লিখোছলেন, 
জানতে চেয়েছিলেন ধর্মান্তরিত হওয়ার পর সে মদ্যপান ত্যাগ করেছে 
কনা, কারণ ইসলাম মদ্যপান বন করবার 'নর্দেশ 'দিয়েছে। যাঁরা তাঁর 
ধর্মান্তর গ্রহণে খুশশ হয়েছিলেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে তিনি এ চিঠিতে বলোছিলেন-_ 
তার মুসলমান হওয়াতে আমার এতটা আপত্তি নেই, তটা আপান্ত রয়েছে তার 
মদ্যপানে । মদ্যপান বরদাস্ত করবেন না। পানাসন্ত হয়ে সে নিজেকে দৃশ্চরিন্রে পাঁরণত 
করেছে। যাঁদ আপনারা তাকে আবার মানুষ করে তুলতে চান, তবে তাকে ভালোর 
ু্দকে নিয়ে চলুন। সুতরাং আপনারা অনুগ্রহ করে দেখবেন, মনসলমান হওয়ার পর 
'যেন পান ও নারী আসন্তি থেকে মস্ত পায়। ষাঁদ এই পরিবর্তন না আসে, তবে 
বলতে হবে, তার ধর্মান্তরিত হওয়া বার্থ হয়েছে। এবং তার সঙ্গে আমাদের 
অসহযোঁগতা চলতেই থাকবে। 


। 


১২৮ গান্ধী-রচনাসম্ভর 


ভারত সন্দেহাতীত ভাবেই এদেশে বসবাসকারী সমস্ত মুসলমানদের বাসভূমি। 
সতরাং প্রতিটি মুসলমানেরই কর্তব্য ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সহযোগিতা করা। 
কংগ্রেস কোনো শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের নয়, কংগ্রেস সমগ্র জাতির । মুসলমানরাও 
কংগ্রেসের দখল নিতে পারেন। ইচ্ছা করলে 'িপনল সংখ্যায় কংগ্রেসে যোগ দিয়ে, তারা 
তাঁদের পচ্ছন্দসই পথে কংগ্রেসকে পাঁরচাঁলত করতে পারেন কংগ্রেস শুধু হিন্দুদের 
তরফ থেকেই সংগ্রাম করছে না, সংখ্যালঘ; সহ সমগ্র জ্বাতির পক্ষ থেকেই সে সংগ্রামে 
অবতীর্ণ। একজন কংগ্রেস কমর্ণর হাতে একজন মুসলমান নিহত হওয়ার একটি 
ঘটনাও শুনতে পেলে আম ব্যাথত বোধ করবো। আগামণ বিপ্লবে কংগ্রেস কমপরা 
হিন্দদর আক্মণ থেকে মুসলমানকে এবং মুসলমানের আক্রমণ থেকে হিন্দুকে রক্ষা 
করধেন। এটা তাঁদের আদর্শেরই অঙ্গ এবং আঁহংসার অন্যতম সত। আশা করবো 
এ ধরনের ঘটনা ঘটলে, আপনারা বিচার বাঁদ্ধ হারিয়ে বসবেন না। হিন্দই হোন 
আর মুসলমানই হোন, প্রাতাঁট কংগ্রেস কমর্র তাঁদের সংগঠনের প্রাতি এইটেই 
কতব্য। যে মুসলমান এইভাবে কাজ করবেন, তিনি ইসলামেরই সেবা করবেন। 
দেশব্যাপী আসন্ন চূড়ান্ত সংগ্রামে সাফল্যের প্রধানতম সর্ত হ'ল পারস্পারক বি*বাস। 

আঁম আগেই বলোছি, মুসলিম লগ ও ইংরেজদের দিক থেকে বিরোধিতা 
আসায় এবারের এই সংগ্রামে আমাদের অনেক বেশ ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। 
স্যার ফ্রেডারিক পাক্‌ৃল যে গোপন সার্কুলার প্রচার করেছেন--আপনারা তা দেখেছেন। 
তিনি আত্মঘাতাঁ পথ গ্রহণ করেছেন। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সাম্মীলিতভাবে লড়বার 
জন্য ব্যাঙের ছাতার মতো যে সব সংগঠন গাঁজয়ে উঠেছে এ সার্কুলারে তাদের 
খোলাখুলিভাবে উস্কানি দেওয়া হয়েছে। সূতরাং আমাদের এমন এক রাজশান্তর 
মোকাবিলা করতে হবে যা বাঁকা পথে চলে। কিন্তু আমাদের পথ সোজা-_ চোখ বাঁধা 
অবস্থাতেই সে পথে চলতে পাঁর। এইটেই সত্াগ্রহের সৌন্দব্য। 

সত্যাগ্রহে প্রবণ্ণনা, মিথ্যাবাদতা বা কোনো ধরনেরই অসত্যের স্থান নেই। 
প্রব্ণনা ও অসত্য পৃথিবী ছেয়ে ফেলেছে । এ অবস্থায় আম নরব দর্শক হয়ে 
থাকতে পারি না। আমি সারা ভারত যেভাবে ঘুরে বোঁড়য়েছ-_তেমন করে বোধ 
করি বর্তমান ষূগে আর কেউ তা করেন নি। এদেশের কোট কোটি মূক মানুষ 
আমাকে তাঁদের বন্ধ হিসেবে প্রতিনিধি হিসেবে দেখেছেন। আমিও একজন 
মানুষের পক্ষে যতটা সম্ভব তাঁদের সঙ্গে একাত্ম হয়েছি। আম তাঁদের চোখে 
বিশ্বাস দেখোছ। আর এই বিশ্বাসকেই আমি অসত্য ও 'হংসার ভিত্তিতে গড়ে 
ওঠা সাম্রাজ্যের বর্দ্ধে সংগ্রামের সংকর্মে নিয়োগ করতে চাই। রাজশান্তর প্রস্তুত 
যত বিরাটই হোক না কেন, আমাদের তার কবল থেকে মান্ত পেতেই হবে। এই 
চরম মুহূর্তে কী করে আম চুপ করে থাকি? দাহ্য পদার্থের আড়ালে কশ করে 
তাদের লুকিয়ে রাখবো? আমি কি জাপানধদের কিছু অপেক্ষা করতে বলবো । 
সমগ্র বিশ্বকে যখন মহাসমর ঘিরে ফেলেছে সেই সময় আম বাঁদ ঈশ্বরের প্রদত্ত 
সম্পদ ব্যবহার না করে শান্ত ও নিক্ক্য় হয়ে বসে থাকি তাহলে ঈশ্বরই আমাকে 
ভর্দনা করবেন। পাঁরস্থিতি যাঁদ অন্যরকম হ'তো- আমি আপনাদের আরও অপেক্ষা 
করতে বলতাম। কিন্তু অবস্থা আজ অসহ্য হয়ে দাঁড়য়েছে এবং কংগ্রেসের সামনেও 


আমার আহংসা ১২৯ 


আর কোনো বিকল্প পথ খোলা নেই। 

সে যাই হোক। প্রকৃত সংগ্রাম এই মুহূর্তে শুরু হচ্ছে না। আপনারা আমাকে 
আপনাদের সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করেছেন। আম এখন বড়লাটের জন্য অপেক্ষা 
করবো । তাঁকে কংগ্রেসের দাবী মেনে নিতে অনুরোধ জানাবো । এতে দু-তিন সপ্তাহ 
সময় লাগবে । এই সময়টুকু আপনারা কী করবেন 2 এই বিরতির সময়টুকুতে আমরা 
এমন কী কার্ধাসূচঈ নিতে পাঁর যাতে আমরা সবাই অংশ নিতে পারবো ঃ আপনারা 
জানেন, চরখার কথাই আমার সর্বাগ্রে মনে পড়ে। আম মওলানাকেও এই কথাই 
বলোছ। তাঁর হয়তো একটি চরখাও নেই তবু তান পরে এর তাৎপর্য্য বুঝতে 
পেরেছেন। ১৪ দফা গঠনমূলক কার্যক্রম তো আপনাদের সামনেই রয়েছে। এ ছাড়া 
আর কী করবেনঃ আম সেই কথাই বলছি। আপনারা প্রত্যেকে এই মুহূর্ত থেকে 
নিজেকে এই সাম্রাজাবাদের পদানত নয় বলে মনে করবেন-মনে করবেন আপনারা 
স্বাধীন নর বা নারী এবং একথা মনে রেখেই কাজ করবেন। 

আমি আপনাদের আজগ্দাব কোনো কথা বলাছ না। স্বাধীনতার এইটেই মূল 
কথা । একজন ক্রীতদাস যে মৃহূর্তে নিজেকে স্বাধীন মানূষ বলে মনে করে, সেই 
মহুতেইি তার দাসত্ব শৃঙ্খল ছিড়ে পড়ে । সে শুধু সরলভাবে তার প্রভুকে জানিয়ে 
দেয়, “এই মনহূর্ত পযণ্তি আম আপনার দাস ছিলাম, িল্তু আর নই। ইচ্ছে করলে 
পাপনি আমাকে মেরেও ফেলতে পারেন আবার বাঁচয়েও রাখতে পারেন। আমি 
ধু এইটুকুই বলতে চাই আপাঁন ঘাদ নিজে থেকে আমাকে আপনার বন্ধন থেকে 
শর্ত দেন-তবে আমি আভিরিস্ত কিছুই চাইব না। আপনি আমাকে খাইয়েছেন__ 
পাঁরয়েছেন। অবশা আম আমার শ্রমের দ্বারা এই আহার্য্য ও পরিধানের ব্যবস্থা 
করতে পারতাম । এতাদন আমি আহার্যয ও পোষাক-পাঁরচ্ছদের জন্য ঈশ্বরের উপর 
নিরভভর না করে আপনার উপর নিভভর করোছলাম। কলন্তু ঈশবরই এখন আমাকে 
স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং আমি আজ থেকে স্বাধীন মানুষ, 
আপনার উপর নিভ-রশশীল নই।” 

আপনারা একথা জেনে রাখুন, মাল্ধিত্ব বা অন্য কিছুর জন্য আমি বড়লাটের 
সঙ্গে দরকষাকাঁষ করবো না। পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া অনা কিছুতেই আমি সন্তুষ্ট 
হবো না। হয়তো তিনি লবণ কর রণ বা মাদকতা বর্জন প্রভৃতির প্রস্তাব করবেন। 
কিন্তু আমি শুধু বলবো--স্বাধীনতার কমে কিছুতেই হবে না।, 

আমি আপনাদের একটা মন্ত্র দিচ্ছি--একটা সংক্ষিপ্ত মল্ল। এই মন্ত্র আপনাদের 
হৃদয়ে মাদ্রত হোক, প্রাতাঁট নিঃশ্বাসে প্রকাশিত হোক। মন্দা হ'ল-করেঙ্গে ইয়া 
মরেঙ্গে। হয় আমরা ভারতকে স্বাধীন করবো, না হয়তো এই চেষ্টায় মৃত্যুবরণ 
করবো । দাসত্ব স্থায়ী হবে এ.দেখবার জন্য আমরা বেচে থাকবো না। দেশকে দাসত্ব 
ও পরাধীনতার শৃঙ্খলে জজীরত দেখবার জন্য আমরা বেচে থাকবো না- এই 
নমনীয় সংকল্প নিয়ে প্রাতটি প্রকৃত কংগ্রেস কমর্ণ ও মাঁহলা এই সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে 
পড়বেন। এই হোক আপনাদের শপথ । জেলের কথা আপনারা ভাববেন না। সরকার 
আমাকে যাঁদ মূক্ত রাখেন, জেল পূর্ণ করবার কম্ট থেকে আমি আপনাদের রেহাই 
দেব। যে সময় সরকার 'িপদে পড়েছেন সে সময় জেলে বহুসংখ্যক বন্দী রাখার 


৭ 


৯১৩০ গান্ধী-রচন্মসম্ভার 


দায় আমি সরকারের উপর চাপাবো না। প্রাতাট পুরুষ ও মাহলা এখন থেকে প্রাত 
মুহূর্ত এই বোধ, এই আত্মসচেতনতা নিয়ে বাঁচুন যা কিছ? তিনি করেছেন 
তা হ'ল স্বাধীনতা অজজনের জন্য এবং যাঁদ প্রয়োজন হয় তবে এ লক্ষ্য অজ্নের 
জন্য তিনি মৃত্যু পর্য্ত বরণ করবেন। ঈশ্বর ও [বিবেককে সাক্ষী রেখে শপথ নিন, 
স্বাধীনতা আঁজঁত না হওয়া পর্যন্ত বিশ্রাম নেবেন না এবং স্বাধীনতা অর্জনের 
চেষ্টায় জীবন পর্যন্ত বিসজন দিতেও প্রস্তুত থাকবেন। যারা মরতে জানে তাঁরাই 
বাঁচতে জানে। যারা জীবন বাঁচাবার জন্য ব্যস্ত তারাই জীবন হারায়। কাপুরুষ 
বা দুর্বলাচত্ত মানুষের জন্য স্বাধীনতা নয়। 

সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চাই। এ পর্যন্ত জাতীয় দাবীর প্রাত 
আপনারা যে সমর্থন জানয়েছেন আমি তার জন্য আপনাদের আঁভনন্দন জান।চ্ছি। 
যে সব বাধ নিষেধ ও অস্বাবধার মধ্যে আপনাদের কাজ করতে হচ্ছে আম তা 
জান। কিন্তু আমি এখন আপনাদের এই অনুরোধই জানাবো, যে শিকল আপনাদের 
বেধে রেখেছে আপনারা তা ছিড়ে ফেলুন । স্বাধীনতার জন্য জীবন বিসর্জন 'দয়ে 
দস্টান্ত স্থাপন করায়, নেতৃত্ব দেওয়ায় সংবাদপন্রের গৌরব করার আধকার রয়েছে। 
আপনাদের কলম আছে। সরকারের সাধ্য নেই তার কণ্ঠরোধ করে রাখে । আম 
জানি ছাপাখানা প্রভাঁতর মাধ্যমে আপনাদের বরাট সম্পাত্ত থাকতে 
পারে; সরকার পাছে এ সম্পত্তি কোক করে নেন, এ আশংকাও আপনাদের 
থাকতে পারে। সরকার ছাপাখানা ক্লোক করে নিতে পারেন এমন একটা 
সুযোগ সৃন্টি করে দতেও আম আপনাদের বলাছ না। তবে আমার 
কথা বলতে পাবি, সরকার ছাপাখানা ক্লোক করে নেবেন একথা জেনেও আম 
আমার কলমকে সংযত করতাম না। আপনারা তো জানেনই, অতাঁতে আমার ছাপা- 
খানা কোক করা হয়েছে। পরে অবশ্য তা ফারয়ে দেওয়। হয়েছে । আমি আগনাদের 
চরম ত্যাগ স্বীকার করতেও বলাছ না। আম একটা মধ্যপন্থার কথা বলবো। 
আপনাদের উীঁচত হবে, আপনাদের স্ট্যান্ডিং কামাট বাতিল করে দেওয়া এবং 
সরকারকে জানিয়ে দেওয়া যে বরমান 'বাধ 'ননষেধের মধ্যে আপনারা কলম ধরবেন 
না-_-ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পেলেই আবার আপনারা কলম ধরবেন। আপনারা স্যার 
ফেডারিক পাকলকে বলতে পারেন যে আপনারা আর তাঁর নিদেশ মাফিক কাজ 
করবেন না, বলতে পারেন যে তাঁর প্রেসনোট মিথ্যায় ভরা এবং আপনারা তা প্রকাশ 
করবেন না। আপনারা কংগ্রেসকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন এ কথাও আপনারা 
প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে পারেন। এ যাঁদ আপনারা পারেন, তা হলে প্রকৃত সংগ্রাম 
শুরু হওয়ার আগেই আপনারা হাওয়া বদলে দিতে পারেন। 

যথাযথ শ্রদ্ধা জানিয়ে, রাজন্যবর্গের কাছে আমি একটা সামান্য জিনিস চাইব। 
আম রাজন্যবর্গের শৃভাকাঙ্ক্ষী। আমার জল্মও একটি দেশীয় রাজ্যে। আমার 
পিতামহ যে ডান হাত দিয়ে তাঁর নিজের রাজাকে আভবাদন জানাতেন, সেই হাতে 
অন্য রাজকে আভবাদন জানাতে অস্বীকার করেছিলেন। কিল্তু একটা কথা তিনি 
তাঁর প্রভুকে বলেন নি-আমার মনে হয় তাঁর বলা উাঁচত ছিল যে, তিনি মল্ম্ হয়েও, 
তাঁর প্রভুর নির্দেশ সত্তেও 'বিবেকাবরূষ্ধ কোনো কাজ করবেন না। আম রাজন্যদের 


আমার আহংসা ১৩১ 


নুন খেয়েছি- সুতরাং তাদের প্রাত কোনোরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করবো না। একজন 
[বশ্বস্ত সেবক হিসেবে আমার কতরব্য হবে তাদের সতর্ক করে দেওয়া । আম 
এখনও বেচে রয়োছি, যাঁদ তারা ঠিক পথে চলেন, তাঁরা স্বাধীন ভারতে সম্মান- 
জনক স্থান পেতে পারেন। জওহরলাল যে স্বাধীন ভারতের কথা ভাবছেন- সেখানে 
কোনো বিশেষ আঁধকার বা কোনো স্মাবধাভোগশ শ্রেণী থাকবে না। জওহরলাল 
মনে করেন, সমস্ত সংপান্ত হবে রাশ্ট্রীয়ত্ত। তিনি: পারকাল্পত অর্থনশাত চান। 
পারকল্না অনুয়ায়ী ভারতের পুর্নগঠনই তাঁর কাম্য। জওহরলাল ভাবুক 
প্রকীতির, আমি নই। আমি যে ভারতের কথা ভেবোছ- সেখানে রাজন্যবর্গ ও 
জামদারদের স্থান রয়েছে । আম সাঁবনয়ে রাজন্যবর্গকে অনুরোধ করবো তাঁরা যেন 
ত্যাগের মধ্য দয়ে ভোগ করেন। তাঁরা তাদের সম্পাত্তর মালিকানা ত্যাগ করে, প্রকৃত 
অর্থেই তার আছ হতে পারেন। আম মানুষের মধ্যেই ঈশবরকে দোঁখ। রাজন্যবর্গ 
তাঁদের জনগণকে বলতে পারেন, “আপনারাই এই রাজ্যের মালক ও প্রভু, আমরা 
আপনাদের সেবক ।” আম রাজন্যবর্গকে জনগণের সেবক হতে এবং জনগণের কাছে 
তাদের সেবার হিসেব দিতে বলবো। সম্রাট রাজনাবর্গকে ক্ষমতা 'দয়েছেন কিন্তু 
আম চাইব রাজন্যবর্গ জনগণের কাছ থেকেই সেই ক্ষমতা পাক। এবং যাঁদ তারা 
কোনোরূপ নির্মল আনন্দ পেতে চান, তবে জনগণের সেবক হিসেবেই তা পাবার 
চেষ্টা করতে পারেন। আমি চাই না রাজন্যবর্গ ভিক্ষুক হয়ে জীবন যাপন করুন। 
কিন্তু আমি জানতে চাই, আপনারা কি চিরদিন দাস হয়েই থাকবেন ? বিদেশী শান্তর 
প্রাতি শ্রদ্ধা জানাবার পাঁরিবর্তে, আপনারা কেন আমাদের জন্গণের সার্বভৌমত্ব 
মেনে 'নচ্ছেন নাঃ আপনারা স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কাছে ?লখতে পারেন, “জনগণ আজ 
জেগে উঠেছেন। যে ধ্বংসের মুখে বড় বড় সাম্রাজ্য গঠাঁড়য়ে যায়, আমরা তাকে 
প্রাতরোধ করবো কী করে। সুতরাং আজ থেকে আমরা আমাদের জনগণের ৷ তাদের 
সঙ্গে আমরা বাঁচবো, তাদের সঙ্গেই আমরা মরবো।” বিশ্বাস করুন আম যে পথের 
প্রস্তাব করাছি, তাতে সংবিধানবাহ্ভূত কিছু নেই। আমি যতদুর জানি, সাম্রাজ্য- 
শান্ত রাজন্যবর্গের উপর চাপ 'দতে পারে, জবরদস্ত করতে পারে এমন কোনো চুন্তি 
নেই। অপর দিকে রাজ্যের জনগণও ঘোষণা করবেন যে, তাঁরা রাজন্যবর্গের প্রজা 
হলেও, ভারতীয় জাঁতিরই অংশ। যাঁদ রাজন্যবর্গ জনগণের সঙ্গে তাঁদের মিলিয়ে নেন, 
তাহলে তাঁরাও তাদের নেতৃত্ব মেনে নেবেন, অন্যথায় নয়। যাঁদ এই ঘোষণায় রাজন্যবর্গ 
ক্লুদ্ধ হয়ে ওঠেন, যাঁদ তাঁরা জনগণকে হত্যা করবার পথ বেছে নেন, জনগণ বীরত্বের 
সঙ্গে এবং অকাম্পিত বক্ষে মৃত্যুকে বরণ করবেন; প্রাতিশ্রাতি লঙ্ঘন করবেন না। 

কোনো কিছুই গোপনে করা উঁচত হবে না; এটা একটা প্রকাশ্য বিদ্রোহ । 
এ সংগ্রামে গোপনীয়তা একটা পাপ । একজন স্বাধীন মানুষ কোনো গুপ্ত আন্দোলনে 
যুস্ত হতে পারেন না। তবে হয়তো এমন হতে পারে যে আমার বিরৃদ্ধ উপদেশ 
সত্তেও স্বাধীনতা অজনের পর আপনারা গোয়েন্দা বিভাগ রাখবেন। কিন্তু 
বর্তমান সংগ্রামে আমাদের প্রকাশ্যেই কাজ করতে হবে, পিছ না হেটে বুলেটের 
সামনে বুক পেতে দিতে হবে। 

সরকারশ কর্মচারীদের সম্পর্কেও আমার একাঁট কথা বলবার আছে। ইচ্ছে 
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করলে তাঁরা চাকুরী নাও ছাড়তে পারেন। স্ব্গত বিচারপতি রাণাডে পদত্যাগ 
করেন ন, তবে তান খোলাখুলি ভাবেই ঘোষণা করোছিলেন যে তান কংগ্রেসের 
সদস্য। তিনি সরকারকে জানিয়ে দিয়োছলেন-যাঁদও [তিনি একজন বিচারপাতি, 
তবুও তিনি একজন কংগ্রেসকর্ম” এবং প্রকাশ্যেই তানি কংগ্রেস আধবেশনে যোগ 
দেবেন। তবে সেই সঙ্গ তানি তাঁর রাজনোতিক দৃষ্টিভংগীকে বিচারের নিরপেক্ষতা 
ক্ষণ করতে দেবেন না। কংগ্রেসের মধ্যেই তিনি সামাজক সংস্কার 
সম্মেলনের অনুষ্ঠান করোছলেন। আমি সমস্ত কর্মচারীকে রাণাডের পথ অনুসরণ 
করতেই আহবান জানাবো এবং স্যার ফ্রেডারক পাক্‌লের গোপন সার্কুলারের 
জবাবে কংগ্রেসের প্রাতি তাদের আনুগত্য ঘোষণা করতে অনুরোধ জানাবো । 

আপাততঃ আম আপনাদের এই সব কাজই করতে বলবো। আমি এখন 
বড়ল।১কে চিঠি লিখবো। যে সব চিঠি পন্র আদান প্রদান হবে তাও আপনারা 
দেখতে পাবেন। তবে এখনই নয়, বড়লাটের কাছ থেকে সেল প্রকাশের অনুমাতি 
পাবার পর। আপনারা অবশ্য এ টিঠিতে যে সব দাবী থাকবে তা আগেই সমর্থন 
করতে পারবেন। আমার কাছে একজন িচারপাঁতি এসোছিলেন। তান বললেন, 
উধৰ্তন মহল থেকে গে!পন সার্কুলার এসেছে এবার আমধা কী করবে 2? আম 
বলোছ, আম যাঁদ হতাম তবে এ সাক্ুল!র উপেক্ষা করভাম। আপনারা প্রকাশ্যেই 
সরকারকে জানিয়ে দিতে পারেন, “আমি গোপন সাকুলার পেয়োছ। আমি 
অবশ্য কংগ্রেসেরই দলে । যাঁদও জীবিকার জন্য আম সরকারের সেবা করে চলোছি 
তবুও আমি এই গোপন সাকুলার দমনে নেব না এবং িদেোশত নোংরা পথ 
অনুসরণ করবো না।" 

সৈন্যরাও এই বর্তমান কর্মসূচীর আওতায় আসবেন। আঁম এই মুহূর্তে 
তাদের চাকরা ছাড়তে বা সৈনাদল থেকে বোরয়ে আসতে ব্লাছ না। সৈন্যরাও 
ওহ রলাল, মণ্নানা এবং আমার কাছে এসেছিলেন। তা বলেছেন- “আমরা 
আপনাদের সঙ্গেই রয়েছি। সরকারী নির্যাতনে আমরা আতিম্ঠ হয়ে পড়োছি।” 
এইসব সৈন্যদের উদ্দেশ্যে আমি বলবো, আপনারা সরকারকে জানিয়ে দিতে পারেন 
যে “আমরা কংগ্রেসেরই অনুগামী । তবে আমরা আমাদের চাকরী ছাড়ছি না। 
যতাঁদন বেতন পাবো ততাঁদন আপনাদের সেবা করে যাবো । আমরা আপনাদের 
ন্যায়সম্মত আদেশও পালন করবো। কিন্তু নিজের দেশের মানবের উপর গুলি 
ছতড়তে পারবো না।” ৃ 

যাদের এটুকু করবার সাহস নেই, তাদের আমার কিছু বলরার নেই। তারা 
নিজেদের পথেই চলবেন। কিন্তু আপনারা যাদ এটুকু করতে পারেন, বে 
জেনে রাখুন, গোটা পারবেশ উদ্দীপিত হয়ে উঠবে। সরকার যাঁদ চান, বোমাবর্ষণ 
করতে পারেন। কিন্তু পৃথিবীর কোনো শান্তরই সাধা হবে না আপনাদের আর 
পরাধাঁন করে রাখতে। 

কিছাদন পরে আবার ক্লাশে ফিরে যাবেন এই মনোভাব নিয়ে যাঁদ ছাত্ররা এই 
সংগ্রামে যোগ দিতে চান, তাহলে আমি তাদের আমন্্রণ জানাবো না। তবে আপাততঃ, 
যতাঁদন না সংগ্রামের চূড়ান্ত কার্য্সৃচি তৈরী করছি-ছান্ররা তাঁদের অধ্যাপকদের 
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বলতে পারেন, “আমরা কংগ্রেসের। আপনারা কংগ্রেসের পক্ষে, না সরকারের ? 
যাদ আপনারা কংগ্রেসের পক্ষে হন, আপনাদের পদত্যাগ করবার দরকার নেই। 
আপনার। নিজ নিজ পদে থেকেই আমাদের স্বাধীনতার লক্ষ্যে পারচালিত করুন, 
সেইভাবে শিক্ষা দিন।” স্বাধীনতা সংগ্রামে সারা [িশ্বেই ছান্র্দের বিরাট অবদান 
রয়েছে। 

প্রকৃত সংগ্রাম শুরু হওয়ার আগে, অন্তরার যে সময়টুকু আমাদের হাতে 
রয়েছে, সেই সময় আমি যে সামান্য প্রস্তাব রেখোছ আপনারা যাঁদ তা রূপাযিত 
করেন, আপনারা গোটা আবহাওয়া পাজ্টে দিতে পারবেন-পরবতরঁ পদক্ষেপের 
[ভান্ত তৈরী করতে পারবেন। 

এখনও অনেক কথা বলবার আছে। কিন্তু আমার হৃদয় ভারাক্রান্ত। ইতিমধ্যেই 
আপনাদের অনেকটা পময় নিয়োছ। আমাকে ইংরেজীতেও কিছু বলতে হবে। 
এত রানেও মে ধৈর্য ও মনোযোগ সহকারে আপনারা আমার কথা শুনছেন, 
তার জনা ধন্যবদ জানাই। প্রকৃত সৌনকরাও এই-ই করতেন। গত ২২ বছর 
আম আম।র কণ্ঠ ও কলমকে সংঘত রেখে শান্ত সংগ্রহ করেছি। 'যাঁন শান্তুর 
অপচয় ঘটান না, তিনিই প্রকৃত ব্ক্ষচারী। সুতরাং তাঁকে সব সময়ে বাকসংযম 
করতে হবে। এই শগ্রগ্দীলতে সচেতনভাবে আম এই প্রয়াসই করোছ। ?কল্তু 
আজ এমন এক সময় এসে উপাস্থত, যখন আমাকে আপনাদের কাছে আমার হূদয় 
মলে ধরতে হলো । যদিও আপনাদের ধৈর্োর উপর চাপ গড়েছে-তবুও আম 
তা ফরোঁছ এবং তার জন্য আমি দুঃখিতও নই। আপনাদের কাছে, এবং আপনাদের 
গাধা সমগ্র দেশবাসীর কাছেই আম আমার বন্তবা রাখলাম। 

/এ.আই. সি. সি. বৈঠকে ৮.৮-৪২ তারিখে গান্ধীজীর হিন্দী ভাষণ) 
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যে সব কথা আমার মনকে আন্দোলিত করোছল, --আঁম যাদের সেবা করবার 
গযোগ পেয়েছি, সেসব কথা তাদের কাছে বলতে বেশ অনেকটা সময় লেগে গেল। 
আমাকে এদের নেতা বা সামরিক পারিভাষায় সেনাপাতি বলা হয়। আমি কিন্তু নিজেকে 
সেভাবে দেখি না। প্রেম ছাড়া অপরের উপর কর্তৃত্ব করবাৰ আর কোনো অস্ত তো 
আমার নেই। আমার অবশ্য একটা লাঠি আছে. তাও এতই পলকা যে একটু চাপ 
দিলেই ভেঙ্গে যাবে। এটা শুধু আমার কাজেই লাগে। সুতরাং বৃহত্তম 
বোঝা বহন করবার জন্য ডাকা হ'লে এ ধরনের পঞ্গুর আনান্দত হবার কথা নয়। 
সেনাপাঁত হিসাবে নয়, একজন বনম্র সেবক হিসাবে যাঁদ আমি নিজেকে আপনাদের 
সামনে হাজির করতে পারি, তাহলে আপনারাও এই বোঝার অংশ 'নতে পারবেন। 
সেবায় 'যান শ্রেচ্ঠ, সমকক্ষদের মধ্যে তিনিই নেতা । 

সূতরাং আমার মনে যে ভাবনা উদ্বেল হয়ে উঠেছে আমি আপনাদের সঙ্গেই 
তা ভাগ করে নেধো। যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে আমার কথা বলাছ, প্রথম পদক্ষেপ 
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[হসেবে আপনারা কী করবেন বলে আমি আশা কার, তাও জানাচ্ছি। 

প্রথমেই বলে নিই, প্রকৃত সংগ্রাম আজ শুরু হচ্ছে না। সব সময় যেমন করে 
থাক এবারেও আমাকে বেশ কিছু আনুষ্ঠানিক কাজ করে নিতে হবে। আমি 
স্বীকার করাছ এই বোঝা প্রায় অসহ্য হয়ে দাঁড়াবে। যেসব মহলে আমি আমার 
বিশ্বাসযোগ্যতা হাঁরয়োছ, আমার প্রাত যাদের আস্থা নেই তাদেরই সঙ্গো 
আমাকে আলাপ-আলোচনা চালাতে হবে। আম জানি, গত কয়েক সপ্তাহে আমার 
এক 1বরাট সংখ্যক বন্ধুর কাছে আমার দাম এমন কমে গেছে যে আজ তারা শুধু 
আমার বুদ্ধিতেই নয়, সততাতেও সন্দেহ করছেন। আমার কাছে আমার বুদ্ধি 
এমন একটা সম্পদ নয়, খা আম হারাতে পারি না। কল্তু আমার সততা আমার 
এক পরম এশবর্য, এই এম্বরাকে কিছুতেই আম হারাতে 1দতে পার না। তবে 
আমার মনে হচ্ছে হয়তো আমি তা সাময়কভাবেই হারিয়েছি ! 


॥ সাম্নাজ্যের বন্ধ ॥ 


যে মানুষ সত্যানসন্ধানী, যে নিভয়ে ও ছলনার আশ্রষ না নিযে আপন হৃদয়ের 
আলোকে দেশের ও মানবতার সেবা করতে চায় ভার জীবনে এরকম ঘটে থাকে। 
গতি ৫০ বছরে আমার আভজ্ঞতাই এই । আম মানলভার একজন বিনম্র সেবক, 
এবাব্কবার সাধামত আমি সাভাজোরও সেবা করোছি। এবং এখনে আমি বিনা 
দ্ণিধার বলে নিতে চাই যে আমন গোটা জীবনে কখনও ব্যন্তিগত সুবিধা চাইনি । 
লর্ভ চিনলিথগোর সঙ্গে, আজ আমর যে বন্ধুত্ব রয়েছে সেইরকম বন্ধুত্বই 
অমি সব সময় ভোগ করে এসৌছ। এই বম্ধত্ব সরকারী সম্পকেরি সীমাকেও 
অতিক্রম করেছে । লর্ড িনলিখগো আমাকে সমর্থন করবেন কিনা আম জানিনা, 
৩৭ শান আনে কার তাঁর সঙ্গে আমার একটা ব্ান্তগত্ত বন্ধন রয়েছে । তানি 
একপাপ্র ভার কম্যার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর জামাতা, 
এীডশীস.. আমার প্রাতি আকৃম্ট হয়োছিলেন। অবশ্য মহাদেবের সঙ্গেই তাঁর 
বন্ধৃত্ব ।ছল বেশী। লোড আন্না এবং তানও আমর কাছে আসতেন। আন্না 
গনূগত ও প্রিয় কন্যা । আমি তাদের কল্যাণে আগ্রহ বোধ করেছি। আম এই ব্যন্তিগত 
এবং পবিভ্র সম্পকেরি কথা উল্লেখ করলাম শুধু এইট.কুই বোঝাতে যে আমাদের 
ব্যান্তগত বন্ধন কেমন । িল্তু তবু আমি এখানে ঘোষণা করতে চাই যে এই ব্যান্তগত 
সম্পর্ক সাম্রাজ্যের প্রাতানাধ হসাবে লর্ভ লিনলিথগোর বিরুদ্ধে আমরা যে 
কাঠন সংগ্রাম শুরু করতে চলেছি তাতে কখনই অন্তরায় সূচ্টি করতে পারবে 
না। এই সংহমের নীতি হাজা আহিংসা। আর এরই ভিন্ততে অগাঁণভ মৃূক মানুষের 
শন্ত নিয়ে আমাকে সাগ্রাজ্যবাদশ শান্তর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে হবে। যে বড়লাটের 
সঙ্গে আমার এমন সম্পর্ক তার বিরূদ্ধে প্রতিরোধ গড়া খুবই কঠিন কাজ। তান 
একাধিকবার আমার দেশবাসী সম্পর্কে আমার কথা ি*বাস করেছেন। আম এই 
পবশক্ষাই আবার করতে চাই এবং তাতে তাঁর কৃতিত্বই উজ্জল হবে। আম সগর্কে 
এবং সানন্দে একথা উল্লেখ করছি। যে সাম্রাজ্য আমার আস্থা হারিয়ে ফেলেছে 


আমার অহিংসা ১৩৫ 


সেই সাম্রাজ্যের প্রতি বিশ্বস্ত হবার একান্তিক আগ্রহেই আমি এসব কথা বলছি। 
যে ইংরেজ এই সাম্রাজ্যের ভাইসরয়, তিনিও তা জানেন। জানেন, এ সাম্রাজ্যে আমার 
আস্থা নেই। 


॥চার্ল এন্ড্ুজ ॥ 


চাল এনড্রজের পবিত্র স্মাতিও আমার মনে জমা হয়ে রয়েছে। এই মুহূর্তে 
এনড্রদজের আত্মা আমায় ঘিরে রয়েছে। আমার কাছে তিনি ছিলেন 'র্রাটিশ সংস্কাঁতিব 
শ্রে্ এীতিহ্যের প্রতীক। আঁধকাংশ ভারতীয়ের চেয়ে তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক 
ঘনিচ্তর ছল । আ'ম তার আস্থাভাজন ছিলাম । আমাদের মধ্যে কোনো গোপনীয়তা 
ছিল না। প্রত্যেক দন আমরা একে অপরের কাছে মনের কথা খুলে বলতাম। তার 
মনে যা ছিল, সামান্যতম দ্বিধা বা সংশয় না রেখে অকপটে তা প্রকাশ করতেন। 
এটা ঠক যে তিনি গুরুদেবের বন্ধু ছিলেন কিন্তু তানি গুরুদেবকে দেখতেন 
ভয়-ভান্ত-বস্ময়ের চোখে । তার ছিল এই অদ্ভুত নম্রতা । 'কন্তু আমার সঙ্গে তার 
ছিল নাবড়তম বন্ধুত্ব। বহুবছর আগে গোখেলের কাছ থেকে পাঁরচয়পন্ত 'নয়ে 
তিনি আমার কাছে এসোঁছলেন। 'িয়ারসন এবং তান মানুষ-ইংরেজের প্রথম 
সার নিদর্শন। আম আন তাঁর আত্মা আমার কথা শুনছে। 

কলকাতার মেন্রোপালটনের কাছ থেকেও আম একাঁট আন্তরিক আভনন্দন পন্ন 
পেয়োছ। আম তাকে ঈশ্বরের সেবক বলে মনে কাঁর। কিন্তু আজ 'তাঁন আমার 
[নিরোধন। 


॥ বিবেকের কণ্ঠস্বর ॥ 


এই পটক্ষেপে আমি সারা বিশ্বের সামনে ঘোষণা করতে চাই, যাঁদও পাশ্চাত্তের 
ব্হু বন্ধ আমার প্রাতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছেন, এবং সেজন্য আমার মাথা নত হয়ে 
গিয়েছে, [কিন্তু তবুও তাদের বন্ধৃত্ব ও ভালবাসার খাঁতিরেও আমি আমার বিবেকের 
কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করবো না। আমার ভিতরে এমন কিছ; রয়েছে যা চীংকার করে যন্ত্রণা 
প্রকাশ করতে আমাকে বাধ্য করছে । আম মানুষকে জানি। মনস্তত্বও আমি কিছ কিছু 
পড়েছি। যাদের এধরনের আঁভিজ্ঞরতা আছে তাঁরাই জানেন এটা কাঁ। আপনারা কীভাবে 
একে বর্ণনা করবেন আম জানি না, কিন্তু, আমার হৃদয়ের গভীর থেকে যে স্বর উঠছে 
তা আমায় বলছে-“যাঁদ তোমাকে একলা দাঁড়াতেও হয় তবুও তোমাকে গোটা 
বিশ্বের বিরুদ্ধেই দাঁড়াতে হবে। সারা বিশ্বের মানুষ তোমায় চোখ রাঙাতে পারে 
কল্তু তবুও তোমাকে তাদের মুখোম্যাথ তাকাতে হবে। ভয় পেয়ো না। বিবেকের 
নির্দেশে বিশ্বাস রেখো ।” এ বিবেকই বলছে, “বন্ধ, স্ত্রী এবং সবাইকে ত্যাগ 
করো কিন্ত যার জন্য তোমার জীবন ধারণ, যার জন্য তোমাকে মৃত্যুবরণ করতে 
হাবে, তার প্রাত তোমার আনুগত্য প্রমাণ করো।” বিশ্বাস করুন বন্ধুগণ, আম 
মৃতার জন্য আগ্রহ নই, আম ১২০ বছর পর্য্যন্ত বাঁচতে চাই, ততাঁদনে ভারত 
স্বাধীন হয়ে যাবে । বিশ্ব স্বাধীন হবে। 


১৩৬ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


॥ প্রকৃত স্বাধীনতা ॥ 


আপনাদের আম বলে দিতে চাই যে আম ইংল্যান্ড বা সেইমত আমোরকাকেও 
স্বাধীন দেশ বলে মনে কার না। তারা নিজেদের ধাঁচে স্বাধীন; স্বাধীন-বিশ্বের 
বাভন্ন জাতিকে বর্ণের ভিতিতে পরাধীন করে রাখতে । ইংল্যান্ড ও আগোরকা 
ি আজ এই জাতিগাঁলর স্বাধীনতার জনয লড়ছে ? যাঁদ না হয় তাহলে আর আমাকে 
যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলবেন না। আপনারা আমার 
স্বাধীনতার আদর্শের সমা টেনে দিতে পারেন না। ইংরেজ ও আমোরকান 
[শক্ষককুল, তাঁদের ইতিহাস, তাঁদের অসাধারণ কাব্য সাহত্য_ কোথাও বলা হয়নি 
যে আপানি আপনার স্বাধীনতার ধারণাকে প্রসারিত করতে পারবেন না। স্বাধীনতার 
যে ধারণা আমার মনে রয়েছে তারই ভিত্তি আম বলতে বাধ্য হাচ্ছ, তাদের শিক্ষক 
ও কবিরা বে স্বাধীনতার বর্ণনা দিয়েছেন সে স্বাধীঘতা তদের অজানা । যাঁদ তারা 
প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদ পেতে চান, ভাদেব ভরতে আসতে হারে । তলা গর্ব ও গদ্ধত্য 
নিয়ে এল চলবে না, আদতে হবে সত্যানুসন্দানের আল্তারক আগ্রহ নিয়ে। 
২২ বছর যাবৎ ভারত এই মৌল সত্যের উপরই পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে। 


॥ কংগ্রেস ও আহংসা ॥ 


সহুদিন হলো-সূচনা পর্ব থেকেই কংগ্রেস অসচেতনভাবে মাংাবধাঁনক পন্থা 
[হসাবে পারিচিত আঁহংসার আদর্শ গড়ে তুলেছে। দাদাভাই এবং ফিরোজ শা কংগ্রেসী- 
ভারতকে তাঁদের হ!তের মেয় রেখে লন, কিন্তু তাঁরাও বিদ্রোহ করেছলেন। তাঁর 
কংগ্রেসকে ভালবসতেন। তারাই এর প্রভূ ছিলেন। কিন্তু সবেপাঁব তারা 1ছলেন 
প্রকৃত সেবক । হত্যা, গোপনীয়তা বা এই ধরনের অন্য ছকে তাবা বরদাস্ত করতে 
পারতেন না। আম স্বীকার করাছ আমাদের কংগ্রেস কমদিদের ঘধো, বেশ কিছ; 
আদর্শহখন ব্যাস্ত আছে। শীকন্তু আম বিশ্বাস করি গোটা ভারতবষই আজ আঁহংস 
সংগ্রামে ঝাঁপয়ে পড়বেন। আম বিশ্বাস কার, কারণ, আমার প্রকৃতিই হলো মানুষের 
যে স্বভাবজ সততা সত্যকে উপলাধ্ধি করে এবং সংকটের সময়ও যা স্বপ্রকাশ থাকে 
তারই উপর নির্ভর করা। কিন্তু এতেও আম যাঁদ প্রসণ্িত হই তবু আসি পথভ্রন্ট 
হন না; আমার বিশ্বাস অকম্পিত থাকবে । সূচণাপর্ব থেকেই কংগ্রেসের নশীতর 
ভিত্তিই হল শাল্তিপূর্ণ উপায়। এরই সঙ্গে যন্ত হয়েছে স্বরাজ এবং পরবন্তনিকালে 
আঁহংসা। দাদাভাই বখন '্রাটিশ পালামেন্টে প্রবেশ ঝরেন, স্ালিসবেরী তাঁকে কৃষ্ককায় 
বলে বর্ণনা করোছিলেন। কিন্তু, ইংরেজ জনগণ স্যালিসবেরীকে হারিয়ে দেন। এবং 
তাদেরই ভোণ্ট দাদাভাই পারললামেন্টে গিয়োছলেন। ভারত সোঁদন আনন্দে উদ্বেল 
হয়ে উঠেছিল। ভারত আজ অবশ্য এসব বিষয় অতিক্রম করে গেছে। 


॥ আমি এগিয়ে যাবো ॥ 


এই পটভূমিতে আম চাই ইংরেজরা, ইউরোপায়রা এবং মিন্র দেশগ্লি তাদের 
হয় অনুসন্ধান করে দেখুন_ স্বাধীনতার দাবী জানিয়ে ভারত কী অপরাধ করছে। 


আমার আহংসা ১৩৭ 


অধধশত বছরের এতহ্যসমৃদ্ধ একটা সংগঠনকে আপনারা আঁবশবাস করছেন। 
সাধ্যমত সর্ব উপায়ে বিশ্বের সামনে এই সংগঠনের প্রয়াসের অপব্যাখ্যা করে প্রচার 
করছেন, -আমি জানতে চাই আপনারা কি ঠিক করছেন? দেশী সংবাদপন্র, 
আমেরিকার প্রোসডেন্ট, এমন কি চীনের যে জিনারেলাসমো এখনও বিজয়ী হননি 
তারই সাহাষ্য নিয়ে আপনারা যেভাবে যেনতেন প্রকারে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে 
অত্যন্ত বেদনাদায়ক ভাবে কৃত করে দেখাচ্ছেন, তা পিক হচ্ছে? জেনারেলাসমোর 
সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। আমার দোভাষী মাদাম সেকের মাধ্যমেই আমি তাকে 
জানি। তাঁকে আমার কিছুটা রহস্মমর বলে মনে হয়েছে, তবে মাদ।'ম সেকের 
নাধ্যমেই তিনি আমাকে তার মনের সঙ্গে পাঁরাচিত হ'তে 'দিয়েছেন। বিশ্বের সর্বত্র 
আমাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠেছে। সবাই বলেছেন আমরা ভুল করাছ, আন্দোলন 
সময়োপযোগণ হচ্ছে না। ব্রিটিশ কৃউনশীত সম্পর্কে আমার বিশেষ শ্রদ্ধা রয়েছে 
কেননা এর দ্বারাই তারা এত দীর্ঘাদন এই সাম্্রাজ্কে অটুট রেখেছেন। কিন্তু আজ 
এই কটনশীতিকে, অন্য যারা এর অধ্যয়ন করছেন, একে কাজে লাগাচ্ছেন_এর সমস্ত 
[ছুই আমার কাছে দুগন্ধিযুস্ত বলে মনে হচ্ছে। এই পথে হয়তো তারা সাময়িক- 
ভাবে 1*বজনমতকে তাদের অনুক্লে আনতে পারবেন; 'িন্তু ভারত এ জনমতের 
বর্‌দ্ধে সেচ্চার হবে। সুসংগঠিত সমস্ত প্রচারণার বিরুদ্ধেই সে গর্জে উঠবে। 
জামও এর প্রাতবাদ করবো। যাঁদ সমগ্র মিন্রশান্ত আমার বিরোধিতা করে, গোটা 
ভারতবর্ষ যাঁদ আমায় ত্যাগ করে তবুও আমি বলবো, “আপনারা ভুল করছেন। 
আহংস উপায়েই ভারত আনিচ্ছক হাত থেকে তার স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনবে ।” 
শৃধুমান্র ভারতবর্ষের জন্য নয়, সমগ্র বিশ্বের স্বার্থেই আমি এগিয়ে যাবো 
স্বাধীনতা লাভের আগেই যাঁদ আমার মৃত্যু হয় তাহলেও আঁহংসার ইতি ঘটবে না। 
আঁহংস ভারত নতজানু হয়ে আজ তার দীর্ঘাদনের পাওনা স্বাধীনতা ফিরে পেতে 

ছে। কোন উত্তমর্ণ কি এমনভাবে কোনো ঘাতকের কাছে যায় ? যাঁদ চীন ও রাশিয়া 
ভারতবর্ষের স্বাধীনতায় বাদ সাধে তাহলে আঁহংসা তাদেরও মর্মান্তিক আঘাত 
হানবে। ভারত যখন ক্রুদ্ধ বিরোধিতার সম্মুখীন হয় তখনও সে বলে “আমরা 
তোমায় অন্যায়ভাবে আঘাত করবো না। সেটুকু ভদ্দুতাজ্ঞান আমাদের আছে। আমরা 
আঁহংসায় অত্গীকারবদ্ধ।” কংগ্রেসের নীতি কাউকে 'বিড়াম্বত করে না। এ নীতির 
আমি প্রণেতা। তবুও আপনারা দেখেছেন আজ আমি শন্ত কথা বাল। কিন্তু আম 
বলবো এটা আমাদের সম্মানের সঙ্গে সংগাঁতিপূর্ণ। যাঁদ কেউ আমার গলা টিপে 
ধরেন তবে কি আম ম্যন্ত হবার চেষ্টা করবো নাঃ আমাদের আজকের ভুমকায় 
কোনো অসঙ্গতি নেই। 


॥ মিত্র শান্তর উদ্দেশ্যে আবেদন ॥ 
এখানে বিদেশশ সংবাদপত্রের প্রাতিনিধিরাও রয়েছেন। তাদের মাধামে আমি 


ণবশ্ববাসণকে বলতে চাই, যে মিঘ্ন শীঙ্ক কোনো না কোনোভাবে ভারতকে তাদেরও 
প্রয়োজন আছে বলে স্বীকার পেয়েছেন, তাঁরা এবার ভারতকে স্বাধীন ঘোষণা 


১৩৮ গাম্ধী-রচনাসম্ভার 


করবার এবং তদের বিশ্বস্ততার প্রমাণ দেবার সুযোগ পেয়েছেন। যাঁদ তারা এই' 
সুযোগ হারান তবে তা সারা জীবনের মতো হারাবেন এবং ইতিহাসে লেখা হবে 
যে তারা যথাসময়ে ভারতের প্রাত তাদের কর্তব্য পালন করেননি । এবং যুদ্ধে 
হেরে গেছেন। এদের বিরুদ্ধে সাফল্যের জন্য আম সমগ্র বিশ্বের শুভেচ্ছা চাই । 
সাম্মীলিত শান্ত তাদের করণীয়ের স্পম্ট সীমা ছাড়িয়ে যান, এ আমি চাই না। 
আমি চাই না, আজই তারা আহিংসার আদর্শকে গ্রহণ করুন এবং নিরস্ হোন। 
ফ্যাঁসবাদ এবং যে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আমি লড়ছি তাতে মৌল পার্থক্য রয়েছে। 
কিন্তু 'ব্রাটশরা ভারত থেকে যা চান তাই ক পাচ্ছেন? তারা যেটুকু তাদের 
দাসত্বের আওতায় আনতে পেরেছেন ভারত থেকে সেইটনকুই .মান্্র পাচ্ছেন। অথচ 
ভেবে দেখুন ভারত যাঁদ স্বাধীন মিত্র হিসাবে এই যুদ্ধে অংশ নিত তবে কণ বিরাট 
পার্থক্যই না ঘটতো। স্বাধীনতা যাঁদ আসে, আজই আসতে হবে। আজ আপনাদের 
সাহ।য্য করবার যে ক্ষমতা রয়েছে তা যাঁদ কাজে লাগাতে না পারেন 
তাহলে এই স্বাধীনতায় কোনো স্বাদ থাকবে না। কিন্তু যাঁদ আপনারা কাজে 
লাগাতে পারেন, তবে দেখবেন, আজ যা অসম্ভব মনে হচ্ছে, স্বাধীনতার উজ্জবল 
আলোতে আগামীকাল তাই-ই সম্ভব হবে। ভারত যদি এই স্বাধীনতা অনুভব 
করতে পারে তাহলে সে চীনের জন্যও এ স্বাধীনতা চাইবে এবং এতে রাঁশয়ার 
কাছে সাহায্য চাইতে ছুটে যাবার পথও খুলে যাবে। মালয় বা বন্ষের মাটিতে 
কোনো ইংরেজ মরেন নি। কীভাবে আমরা পুরানো অবস্থায় ফিরে যাবো 2 আমি 
কোথায় যাবো, ৪০ কোটি ভারতীয়কেই বা কোথায় নিয়ে যাবো ? নিজেরা স্বাধীনতার 
স্পর্শ না পেলে স্বাধীনতা উপলাব্ধ করতে না পেলে কী করে এই বিরাট 
সংখ্যক মানুষ বিশ্বমুক্তির আদর্শে উদ্দীপিত হবে? আজ এদের মধ্যে জীবনের 
কোনো স্পর্শ নেই--সমস্ত জশবনীশান্ত নিংড়ে বের করে নেওয়া হয়েছে। যাঁদ 
এদের চোখে নতুন করে আলো জবালাতে হয় তবে স্বাধীনতা দিতেই হবে আগামী 
কাল নয়, আজই। 


॥ করবো, নয় মরবো ॥ 


পাঁরশেষে গান্ধীজশী বলেন, আঁম কংগ্রেসের নামে শপথ 'নিয়োছ, কংগ্রেস 
হয় করবে নয় মরবে। 
(এ.আই-সি-সি-র বৈঠকে ৮.৮.৪২ তারিখে ইংরাজীতে গাম্ধীজাণ প্রদত্ত ভাষণ) 


ধর্মঘট 


স্পম্টতঃই এমন কোনো ধর্মঘট হওয়া উঁচত নয় যার 'গছনে যান্ত নেই। 
অযৌন্তিক ধর্মঘটের সাফল্যও বাঞ্ছনীয় নয়। এধরনের ধর্মঘট বরং যাতে 
জনসাধারণের সহানুভূতি থেকে বাত হয় তার 'দকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 


আমার আহংসা ১৩৯ 


জনসাধারণের আস্থাভাজন কোনো নিরপেক্ষ ব্যান্তর সমর্থন ছাড়া একটা ধর্ম- 
ঘটের গুণাগ্ণ বিচার করবার কোনো উপায় জনসাধারণের নেই। স্বার্থসংশ্লিষ্ট 
ব্ন্তিরা কখনও নিজেদের গুণাগুণ বিচার করতে পারেন না। সূতরাং বাভন্ন পক্ষের 
গ্রহণযোগ্য একটা সালিশ বা িচারাবভাগণয় নিষ্পাত্তর ব্যবস্থা রাখতে হবে। 
সাধারণভাবে, সালিশী ও বিচার বিভাগীয় নিম্পাত্তর ব্যবস্থা থাকলে বিষয়াট 
জনসাধারণের সমক্ষে আসে না। অবশ্য এমন ঘটনাও ঘটতে থাকে যখন বদমেজাজী 
মালিকরা রোয়েদাদ অস্বীকার করেন বা বিপথগামী কম্ণারা তাদের শীস্ত সম্পর্কে 
সচেতন হয়ে বলপ্রয়োগের দ্বারা 1বষয়াটর 'নম্পাত্ত করে নেন। 

আর্ক অবস্থার উন্নাতি বিধানের দাবীতে যে ধর্মঘট ডাকা হবে তার পিছনে 
কোনো রাজনোতিক উদ্দেশ্য থাকতে পারবে না। এ ধরনের মিশ্রণের ফলে রাজনৈতিক 
উদ্দেশ্য তো সাঁধত হয়ই না বরং ধর্মঘটী শ্রামকরা, ধর্মঘটের দরুণ তাঁদের 
জশীবনযান্রা বিপর্য)স্ত না হলেও. শবশেষ অসৃবিধার স্ম্মখীন হয়ে পড়েন। 


রং ঙং ক ঞ্ চে 


ধর্মঘটে যোগদানকারখী কাদের সমস্ত বৈধ উপায় নিঃশোষিত না হওয়া পর্যণল্ত 
সহানভূতিসৃচক ধর্মঘটও ডাকা উচিত নয়। 


শা সং নং ঞ সং 


রাজনৈতিক ধর্মঘটগুলিকেও তাদের 1নজস্ব গুণাগুণের ভীত্ততে বিচার করতে 
হবে। এই ধর্মঘটকে অর্থনৌতিক ধর্মঘটের সঙ্গে যুক্ত করলে বা মিলিয়ে ফেললে 
চলবে না। আঁহংস কার্যক্রমে রাজনোৌতক ধর্মঘটের স্ানাদ্দঘ্ট স্থান রয়েছে। 
যথেচ্ছভাবে এর আশ্রয় গ্রহণ করলে চলবে না। এমন পাঁরকাঁঞ্পতভাবে এাঁগয়ে যেতে 
হবে যাতে হিংসার সৃম্টি না হয়। 


শাক্তিপূর্ণ ধর্মঘট 


ধর্মঘট হবে স্বতঃস্ফুত উদ্দেশ্য সিদ্ধির কৌশল হ'লে চলবে না। কোনরকম' 
বাধ্য-বাধকতা আরোপ না করে যাঁদ ধর্মঘট করা যায় তাহলে তাতে গুণ্ডাবাঁজ বা 
ল:টতরাজের সম্ভাবনা থাকবে না। এধরনের ধর্মঘটের বৈশিষ্ট্য হবে ধর্মঘটপ শ্রীমকদের 
মধ্যে পারস্পারক পূর্ণ সহযোগিতা । একে শান্তিপূর্ণ হ'তে হবে এবং কোনো- 
রকম জোর দেখানো চলবে না। জাঁবকা অজনের জন্য ধম্ঘটদের এককভাবে 
কংবা অপরের সহযোগিতার কিছ? কাজ করতে হবে। এই ধরনের কাজের প্রকৃতি 
সম্পর্কে আগেই ভেবে নিতে হবে। বলাই বাহুল্য, এমান শান্তিপূর্ণ ফলপ্রসূ এবং 
সন্দ্‌ঢ় ধর্মঘটে গুণ্ডাঁম বা লুটতরাজের কোনো স্থান থাকবে না। এধরনের ধর্মঘট 
আমি দেখোছ। আমি কোনো অবাস্তব ছবি আঁকছি না। 


১৪০ গান্ধী-রচনাসম্ঞর 
আহিংস ধর্মঘট 


সবন্রই ধর্মঘট হচ্ছে। আমোরিকা ইংল্যান্ডও বাদ নয়। িন্তু ভারতে ধর্মঘটের 
একটা বিশেষ তাৎপর্য্য রয়েছে । আমরা একটা অস্বাভাবক অবস্থায় বাস করাছ। 
ঢাকনাটা সরে গেলেই স্বাধীনতার হাওয়া প্রবেশ করবে। তখন ধর্মঘটের সংখ্যাও 
বেড়ে যাবে। এই ধর্মঘট এমনভাবে ছাড়িয়ে পড়ার মূল কারণ হলো এখানে অন্যান্য 
জায়গার মতই জাঁবন উৎকোন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। ধর্মের 1ভাত্ত হারিয়ে ফেলেছে। 
এটা একটা অদ্ভূত অবস্থা । তবে, আধ্যাত্মিক 1ভাত্ত থাকলেও ধর্মঘট থাকবে। কারণ 
এটা ভাবা কঠিন যে ধর্ম সকলেরই জীবনের 1ভীত্ত হবে। সুতরাং এক "কে যেমন 
শোষণের চেত্টা চলতে থাকবে অপর দিকে তেমাঁন ধর্মঘ$ও চলতে থাকবে । তবে 
সে সময় এইসব ধরঘটের মূল চারন্র হবে আহংস। এ হনে এমন এক ধরনের 
ধর্নঘট যাতে কারো কোনো আঁনষ্ট হবে না। বোধকার এই ধরনের ধর্মঘটের দরুণ 
জেনারেল স্মাটস্‌ নাতি স্বীকার করোছিলেন। জেনারেল স্মাটস বলোছলেন 'যাঁদ 
আপান একজন ইংরেজকে আঘাত করতেন আম আপনাকে গুলি করতাম। এমন 
ক আপনার দেশকম্ীদেরও তাঁড়য়ে দিতাম। কিল্ভু এখন আম আপনাকে 
কারারুদ্ধ করোছ এবং আপনাকে এবং আপনার স্বদেশীয়দের নাতি স্বীকার 
করাধার জন্য সর্বপ্রকারে চেন্টা চালিয়ে যাঁচ্ছ। 1কন্তু আপাঁন যাঁদ পাল্টা 
প্রাতশোধ নেবার চেণ্ট। না করেন তাহলে আর কতাদন আম এভাবে চলতে পারবো 2, 
সুতরাং দাক্ষণ আফ্রিকায় কুলি বলে পাঁরচিত সমস্ত ভারতীয়দের প্রাতনাধ 
একজন সামান্য কৃলির সঙ্গেই তাকে চুক্তিতে আসতে হযেছিল। 


সমাজতন্বীদের সঙ্গে মতপাথক্য 


সমাজতন্ত্র ও কম্যানন্টরা বলে থাকেন যে তারা আজ অর্থনৌতক সমতা 
আনবার জন্য নকছু করতে পারবেন না। তারা শুধু এর অনুকূলে প্রচার চাঁলয়ে 
যাবেন এবং মনে করেন এর ফলে ঘৃণা সম্টি হবে, জমে উঠবে। তারা বলেন, 
যখন তারা রাম্ট্রের ক্ষমতা পাবেন তখন তারা এই অর্থনৈতিক ক্ষমতা কার্যকর 
করবেন। কিন্তু আমার পরিকজ্পনায় রাষ্ট্র জনগণকে পাঁরচাঁলত করবে না, বা, 
তাদের উপর নিজের ইচ্ছাকে চাপিয়ে দেবে না, বরং রাষ্ট্র জনগণের ইচ্ছাকেই রূপ দেবে। 
আঁহংসার মাধামে আমি অথনোতিক সমতা আনবো । ঘৃণার বিরুদ্ধে প্রেমের শান্তিকে 
সংহত করেই জনগণকে আমি আমার দৃম্টিভঙ্গির অনুকূলে আনতে পারবো । গোটা 
সমাজ আমার মতে চলবে এর জন্যা আঁম অপেক্ষা করবো না, আম নিজেই 
সোজাসাঁজ কাজ শুরু করবো । একথা বলাই বাহুল্য, আম যাঁদ ৫০টি মোটর- 
গাড়ীর বা দশ বিঘা জমিরও মালিক হই সে ক্ষেত্রে আমি আমার আদর্শ অর্থনোৌতক 
সমতা রূপায়ণের আশা করতে পারি না। সেজন্য আমি নিজেকে দরিদ্ুতম ব্যক্তিদের 
স্তরে নামিয়ে নিয়ে গেছি। গত ৫০ বছর বা তার বেশী সময় ধরে আমি এই 
চেম্টাই চালয়ে যাচ্ছ আর সেজন্যই ধনীদের মোটরগাড়ী বা অন্যান্য সুবিধা ভোগ 


আমার আহংসা ১৪১ 


করলেও আমি নিজেকে সবচেয়ে বড় কম্যনষ্ট বলে মনে কাঁর। কারণ আমার উপর 
এসবের কোনো প্রভাব নেই। জনগণের স্বার্থের অনুকূল হ'লে এগুলি আম 


এক মুহূতেই ছেড়ে দিতে পারি। 


সত্যাগ্রহ--বাঁচা মরার শিল্পকলা 


সত্যাগ্রহের মূল রয়েছে প্রার্থনায়। পাশব শান্তর নির্যাতন থেকে রক্ষা পাবার 
জন্য একজন সত্যগ্রহশ নিভর করে থাকেন ঈশ্বরের উপর। তবে কেন আপনারা 
ব্রিটশ বা আর কারো প্রবণ্ণনার ভয়ে সব সময় ভীত হবেন? যদি কেউ আপনাকে 
ঠকায়, তবে সে নিজেই সবচেয়ে বেশশী ঠকবে। যে সংশয়াবিদ্ধ নয়, ভীরু নয়, যাঁর 
মনোবল অত্যন্ত দূঢ়-সত্যাগ্রহ সংগ্রামের তিনিই সৈনিক। সত্যাগ্রহ আমাদের 
বাঁচবার ও মৃত্যুবরণ করবার শিল্পকলা শেখায়। মরণশশীলদের জীবন ও মৃত্যু 
দুই-ই অপাঁরহার্য। অন্তরশান্ত উপলাব্ধর সচেতন প্রচে্টাই মানুষকে পশু থেকে 
আলাদা করেছে। প্রার্থনায় উচ্চারিত গণতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ ১৮টি শ্লোকে 
জীবন-শিল্পের গোপন কথা বলা হয়েছে । সেখানে অর্জনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃফ 
স্থতপ্রজ্ঞার বর্ণনা দিয়েছেন; এই স্থিত প্রজ্ঞাই সত্যাগ্রহ ৷ 

জীবন-শিল্পের স্বাভাবিক পরিণাঁতই হলো মৃত্যুর শিল্প। সকলকেই মরতে 
হবে। বজ্জ্রাঘাতে, হার্টফেল করে বা নিঃবাস বদ্ধ হয়ে একজনের মৃত্যু ঘটতে পারে। 
কিন্তু কোনো সত্যাগ্রহীর কাছে এ মৃত্যু কাঁতক্ষত বা প্রার্থত হতে পারে না। কতব্য 
সম্পাদন কালে প্রফল্লল চিত্তে মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়াই হলো সত্যগ্রহীর কাছে, 
মৃত্যুর শিল্পরুপ। এটা এমন একটা শিল্প যা মনে হয় বোম্বাইয়ের মানুষ এখনও 
শেখোন। শন্তুকে আঘাত না করা বা শত্রুর প্রাণ না নেওয়ার ইচ্ছাই যথেষ্ট নয়। 
শন্রুকে মরতে দেখেও চুপ করে বা ?নক্কিয় থাকাটাও সত্যাগ্রহনীর কাজ নয়। দরকার 
হলে জীবন বিসর্জন দিয়েও তাঁকে রক্ষা করতে হবে। ভারতের হাজার হাজার 
লোক যাঁদ এ শিজ্পকলায় অভ্যস্ত হয়, অ হলে ভারতের চেহারাই বদলে যাবে। 
কেউ আর আঁহংসাকে দুর্বলতার সাজ বলে উপেক্ষা করতে পারবে না। তখন 
আমরা কদর্যয ঘটনার দায়ত্ব দুব্ত্তদের উপর চাঁপয়ে দেবার চেম্টা করবো না। 
আমরা দর্বৃজ্তদের নিয়ন্ত্রণে আনবো-_তাদের মনের পাঁরবতন্ন ঘটাতে পারবো । 


য়েরোড়া জেলের 
আভিত্ঙতা 


মোহনদীস করমটাদ গান্ধী 


'স্বতশশচন্দ্র দাসগন্তি 


১ 
য়েরোড়া জেলের আঁভজ্ঞতা 


পাঠকরা জানেন আমি পুরাতন অপরাধী । ১৯২২ সালের মার্চে যে আমাকে 
বন্দী করা হয় তাহাই আমার জীবনে প্রথম কারাবাস নয়। দাক্ষণ আফ্রিকায় তিনবার 
আম অপরাধী হইয়াছ। দক্ষিণ আফ্রকার সরকার তখন আমাকে দ:দ্্দাল্ত কয়েদশ 
জ্ঞানে এক জেল হইতে অন্য জেলে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেন; আর সেইজন্য 
জেল-জীবনের আঁভজ্ঞতা আমার খুবই হইয়াছিল। ভারতবর্ষে জেলে আসার পর্বে 
আমার ছয়টা জেলের সহিত পাঁরচয় হয়, ফলে এতগ্যাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও তাহার 
চেয়েও বোশ জেলারের সংস্পর্শে আমাকে আসতে হইয়াছে । সেইজন্য সেই দশই 
মাচ্চের সুন্দর রাতে ভাই ব্যান্কারের সাঁহত যখন আমাকে সবরমতা জেলে লইয়া 
যাওয়া হইল, তখন লোকের কোনও অপ্রত্যাশিত আভঙ্ঞতায় ষে প্রকার বোধ হয়, 
আমার তাহা কিছু হয় নাই। বরং আমার প্রায় এই রকমই মনে হইয়াছিল যে, 
প্রেমে আরো বেশি জয়ী হইবার জন্য এক ঘর বদলাইয়া অন্য ঘরে যাইতেছি। 

আমার জেলে আসার জন্য প্রস্তুত হওয়ার আলাদা ধরন ছিল; জেলে ত নয়, 
যেন কোনো উৎসবে যাইতে প্রস্তুত হইতোছ। পুলিশ সুপারিপ্টেন্ডেন্ট মিঃ হিলি 
সঙ্জন, আশ্রমে না আসিয়া অনসূয়া বেনকে দিয়া খবর পাঠাইলেন যে, তিনি 
আমাকে গ্রেপ্তার করার জন্য ওয়ারেন্ট লইয়া আশ্রমের দরজায় মোটরে অপেক্ষা 
কারতেছেন। আমার তৈরী হওয়ার জন্য যত সময় লাগে তাহা আমার ইচ্ছামত 
লইতে বলিয়া 'দিয়াছিলেন। ভাই ব্যাগ্কার যখন আশ্রম হইতে আহমেদাবাদে 
ফারতোছিলেন তখন তাঁহাকে রাস্তাতেই গ্রেপ্তার করা হয। অনসয়া বেনের 
দেওয়া খবর পাইয়া আমি তৈরী হইলাম। বাস্তবিক বাঁলতে গেলে, সকলেই 
জানিতাম যে, ওয়ারেন্ট আসবেই এবং ওয়ারেপ্টের জন্য অপেক্ষা কাঁরয়া অবশেষে 
সকলকে শুইতে বালয়া 'দিয়াছিলাম এবং 'নজেও শোওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতে- 
ছিলাম। সোঁদনই আঁম দীর্ঘ পথ পারভ্রমণ কাঁরয়া আজমীঢ় হইতে ফিরিয়াছ। 
এখানেই আমার খুব বিশ্বাসের পাত্র একজন বলিয়াছলেন যে, আমাকে গ্রেপ্তারের 
ওয়ারেন্ট আজমীট়ে পাঠান হইয়াছে। যে দন ওয়ারেন্ট বাহির হয়, সেই দিনই 
আম আহ্‌মেদাবাদ ফারিতোছিলাম বিয়া সেখানকার কর্তৃপক্ষের আমাকে ওয়ারেন্ট 
দ্বারা গ্রেপ্তার করার স্মাবধা হয় নাই। ওয়ারেন্টের খবর আসায় আমরা সকলেই 
নিশ্চিন্ত হইলাম। দুইখানা কচ্ছ, দুইখানা কম্বল ও পাঁচথানা পুস্তক সঙ্গে 
লইলাম-_-ভগবন্গীতা, আশ্রমভজনাবলশী, রামায়ণ, কোরাণের রডওয়েলের অনুবাদ 
ও একখানা গিরপ্রবকচন। এই শেষোল্ত বইখানা ক্যালিফোর্ণয়ার এক স্কুলের ছান্রেরা 
এই বালয়া আমাকে দিয়াছিল যে আম যেন সব সময় এটি সঙ্জো রাঁখ। 
সুপারিন্টেশ্ডে্ট নসরবানজশ ওয়াচা আমাকে সাদরে স্বাগত জানাইলেন এবং আমাকে 
এক প্রকাণ্ড পরিষ্কার কম্পাউন্ডের মধ্যে এক কামরার ব্লকে লইয়া গেলেন। বারান্দায় 
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শোয়ার অনুমতি পাওয়া গেল। কয়েদীর পক্ষে ইহা একটা অসাধারণ লাভ বঁলিছে 
হইবে। এই স্থানের শান্তি ও পারপূর্ণ নিঃসঙ্গতা আমার পছন্দ হইল। 

পর।দন সকালে প্রাথমিক তদন্তের জন্য আমাদগকে আদালতে লইয়া যাওয়া 
হইল । ভাই ব্যাঙ্কার ও আম স্থির করিয়া রাখয়াছলাম ষে, কোন প্রকারে আত্মপক্ষ 
সমর্থন কারব না, বরণ সরকারের দণ্ড দেওয়ার পথে বিঘ] না ঘটাইয়া সাহায্য কাঁরব। 
ইহ।তে প্রথম তদন্ত তাড়াতাঁড় শেব হইল। কেস সেসনে সোপন্র্দ হইল ও শীঘ্রই 
আমরা সমন লওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকায়, ১৮ই মার্চ তাঁরখ স্থির হইল। আহ্‌ 
মেদাবাদের লোকেরা এই আচরণের মহত্ব বুঝতে পারিয়াছল। তাই বল্লভভাই 
প্যাটেল কড়া নিদ্দেশ 'দিয়াছিলেন যে, কোর্টের আশেপাশে কোনও ভীড় হইতে 
পারিবে না, কেহ কোনও প্রকারের সোরগোল করিতে পারবে না। আদালত গৃহের 
মধ্যে দর্শক ছিল। কিন্তু সেজন্য পাীলশের কোনই অসুবিধা হয় নাই। কর্তৃপক্ষেরা 
এই ব্যবস্থার উপয্দ্ত মর্ধ্যাদা দিলেন দোখলাম। 

মোকদ্দমা শুনাঁনর পূর্বের এক সপ্তাহ, যাহারা আসিতেন তাঁহাদের সাঁহত 
দেখা কারতে কাঁটিল। সাধারণতঃ সকলকেই দেখা করার অনুমাতি দেওয়া হইয়া 
থাকে। 'নাষদ্ধ কিছু না থাকে এমন চিঠিপন্ত সুপাঁরপ্টেন্ডেন্টের মারফতে আদান 
প্রদানের অনূমাতও ছল। জেলের সমস্ত নিয়ম আম গ্ল্তোষের সাঁহত পালন 
কাঁরতাম। সেইজন্য যে সপ্তাহকাল সবরমততে আম ছিলাম তাহাতে জেলের 
আমলাদের সঙ্গে কোনো গোল ত হয়ই নাই, বরণ ভালবাসার সম্পর্ক হইয়াছল। 
খানবাহাদুর ওয়াচার সহৃদয় ব্যবহার ও ভদ্রতার অন্ত ছিল না। কিন্তু প্রত্যেক 
বিষয়েই তান নিজের ভয় প্রকাশ না করিয়া থাকতে পারতেন না। তান ভারতবর্ষে 
জাল্ময়াছেন বাঁলয়ই যেন বড় অপরাধ কাঁরয়াছেন, ইহাই যখন তখন জানাইতেন 
এবং যাঁদ ইংরাজ হইতেন তবে আমাদের জন্য অনেক কিছু কাঁরতে পাঁরিতেন-_ 
জানিয়া বা না জানিয়া এই রকম আভাস 'দিতেন। তান ভারতবাসী বাঁলয়া 
নিয়মানুষায়ী যে সকল সুবিধা কাঁরয়া দেওয়া যায় তাহা কারতেও, কালেইর, জেলের 
ইন্স্পেইর জেনারেল ও নিজের যে কোনও উচ্চতন কম্মচারীর ভয় পাইতেন। [তানি 
জানিতেন যে, যাঁদ তাঁহার বিরুদ্ধে কালেক্টর বা ইন্‌স্পেইর জেনারেল দাঁড়ায় তাহা 
হইলে তাঁহাকে সাহায্য করার মত লোক সেক্রেটারিয়েট আফিসে কেহ নাই। অধাীঁনতার 
ভূত তাঁহাকে পদে পদে পড়া দিত। জেলের বাহরের যে আঁভজ্ঞতা, জেলের 1ভিতরেও, 
তাহার অপেক্ষা বেশি না হোক, ততটা অধাীঁনতার অভিজ্ঞতা সত্য হইয়া উঠিল। 
কোনও আমলাই তাহার স্বতল্ন্রতা রক্ষা কারতে পারে না। তাহাদের যে শান্ত নাই 
তাহা নহে, তবে কেবল চাকুরী ষাওয়ার বা পঁডগ্রেড? হওয়ার ভয় তাহারা ছাড়তে 
পারে না। চাকুরী বজ্জায় রাখিয়া যাঁদ প্রমোশন পাইয়া যাইতে হয়, তবে তাহাকে 
খোসামোদ করিতেই হইবে । ভিতরেও উপরিওয়ালাকে খুসশ রাখা একটা দেখিবার 
মত ব্যাপার । সবরমততে যাহা দোখিলাম তাহার ঠিক বিপরীত দেখিলাম 'কিল্তু 
য়েরোড়া জেলে আঁসয়া। সেখানকার সপাঁরন্টেপ্ডেন্ট জেলের ইনস্পেক্র 
জেনারেলের কোনও ভয়ই রাখতেন না। সেক্লেটারয়েটে তাঁহার মতই এরও প্রভাব 
খাটে। কালেক্রকে ত গণনার মধ্যেই আনেন না। আর ভারতীয় উপারিওয়ালার 
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হিসাবও 1তাঁন রাখতেন না। সেইজন্য যখনই নিজের হুকুম চালোনোর দরকার 
হইত, তিনি ডরাইতেন না; আর যখন হুকুম করা কঠিন তখনও তান অগ্রসর হইয়াই 
যাইতেন,পশ্চাৎপদ হইতেন না। তাঁহার এই ি*বাস 1ছল যে, তাঁহার কেশাগ্রও কেহ 
স্পর্শ করিতে পারিবে না। এই নিঃশঙ্কবোধ থাকার জন্যই ইউরোপীয়ান আমলারা 
অনেক সময় লোকমতের বিরুদ্ধে ও সরকারেরও বিরুদ্ধে, সমস্ত বাঁধানষেধ ও 
হুকুম ফেলিরা দিয়াই যাহা ইচ্ছা করিয়া থাকেন। 

মোকদ্দমার শুনানী ও দণ্ড সম্বন্ধে আমার কিছুই বলার নাই, কেননা লোকে 
এ সকলই জানেন। কেবল জজ ও এডভোকেট জেনারেল হইতে আরম্ভ কাঁরয়া, 
সকল আমলাই আমার প্রতি যে সদ্ব্যবহার কারয়াছেন তাহাই উল্লেখ করা আবশ্যক। 
কোটের ভিতর ও কোটের আশেপাশে যে মু'্টমেয় লোক ছিলেন তাহারা যে অদ্ভুত 
সংযম ও আমার প্রতি যে অসীম প্রেম দেখাইয়াছেন তাহা কোনও দিন ভুলিতে 
পারিব না। ছয় বৎসরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড আম লঘদুদশ্ড মনে করি। কেননা 
১২৪-এ ধর অনুসারে যে কার্য বাস্তাবক দণ্ডনীয়, সে ক্ষেত্রে যাঁদ আইন প্রয়োগ' 
করতে হয় তাহা হইলে সেই ধারা অনুসারে যত বেশী সাজা দেওয়া যায়, তাহা 
দেওয়ার আঁধকার গিচারকের আছে । আম ত বারংবার এবং ইচ্ছা কারয়াই অপরাধ 
কাঁরয়াছি। তাহা সত্বেও আমার প্রাত যে লঘু দণ্ড দেওয়া হইল তাহার কারণ, জজ 
যে আমাকে দয়া কারলেন একথা আম বাঁলতে পার না, কেন না আম দয়া চাই 
নাই, তবে এই হইতে পারে যে, ১২৪এ ধারাটা হয় ত জজের পছন্দ ছিল না। 
আম দেখিয়াছ যে. জজেরা যত পারেন কম সাজা দিয়া এ আইনের ধারাটার 
প্রাত তাহাদের বিরাগ প্রকাশ করিয়া থাকেন। এ আইন অননুসারে প:রাপ্ার অপরাধ 
করা হইয়াছে, ি করা হয় নাই একথা তাঁহারা 'বচার করেন না। আমার বিচারকের 
1নকটেও এ দণ্ড ভার বোধ হয় নাই। কেন না স্বর্গত লোকমান্যকেও ছয় বংসরের 
কারাদণ্ড দেওয়া হইয়াছিল। 

দণ্ড হইলে দশ্ডাদেশপ্রাপ্ত আসামী বলিয়া আমাদগকে জেলে ফিরাইয়া আনা 
হইল। আমাদের প্রাত বাবহারে কিছু বিশেষত্ব রাখা হয় নাই। কয়েকজন বন্ধ 
জেল পর্যন্ত পেশছাইয়া দিতে আঁসয়াছলেন, আনন্দের সাঁহত তাঁহাদের কাছে 
শবদায় লইলাম। অনুসূয়া বেন ও আমার স্ত্রী আমার নিকট হইতে 'বাচ্ছন্ন হওয়ার 
সময় খুব সাহস দেখাইলেন। ভাই ব্যাঙ্কার ত সারা সময়টাই হাঁসতেছিলেন। সকলে 
, শান্তিতে বিদায় লইয়া গেলেন। ভাবিলাম যে, এখন কতকটা আরাম পাইব এবং 
আরাম পাওয়া সত্বেও দেশ-সেবা করিতে পারিব। আমার মনে হয় যে, দেশের 
একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রা্ত পর্যযল্ত দৌড়াদৌড়ি কাঁরয়া বড় বড় সভা-করায় যতটা 
দেশ-সেবা হয়, জেলের ভিতরের নিজ্জনতায় তদপেক্ষা আধক দেশ-সেবা হয়। 
কোনও সাথশ যাঁদ জেলে আসে তবে কার্যোর ও সেবকের ক্ষাত হয় না একথাটা 
আমার সকলকে বুঝাইয়া দিতে ইচ্ছা হয়। আমি অনেকবার একথা বাঁলয়াছি যে, 
কোনও অন্যায় দূর করার জন্য বিনা কারণে যে দনঃখ ভোগ করা যায়, তাহা সেই 
অন্যায় নিবারণের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। একথা যাঁদ স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তবে 
একজন সাথখ জেলে গেলে ছুই ক্ষতি হয় না-এই প্রকার বিশ্বাস জল্মান্ে 


১৪৮ গান্ধা-রচনাসম্ভার 


চাই। মর্যাদা ও নগ্তার সহিত যে দুঃখ নীরবে সহ্য করা যায় তাহা ধথনিত প্রতিধনিত 
হইয়া যত সহায়ক হয়, তেমন আর কিছুই হয় না। এই কাজ কঠিন, কেন না ইহাতে 
কোনও সোরগেল নাই। একথা সকল সময়ই খাটে, কেন না ইহাতে কোনও মন্দ 
আঁভগ্রায় থাকে না। উপরন্তু যাঁদ আমরা খাঁ কাজ কাঁরতে চাই, তবে একজন সাথা 
চাঁলয়া গেলে আমাদের উৎসাহ বাড়া চাই এবং তাহা হইতে আমাদের 
কার্য্যশান্তও বাড়া চাই। যে পর্যন্ত আমরা কোনও ব্যন্তিবশেষের জায়গা পূরণ 
কারতে পারিব না_এই বিশ্বাস না যাইবে, ততাঁদন আমরা জনব্যবস্থিত কার্ষ্যের জন্য 
প্রস্তৃত হইতে পারব না। ব্যবাস্থিত কার্য মানেই-সত্ঘের ভিতর যে ভাঙ্গন ঘটে 
তাহা সত্বেও কার্যা চালাইয়া যাওয়ার শান্ত । এই ভাঙ্গনের জন্য নিজের অথবা মন্দের 
উপর অন্যায় ভাবে যাঁদ দুঃখ আয়া পড়ে তবে তাহাতে আমাদের আনন্দই বোধ 
করা উাঁচত এবং এ বিশ্বাস রাখা চাই যে, যে কার্ষের জন্য দুঃখ বহন কাঁরতোছি তাহা 
যাঁদ সং হয়, তবে আমাদের দুঃখে সে কায্যের লাভই হইবে। 


কয়কজন আমলা 


১৮ই মাচ শনিবার বিচার শেষ হইল। আর কিছু না হোক্‌ কয়েক সপ্তাহ 
সবরমতশী জেলে একান্তে কাটাইতে পারিব এমন আশা করিয়াছিলাম। আমি 
ভাবিয়াছলাম যে, সরকার আমাকে দীর্ঘাদন কোন এক জায়গায় রাখবেন না। 
কিন্তু হঠাৎ টানিয়া লইয়া যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। পাণ্কের স্মরণ থাকতে 
পারে যে, ২০শে তারিখে আমাকে এক স্পেশাল দ্রেণে কারয়া লইয়া যাওয়া হয়। 
ছ্রেণখানা পূব্্ব হইতেই দাড় করাইয়া রাখা হইয়াছিল। আমাকে যে সবরমতশী হইতে 
লইয়া যাওয়া হইবে, এ সংবাদ আমাকে মান এক ঘণ্টাপূর্বে দেওয়া হয়। যে 
সীমা ছিল না। সারা রাস্তায় তাঁহারা আমার কোনও অসুবিধা হইতে দেন নাই। 
কিন্তু কিরকীঁ ছ্টেশনে পা দিতেই আমি পারবর্তন অনুভব করিলাম এবং আর যাহাই 
হোক-, আমরা যে কয়েদীই একথা আমাদের অনুভব হইতে লাগল। কালেক্টর অন্য 
দুইজন সঙ্গী লইয়া গাঁড় আসার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। আমাঁদগকে কয়েদী- 
দের মোটর ভ্যানে প্রবেশ করানো হইল । উহাতে হাওয়া প্রবেশের জন্য পাশে 'ছদ্র ছিল। 
এঁ গাড়শটাকে যাঁদ কদাকার নাও বলা হয়--তবে অন্ততঃ উহাকে “পরদা মোটর” 
বলা যায়, কেননা বাহিরের কিছুই দেখার উপায় ছিল না। 

জেলে আমার সৎকার কেমন করা হইয়াছিল, ভাই ব্যাত্কারকে কেমন কাঁরয়া 
আমার নিকট হইতে সরাইয়া লওয়া হইয়াছিল, তাঁহার সাঁহত আবার কেমন করিয়া 
একন্ হওয়া গেল, আমার প্রথম বাহিরের লোকের সহিত সাক্ষাংকার ও অন্যান্য 
মজার কথা, হাকিম আজমল খাঁর নিকট যে পত্র 'লিখিয়াছিলাম তাহা হইতেই পাঠ 
করতে পাঠককে অনুরোধ কাঁর। তিন্ত প্রসঙ্গ ক্রমশঃ কম হইয়া আসিতেছিল এবং 


য়েরোড়া জেলের আভজ্ঞতা ১৪১১ 


তখনকার সুপারিশ্টেন্ডেন্ট করলি ডিল ও আমার মধ্যে সম্বন্ধ দূত ভাল হইতে 
লাগিল। 

আমার শারীরিক আবশ্যকতার দিকে তাহার দৃন্ট ছিল। কিন্তু সে সবের 
মধ্যে এমন কিছ? থাকিত যাহা সব্্বদাই পণড়া দিত। তান যে সুপারন্টেন্ডেন্ট ও 
আম যে কয়েদী একথা তিনি কখনও ভুলিতে পাঁরিতেন না। তান সুপারন্টেশ্ডেন্ট 
ও আম কয়েদী, এ জ্ঞান আমার যে পুরোপ্যীর ছিল একথা তান মানিয়া লইতে 
প্রস্তুত ছিলেন না। আমি জোর কারয়া বাঁলতে পাঁর_আ'ম যে কয়েদী একথা 
আম এক মূহূর্ও ভুঁলতাম না। তাহার প্রাপ্য মান আম তাঁহাকে দিতাম, সেইজন্য 
তাঁহার ক্ষমতার কথা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দেওয়া নিরথণক ছিল। অনেক 
বৃটিশ আমলার ভিতরে যে দঃখদায়ক বৃথা অহঙ্কার দেখা যায়, তাহা তাহার 
[ভিতরেও ছিল। তাঁহার এই দুক্বলতার জন্য কয়েদীদের উপর তাঁহার আঁবশবাস 
[ছল। 

আমার কথা স্পম্ট কারবার জন্য একটা মজার ঘটনার উল্লেখ করিতেছি । আম যে 
সাধারণ খাদ্য খাই, তাহা না খাইয়া বিশেষ খাদ্য গ্রহণ করা উচিত বাঁলয়া তাহার 
মনে অত্যন্ত চিন্তা জাগিল। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, আম মাখন খাই! আম 
তাঁহাকে বাঁলয়াছিলাম-নআঁম কেবল ছাগলের দুধের মাখনই খাইতে পারি। তিনি 
অমাঁন বিশেষ হুকুম কাঁরলেন যে, ছাগলের দুধের মাখন তাড়াতাঁড় আনা চাই। 
মাখন আসল। এখন কি 'দয়া মাখন খাওয়া যায় সে প্রশ্ন উঠিল। আমি বাঁললাম 
যে, কিছ7 আটা যেন দেন। তাহা দেওয়া হইল। কিন্তু এত মোটা আটা যে, উহা 
আমার হজম কাঁরতে কষ্ট হইত। কিছু মাহ আটা আনার হুকুম হইল ও আমাকে 
২০ তোলা কারয্না দেওয়া হইল। এত আটা দিয়া আম কি কাঁরব?ঃ আমার জন্য 
রুটি আমি নিজেই কাঁরতাম, অথবা ব্যাঙ্কার কাঁরয়া দিত। কিছুদিন পরে আমার 
মনে হইল যে, আমার মাখন বা আটা কিছুরই দরকার নাই। সেজন্য বাঁললাম যে, 
আটা 'ফরাইয়া লইয়া যাইবেন ও মাখন বন্ধ কারবেন। কিন্তু কর্ণেল ডিল কি আর 
সে কথা শুনেন ঃ যাহা দেওয়ার তাহা দেওয়াই হইতে লাগিল-যাঁদ আমার কখনও 
খাওয়ার ইচ্ছা হয়! আমি বাললাম যে, সাধারণের অর্থ এই ভাবে মিছাঁমাছ নষ্ট 
করা হইতেছে । আমি ধৈর্যের সহিত তাঁহাকে বুঝাইলাম যে, আমার নিজের অর্থের 
জন্য যেমন দরদ, সাধারণের অর্থের জন্যও তেমনি দরদ। তিনি আঁবশবাসের হাসি 
হাসাতে আম বাঁললাম-_-“বাস্তাবক ইহা আমার পয়সা ।” চট্‌ কাঁরয়া জবাব 
হইল--“সরকারণ ্রেজারতে আপাঁন কত টাকা দেন 2” আমি নম্রতার সাঁহত জবাব 
দলাম-_“আপানি সরকারের নিকট যে বেতন পান তাহা হইতে কিছ: টাকা সরকারকে 
দেন, আর আমি ত আমার সম্পূর্ণ নিজেকেই দিয়াছি- আমার পারশ্রম, আমার বৃদ্ধি, 
আমার সব্্বস্ব”"। তানি অট্রহাস্য কারিয়া উাঠিলেন। 

আম যাহা সত্য মনে কারতাম তাহাই বাঁলয়াছিলাম। 'যাঁন বাদশাহণী মহলে 
ইন্কামট্যাক্স মৃক্ত না হয় বেতনের যে অংশ ট্যাক্স বলিয়া সরকারকে 'দিয়া থাকেন, 
তাহা অপেক্ষা, আমার মত যাহারা মা সরকারের নিকট হইতে পেটভাতা লইয়া 


১৫০ গান্থারচনাসম্ভার 


মজুরী করিয়া থাকে তাহারা সরকারের জন্য অধিক দিয়া থাকে । যাঁদ লক্ষ লক্ষ 
লোক মজনুর করে তবেই ভাইস্ব্রয় বা যাঁহারা শাসন-তল্ত্র চালান তাঁহারা, তাঁহাদের 
বেতন পাইতে পারেন। কিন্তু ইহা সত্বেও অনেক ইংরাজ ও অনেক ভারতবাসাঁ 
মনে করেন যে, তাঁহারা মজুর অপেক্ষা সরকারের আঁধক সেবা কাঁরয়া থাকেন এবং 
সরকারের কার্য সম্পাদনের জন্য তাঁহাদের 'না্দ্স্ট ভাগ দয়া থাকেন। এখানে 
সরকার বাঁলতে তাঁহারা যাহাই মনে করুন তাহাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু 
নিজেদের পুণ্যশশলতার এই আধানক ব্যাখ্যা অপেক্ষা আর আধক ভুল অথবা 
মিথ্যা দাবি কদাচিৎ হইতে পারে। 

এখন সেই কর্ণেল বাহাদুরের কথা বলি। কর্ণেল ডিলের আঁবশবাসের 
উদাহরণটা আম বুঝিয়া সাঁঝয়াই' দিয়াছিলাম। পাঠকের মনে প্রশ্ন উঠিতে 
পারে যে, আটা কি কর্নেল ডিলের গমন ও মেজর গ্রোন্সের আগমন পর্য্যন্ত আমাকে 
জমাইয়া রাখতে হইয়াছিল? কর্নেল ডিল জেলের অস্থায়ী ইনস্পেন্টর জেনাবেল 
হইয়া গেলেন। 

মেজর জোন্স ছিলেন কণেলি ডিল হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকাতির লোক। 
[তিনি যৌদন আসলেন সোদন হইতেই কয়েদীদের 'শসত্র হইয়া গেলেন। তাঁহার 
সাহত প্রথম পাঁরচয়ের কথা আমার পাঁরদ্কার মনে আছে। তান কর্ণেল ডিল 
অপেক্ষা কম জাঁকের সাঁহত আসলেন। তাঁহার ভিতর আমলাগারিনন ভাব একেবারেই 
ছিল না বলিয়া তাঁহার উপস্থাতি আনন্দ দিত। তিনি আমাকে মিত্রভাবে ডাঁকয়া 
বলিলেন, আপনার সবরমতাঁ জেলের সঙ্গীরা আপনাকে তাহাদের নমস্কার 
জানাইয়াছেন। নিয়ম পালন করিতে তাঁহ'র খুব আগ্রহ থাকা সত্তেও তিনি 'নজের 
বড়াই দেখাইভেন না। গেজর জোন্স যেমন দম্ভ হইতে, পদগর্ঁ হইতে মস্ত ছিলেন 
সেব্প দেশী গি ইউরোপীয় কম্মচারী আমি দোখ নাই! [তান নিজের ভূল স্বীকার 
কাঁরতে প্রস্তুত 'ছিলেন। একবার তিনি একজন কয়েদীকে সাজা দেন। সে বেচারা 
রাজনোতিক কয়েদশ নয়. একেবারে নিতান্ত নিরাশ্রয় সাধারণ কয়েদী। পরে তাঁহার 
সনে হয শে, সাজা দেওয়া অন্যায় হইয়াছে! মনে হওয়া মান্রই তিনি কয়েদীর 
[টাকিট এই উল্লেখযোগা মন্তবা লাখলেন-“আমার সাজা দেওয়ার জন্য অনুতাপ 
হইতেছে ।” 

কয়েদীরা সুপারিন্টেন্ডেদের ছোট ছোট ডাক নাম 'দিমা আশ্চর্য্যভাবে 
তাঁহাদের স্বভাবের খাঁটি বর্ণনা করিয়া থাকে । মেজর জোন্সের নাম ছিল “বহৃৎ 
ভাল।” সকল আমলাদেরই ডাক নাম 'ছিল। 

এখন আটা ও অন্য অনাবশ্যকীয় খাদ্য বাঁচাইয়া রাখার কথা বাঁলতোঁছ। যোদন 
মেজর জোন্স দেখা কাঁরতে আসিলেন সেইদিনই তাঁহাকে মিনাত করি যে, তানি 
যেন আমার পক্ষে অনাবশ্যকীয় জিনিষ আমাকে না দেন। কর্নেল ডিল আমার কথা 
আঁবিশবাস করিতেন, িন্তু মেজর জোন্স আমার কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য মানিয়া 
লইয়া. কড়াকাঁড়র জন্য আম যে পাঁরবর্তন কারতে চাহলাম তাহাই কাঁরতে দিলেন 
এবং একথা সন্দেহও করিলেন না যে. আমার মনে কোনও কলুষ আছে। 

প্রথম প্রথম যাহাদের সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম. তাঁহাদের মধো জেলের ইনস্পেইর 


য়েরোড়া জেলের অভিজ্ঞতা ১৫১ 


জেনারেল ছিলেন একজন। তিনি এত গ্ৰার্বিত যে, তাঁহার কাছে “হাঁ” কি “না” 
ছাড়া আর কিছ? বলিলেই তাহার খারাপ লাগিত। তিনি অজ্পভাষী ছিলেন, বেচারা 
কয়েদীরা তাঁহাকে দেখিলে ভয়ে কাঁপত। অনেক আমলা ভাবে না বালয়াই অনেক 
সময় ইচ্ছা না কারয়াও অন্যায় কাঁরয়া বসে। তাঁহারা এঁদক ওঁদক তাকাইয়া দোঁখতে 
পারেন না। কয়েদীদের কথা ধৈর্ধোর সহিত না শুনিয়া, তাহাদের নিকট সহজ 
সুশৃঙ্খল কথাবার্তা আশা করেন ও তেমন জবাব না পাইলে অন্যায় হুকুম দেন। 
সেই জন্য এই ইনস্পেক্টরের সাক্ষাৎকার অনেক সময়েই তামাশার ব্যাপার হয়, বরণ্ট 
অনেক সময় তাঁহার তদন্ত দ্বারা অযোগ্য লোকের, অহঙ্কারী অথবা খোসামুদে 
লোকের, লাভ হয়। যোগ্য লোকদের কথা, কোনও অজ্পভাষী গরীব কয়েদীর 
কথা শোনার কেহই নাই। অনেক আমলাই স্বীকার করিয়া থাকেন যে, তাঁহাদের 
কর্তব্য হইতেছে জেলখানা পাঁরজ্কার পারিচ্ছন্ন ও রোগ-রহিত করিয়া রাখা, কয়েদশদের 
পরস্পর মারামার বন্ধ করা, তাহাদের পালাইয়া যাওয়া বন্ধ করা, তাহাদিগকে সংস্থ 
রাখা । ইহা ছাড়া আর কিছু করার নাই। 

এই মনোভাব হইতে যে দুঃখদায়ক ফল হইয়া থাকে তাহা পরবতাঁ অধ্যায়ে 
দেখা যাইবে। 


৩ 
কতকগাল ভয়ঙ্কর পরিণাম 


জেলের আমলারা মনে করে যে কয়েদীদের স্বাস্থ্য ঠিক রাখায়, তাহাদের 
নিজেদের মধ্যে মারামারি করিতে না দেওয়ায় ও তাহাদিগকে পলাইতে না দেওয়াতেই 
তাহাদের প্রতি কর্তব্য শেষ হইল। আমলাদের এই মনোভাবের যে ফল হয়, তাহা 
আমি এই অধ্যায়ে আলোচনা কারব। ভাল মন্দ অবস্থার এক পাল লোককে এক- 
মশাল কাঁরয়া রাখার জন্য জেল একটা খোঁয়াড়, একথা বাঁললে অত্যান্ত হয় না। 
যে সুপারিস্টেপ্ডেন্ট কয়েদীদগকে ভাল খাইতে দেয় ও 'বনা কারণে দণ্ড দেয় না, 
সে-ই সরকারের ও কয়েদীদের চক্ষে ভাল সুপারিন্টেশ্ডেন্ট। উভয় পক্ষের কেহই 
ইহার বেশী আশা করে না। যে সুপারিপ্টেশ্ডেন্ট কয়েদদের সাহত কতকটা মানুষের 
মত ব্যবহার করে, তাঁহাকে কয়েদীদের ভূল বুঝা সম্ভব এবং সরকারও তাঁহাকে 
সেইজন্য অস্বাভাবক ধরনের লোক গণ্য করিয়া আবশ্বাস করিয়া থাকেন। 

এই আবহাওয়ার ভিতরে যাঁদ দুনর্ণীত ও দুর্গাতির আখড়া না হয় ত 
আর ক হইতে পারে? এখানে থাকিয়া কয়েদীদের ভাল হওয়ার প্রশ্নই উাঠিতে 
পারে না। অধিকাংশ স্থলেই তাহারা আগের চেয়ে খারাপ হয়। আমার মনে হয়, 
সারা জগতে জেলই এমন একটা সাধারণ জায়গা যেখানে জনসাধারণের খুব কম 
দৃম্টি পড়ে। ফলে জেলের ব্যবস্থার মধ্যে জনসাধারণের কোনও হাত থাকে না। 
যখন কোনও খ্যাতনামা রাজনোতিক কয়েদকে জেলে রাখা হয়, তখনই জনসাধারণের 
কারা প্রাচীরের অন্তরালে ক হইতেছে তাহা জানার কৌতূহল হয়। 


৯৫২ গান্ধা-রচনাসম্ভার 


কয়েদৰদের শ্রেণীভাগ কেবল কার্য্য-ব্যবস্থার সুবিধার জন্যই করা হইয়া থাকে। 
কয়েদীর পক্ষে কী অনুকূল তাহা দেখা হয় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, 
পুরাতন পাপীর সাহত যে ব্যাস্ত কোনও নোৌতিক অপরাধ না করিয়া কেবল আইনের 
ব্যাতক্রম করার জন্য জেলে আসিয়াছে তাহাকেও একন্রে এক ওয়াে” একভাগে এবং 
একই ব্যারাকে রাখা হয়। 'বাভন্ন চাল-চলনের ৪০।৫&০ জন কয়েদীকে রোজ রান্রে 
বারোঘন্টা একত্র রাখার কথা কল্পনা করিয়া দেখুন। আম জানি, একজন লোক 
পুরানো টিকিট ব্যবহার করার জন্য জেলে আসিয়াছে, তাহাকে পুরাতন ও ভয়ানক 
কয়েদঈদের সাহত একত্র রাখা হইয়াছে । খুনী, স্তীহরণকারী, ও চোর, আর যে 
ব্যান্ত কেবল নিয়ম লঙ্ঘনের অপরাধে অপরাধী- ইহাদের সকলকে একত্র মিলাইয়া 
'মশাইয়া রাখা জেলের 'নিত্যকার ঘটনা । 

কয়েদীদের দ্বারা যে কাজ করাইয়া লওয়া হয় তাহার মধ্যে এমন কতকগাল 
আছে যাহাতে অনেককে একযোগে কাজ কারতে হয়, যেমন জলের পাম্প চালানো । 
যাহারা ভাবপ্রবণ, এমন ধরনের লোককেও এই দলের মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হয়। 
এই রকম দলে সাধারণতঃ কয়েদীরা চাঁলতে 'ফারিতে এমন খারাপ ভাষা ব্যবহার 
করে যে, শিষ্ট লোকের তাহাতে কর্ণপণীড়া জাগে। এই দলের মধ্যে যাহারা 
কুংাসত ভাষা ব্যবহার করে তাহারা জানেও না যে,. তাহাদের ভাষায় কিছু 
অশ্লীলতা আছে। কিন্তু যাহার এবিষয়ে অনুভব তীব্র তাহার পক্ষে এ 
ভাষা শোনায় অস্বাস্ত হয়। এইরূপ, দলের উপর নজর রাখার জন্য কয়েদশী- 
ওয়ার্ডার নিযুন্ত হয়। এইসকল ওয়ারডাও কয়েদীদের প্রাত আঁতিশয় 
কুংসত ভাষা প্রয়োগ করিয়া গালি দেয়, আর যাঁদ রাগিয়া যায় তবে বেউন-পেটা 
কারতেও ছাড়ে না। বলা বাহ-ল্য যে, জেল আইন অনুসারে এই উভয় শাস্তি 
দেওয়ার তাহার কোনও আঁধকার নাই, বরণ উহা জেলের নিয়মানুসারে খুবই 
বেআইনী কাজ। 

জেলের নিয়মাবিরুদ্ধ কাধের আমি লম্বা 'লিাম্ট দিতে পাঁর। একথা জেলের 
কর্তাদেরও অজানা নয়। বরণ কেহ কেহ ইহাতে চোখ বুঁজয়া থাকেন। একজন 
কুকথা সহ্য কাঁরতে না পাঁরয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত এ রকম ভাষা ব্যবহার বন্ধ না করা 
হয় ততক্ষণ কাজ কাঁরতে অস্বীকার করে। সৌভাগ্যবশতঃ মেজর জোল্স মাঝে 
পাঁড়য়া যথাবিহিত ব্যবস্থা করেন, না হইলে কাঠন অবস্থা হইত। 

অবশ্য এই ফল কেবল ক্ষণস্থায়ী হইয়াছিল। এই প্রকার আর না হইতে পারে 
সেরূপ অবস্থা অবলম্বন করার কোন উপায় মেজর জোল্সের হাতে ছিল না। 
কেননা যে পযন্ত কয়েদাঁদগকে তাহাদের নৌতিক অবস্থা অনযায়ী ভাগ না কাঁরয়া, 
মানুষ হিসাবে না দোখয়া কেবল জেলের ব্যবস্থার সুবিধার জন্য ভাগ করা হইবে, 
সে পযন্তি এই অবস্থাই চলিবে। 

জেলে যেখানে প্রত্যেক কয়েদণীর উপর 'দিনরান্র পাহারা রহিয়াছে, যেখানে 
কয়েদী কখনো ওয়ার্ডারের নজরের বাঁহরেই যাইতে পারে না, সেখানে অপরাধ 
কেমন কাঁরয়া হইতে পারে? কিন্তু কম্টে কঙ্পনা করা যায় এমন কোন কোন ভয়ানক 
অপরাধও হইতে পারে ও হইয়াও থাকে । আর যাহারা অপরাধ করে সাধারণতঃ 
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তাহাদের কিছুই হয় না। ছোট ছোট চুর, ঠকাম, ও ছোটবড় দাঙ্গা ত গ্ণনার 
মধ্যেই নয়, আম সৃস্টিছাড়া অপরাধের কথাই বাঁলতে চাই। 

ইহার বিবরণ দিয়া আমি পাঠককে আহত করিতে চাই না। আমার জেলের 
অনেক আভজ্ঞতা থাকিলেও জেলে ষে এমন অপরাধ হয় তাহা জানতাম না। িল্তু 
য়েরোড়ায়* আমার একা ধক দহঃখদায়ক আভিজ্ঞতা হইয়াছে । সান্টছাড়া অপরাধের 
আঁম্তত্ব রাহয়াছে, এই জ্ঞান আমাকে সর্বাপেক্ষা আধক আহত কাঁরয়াছে। এই 
অপরাধের বিষয় আলোচনায় সকল আমলাই আমাকে বলেন যে, জেলগীল বর্তমান 
পদ্ধাততে যতাঁদন চালানো হইবে, সে পর্যন্ত ইহার ব্যাতিক্রম হওয়া অসম্ভব। 
একথাও পাঠককে বাঁলয়া রাখ যে, এ ধরনের কুকর্মের শিকার যে হয়, সে প্রায় 
সব সময়েই তাহাতে অরাজী থাকে। আম একথা 'নশ্চয় কাঁরয়া বাঁলতে পারি যে, 
যাঁদ জেলের ব্যবস্থার ভিতরে মনষ্যত্বের স্থান থাকে, এবং জেলের আইন অনুসারেই 
কার্ধা চলে তবে এ ধরনের অপরাধ বন্ধ করা যায়। ভারতবর্ষের জেলে মোটের 
উপর ৪ লক্ষ কয়েদী বাস করে। এই কয়েদীগ্যালকে একবার জেলে পুরিয়া দেওয়ার 
পর তাহাদের ক হইল সে খবর রাখা শাসন-কর্তাদের কর্তব্যের মধ্যে গণ্য নহে। 
অপরাধনকে যে সাজা দেওয়া হয় তাহা ত তাহার সংশোধনের জন্যই। সাধারণতঃ 
এই কথাই ধরিয়া লওয়া, হয় যে, ব্যবস্থাপক সভা, জজ, ও জেলার দোষীকে এই 
আশাতেই সাজা দয়া থাকেন যে, দোষীর সাজায় কেবল তাহাকে শারীরিক ও 
মানাসক শাস্তি দেওয়াই হয় না, বরণ জেলে বন্ধ করায় স্বজন ও সমাজ হইতে 
দীর্ঘদন িচ্ছিল্ন থাকায় তাহাকে অনুতপ্ত হইবারও অবকাশ দেওয়া হয় এবং 
সেই অনৃতাপই দোষাঁকে পুনব্্বার দোষ করার প্রবৃত্তি থেকে রক্ষা করে। কিন্তু 
বাস্তবিক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সাজা ভোগ পশৃত্ব আরও বাড়ায়। জেলের ভিতর 
তাহাদের কখনও অননতাপ করার, ভাল হওয়ার দিন তাসে না। মান্দুষের মত করার 
কিছুই সেখানে নাই। দৃম্টি-শোভার ন্যায় ধম্মোপদেম্টা সপ্তাহেষ্* একবার দেখা 
দিয়া যান একথা সত্য। এই প্রকার কোনও ধর্ম-সভায় আমাকে লইয়া যাওয়া হয় 
নাই। তাহা হইলেও আমি এটুকু ত জান যে, এই সভা সাধারণতঃ মিথ্যা আড়ুম্বর 
মান্ত। উপদেন্টারা 'মথ্যাচারী একথা আম বাঁলতোছ না, কিল্তু যাহাদের সাধারণতঃ 
অপরাধ করিতে আটকায় না, তাহাদের কাছে সপ্তাহে একবার কয়েক মিনিটের জন্য 
প্রার্থনা বা উপদেশ দেওয়ায় ক ফল হইতে পারে? এমন আবেম্টন সৃস্টি করা 
দরকার, যাহাতে কয়েদীরা না জানিয়াই মন্দ অভ্যাস ত্যাগ করিয়া সৎ অভ্যাস গ্রহণ 
কারিতে পারে। 

িল্তু যে পর্যন্ত লাভজনক কাজ কয়েদশীদগকে 'দিয়া করাইয়া লওয়ার প্রথা 
থাকিবে, সে পর্যন্ত এই প্রকার বায়মণ্ডল সৃষ্ট করা অসম্ভব। কযেদীদগকে 
ওভারাঁসয়ার করার প্রথা সর্বাপেক্ষা আঁধক দৃষণীয়। যাহারা দীর্ঘ মেয়াদের সাজা 
পায় তাহারাই এই প্রকার ওভারাসিয়ার হয়। তাহারা খুব বেশি অপরাধে অপরাধী । 
সাধারণতঃ গ্‌ণ্ডা ও নির্দয় প্রকৃতির লোকাঁদগকেই ওভারসিয়ার হিসাবে নির্বাচন 
করা হইয়া থাকে। ইহারাই সর্বাপেক্ষা বেশ নির্লজ্জ, সেইজনা এ পদে উঠতে 


* গেরোড়া গৃজরাটি শব্দ। বাংলায় অনেকে বলেন যারবেদা জেল। 
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পারে। জেলে যে সকল অপরাধ হয় তাহার প্রায় সবগুলিতেই ইহারা থাকে। একবার 
দুইজন ওভারাসয়ার সাষ্টছাড়া ব্যাপারের শিকার এক কয়েদশীকে লইয়া মারামার 
করে এবং তাহাদের মধ্যে একজন মারা পর্যন্ত যায়। জেলে তখন যে কী হইতোছল 
সকলেই তাহা জানিত। 'কন্তু কর্তৃপক্ষ হস্তক্ষেপ করেন কেবল ঝগড়া ও রন্তপাত 
বন্ধ করার নামত্তই। 

'অন্য কয়েদীরা কী কাজ করিবে তাহাও এই ওভারাসয়াররাই ঠিক করিয়া দেয়। 
তাহারাই কাজের তত্বাবধান করে । তাহাদের হাতে যে সকল কয়েদীর ভার, তাহাদের 
চাল-চলনাদ সমস্তের জন্য তাহারাই দায়ী। বাস্তাঁবক ধাঁরতে গেলে, জেল-কর্তাদের 
হুকুম জারী ও তাহা মান্য করানোর দায়ত্ব এই কর্মচারী পদে প্রাতিষ্ঠিত কয়েদীদের 
দ্বারাই পালিত হইয়া থাকে। এই ব্যবস্থার ফলে বর্তমানে যাহা আছে তাহা 
অপেক্ষাও খারাপ যে হয় নাই ইহাই আশ্চর্য । ইহাই আমার স্থির বিশ্বাস যে, 
যেখানে পদ্ধাতিটাই দোষ-যুক্ত এবং যেখানে সেই পদ্ধাতর বশবতাঁ হইয়া সর্বদা 
নিয়ম পালন করিলে ছোট হইয়া থাকিতে হয়, সেখানে লোকে সেই পদ্ধাতরই 
সাহাফ্যে সবল হইয়া নিয়মকানুন পদদাঁলত করে এবং নিঃসত্কোচে থাকে; সাধারণ 
লোকেরা স্বাভাবিক ভাবেই বাঁচার রাস্তা খোঁজে । 

রান্না করার সমস্ত ভারই কয়েদীদের উপর । এই রানাও খারাপ এবং সেক্ষেত্রে 
ইচ্ছাপূর্বক পক্ষপাত হইয়া থাকে । যাহা কিছু কাজ-ধান ভানা, তরকারী উৎপাদন 
করা, রান্না করা ও পাঁরবেশন করা, এ সমস্তই কয়েদীঁদের 'দিয়া করানো হইয়া থাকে। 
মাপ অপেক্ষা কম খাদ্য দেওয়ার আভিযোগ, কাঁচা খাদ্য দেওয়ার আভযোগ নিত্যকার 
ব্যাপার, আর তখন কর্মচারীদের নিকট হইতে একই জবাব পাওয়া যায় যে, তোমাদের 
খাবার ত তোমরাই রান্না করতৈহু, ভাল করিলে তোমরাই করিতে পার। যেন 
করেদীরা পরস্পর সব বন্ধ এবং তাহারা তাহাদের দায়িত্ব বঝে! 

যখন আর্মি একবার এই সকল য্ান্ত দেখাইয়া আলোচনার শেষ পর্যায়ে 
পেশছাইয়াছ, তখন জবাব পাই যে, জেলের কোনও ব্যবস্থাতেই এমন খরচ করা 
পোষায় না। আলোচনা কাঁরতে কারিতে, আম যে ভিন্ন মত পোষণ কার, তাহা 
দেখাইয়াও দিই । কুশলতার সাহত যাঁদ নিয়ম রচিত হয়, তাহা হইলে জেলের 
ব্যবস্থা যে স্বাবলম্বী হইতে পারে, এ বিষয়ে আমার বি"বাস আঁভিজ্ঞতা দ্বারা আরও 
দৃঢ় হইয়াছে। জেল ব্যবস্থার আর্থিক দিকটা আলোচনা করার জন্য আম আর 
একটা অধ্যায় পরে লাঁখবার আশা রাঁখ। এখন কেবল এইমান্্র বাঁলয়া সন্তুষ্ট 
থাকিতে চাই যে. নোতিক অন্যায় দূর করার প্রশ্নে খরচার কথা আনা কাচ শোভা 
পাখ না। 
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৪ 
রাজনৈতিক কয়েদ' 

“রাজনৈতিক ও সাধারণ কয়েদীর মধ্যে আমরা কোন প্রভেদ কার না, আপনার, 
সম্বন্ধেও এরূপ কোনও প্রভেদ করা হয় ইহা ত আপনিও ইচ্ছা করেন না?” গত 
নংসরের শেষ ভাগে যখন জর্জ লয়েড য়েরোড়া আঁসয়াছলেন তখন তান এই 
নথা বাঁলয়াছিলেন। 'রাজনোতিক' কথাটা আম ভুল কিয়া বাঁলয়াছি-তাহারই জবাবে 
তিনি এ কথা বলিলেন। আমার ভুল হইয়াছিল বলা ধায় না, কারণ গভর্ণর সাহেবের 
এই শব্দটা যে কানে বাধে তাহা আম জানিতাম। তাহা হইলেও আমাদের অনেকেরই 
জেলের টিকিটে 'রাজনোৌতক' কথা লেখা থাকে । এই 'িচিত্র ব্যাপারের যখন আম 
সমালোচনা করি তখন সুপারণ্টেন্ডেন্ট বলেন যে, “এ ভেদটা আমাদের গোপনীয় 
ণাপার এবং কেবল কর্তৃপক্ষের জানার জন্য। কয়েদীদের এই পার্থক্য দোঁখতে নাই 
এবং এজন্য কোনও বিশেষ অধিকারও পাওয়া যাইতে পারে না।” স্যার জর্জ লয়েডের 
কথাগুলি আমার স্মরণে ছিল। সেই জন্য উহা হুবহু আমি উপরে উদ্ধৃত কারয়া 
(দলাম। কথাটার 1ভতরে কামড় ছিল, কিন্তু উহার আবশ্যকতা ছিল না। £ন 
সগানতেন যে, আমার কোনুও দয়ার বা কোনও পার্থক্যের দরকার [ছল না। প্রসঙ্গ- 
কমে এই বিষয়ে সামান্য কথা হইয়াছল। 'কন্তু তাঁহার বলার ভাব ছিল--"আইন 
4 কত্তপিক্ষের দূন্টিতে অপরের সঙ্গে আপনার কোন গুণগত ভেদ নাই।” আশ্চর্য্য 
এই যে, যাঁদও কোনও কারণ ছিল না, তবু যখনই তত্গত দিক হইতে আপাতত 
করা হইত, তখনই ব্যবহারে ভেদ করা হইত। কেবলমান্র গোটাকত ব্যাপারেই 
ণজনোতিক কয়েদীর ক্ষেত্রে এই পার্থক্য করা হইয়াছিল। 

বস্তুতঃ ভেদ উঠাইয়া দেওয়া অসম্ভব। কমেদৰ যে মানূষ একথা যাঁদ না ভোল। 
হয়, তাহা হইলে কয়েদীর আচার ব্যবহার বুঝা ও সেই আচার ব্যবহারের সাঁহত 
«হার কয়েদী-জাবনযান্নার সামঞ্জস্য রাখা দরকার। এটা কিছু ধন দাঁরদ্র বা 
শাক্ষিত আঁশাক্ষিতের মধ্যে পার্থক্য করার প্রশ্ন নয়। 'বাঁভন্ন অবস্থার ভিতরে 
পাঁড়য়া লোকের যে ভিন্ন আচার ব্যবহার সৃষ্ট হইয়াছে, কেবল সেই প্রশ্নই ইহাতে 
রহস্াছে। এই সত্যকার ভেদ সহজভাবে স্বীকার করার বদলে বলা হয় যে. দোষার 
একথা স্মরণ রাখা চাই যে, আইন কাহারও লঙ্জা বাঁচাইয়া চলে না এবং গনীব 
হোক, ধনী হোক বা গ্র্যাজুয়েট হোক্‌, চুর করিলে আইনের দৃষ্টিতে সকলেই 
সমান। কিন্তু শুদ্ধ আইনের এই অর্থ অচল। যাঁদ বাস্তবিকই আইন ভেদ না করে, 
তাহা হইলেও প্রত্যেকের সাহত তাহার সহ্যশান্ত অনুসারে ব্যবহার করা চাই। যে 
গের দুর্ল তাহাকেও ভ্রিশ বেত মারিবে আর যে সবল তাহাকেও ন্রিশ বেত 
এশরবে, ইহাতে যেমন অপক্ষপাত ন্যায় নাই, বরণ দুর্বলের প্রাতি বৈরিতা. ও 
সবল চোরের প্রত পক্ষপাত রাঁহয়াছে; তেমান শন্ত মাটির উপর ছোবড়ার "বানায় 
পণ্ডিত মাঁতলালের মত লোককে শোওয়ানো_সমান ব্যবহার করা নয়, বোঁশ 


করিয়াই সাজা দেওয়া। 
কয়েদীও মানুষ এই কথা যদি জেলের ব্যবস্থার ভিতর স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে 


১৫৬ গাম্ধী-রচনাসম্ভার 


যে সংস্কারের বশবতাঁ হইয়া লোককে জেলে দেওয়া হইতেছে সে ভাবই বদলাইয়া 
যায়। আঙ্গদলের টিপ লওয়া হোক্‌, আগে যে সকল অপরাধ করিয়াছে সেগাঁল 
তাখার নামে লেখা হোক্‌, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কয়েদীর অভ্যাস ও তাহার জীবন- 
যাত্রার ববরণও নোট করিয়া লওয়া উঁচিত। যাঁদ কর্তৃপক্ষ কয়েদীদিগকে মানুষ 
মনে করেন, তবে তাঁহাদের যে প্রথা গ্রহণ করা উঁচত তাহা “ভেদকরা" বা পার্থক্য 
করা' নয়, বরণ উহাকে 'শ্রেণীভগকরণ, বলা যায়। একরকমের শ্রেণীভাগ ত আজও 
বত'মান আছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, সাধারণতঃ কয়েদীদগকে লম্বা এক 
ঘরে ভিড় করিয়া রাখা হয়, কিন্তু যাহারা ভয়ঙ্কর অপরাধী তাহাদিগকে পৃথক 
পৃথক কুঠুরিতে রাখা হয়, আবার নিজ্জন ক।রাদণ্ডের আসামীকে “আঁধার কুঠুরিতে” 
রাখা হয়, আবার যাহাদিগকে ফাঁস দেওয়া হইবে তাহাদিগকে “ফাঁস-ডিগ্রীতে" 
রাখা হয়। তেমান বিনাশ্রমে দণ্ডিতদের জন্য আলাদা স্থান আছে। পাঠকরা আশ্চর্য্য 
হইবেন যে, রাজনৈতিক কয়েদশীদগকে বেশনর ভাগই ভিন্ন বিভাগে অথবা “আঁধার 
কুঙীরতে” রাখা হয়। কাহাকে কাহাকেও আবার “ফাঁসি-ড়গ্রীতে”ও রাখা হয়। 
কিন্তু একথায় আম কর্তৃপক্ষের প্রাত অন্য/য় কাঁরয়া না ফোল। এই বিভাগ ও 
কু্জারগতীলর সম্বন্ধে যাহারা জানেন না, তাঁহারা মনে কারতে পারেন যে, “ফাঁস- 
ডগ্রীব" মত কুঠ্ুরিগঁল বিশেষ কারয়া খারাপ । কিন্তু তাহা নয়। য়েরোড়া জেলের 
সকল কুষ্টারর গড়ন ভাল ও হাওয়া চলাচল করে। সব চাইতে বড় বাধা হইতেছে 
কুঠরগলর চারাদিকের যে আবেষ্টন তাহাই। 

শ্রেণীবিভাগ এখনো করা হয়, শ্রেণীবিভাগ না করিয়া উপায় নাই, এমত 
অবস্থায় উহা মনুষ্যত্বের অনুকৃূলই বা কেন করা হইবে না? আমার নির্দেশ 
অনুযায়ী যাঁদ শ্রেণী বিভাগ করিতে হয়, তবে সমস্ত প্রথাই বদলাইয়া ফেলতে 
হয় একথা আমি জানি। আর তাহাতে যে ব্যয় বেশী হইবে এবং নৃতন প্রথা 
অনুযায়ী কাজ কারবার জন্য নূতন লোকও আবশ্যক হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
কিন্তু আজ যাঁদও খরচ বোঁশ হয় তবুও পরে খরচ কমিয়া যাইবেই। আম যে 
পরিবতনের কথা বঁলিতোছি তাহাতে সর্বাপেক্ষা বোৌশ লাভ এই হইবে যে, অপরাধ 
কাময়া যাইবে ও কয়েদীদের জীবন শুদ্ধ হইবে । জেল সংদ্কার-গৃহই হইবে এবং 
এবং সংস্কারের জন্যই সে গৃহে কয়েদীরা আসিবে । এমন দিন আসিতে বিলম্ব 
আছে। কিন্তু পুরানো প্রথায় যাঁদ মোহ-মুশ্ধ হইয়া না থাঁক তাহা হইলে জেলকে 
এই প্রকার সংস্কারের স্থান করা বিশেষ শন্ত নয়। 

আমার এখানে এক জেলারের সারগর্ভ কথা স্মরণ হইতেছে। 'তাঁন 
বাঁলয়াছেন-“যে সকল কয়েদীকে পুলিশী অনুসন্ধান ও রিপোর্ট করার জন্য জেলে 
রাখা হয়, তাহাদিগকে ভার্ত করার সময় আমি কতবার 'নিজেকেই 'জজ্ঞাসা কাঁরয়াছি 
যে, ইহাদের সকলের অপেক্ষা আম কতটা ভাল? ঈশ্বর জানেন যে, এখানে যে 
সকল কয়েদী আসে তাহাদের অপেক্ষা আমি কত গুরুতর অপরাধ করিয়াছি; 
তবে ব্যাপার এই যে এই বেচারারা ধরা পড়িয়াছে আর আমি বাঁচিয়া চিয়াছি।” 
এই জেলার মহাশয় ষে কথা স্বীকার পাইয়াছেন আমাদের সকলেরই কি তাহা 
স্বীকার কাঁরতে হইবে না? এ কথা 'ি সত্য নয়' যে, যাহারা ধরা পাঁড়য়াছে তাহাদের 


য়েরোড়া জেলের আভিজ্ঞতা ১৫ 


অপেক্ষা যাহারা ধরা পড়ে নাই তাহাদের মধ্যে আধকতর অপরাধী আছে। যাহারা 
বাহরে আছে সমাজ তাহাদের প্রাত আঙ্গুল নিরেশ কারয়া দেখাইয়া দেয় না, 
কিন্তু যাহাদের ধরা না পড়ার মত চালাকি জানা নাই সেই বেচারাদের প্রাত নাক 
'সট্‌কাইবার অভ্যাস আমাদের বরাবর। আর এদিকে তাহারাই জেলে আসিয়া পাকা 
অপরাধী হইয়া যাইতেছে। 

তত্ব-হিসাবে স্বীকার করা হয় যে-“যতক্ষণ দোষ প্রমাণ না হয়, ততক্ষণ 
নির্দোষ গণ্য করা হইবে ।” কিন্তু বাস্তাঁবক ব্যবহারের বেলায়, যাহারা কয়েদে আ'সয়া 
পড়ে, লোকে তাহাদের প্রাত তিরস্কারের দৃম্টিতেই দোঁখয়া থাকে। কেহ যাঁদ 
অপরাধ করিয়াছে 'স্থর হয়, তাহা হইলেই সমাজ তাহাকে ত্যাগ করে। জেলের 
ভিতরেও তাহার অবস্থা যে হীন ইহাই স্বীকার কারয়া লওয়া হয়। রাজনোতক 
কয়েদীদিগকে এই *বাসরোধকর আবেষ্টন সাধারণতঃ ভোগ কাঁরতে হয় না। কেন 
না তাহারা আবেম্টনের বশবতর্ঁ না হইয়া তাহার বিরুদ্ধেই দাঁড়ায় ও কতক 
পরিমাণে আবেম্টনকেই উন্নত করে, আর সমাজও তাহাঁদগকে কয়েদী বাঁলয়া মনে 
'করে না। তাহারা বীর, তাহারা পরের 'হিতের জন্য ত্যাগ বরণ কাঁরয়াছে বাঁলয়াই 
সম্মানিত হয়। জেলে তাহাদের যে কম্টভোগ করিতে হয় তাহা লইয়া গত রচিত 
হয় এবং কখনো কখনো, আতারন্ত আদরে রাজনৌতিক কয়েদীর পতনও হয়। 
দুভগ্যবশতঃ লোকে যতই রাজনোতিক কয়েদশীকে বাড়াইয়া তোলে, সরকারও ততই 
তাহাদের সাহত শন্রুতাচরণ করে। সরকার রাজনোতিক৷ কয়েদীদগকে সাধারণ 
কয়েদী অপেক্ষা বেশী ভয়ঙ্কর মনে করে। একজন রাজ-কর্মচারী গম্ভরভাবে 
বালতোছিলেন যে, রাজনোৌতক কয়েদীরা সমস্ত সমাজের হানি করে, আর সাধারণ 
অপরাধীরা ত নিজেদেরই ক্ষাতি করিয়া থাকে। 

আর একজন রাজ-কর্মচারী আমাকে বাঁলয়াছেন যে, রাজনোতিক কয়েদীদগকে 
পৃথক করিয়া রাখা ও তাহাদিগকে দৌনক ও মাঁসক পন্ন না দেওয়ার হেতু এই 
যে, তাহারা যেন নিজেদের অপরাধটা বুঝিতে পারে। রাজনোতিক কয়েদীরা ত 
জেলে আসতে পারার জন্য অহত্কার করে। আর, সাধারণ কয়েদীদের স্বাধীনতা 
নষ্ট হওয়ায় কম্ট হয়, কিন্তু রাজনোতিক কয়েদীদের সোঁদকে ভ্রক্ষেপও নাই। 
হতরাং সরকার যে রাজনোতিক কয়েদীদিগকে সাজা দেওয়ার জন্য অন্য কোনও 
উপায় অনুসন্ধান কাঁরবেন তাহা স্বাভাবক। আর সেইজন্য যে সকল সুবিধা 
তাহাদিগকে সাধারণতঃ দেওয়ার কথা, তাহা দেওয়া হয় না। সাপ্তাহক টাইমস্‌ 
অফ ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান সোসাল 'রিফর্মার, সার্ভেন্ট অফ ইশ্ডিয়া, মডার্ণ রিভিউ 
অথবা ইস্ডিয়ান রাভিউ-_আমি এ সব পন্র-পন্লিকা চাহিয়াছিলাম. তাহার উত্তরে এই 
কথা বলা হইয়াছিল। দৈনিক পন্ন পাঠ করার আঁধকার হইতে বণ্চত করিয়া যে 
একটা কম সাজা দেওয়া হয় পাঠক একথা মনে কাঁরবেন না। কেননা যাহা'দগকে 
সংবাদপত্র দেওয়া হয় না, তাহাঁদগের নিকট উহা অন্ন অপেক্ষা কম প্রয়োজনীয় 
জিনিষ নয়। আমায় দৃঢ় ধিশবাস এই যে, যাঁদ ভাই মলজাকে সংবাদপত্র দেওয়া 
হইত তবে তাঁহার মাথা খারাপ হইত না। আমার কথা হইল, আমি ষে অবস্থাতেই 
পাড়, কোনও একটা সংস্কারের কাজ হাতে লইয়া ফেলি। কিন্তু যাহারা আমার 
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মত নয় তাহাদের অবস্থাটা কী? য়েরোড়া জেলে রাজনোতক রয়েদীদিগকে 
ভয়ঙ্কর কয়েদীদের সাহত এক সঙ্গে রাখা হইত, ইহাতে তাহাদের ক্ষাত না হইয়া 
যায় না। যাহারা কথায় কথায় বাঁভৎস শব্দ ব্যবহার করে, যাহারা অশ্লীল কথা 
ছাড়া অন্য কথা বাঁলতে জানে না, তাহাদের সাঁহত রাতাঁদন কাটানো ছেলেখ্লো 
ব্যাপার নয়। যাঁদ অন্য কয়েদীর উপর ভাল প্রভাব বিস্তার করার জন্য রাজনৈতিক 
কয়েদীদগকে তাহাদের সাঁহত পরামর্শ করিয়া এইভাবে এক সঙ্গে রাখা হইত, 
তাহা হইলে বুঝা যাইত। কিন্তু আমাকে স্বীকার কাঁরতে হইবে যে, সে আশা 
স্বপ্নের মতই অলীীক। আম বাঁলতে চাই যে, রাজনোতিক কয়েদীদগকে দুষিত 
আবেম্টনৈর মধ্যে রাখিয়া তাহাঁদগকে অকারণ অধিক সাজা দেওয়া হয়। তাহাদগকে 
স্বতন্ন বিভাগে রাখা উচিত এবং তাহাদের বাইরের জাবনযান্রার অনুকূল ব্যবহার 
তাহাদের সাহত করা উঁচত। 

এই অধ্যায়ে ও পরের অধ্যায়ে জেলের সংস্কার সম্বন্ধে যে কথা লাখতোছ 
তাহার অন্যায় অর্থ সত্যাগ্রহনীরা কাঁরবেন না, এরূপ আশা কাঁর। যে অস্বাবধ 
ত'হাদের ঘাড়ে আঁপনরা পড়ে তাহার বিরোধ করা সত্যাগ্রহীর সাজে না। যত 
দুব্যবহারই হোক্‌ না কেন. তাহা সহ্য করার প্রতিজ্ঞাই ত তাঁহারা লইয়াছেন। 
ব্যবহার যাঁদ সদয় হয় তবে ভালই. আর যাঁদ না-ই হয় তাহাতেই বা কি আসে 
যায়? 
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আমার অন্রান্ত অনুভব যে, সংসারে ভাল দ্বারা মন্দ প্রতিরোধ করিলে ভাল 
হয়, মন্দের দ্বারা প্রাতরোধে মন্দই হয়। যাঁদ মন্দের বিরুদ্ধে মন্দ খাড়া না করা 
হয়, ভবে সে মন্দ বেকার হইয়া পড়ে এবং এইভাবে উহা পুষ্ট হইতে না পাঁরয়া মারয়া 
যায়। মন্দ কেবল মন্দের উপর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে। প্রাচীন খাঁষগণ এই সত্য 
জানতেন। সেইজন্য তাঁহারা মল্দকে মন্দ দ্বারা প্রতিরোধ না করিয়া ইচ্ছা করিয়া 
ভাল করার চেস্টা দ্বারাই প্রাতরোধ করিতেন এবং এইভাবে মল্দকে নাশ করিতেন।. 
তাহা হইলেও মন্দ ত আজও চলিতেছে । তাহার কারণ এই যে, অনেকেই ইহার 
খোঁজ রাখে নাই । তবুও উহার মূলগত নিয়ম কর্মের উপর খুব প্রভাব বিস্তার 
করিয়া থাকে । আসল কথা এই যে, আমরা এত অলস যে, আমাদের সামূনে যে 
সকল সমস্যা উপস্থিত হয় তাহা আমরা এঁশ নিয়ম অনুযায়ী সমাধান' করার চেষ্টা 
কার না। আমরা ধরিয়া লই যে, এই নিয়ম পালন করার মত শান্ত আমাদের নাই। 
বাস্তবিক দেখিতে গেলে ষখন এ নিয়মের সত্যতা সম্দন্ধে বিশ্বাস হয়, তখন এ 
প্রকার করা ছাড়া আর কিছুই অধিক সহজ মনে হয় না। মানুষ ও পশুর মধ্যে 
প্রভেদ ত এইখানেই। আঘাতের বদলে প্রাতঘাত না করাই মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। 
যতটা আমরা এই সত্য জানি না, এই সত্য অনুযায়ী আচরণ করার চেষ্টা কার 
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না, সেই পরিমাণে আমরা মনন্ষ্য দেহের কাঠামো ধারণ করিয়াও সত্য মানুষ নই। 
এই নিয়মের অন্যথা হইতেই পারে না। আমার এমন একটা দম্টান্তও জানা নাই, 
যেখানে এই নিয়ম সত্য হইয়া উঠে নাই। আমার আভক্ঞতায় ত সম্পূর্ণ অপাঁরাচিত 
লোকের 'নকট হইতেও এই মনোভাব দেখাইয়া 'নরবাচ্ছন্ন প্রাতদানই পাইয়াছ। 
দাক্ষণ আফ্রিকার যতগুলি জেলে আমি ঘুরিয়াঁছ সব জায়গাতেই আমলারা আমার 
প্রত প্রথম প্রথম বিরুদ্ধভাবাপন্ন থাকতেন, কিন্তু তাঁহারা সকলেই শেষকালে 
আমার এক প্রকার মিন্রই হইতেন। তাঁহাদের তিন্ত ব্যবহারের জবাব আমি মিম্ট 
ব্যবহার দ্বারা দতাম। কেহ একথা মনে কাঁরবেন না যে, আম অন্যায়ের বিরোধিতা 
কারতাঘ না। বরণ আমার দাঁক্ষণ আফ্রিকায় বাসের কালে অন্যায়ের বিরুদ্ধে এক 
অখণ্ড লড়াই চালাইতে হইয়াছে একথা বলা যায়। এই লড়াইয়ে আম অনেক 
অংশেই সফলতা পাইয়াছি। ভারতীয় জেলেও আম দীর্ঘাদন থাঁকয়া ষে আভজ্ঞতা 
লাভ কাঁরয়াছি তাহাতেও এই আঁহংসাত্বক ব্যবহারের প্রভাব যথার্থ ও চমংকার- 
ভাবে আমার মনে মদত হইয়া ?গয়াছে। য়েরোড়া জেলের কর্মচারশাঁদগের সাঁহত 
কট্‌ ব্যবহার করা ত আমার পক্ষে খুবই সোজা ছিল। উদাহরণস্বরূপ যখন 
সেখানকার সুপারিশ্টেন্ডেন্ট, হাকিম সাহেবের নিকট লিখিত আমার পন্রের 
অপমানসূচক সমালোচনা ,করেন, তখন ইচ্ছা করিলে তাঁহার মত কারয়াই তাহার 
লঘু হইয়া যাইতাম এবং আম যে একজন ঝগড়াটে . দুর্দান্ত কয়েদী--এই ভুল 
বিশ্বাসই তাহার মনে দৃঢ় করিয়া দিতাম। কিন্তু হাকিমজীর 'নিকট পন্রে যাহা 
বর্ণনা করা হইয়াছিল পরবতাঁ” ঘটনার কাছে তাহা কিছুই না, একথা বলা যায়। 
সেই সকল ঘটনার 'কছু গছ আম এখানে লাখতোছ। 

আম জানতাম যে, একজন গোরা ওয়ার্ডার আমাকে সন্দেহের দৃ্টিতে 
দেখিত। সকল কয়েদীকে সন্দেহের দৃম্টিতে দেখাই তাহার কর্তব্য বাঁলয়া ধারণা 
ছিল। সুপারিন্টেশ্ডে্টের অজ্ঞাতসারে কোনও ক্ষুদ্রাদাপ ক্ষুদ্র কাজও কাঁরব না 
বলিয়া আমার সঙ্কঙ্প থাকায় আমি সূপারিন্টেন্ডেন্টকে বালিয়া রাখিয়াছিলাম যে, 
আমার ইয়ার্ডের সামনে দয়া যাওয়ার সময় কেহ যাঁদ আমাকে নমস্কার করে, 
তবে আমি প্রাতিনমস্কার করব; তাঁহাকে আরও বলিয়া রাখিয়াছিলাম যে, আমার 
যে খাদ্য বাঁচবে তাহা আমার জন্য যে কয়েদী ওয়ার্ডার ছিল তাহাকে 'দিয়া 'দিব। 
সুপারপ্টেশ্ডেন্টের সঙ্গে আমার যে কথা হইয়াছল তাহা সেই গোরা ওয়ার্ডার 
জানত না। একাঁদন সে দোখল যে. কোনও একজন কয়েদী আমাকে নমস্কার 
কারিতেছে। আমিও প্রাতনমস্কার কারলাম। আমাদের উভয়কেই এ ভাবে দোঁখলেও 
সে কেবলমান্ত কয়েদশীটির (টিকিট উঠাইয়া লইল। উহার মানে হইতেছে যে, এ 
বেচারাকে কর্তৃপক্ষের নিকট 'বিচারের জন্য হাঁজর করানো হইবে। আম তখনই 
গোরা ওয়ার্ডারকে বাঁললাম যে, সে আমারও নামৈ যেন রিপোর্ট করে; কেন না 
আমিও এ কয়েদশীটর মতই সমান অপরাধ । সে আমাকে জবাব দিল-_”আমাকে 
আমার রুর্তব্য করতেই হইবে।” এখন এ গোরা ওয়ার্ডার কর্তৃপক্ষের নিকট 
রিপোর্ট করিয়া তাহাকে সাজা যাহাতে না দিতে পারে সেজন্য যখন সুপারিশ্টেশ্ডেন্টের 
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সহিত সাক্ষাৎ হইল, তখন সেই কয়েদীর ও আমার মধ্যে পরস্পর সেলাম করার 
কথা তাঁহাকে বলিলাম। সেই গোরার সম্বন্ধে কোনও কথা উল্লেখ করিলাম না। 
এ ওয়ার্ডার যখন ইহা দেখিল, তখন বুঝিল যে তাহার উপর আমার মনে কোনও 
বোৌরভাব নাই। সেইদিন হইতেই সে আমাকে সন্দেহ করা ত্যাগ “করিল। বরণ 
আরো অগ্রসর হইয়া সে অন্যের প্রাত মিন্রভাবে আচরণ কাঁরতে লাগিল। 

সকল কয়েদীর মত আমারও প্রত্যহ কাপড় চোপড় ঝাঁড়য়া কোনও দ্ুব্য দেহে 
লুকানো আছে কি না তাহা দৌখয়া লওয়া হইত। ইহাতে আমার কখনো আপান্ত 
হয় নাই। মাসের পর মাস রোজ সন্ধ্যাবেলা কয়েদীদগকে বন্ধ করার পূর্বে এই 
প্রকার নিয়মমত 'ঝাড়াত” লওয়া হইত। এক সময় এক জেলার আসেন 'যাঁন 
সকলকেই তুচ্ছ কারয়া চলিতেন। আমার শরীরে আমার 'কচ্ছ' ছোট বস্ব) ছাড়া 
আর কিছুই ছিল না। সেই জন্য আমার শরীর স্পর্শ করার তাহার কোনও কারণ 
ছিল না। তাহা হইলেও তান বিশেষ কাঁরয়া আমার কোমর ও কোমরের নীচের 
ভাগ স্পর্শ কারয়া পরাক্ষা কারতেন। একবার তান এই রূপ পরীক্ষা করার পরে 
আমার কম্বল ও অন্য জিনিষ উঠাইয়া উপর নীচ কাঁরয়া দেখিলেন। জৃতা পায়ে 
দিয়াও তিনি আমার জলের বাসন স্পর্শ করিলেন! এ সকলই আমার নিকট অসহ্য 
বোধ হইল । আমার ক্রোধ আমার সংযম নম্ট করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সৌভাগ্য- 
বশতঃ আমি নিজেকে সংযত রাখলাম এবং সহ্য কারলাম। আম তাঁহাকে কিছুই 
বলিলাম না। কিন্তু তাঁহার সম্বষ্ধে রিপোর্ট কারব কিনা সে বিষয়ে ভাবতে 
লাগিলাম। য়েরোড়া জেলে আমি নূতন আদি নাই। এখানে আসার দশর্ঘাদন' পরে 
এই ঘটনা ঘটে। সেইজন্য তাঁহার এই ব্যবহার সম্বন্ধে রিপোর্ট কারলে তাঁহার 
কপালে খুব ভর্খসনা জোটার সম্ভাবনা 'ছিল। 

অবশেষে আমি রিপোর্ট না করাই স্থির কারলাম। আমার মনে হইল যে, এই 
জাতীয় ব্যান্তগত অপমান ও তুচ্ছ ব্যবহার আমার হজম করিয়া যাওয়াই ঠিক। 
আম তাঁহার নামে নালিশ করিলে তাঁহার চাকুরীও যাইতে পারে ইহাও অসম্ভব 
নয়। সেইজন্য রিপোর্ট না কাঁরয়া তাঁহার সাঁহত কথা বাললাম। তাঁহার ব্যবহার 
কণ প্রকার পীড়াদায়ক তাহা তাঁহাকে বাললাম। তাহাকে একথাও বাঁললাম যে, 
তাঁহার নামে রিপোর্ট করার কথাও ভাবিয়াছিলাম এবং পরে সে সঙ্কম্প ত্যাগ 
করিয়া কেন তাঁহার সহিত কথা বলাই ঠিক করিলাম। আমার কথা তাঁহার হৃদয়ে 
প্রবেশ করিল। আমি যে তাঁহার উপকার কারলাম এই বিশ্বাস তাঁহার হইল। তানি 
একথাও স্বীকার করিলেন যে, তিনি অসমাচীন ব্যবহারই করিয়াছেন ও বাঁললেন 
যে, আমার মনে ব্যথা দেওয়ার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। বাস্‌! তারপর তিনি আর 
আমার নামণ্ড লইতেন না। সকল কয়েদীর প্রাতই তাঁহার ব্যবহার বরাবরের জন্য 
বদলাইয়া গিয়াছিল কিনা সে খবর আমি রাখি না। 

গকন্তু চাবুক মারার ও তজ্জন্য উপবাস সম্বম্ধে আমার মধ্যস্থতা করার কালে 
এই বিষয়ে সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য ফল ফলিয়াছিল। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত 
শিখ কয়েদীরা উপবাস আরম্ভ করে। তাহাদের ধর্মবস্ত এএক প্রকার কাছা) জেল- 
কর্তৃপক্ষ লইয়া গিয়াছিল। উহা ফেরৎ না পাওয়া পর্যযম্ত ও নিজেদের রাযা করিয়া 


য়েরোড়া জেলের অভিজ্ঞতা ১৬১ 


খাওয়ার অনুমতি না দেওয়া পধ্যন্ত তাহারা আহার করিবে না বলৈ। যখন এই 
উপবাসের সংবাদ পাইলাম, তখনই তাহাদের সহিত দেখা করিতে দেওয়ার অনুমতি 
চাই। কিন্তু আমাকে জবাব দেওয়া হয় যে, সে অনুমতি দেওয়া যায় না। আমি 
দেখিলাম যে, কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে এই প্রকার অনুমাতি দেওয়া তাঁহাদের 
কর্তৃত্বাভমানে লাগে ও জেল-নিয়ম পালন করা না-করার প্রন হইয়া দাঁড়ায়। 
বাস্তাবক যাঁদ জেলের কয়েদীদগকে সাধারণ অনভূতিসম্পন্ন মান্ষ বাঁলয়া ধরা 
হইত তবে এ দুইটি কথার একটাও উঠিত না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, যাঁদ 
আমাকে অনূমাঁত দেওয়া হইত তাহা হইলে জেলকর্তাদের কতকটা মুস্কিল ও 
ত্রাস কম হইত, সাধারণের টাকা বাঁচিত এবং তদুপাঁর এত দিনের একটানা র্লোশ- 
দায়ক উপবাস করা হইতেও সেই শিখ কয়েদীরা বাঁচিত। 

অবশ্য ইহাও আম বালব যে, সেই শখ কযেদীদগের সহিত যাঁদও আম 
দেখা করিতে পারি নাই তবুও আমার 'তার' পাঠাইতে কিছুই আটকাইত না। 
এই 'তার' শব্দটার খাঁটি অর্থটা এইস্থানে বুঝাইয়া বাঁলতেছি। জেলের ভাষায় 
'তার' করা অথবা “বেতার খবর' করা মানে কর্তৃপক্ষের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে 
এক কয়েদীর নিকট হইতে অপর কয়েদীর নিকট অননুমোঁদত সংবাদ পাঠানো । 
সকল আমলারাই জেলের এই প্রথা জানে ও সে দিকটায় তাহারা চোখ ঠাঁরয়া 
চলিয়া থাকে । তাহারা আভিজ্ঞতা দ্বারা জানিয়াছে যে, জেলের এইপ্রকার আনয়ম 
বন্ধ করা অথবা উহার মূল হেতু রোধ করা তাহাদের শাল্তর বাহরে। 

আমি নিজের সিদ্ধান্তের দিক দিয়া এই বিষয়টা ভাল কাঁরয়াই ভাবিয়া দেখিয়াছি 
বলা চলে। আমার নিজের অভিপ্রায়ে কখনো এই প্রকার 'তার, পাঠাইয়াছি বলিয়া 
স্মরণ হয় না। যতবার আমি ইহা কাঁরয়াছি ততবারই জেলের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি 
রাঁখয়া কাঁরয়াছি। আমার মনে হয়, ইহার ফলে জেলে কর্মচারীরা আমার প্রাতি যে 
আবশবাস পোষণ কাঁরতেন তাহা দূর হয়। যাঁদ প্রথমেই এই অবস্থা হইত, তাহা 
হইলে উপরের মত ঘটনায় আমার মধ্যস্থতার প্রার্থনা তাহারা মঞ্জুর কাঁরতেন। 'কিল্তু 
তাহা হইলে তাহাদের কর্তৃত্বাভমান ও উপারওয়ালাশির কি কাঁরয়া দেখানো 
চাঁলত ? 

উপরের ঘটনায় "বেতার সংবাদ' দেওয়ার ব্যবস্থা করায় আমি সফল হইয়াছিলাম। 
শিখ কয়েদশীদের উপবাস দীর্ঘাদন পরে শেষ হয়। আমার সংবাদ পাঠানোর ফলেই 
যে উহাদের অনশন শেষ হইয়়াছিল,একথা অবশ্য বলা যায় না। 

এঁ ঘটনায় দয়ার বশবতশী হইয়া আমাকে উহাতে হাত দিতে হয়। দ্বিতাঁয় ঘটনা, 
যখন মুলসণীপেটা-সত্যাগ্রহশীদগকে কম কাজ করার জন্য চাবুক মারা হইতেছিল 
সেই সময় ঘটে। এই দ:ঃখদায়ক ঘটনার কথা এখন সমস্ত খুটলয়া বজিতে পারব 
না। এই' কয়েদদের মধ্যে অনেকে যূব্ক ছিল; হইতে পারে তাহাদের শাস্তুর অপেক্ষা 
কম কাজ তাহারা করিত। তাহাদিগকে পেষাই করার কাজ দেওয়া হইয়াছিল। যে 
কারণেই হোক এই মুলসীপেটা-কয়েদীদের অন্য স্বরাজী কয়েদীদের সামিল 
“রাজনোতক” বাঁলয়া গণ্য করা' হইত নাঁ। কাজের ভিতরেও ইহাদের বেশীর ভাগ 
জাঁতা ঘুরাইতেই দেওয়া হইত। এক দিক দিয়া জেলের এই পেষাই কাজকে অহেতুক 


৯৯ 


১৬২ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


নিন্দনীয় গণ্য করা হয়। এই ক্ষেত্রে আমাদের একটা ধারণাও বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে 
যে ইহা আঁতশয় কাঁঠন কাজ। একথা ঠিক যে, যে কোনও খাটুনীই যাঁদ চাপ দয়া 
আদায় করিয়া লওয়া হয় ও সাজা বাঁলয়। গণ্য করা হয়, তাহা হইলে সহজেই যাহারা 
সেই কাজ অন্য সময় করে তাহাদের পক্ষেও তাহা উত্যন্তকর ও ,ত্রাসজনক হইয়া 
পড়ে। কিন্তু যে ব্যন্তি নিজের অল্তরাত্মার আহবান অগ্রাহ্য কারতে না পারিয়া জেলে 
আঁসয়াছে, তাহাকে যে কাজই দেওয়া হোক তাহাই সম্মান ও আনন্দের বস্তু 
বলিয়া তাহার গণ্য করা সং্গত। যে প্রকারের পরিশ্রমই তাহাকে করিতে দেওয়া 
হোক না কেন, সেই কাজই করিয়া দেওয়ার জন্য তাহার শরীর মন নিয়োগ করা 
কর্তব্য। 

মূলসাঁপেটার কয়েদীরা অথবা অন্য কয়েদীরা একটা দল হিসাবে আসে নাই। 
তাহাদের সকলের পক্ষেই জেলের এই আভিজ্ঞতা নৃতন। তাহাদের এই অবস্থায় কর্তব্য 
কী-_তাহাদের খুব বেশী কাজ করিতে হইবে, অথবা খুব কম কাজ কাঁরতে হইবে, 
অথবা আদৌ কাজ করিতে হইবে কিনা একথা তাহারা ঠিক জানত না। মূলসীপেটার 
কয়েদীদের অনেকেই এ বষয়ে উদাসীন ভাব পোষণ কাঁরত। এ বষয়ে তাহারা 
কোনই বিচার কারত না একথাও বলা চলে। তাহা হইলেও তাহাদের মধ্যে অনেক 
তৈজস্বী যুবক ছল। তাহারা জো-হনকুম হওয়া বরদাস্ত করিবার লোক ছিল না। 
সেইজন্য তাহাদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের সর্বদাই ঠোকাঠুঁক লাগিয়া থাঁকত। 

অবশেষে ব্যাপার এই রকম দাঁড়াইল : সপাঁরিস্টেন্ডেন্ট মেজর জোন্স গরম 
হইয়া উঠিলেন। তান ধারয়া লইলেন যে, ইহারা ইচ্ছা কাঁরয়াই কাজ করে না। 'তাঁন 
তাহাদের এই অভ্যাস দূর করাইবার জন্য তাহাদের ছয় জনকে চাবুক মারার হুকুম 
দিলেন। এই শাস্তির সংবাদে সমস্ত জেল চণ্চল হইয়া উঠিল। প্রত্যেকেই জানিত, 
যে জেলে কী ঘাঁটতেছে ও কেন ঘাঁটতেছে। আমার বেড়ার সামনে দিয়া লইয়া 
যাওয়ার সময় এই কয়েদশীদগকে আমি দোখতে পাইলাম। আমার অন্তর ব্যাথত 
হইয়া উাঁঠল। ইহাদের মধ্যে একজন আমাকে 'চানতে পাঁরয়্া প্রণাম কাঁরল, 'আঁধার 
ডিগ্রীতে যে রাজনোতিক কয়েদশীরা ছিল তাহারা এই ঘটনার প্রাতিবাদ করার জন্য 
হরতাল করা 'স্থর করিল। 

মেজর জোন্সের গণের প্রশংসা আগে করিয়াছ, এখন তাঁহার কার্যোর দুঃখ- 
দায়ক সমালোচনা করিতে হইতেছে । মেজর জোল্স উন্লতচ'িন্র এবং ন্যায়াপ্রয়; সাধারণ 
কর্মচারী অপেক্ষা কয়েদদের তিনি আঁধক যত্র লইতেন। তাহা হইলেও তান হঠাৎ 
কোনও কাজ করিয়া ফেলিতেন। সেই জন্য তাঁহার ইতিকর্তব্য নির্ণয়ে অনেক সময়ে 
তান ঠকিয়া যাইতেন। তবে ইহা বড় কথা নয়, কেননা তাড়াতাঁড় তি 
অনুতাপ কাঁরতেও প্রস্তুত গছিলেন। কিন্তু চাব্‌ক মারার মত সাজা, যাহা একবার 
দিয়া ফেলিলে আর শোধ্রানো যায় না, কাজেই এইভাবে খোলা-মেলা ভাবে চলা 
তাঁহার পক্ষে ঠিক নয়। আম নরম ভাবে তাঁহার সাঁহত সকল 'বষয় আলোচনা 
করিলাম। 'কিল্তু কয়েদী কাজ কম কারলে তাহার জন্য তাহাকে চাবুক মারা যে 
অনুচিত, একথা কোন দিক হইতে আলোচনা কাঁরয়াই আম তাঁহাকে বুঝাইতে 
পারলাম না। আম তাঁহাকে একথাও বৃঝাইতে পারলাম না যে, কাজ কম 
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কাঁরতেছে বাঁলয়া প্রত্যেকেই যে ইচ্ছাপূর্বক উহা করিতেছে, ইহা মনে কাঁরয়া লওয়া 
ঠিক নয়। 'িতনি অবশ্য স্বীকার কারলেন যে, এরূপ স্থলে কর্মচারীদেরও দেখার 
দোষ থাকিতে পারে। কিন্তু এই ব্যাপারে উহা হওয়ার এত কম সম্ভাবনা যে, তিনি 
তাহা ধর্তব্যের মধ্যেই আনেন না। দূর্ভাগ্যবশতঃ অন্য কর্মচারীদের ন্যায় মেজর 
জোল্সও চাবুক মারার মত সাজার উপযোগিতায় বিশ্বাস কারতেন। 

এই ঘটনাকে আতশয় গুর্তর গণ্য করিয়া তাহা প্রতিরোধের জন্য রাজনোতিক 
কয়েদীরা উপবাস করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, ইহা আম জানিতাম। আমার মনে 
হইল, নিজেদের দিকটা ভাল কাঁরয়া দৌঁথিয়া, যে পর্য্যন্ত উপবাসের ও চিত্য খুব প্রবল 
বাঁলয়া মনে না হয়, সে পর্য্যন্ত অনশন করা ঠিক নয়। আবার ইহাও বিবেচ্য যে, 
কয়েদীরা নিয়ম নিজের হাতে লইয়া নিজেরা নিজেদের বিচার কারিতে পারে না। সেই- 
জন্য এই সকল ভাইদের সাহত সাক্ষাৎ কারতে দেওয়ার জন্য আমি পুনরায় মেজর 
জোন্সের নিকট অনুমতি চাই। এবারও পূর্বের মত অনুমাত পাওয়া গেল না। 
এই বিষয়ে কর্মচারীদের সাহত আমার পত্র বাঁনময় আম প্রকাশ করিয়াছি । যাঁহারা 
এই বিষয়ে ভাল করিয়া জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাঁদগকে উহাও পাঁড়য়া লইতে 
বলিতেছি। 

আমাকে আবার 'বেতার সংবাদ, দেওয়ার আশ্রয় লইতে হইল। রাজনৈতিক 
কয়েদীদের একটা বড় অনশনের ঘটনা এই প্রকারে সংবাদ পাঠাইয়া বন্ধ করিতে: 
পারিলাম বটে, কিন্তু উহা হইতে আর একটা দুঃখের কারণ উৎপন্ন হইল-_তাহা 
এখানেই াখতোছি। ভাই জয়রাম দাস আমার এই সংবাদ জেল নিয়ম ভাঙিয়া 
পেণছাইয়া 'দয়াছিলেন। এজন্য ভাই জয়রামদাসকে জেল নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া 
রাজনৈতিক কয়েদীদের সাহত দেখা করিতে হয় এবং তিনি তাহাই করেন। রাজনোতিক 
কয়েদীদিগকে বিবেচনছ কারয়াই 'বাভন্ন ওয়ার্ডে রাখা হইত । সেইজন্য ভাই জয়রামদাস! 
শনজের ওয়ার্ড ত্যাগ করিয়া, কয়েদী ওয়ার্ডার ও গোরা জেলারের জ্ঞাতসারেই রাজ- 
নৌতিক সকল বিভাগেই গিয়া উপাঁস্থত হন। তান প্রহরীকে বলেন-“আ'ম জেল- 
গনয়ম ভঙ্গ কারতেছি তাহা আম জানি, তোমারা আমার নামে রিপোর্ট কারও ।” 

সেই অনুসারে তাঁহার নামে 'রপোর্ট হয়। মেজর জোল্স বাঁললেন যে, জয়রামদাস 
যাহা করিয়াছেন তাহা শুভ ইচ্ছাতেই করিয়াছেন; তিনি জে এজন্য জয়নামদাসকে 
ধন্যবাদ 'দিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার নিকট জেল-নিয়ম ভঙ্গের 
রিপোর্ট নিয়মিত উপাস্থিত হওয়ায় তিনি উহার নিয়মানুযায়ী বিচার না করিয়া 
পারেন না। তিনি ভাই জয়রামদাসকে ৭ দিনের নিজন কারাবাসের দণ্ডাদেশ দেন। 
আ'ম একথা যখন জানলাম, তখন মেজর জোল্সকে বলিলাম-_-“জয়রামদাসকে যে 
সাজা দেওয়া হইয়াছে আমাকেও অন্ততঃ ততটা দেওয়া উাঁচত।” তান বাঁললেন-_ 
“জেল নিয়ম ভঙ্গের জন্য যাঁদ আমার নিকট নিয়ম মত আঁভযোগ আসিয়া উপাঁস্থত হয়, 
সে ক্ষেত্রে তাহা আম গ্রাহ্য না কারয়া পার না। সেইজন্যই আম জয়রামদাসকে 
সাজা 'দিয়াছি। জয়রামদাস যাহা করিয়াছেন সেজন্য আম মোটেই অসন্তুষ্ট নই, বরণ 
আম সন্তৃষ্টই হইয়াছ যে, ?তাঁন সাজা গ্ণওয়ার সম্ভবনা সত্বেও রাজনোৌতিক কয়েদশ- 
দের অনশন বন্ধ করার জন্য সাক্ষাৎ করেন এবং ফলে একটা গ্রোলমাল ঘটা বচ্ধ হয় ॥ 
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আমাকে সাজা দেওয়া সম্বন্ধে তিনি বলেন-_-“আপনাকে সাজা দেওয়ার আমি কোন 
কারণ দেখিতেছি না। আপনি ত আপনার ওয়ার্ড ছাড়িয়া যান নাই। আর জয়রামদাস 
যে আপনার আজ্ঞান;সারেই গিয়াছেন এমন কথা নিয়ম মত আমার, নিকট রিপোর্ট 
হয় নাই।” আমি তাঁহার যুক্তির মর্ম বুঝিতে পাঁরয়া আমাকে সাজা দেওয়ার জন্য 
আর পাঁড়াপীড়ি কারলাম না। 

_ পরবতরঁ অধ্যায়ে সত্যাগ্রহের দৃষ্টিতে ইহা হইতেও চমৎকার ও মহত্বপূর্ণ 
এক উদাহরণ দিতেছি। তাহার পর আঁহংসাত্মবক ব্যবহারের নৈতিক পাঁরণাম ও 
অনশনের নশীতি সম্বন্ধে বিচার কারব। 


ঙ৬ 
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পৃবের অধ্যায়ে যে সময়ের ঘটনার কথা বর্ণনা করিয়াছি, সে সময় আমার 
কুঠুরী একটা ১১ কামরার এক ন্রিকোণাকার কম্পাউন্ডে ছল। এই কুঠুরীগলিও 
আধার কুঠুরী বাঁলিয়া গণ্য হইত, কিন্তু অন্য আঁধার কুঙ্রী ও আমার কম্পাউন্ডের 
মধ্যে একটা মোটা উচ্চু দেওয়াল ছিল। আঁধার কুঠুরীর দিকে যাওয়ার রাফ্তা ছিল 
আমার কম্পাউন্ডের ফটকের সম্মুখ 'দিয়া। সেইজন্য এই রাস্তায় যে কয়েদীরা 
যাতায়াত করিত আমি তাহাদিগকে দোখতে পাইতাম। বাস্তবিক দোখতে গেলে 
এই রাস্তায় সারাদিন কয়েদীদের আনাগোনা চাঁলত। সেইজন্যই কয়েদীদের দিয়া 
খবরাখবর চালানো সহজ ছিল। চাবুক-মারার ঘটনার কিছাাদন পরে আমাকে 
ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডে বদলশী করা হইল। এখানকার কুঠুরীগুলি আঁধার কুঠুরী 
অপেক্ষা বড় ও খুব হাওয়া যাতায়াতের পথ ছিল। আনায় একটা সুন্দর বাগিচা 
ছিল। কিন্তু যখন আমরা আঁধার কুঠুরীতে ছিলাম, তখন আমরা সারাঁদন আমাদের 
ফটকের সামনে কয়েদীদগকে দেখিতে পাইতাম; সে সমস্তই বজ্ধ হইয়া গেল, 
আমি একা পাঁড়লাম। এইজন্য আমার খালি খালি বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু 
সেজন্য আমার নিজের কোনও দুঃখ হয় নাই। বরণ সম্পূর্ণ নিজনিতা পাইয়া 
অভ্যাস ও মননের জন্য স্মস্ত সময়টাই দেওয়া গেল। এদিকে “বেতার-সংবাদ" 
চলাচলের পথ খোলাই রহিল। কেন না যে পর্যন্ত কোনও না কোনও কয়েদশ 
অথবা কমচারী আমাদের সাঁহত দেখা কাঁরতে পারে, ততাঁদন এই প্রকার সংবাদ 
বন্ধ করা অসম্ভব । যতই উহা বজ্ধ করিবার চেষ্টা হোক না কেন, কোনও না কোনও 
কয়েদশ বা কর্মচার' আসিয়া কিছু বলিয়া যায়, যাহাতে জেলের 'ভিতরের ঘটন্ম 
সহজেই জানতে পারা যায়। 

এইভাবে একাদিন প্রাতে শুূনিলাম যে, মুলসীপেটার কয়েদশীদগকে কম কাজ 
করার জন্য চাবুক মারা হইবে । এই ঘটনার প্রাতবাদস্বরূপ অন্য সমস্ত মুূলসশপেটা 
কয়েদটীরাই উপবাস আরম্ভ করিয়াছে । ইহাদের মধ্যে দুইজন আমার বহুকালের 
পাঁরচিত। একজন হইতেছেন দেব, অপরজন দস্তানে। দেব আমার সাহত চম্পারণে 
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কাজ করিতেন এবং তৎকালে তিনি একজন খ্ব নিষ্ঠাবান, বিবেচক ও কুশল কর্মকর্তা 
বাঁলয়া গণ্য ছিলেন। ভূসাওয়ালের ভাই দস্তানেকে ত সকলেই জানেন। যাঁহারা 
চাবুক খাইয়াছেন ও উপবাস করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে ভাই দেব একজন ছিলেন 
বালয়া আমার যে কি দুঃখ হইল তাহা পাঠক সহজেই অনুমান কাঁরতে পারেন। 
এই সময় আমার সাথীদের মধ্যে ছিলেন ভাই ইন্দুলাল ও ভাই মনসর আলি। 
তাঁহারাও একথা শ্নিয়া বিচাীলত হইয়া পাঁড়লেন। তারপর সহানুভূতি দেখাইবার 
জন্য সকলেই উপবাস কাঁরবেন বালয়া প্রথমে স্থির কারিলেন। কিন্তু তাহা করার 
যৌন্তিকতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে আসলাম যে, এই 
প্রকার উপবাসের প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়। আমরা দোখলাম যে, চাবুক-মারার জন্য 
অথবা যে রাজনোতিক কয়েদীরা উপবাস কাঁরতেছে তাহাদের জন্য, নৌতক দৃষ্টিতে 
অথবা অন্য কোনও কারণেই আমাদের দায়িত্ব নাই। উপযুক্ত সত্যাগ্রহশ হিসাবে, 
জেলের সমহ্দয় কম্ট, বেত খাওয়া ইত্যাঁদ সমস্ত অন্যায় সহ্য করাই আমাদের ধর্ম। 
এই অবস্থায় সত্যাগ্রহশীর পক্ষে ভাঁবষ্যতে শাস্তি বন্ধ করার জন্য, এই প্রকার 
উপবাস কাঁরতে প্রস্তুত হওয়া জেলের কর্মচারীর প্রাতি এক প্রকার 'হংসাভাব পোষণ 
কয়েদীর নাই। একাজ করিলে সমুদয় জেলের নিয়ম নষ্ট কাঁরয়া দেওয়া হয়। আর 
যাঁদ আমরা জেল-কর্মচারীদের উপর বিচারক হইয়াই বাঁস, তথাপি ন্যায় বিচার 
করার মত উপকরণ আমাদের হাতে নাই; থাকতেও পারে না। এখন যাহারা উপবাস 
কাঁরতেছে তাহাদের প্রতি সহানুভূতি বশতঃ যাঁদ আমরাও অনশন কারিতে চাই, 
সেক্ষেত্রে তাহাদের অনশনটা ন্যায়সঙ্গত কিনা তাহারও বিচার করার উপযুস্ত উপায় 
আমাদের কাছে কিছ? নাই। উপরের যে কোনও একটা কারণ অনুসারেই, আমরা 
যাঁদ অনশন করি, তাহা হইলে হঠকারীর মত কাজ করার দোষ ঘটে। 

এই রকম মুস্কিল যখন, আমি আমার সাথীদিগকে বলিলাম যে, সকলের আগে 
সুপাঁরস্টেন্ডেন্টকে জিজ্ঞাসা করিয়া এই 'বষয়ে ঠিক অবস্থাটা জানা দরকার। এবারও 
যাহারা অনশন কাঁরতেছিলেন তাঁহাদের সাহত পূর্বের মত একবার দেখা করার 
চেষ্টা করা দরকার। আমার মনে হইল যে, কয়েদী হইলেও, মানুষ হিসাবে আমরা 
এ বিষয়ে উদাসীন থাকিতে পাঁর না। যখন একটা অমানুষিক অন্যায় হহীতে 
বাঁসয়াছে, তখন জেলের সাধারণ নিয়মানুসারে কয়েদী হইলেও, এই প্রকার ঘটনায় 
হস্তক্ষেপ করার আমাদের আঁধকার আছে। এই বিষয়ে আমার ২৯-৬-২৩ তারিখের 
পন্ন ৯-৩-২৪ তাঁরখের 'নবজীবনে' প্রকাশিত হইয়াছে । সেই পন্ন হইতেই এ ঘটনার 
বস্তাঁরত বিবরণ জানা যাইবে। পন্ন ব্যবহার অনেক হইয়াছিল। কিন্তু সে সকল 
গোপনায় বলিয়া সাধারণ্যে প্রকাশ করার ইচ্ছা আমার নাই। এই সমস্ত লেখালেখির 
চলে জেল-কতৃ্পক্ষ বুঝিতে পারলেন যে, জেলের পরিচালনা কার্যে মিছামিছি 
আমার হস্তক্ষেপ করার ইচ্ছা নাই এবং একথাও বৃঁঝিলেন যে, যাঁহারা উপবাস 
কাঁরতেছেন তাঁহাদের দুই জনের সাঁহত দেখা করার প্রস্তাবে দয়ার ভাব ছাড়া 
আমার মনে আর কিছুই ছিল না। সেইজন্য সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও পাালশের বড়কর্তা 
মিঃ গ্রিফথের সম্মূখে ভাই দেব ও দস্তানের সাহত সাক্ষাৎ করার অনুমতি পাইলাম। 


১৬৬ গান্ধী-রচনাসম্ভর 


ইহারা প্যরা তেরদিন উপবাস করিতেছিলেন। তাহা সত্বেও আমাকে দৌখিয়া 
কাহারও সাহায্য না লইয়াই 'স্থির-পদক্ষেপে আগাইয়া আসলেন এবং আনন্দ ও 
প্রেমে পরিপূর্ণ হইয়া আমার বক্ষ লগ্ন হইলেন। তাঁহারা যেমন বাঁর ছিলেন তেমনি 
প্রেম-প্রবণ ছিলেন। তাহাদের শরীর ভয়ানক শুকাইয়া গিয়াছিল'। কিন্তু শরীর 
যেমন দুর্বল হইয়াছিল, আত্মা তেমনি দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহাঁদগকে কথান্ন 
কথায় আম হাসিয়া বাললাম__“এখন ত মরণের দ্বারে আ'সয়া পেশছাইয়াছ, কি 
বল?” তাঁহারা বাঁলয়া উঠিলেন-_ “মোটেই না, আমরা যতাঁদন ইচ্ছা অনশন দর্ঘ 
কারতে পার, কেননা আমরা সত্যের উপর দাঁড়াইয়া আছি।” আমি জিজ্ঞাসা 
কাঁরলাম_“আর যদি ভুল করিয়া থাক” “তাহা হইলে ভুল স্বীকার কারব ও 
অনশন পাঁরত্যাগ করিব।” এই সময় তাঁহাদের মুখে চোখে এমন একটা তেজ আমি 
দেখিতে পাইয়াছিলাম যে, তাঁহারা যে অনেক দিন হইতে ক্ষুধার্ত রাহয্লাছেন, 
বারবার আমার তাহা ভুল হইয়া যাইতেছিল। 

তাঁহারা তাঁহাদের অনশনের কারণ স্বরূপ বাললেন যে, সপারন্টেন্ডেন্টের 
সাজা দেওয়া অন্যায় হইয়াছে এবং আরও বলিলেন যে, যতাঁদন তান ভুল স্বীকার 
না করেন ও ক্ষমা প্রার্থনা না করেন ততাঁদন অনশন চালাইয়া যাইবেন। তাঁহাদের 
এই সিদ্ধান্ত ঠিক হয় নাই বালয়া আম হান্ত দিতে লাগিলাম। যে নৌতিক 'ভাত্তর 
উপর তাঁহাদের অনশন নির্ভর করে তাহার আলোচনা কালে সূপাঁরণ্টেন্ডেন্ট নিজের 
ইচ্ছায় এবং নিজের স্বাভাবিক সংস্বভাব-বশতঃ বলিয়া উঠিলেন-_“আমি আপনাদিগকে 
নিশ্চিত বলিতেছি যে, যদি আমার মনে 'হয় যে, আম অন্যায় করিয়াছি, তবে অবশ্যই 
আপনাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কারব। আমি জান- আমার অনেক সময় ভুল হয়। 
আমারা অনেক ভুল কাঁরয়া থাঁকি। কিন্তু এই িষয়টাতে যে সত্যই আমার ভূল হইয়াছে 
তাহা আমি মনে করি না।” এদিকে আমার অনুনয় ত চলতেই ছিল। আম মিত্র- 
দিগকে জানাইলাম যে, সুপারিশ্টেপ্ডেন্টের মনে, যে পর্যান্ত তাঁহার ভুল হইয়াছে 
এই বিশ্বাস না হয়, সে পর্যন্ত তাঁহাকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলা ঠিক নয়। 
তাঁহার ভুল হইয়াছে এই ধারণা তাঁহার মনে জল্মাইবার পথ অনশন করা নহে। 
এই য্যীন্ত তাহায়া স্বীকার কারলেন। ইহা ছাড়া সত্যাগ্রহশী হিসাবে আমরা যাঁদ 
দুঃখ সহ্য করিতে না চাই, তবে আমাদের নিজেদের বা ভাই বন্ধূদের প্রতি অন্যায়ের 
প্রাতবাদস্বরুপই বাক করিয়া অনশন করা যায়? অবশেষে তাঁহারা আমার যাান্তর 
সঙ্গাঁত ব্ঁঝতে পারলেন এবং কথার মাঝখানে মেজর জোন্স খোলা-মনে যাহা 
বাঁললেন তাহাতে এই বুঝানো পুরা হইল। তাঁহারা অনশন ত্যাগ কাঁরতে সম্মত 
হইলেন এবং অন্য কয়েদাীদগকেও অনশন ত্যাগ করাইবার ভার লইলেন। আমার 
দুধ হইতে তাঁহাঁদগকে তথান খানিকটা দেওয়ার জন্য মেজর জোন্সের অনমাস্ 
চাঁহলাম। উহা তখাঁন আঁনয়া দেওয়া হইল। তাঁহারা দুধ পান কাঁরতে স্বীকার 
বাললেন। যতাঁদন ইপ্হাদের শরীর সুস্থ না হয়, ততদিন ই“হাদিগকে- দুধ ও ফল 
দেওয়ার আদেশ মেজর জোন্স 'দলেন। আনন্দের সাহত পরস্পরের হাত স্পর্শ 
কারয়া 'বদায় লইলাম। ক্ষণকালের জন্য আমলারা আমলা গার ভুলিয়া গেলেন 


য়েরোড়া জেলের অভিজ্ঞতা ১৬৪ 


এবং আমরা কয়েদীরাও যে কয়েদী একথাও ভুলিয়া গেলাম! কতক সময়ের জন্য, 
একটা যেন গোলমালের ভিতরে সকলেই মিন্ন হইয়া" গেলাম। আরও আনন্দের 
বিষয় এই যে, মিত্রতার বিকাশ ঘটাইয়াই আমরা সফলকাম হইয়াছিলাম। 

এই ভাবে অনশন যুদ্ধের শেষ হইল। মেজর জোন্স আমার নিকট স্বীকার করিলেন 
যে, তিন অনশনের যত লড়াই লক্ষ্য কাঁরয়াছেন তাহাদের মধ্যে এইটাই নির্মলতম। 
অনশনকারারা কোনও ক্রমে লুকাইয়া খাদ্য না খাইতে পারে, সেজন্য তান খুব 
সাবধানতা লইয়াছিলেন। এবং তাঁহার নিশ্চিত বিশ্বাস যে, এই অনশনের সময় সেভাবে 
তাহারা কোন খাদ্য পায় নাই। আমার মনে হইল যে, অনশনকারীদের ধাত 
যাঁদ তিনি পূর্ব হইতে জানিতেন, তবে তাঁহাকে এত সাবধানতা লইতে হইত না। 

এই ঘটনার স্থায়ী ফল এই হইল যে, সরকার হুকুম দিলেন, জেল. কর্মচারীদের 
অপমান অথবা অনুরূপ কোনও ভয়ানক অপরাধ না ঘাঁটলে, প্রধান কর্তার অনুমাতি 
ব্যতীত কয়েদশীদগকে চাবুক মারার সাজা সুপাঁরিপ্টেন্ডেন্ট দিতে পারিবেন না। 
নিঃসন্দেহে এই সাবধানতা আবশ্যক ছিল। সুপারিপ্টেম্ডেন্টের ক্ষমতা যতটা 
পুরাপ্ীর থাকা দরকার তাহা দিলেও, যেখানে এমন সাজা দেওয়া হয় যে, তাহা 
আর 'ফিরাইয়া লওয়া যায় না, সে স্থলে খুব জ্ঞানী সুপারিপ্টেন্ডেন্টের হাতেও 
কম ক্ষমতা থাকা উীঁচত। 

ভাই দস্তানে, দেব ও অন্য সত্যাগ্রহীদের উপবাস হেতু যে খুব ভাল ফল 
হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কেন না উপবাসের হেতুতে যে ভুলই থাকুক না 
কেন, উপবাসের উদ্দেশ্য খুব উচ্চ 'ছিল। আর তাঁহারা যে উপায় গ্রহণ করিয়াছিলেন 
তাহা সম্পূর্ণ নির্মল ছিল। 'কন্তু তাহা হইলেও, পাঁরণাম শুভ হইলেও, 
উপবাসটা নিন্দনীয় ছিল। যে শুভ পাঁরণাম তাহা উপবাসের ফল 
বলা যায় না। যাঁহারা উপবাস করিতেছিলেন তাঁহারা ভুল স্বীকার করার যে 
উত্তম মার্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং সেই ভুলের প্রায়শ্চত্তস্বরূপ যে উপবাস 
ত্যাগ করার সাহস দেখাইয়াছিলেন সেই জন্যই শুভ ফল হইয়াছিল। যে অবস্থায় 
আহার কাঁরয়া জীবনধারণ করা অসম্মানজনক৷ হইয়া পড়ে সেই অবস্থাতেই 
সত্যাগ্রহণী উপবাসের আশ্রয় লয়। সেই অবস্থায় উহা ন্যায্য গণ্য হয়। এই হিসাবে 
কয়েদাীর ব্যবহার সম্বন্ধে আমি বলি যে, যদ আমার ধর্মসম্বন্ধে স্বাধীনতার উপর 
হস্তক্ষেপ করা' হয়, জেলকর্মচারী একজন সাধারণ মানুষ 'হসাবেও আমার সাহত 
ব্যবহার না করে, যেমন ধরুন আমার খাবার আমাকে ভালভাবে না 'দিয়া ছঠাঁড়য়া 
দেয়, তাহা হইলে এই অবস্থায় এ প্রকার খাদ্য লইয়া বাঁচয়া থাকা আত বড় 
অপমান বলিয়া গণ্য হইবে। এ কথা না বাঁললেও চলে যে, ধর্ম-সম্বন্ধীয় প্রাতবন্ধক 
ধা অন্য অপমান এমনধারা হওয়া চাই যে, উহা যে কোনও কয়েদীর পক্ষেই 
পণড়াদায়ক। এই প্রকার সাবধানতার কথা বলার আবশ্যকতা আছে, কেন না অনেক 
সময় এই প্রকার ধম্ায় আবশ্যকতা একটা ছনতা,মান্র হয় এবং বস্তুতঃ উহা জেলের 
কর্তাদিগকে উত্যন্ত করার জন্যই করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে এরূপ হয় যে, যেখানে 
অপমানের কোনও কারণ নাই সেখানেও অপমান আছে বলিয়া ধরা হয়। যেমন, 
চিঠিপন্ন জেলের নিয়ম বিরুদ্ধভাবে ল:কাইয়া রাখার জন্য ধর্মপ্স্তকের 


১৬৮ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


আবশ্যকতার ভাণ করা- শ্রীমদ্ভগবন্গাঁতা কাছে রাখার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করা 
শোভা পায় না। তেমনি সাধারণ কয়েদরাঁর সহিত যে ব্যবহার জেলকতারা করিয়া 
থাকেন তাহা দ্বারা বিশেষভাবে আমাকেই অপমান করিয়াছেন মনে করিয়া আমিই 
বা কেন রূম্ট হই? সত্যাগ্রহে ভন্ডামির অবকাশ নাই। কিন্তু উপরোন্ত ক্ষেত্রে 
উপবাসাদগের সহিত দেখা করিয়া তাঁহাদের কথা বুঝিয়া লওয়ার অবকাশ 'দিতে 
এবং যাঁদ তাঁহাদের ভুল হইয়া থাকে তবে সে ভুল তাঁহাঁদগকে বুঝাইয়া দেওয়ার! 
অবকাশ দিতে সরকার যাঁদ অস্বীকার করেন, তবে এমন অবস্থায় আমার উপবাস 
না করিয়া আর উপায় থাকে না। কেন না যখন আম দোখতে পাই যে, আমার 
রক্ষকেরা সাধারণ মানুষের যতটুকু দয়া-ধর্ম পালন করা দরকার তাহাই যাঁদ৷ 
সর্বপ্রযত্নে তাহারই ব্যবস্থা কারতে যাওয়া আমার ধর্ম হইয়া পড়ে; আর তাহাই 
না কারিতে পারা পর্য্যন্ত নিজের জাবনযান্রার জন্য আম নিজেও অন্নগ্রহণ কারতে 
পারি না। 

কয়েকজন মিত্র বাললেন_-“এত সক্ষম ভেদ করার প্রয়োজন কি? যাঁদ আমরা 
বা তাহা কেন কারব নাঃ আপাঁন জেলকর্মচারীদের সাঁহত, যে ব্যবহার করিতেছেন 
আমরা কেন তাহা করিব? আহংসাত্বক থাকিয়া আমরা সকল রকমে কেন তাহাদের 
বিরোধতা করিব নাঃ একমান্র আমাদের নিজেদের সুবিধা ছাড়া আর অন্য কি 
কারণে নিয়মাদ পালন করিব 2 জেল-বাবস্থাকে অচল করিয়া ফেলার আঁধকার 
কি আমাদের নাই? আমাদের ইহাই কি কর্তব্য নয়? বল-প্রয়োগ না করিয়া যাঁদ' 
আমরা কর্মচারীদের অবস্থা সঙ্গীন কিয়া তুলতে পাঁর তাহা হইলে সরকার 
বেশী লোক গ্রেপ্তার কারতে পারবে না ও বেশ লোককে জেলে প্ারয়া দেওয়াও 
শন্ত হইয়া পাঁড়বে এবং অবশেষে বোঝাপড়া কাঁরতে হইবে ।" এই ধরনের য্যন্তি 
খুব গাম্ভীর্যেওর সাহত আমার কাছে হাজর করা হয়। সেই জন্য পরবত” অধ্যায়ে 
উহা বিচার কারব। 


৪ 


সত্যাগ্রহী কয়েদশর ব্যবহার 


পূর্ব অধ্যায়ের শেষভাগে যে সকল যান্ত কোন কোন মিত্র দয়া থাকেন তাহা 
লাঁখয়াছি। আর কিছ না হোক্‌, অনেকে উহা ন্যায্য মনে করিয়া থাকেন এবং 
১৯২১ ও ১৯২২ সালে যখন হাজার হাজার লোক জেলে গয়াছলেন, তখন 
তাঁহারা পুরাপুরি এ রকম ব্যবহার কাঁরয়াছেন বলিয়াও ইহা আলোচনার যোগ্য। 

প্রথম. কথাই এই ষে, বাহরেও সরকারকে ত্য্ত করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। 
আমাদের আচরণ যাঁদ শুদ্ধ হয়, তবে তাহাতে সরকার বিরন্ত হয় কি না হয়, 
তাহা দেখার দরকার নাই। আমরা অসহযোগ করায় সরকারের মধ্যে চাণ্চলা জাগিয়াছে 


য়েরোড়া জেলের আঁভজ্ঞতা ১৬৯ 


এবং হয়ত অন্য উপায়েও সরকার বিরন্ত হইত; কিন্তু আমরা যে আইন-সভা 
বয়কট করিয়াছি তাহা কেবল ধর্মকার্য জ্ঞানেই করিয়াছি। এমন কি যাঁদ দেখা যায় 
যে, অসহযোগ করায় রাজপুরুষদের আনন্দই হয়, তাহা হইলেও অসহযোগ বন্ধ 
করিব না। সরকারের উপর অসহযোগের কী প্রভাব হয়, সে সম্বন্ধে আমরা 
উদাসীন, কেননা অসহযোগ দ্বারা সরকারের মনের উপর যে প্রভাবই হোক না 
কেন, শেষকালে উহাতে আমাদেরই কল্যাণ। কিন্তু সে ধরনের অসহযোগ ত জেলে 
সম্ভব নয়। আমরা জেলে কোনও স্বার্থসাধন করার জন্য ত আস না, সরকার 
আমাদিগকে অপরাধী মনে করে, সেই জন্য জেলে ভার্ত করে। সেই জন্য আমাদের 
কর্তব্য হইবে যে, সরকার যত আদর্শ ব্যবহার আমাদের নিকট হইতে পাইতে চায়, 
আইনসভা, স্কুল ও উপাঁধ পাঁরত্যাগ কাঁরয়া, তাহাদের কোনও মূল্য থাকলেও 
তাহাদের সাহায্য না লইয়া আমাদের চলিয়া যাইতে পারে তাহাই দেখাইয়া দেওয়া । 
যাঁদও আমাদের মধ্যে সকলেই ইহা নাও বাঁঝতে পারে, তবু এইরূপ কার্য্য 
বিরোধীপক্ষের হৃদয় পাঁরবর্তন ও তাহার বৃদ্ধির উপর প্রভাব বিস্তার না কাঁরয়া 
পারে না। ভন্ডাঁম কারয়া সরকারকে ভয় দেখানো চলে না। আঁহংসাত্মক 
আন্দোলনে গুণ্ডামর স্থান নাই। 

আমি অনেকবার অসহযোগশী কয়েদীকে যুদ্ধের কয়েদীর সাহত তুলনা 
কারয়াছ। তাহার কারণও আছে। একবার শন্লুর কবলে পাঁড়লে যুদ্ধের কয়েদীরা 
শত্রুর সাঁহত মিত্র ব্যবহার করে। যুদ্ধের কয়েদণী কোনও 'সিপাই যাঁদ শন্ুকে 
ঠকায়, তাহা অপমানজনক বাঁলয়া গণ্য হয়। সরকার' সত্যাগ্রহী কয়েদঁকে য্‌দ্ধের 
কয়েদী বলিয়া গণ্য না করিলেও তাহাতে ক্ষতি নাই। আমরা যাঁদ যুদ্ধের কয়েদীর 
ন্যায় ব্যবহারই কাঁর, তবে সরকার মান না "দয়া পারবেন না। জেলকে আমাদেব 
একটা নিরপেক্ষ সংস্থা বাঁলয়া গণ্য করা দরকার । সেখানে খানিকটা পর্যন্ত আমরা 
সরকারের সাঁহত সহায়তা করিয়া থাঁক--করাও উচিত। 

আমরা যাঁদ ইচ্ছাপূর্ক জেলের নিয়ম ভঙ্গ কার এবং আবার সঙ্জে সঙ্গো 
জেলের দেওয়া দন্ড এবং জেলকর্মচারীদের কঠিন ব্যবহার লইয়া আঁভযোগ করি, 
তবে তাহা বড়ই অনুচিত ও অসম্মানজনক কার্ধ্য বালিতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ 
ধরুন, তল্লাসীতে বাধা দেওয়া ও তর্ক করা, অপরাদকে কম্বলের নীচে অবৈধ বস্তু 
লুকাইয়া রাখাই বা কেমন করিয়া চলে? এই রকম অবস্থায় আমাদের অসত্য 
বলিতে হইবে, বা অন্য কোনও ঠকাঁমি করার আঁধকার আছে- এরূপ কথা সত্যাগ্রহ 
শাস্ত বলে না। জেলকর্মচারীদিগকে উত্যন্ত করিলে সরকার দমিয়া যাইবে ও বোঝা- 
পৃড়া কারতে আসবে, এ প্রকার ভাবিলে সরকারকে হয় খুব ভালমানন্ষ বাঁলয়া 
সার্টীফকেট দিতে হয়, অথবা সরকারকে বেকুব মনে কাঁরতে হয়। অজ্ঞাতসারে 
সরকারের ভালমানূষির এই সার্টিশিফকেট দেওয়ার মানে হয় এই ষে. গ্াদ কর্মচারা 
দগকে খুব উত্যন্ত করা যায়, তবে সরকার তাহা মূখ বুজিয়া সহা করিবেন, এবং 
আমাদিগকে উপয্স্ত সাজা দেওয়ার সাহস করিবেন না বলিয়া পশ্চাংপদ হইবেন'। 
হাকিমাক্দগকেও এত বচারশশীল ও দয়ালু মনে করা হয় যে, কাঠন শাস্তি দেওয়ার 
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কারণ ঘটলেও তাঁহারা আমাদগকে কঠিন সাজা দিবেন না। বাস্তবিক ব্যাপার 
ত এই যে, তাঁহারা সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করিতে ভ্রক্ষেপও করেন না, এবং আবশ্যক- 
মত, আইন অনন্যায়ী কেন, আইন-বিগহিতি সাজা দিতেও ভরাট করেন না! 

আমার স্থির বিশ্বাস এই যে, যাঁদ সত্যাগ্রহী প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত খাঁটি 
'সম্মানজনক ও সসম্দ্রম ব্যবহার করে, তবে আমরা বিরোধী সরকারের সমস্ত 
বিরোধ জয় কারতে পারব ও আর ছু নাই হউক, এতগ্াল সম্মানযোগ্য নির্দোষ 
লোককে জেলে ভার্ত করায় সরকারের যে ভুল হইয়াছে তাহা লজ্জার সাঁহত 
সরকারকে স্বীকার করিতে হইবে । সরকার কি এই কথাই বলেন না যে, আমাদের 
আঁহংসা ও হিংসার মধ্যে একটা লুকোচুরি আছে ? সেইজন্য যত বার আমরা হাঙ্গামা 
বাধাই, ততবারই 'ি আমরা সরকারের হাতে গিয়া পাঁড় নাঃ 

এইজন্য সত্যাগ্রহী হিসাবে জেলে গিয়া আমর। নিম্নালাখত রূপ আচরণ কাঁরতে 
বাধ্য :- 

১। আতশয় সম্দ্রান্ত আচরণ করা। 

২। জেলের কর্মচারীদের সাঁহত জেলের ব্যবস্থাপনায় সাহায্য করা। 

৩। সমস্ত উপয্স্ত 'নয়ম পালন করিয়া অপর কয়েদীর দন্টান্তস্থল হওয়া। 

8৪1 অতি সাধারণ কয়েদ যাহা পায় না, এমন কোনও সুবিধা কেবল স্বাস্থ্যের 
খাতিরে ছাড়া অন্য কারণে না চাওয়া, বা কোনও প্রকার অন:গ্রহ না চাওয়া । 

&। উপরে যেমন বাঁলয়াছি, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কোনও সুবিধা চাহতে 'দ্বধা 
না করা এবং না পাইলে অসন্তুষ্ট না হওয়া। 

৬। যতটা কাজ এবং যে কাজ কারতে দেওয়া হয়, তাহা সম্পূর্ণ শান্ত অনুযায়ী 
করিয়া যাওয়া । 

এই প্রকারের ব্যবহার কারলে, সরকারের অবস্থা কণ্টকপূর্ণ হইয়া পাঁড়বে, 
সরকার ঠোঁকয়া পাঁড়বেন। আমাদের প্রতি সরকারের বিশ্বাসের এত অভাব এবং 
আমরা যে সসম্দ্রম ব্যবহার করব সরকার তাহার এত কম আশা রাখেন যে, 
সসম্মান ব্যবহারের জবাব সসম্মানে দেওয়া তাঁহার পক্ষে কঠিন। সরকার আশা 
করেন যে, হাঙ্গামা হইবে, আর যাঁদ হাঙ্গামা হয় তবে ডবল সাজা দিতে পাঁরবেন। 
কিন্তু আঁহংসার কাছে নত হওয়া ছাড়া আর কোনও রাস্তার অনুসন্ধান তাঁহারা 
আজ পর্যান্ত পান নাই। সত্যাগ্রহীর জেলে আসার পশ্চাতে এই উদ্দেশ্য রাঁহয়াছে 
যে, সরকার যতই কষ্ট দিন্‌ না কেন নম্রতার সাঁহত তাহা সহ্য করিয়া দুঃখ বরণ 
কারয়া লইবে। 

সত্যাগ্রহীরা বিশবাস করে যে, ন্যায়কার্যের জন্য নম্রতার সহিত সম্কট সহ্য করার 
ভিতর এমন কতকগ্যাল গণ বা শ্রেষ্ঠত্ব আছে, যাহা তলোয়ারের শান্ত অপেক্ষা অনেক 
গুণে শ্রে্চ। এ সকল বলার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে, সরকারের ব্যবস্থা যখন আত্মসম্মানের 
বিরোধণ হয়, তখনও তাহার বিরোধ করা চলিবে না। উদাহরণ স্বরূপ, জেলের কর্তারা 
যাঁদ গালি দেয়, অথবা আমাদের খাদ্য কুকুরের মত অযতে ফেলিয়া দেয় তবে মৃত্যুপণ 
করিয়াও তাহা প্রাতরোধ করা উঁচত। অপমান করা অথবা গাল দেওয়া তাহাদের 
কর্তব্যের অঙ্গ নয়। সেইজন্য অপমান ও গালির বিরোধিতা করা উঁচত। 'কিম্তু 
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তল্লাস কারিতে দেওয়ার বিরোধিতা কারতে পারা যায় না, কেননা উহা জেলের নিয়মা- 
বলণীতুস্ত। 

আমি নীরবে দ?ঃখ সহ্য কারতে বাঁলতোছ, তাহার অর্থ কেহ যেন এরুপ না 
করেন যে, সত্যাগ্রহণীর ন্যায় নির্দোষ কয়েদী'দিগকে সাধারণ কয়েদীদের সাঁহত থাকিতে 
দিলে তাহা লইয়া হৈ চৈ করা চলিবে না। কেবল কয়েদী হিসাবে কোনও স্বাবধা চাওয়া 
অথবা অনগগ্রহ চাওয়া যায় না। পুরাতন অপরাধীদের সাঁহত থাঁকতে আমাদের 
সন্তোষ অক্ষুণ্ন রাখা চাই, আর তাহাদের সঙ্গে থাঁকয়া তাহাদের চারত্র যাঁদ শুদ্ধ 
কারতে পারা যায়, তাহা হইলে আগ্রহ করিয়াই একত্র থাকার অনুমাঁত লইতে হয়। 
তবুও কেহ সংস্কারকরূপে সরকারের নিকট অবশ্যই এ আশা রাখতে পারেন যে, 
সরকার এই আতশয় স্বাভাবিক শ্রেণী বিভাগ নিশ্চয়ই স্বীকার কাঁরবেন। 


৮ 
জেলের অথথশাদ্ত্র 


যাহাদের জেলের সামান্য আভজ্ঞতাও আছে তাহারা জানে যে, সমস্ত বিভাগের 
মধ্যে জেলের পয়সাই সর্বাপেক্ষা বেশণ নম্ট হয়। হাসপাতালকেই সরকারের সবেচ্চ 
ব্যয়বহূল সংস্থা বলা হইয়া থাকে । জেলের অনেক জানিষই খব সাদাসিধা এবং খুব 
কাঁচা ধরনের হয়। জেলে মন[ষ্য শ্রমের প্রাচুর্য । কিন্তু অর্থ ও প্রয়াসের সদ্ব্যবহারের 
পুরা অভাব রাহয়াছে। হাসপাতালে বিপরীত অবস্থা । কিন্তু উভয় সংস্থাই মানুষের 
ব্যাধর প্রাতকারের জন্য সৃস্টি করা হইয়াছে । জেল মানসিক ব্যাঁধ ও হাসপাতাল 
শারশীরক ব্যাঁধর চিকিৎসার জন্য। মানাঁসক ব্যাধি অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় ও 
ব্যাঁধগ্রস্তকে শাস্তির পান্ন বলিয়া ধরা হয়। শারীরিক ব্যাঁধ প্রকীতির আনশ্চিত 
[বিপদ হইতে হইয়াছে বালয়া মনে করা যায়, সেইজন্য পশীড়তকে অন্তরের সাঁহত 
যর করিতে হয়। বাস্তাঁবক পক্ষে এই প্রকার কোনও ভেদ করার প্রয়োজন নাই। 
মানাসক ও শারাঁরক ব্যাধ একই প্রকার কারণ হইতে উৎপন্ন হয়। আমি চুরি 
কাঁরয়াছি মানে, নীরোগ সমাজের পক্ষে নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছি। যাঁদ আমার পেটের 
ব্যথা হয়, তাহা হইলেও আম নীরোগ সমাজের নিয়ম ভঙ্গ কারয়াছ। শারাঁরিক 
ধ্যাধ হইলে তাহার জন্য নরম পথই লওয়া হয়। ইহার এক কারণ এই হইতে পারে 
যে, যাহারা শরখরের স্বাস্থ্যের নিয়ম-ভঞ্গা করে, তাহারা মনের স্বাস্থ্যের নিয়ম- 
ভঙ্গকারণ অপেক্ষা আধক বার নিয়ম ভাঙিয়া থাকে । আবার উপরের বর্গের লোকের 
সামান্য চুর করার অবকাশ নাই, আর যাঁদ সামান্য চুর চলিতে থাকে, তাহা হইলে 
তাঁহাদের জীবন-যান্রায় ব্যাঘাত উপাঁস্থত হয় এবং নিজেরাই আইনকর্তা বালিয়া 
তাঁহারা স্থূল চুরিকেই দণ্ড দিয়া থাকেন। তাহা হইলেও প্রাতক্ষণ তাঁহাদের এই 
জ্ঞান থাকে যে, তাঁহাদের নিজেদের সারশূন্যতা সম্বন্ধে কেহ কিছ না বলিলেও 
উহা দ্বারা সমাজের অনেক বেশী হানি হয়। | 

ইহাও দেখার যোগ্য যে, জেলের ও হাসপাতালের সংখ্যা খারাপ 'চাকংসার 
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জন্যই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। হাসপাতালে রোগ কুলাইতে চায় না, কেননা যাহারা 
রোগা হইয়া আসে তাহাদিগকে আদর করা হয়। জেল লোকে ভায়া উঠে, কেন 
না কয়েদীদের সংশোধনের অযোগ্য মনে কাঁরয়া সাজা দেওয়া হইয়া থাকে। যাঁদ 
প্রত্যেক শারীরিক ও মানাঁসক রোগ ভুল হইতে উৎপন্ন বাঁলয়া মনে করা হয়) 
প্রত্যেক রোগী অথবা কয়েদীকে লঙ্জা দেওয়ার জন্য নয়, সোহাগ করার জন্য নয়, 
কিন্তু মায়া ও সমভাব হইতে যত্র লওয়া হয়, তবে হাসপাতাল ও জেল দুইয়ের 
সংখ্যাই কমিতে থাঁকবে। 

নীরোগ সমাজের পক্ষে জেলের অপেক্ষা হাসপাতাল কিছ আঁধক প্রয়োজনীয় 
নয়। উভয়েরই সমান আবশ্যকতা আছে। প্রত্যেক কয়েদীর ও প্রত্যেক রোগীর জেল 
হইতে ও হাসপাতাল হইতে বাহর হওয়া কালে, মানীসক ও শারীরক স্বাস্থ্যের 
নিয়মের প্রচারক হইয়াই বাহির হওয়া উচিত। 

এইখানেই আমি তুলনা স্থগিত রাঁখব। পাঠকের কট একথা নৃতন বাঁলিয়া 
বোধ হইবে যে, জেলের ভিতরকার কার্পণ্য কঠোরতা দেখাইবার জন্যই করা ,হইয়া 
থাকে। জল তোলা, আটার জাঁতা চালানো, রাস্তা ও পায়খানা সাফ- করা, রান্না 
করা ইত্যাঁদ সকল রকম কাজই কয়েদীর 'নিকট হইতে লওয়া হইয়া থাকে । তবুও 
জেল স্বাবলম্বী নহে। কেবল তাহাই নয়, ইহাদের পারশ্রম হইতে ইহাদের 
খেরাকও উঠে না। কয়েদীরা যাঁদও এত পাঁরশ্রম করে, তবুও তাহাদের রুচিকর, 
অথবা তাহারা খাইতে ভালবাসে এমন ভাবে রান্না করা খাদ্য তাহাদিগকে দেওয়া 
হয় না। ইহার এক কারণ এই যে, যাহারা রান্না করে সাধারণতঃ তাহারা সে কার্যে 
কোনই আনন্দ পায় না। দয়াহশন তত্বাবধানের অধীনে কাজ করায় তাহাদের এক 
রকম অভ্যাস হইয়া গিয়াছে । একথা ত সকলেই সহজে বুঝিতে প্লারবেন যে, 
কয়েদীরা যাঁদ সমাজ-সেবক হইত এবং নিজের ভাই বন্ধুদের কল্যাণে আনন্দ পাইত, 
তাহা হইলে আর তাহারা জেলে আসত না। একথা বলা যায়, যাঁদ আঁধক 
[বিবেকের সাহত ও সুনীতর সাঁহত কর্ম ব্যবস্থা করা যায়, তবে আজ জেলগীল 
যেমন খরচার হেতু ও সাজা দেওয়ার আহ্ডা হইয়াছে, তাহা না হইয়া স্বাবলম্বী' 
সংস্কার-গৃহ হইত। জলটানা ও জা পেষাই ইত্যাদ কাজে কয়েদীদের যে 
ভয়ানক শারীরিক পারশ্রম হয় আমি তাহা বাঁচাইতে চাই। জেলের বাবস্থা যাঁদ 
আমার হাতে আসে, তবে আমি আটা বাহর হইতে কিনি, জল পাম্প দ্বারা তুলি 
এবং অন্য অনেক কাজে অনেক কয়েদীকে না লাগাইয়া, জেলকে কৃঁষক্ষেন্নে, 
সূতাকাটা ও তাঁত বোনার কারখানায় পরিণত করি। ছোট জেলে কেবল চরকা ও 
তাঁত রাঁখ। এখনো অনেক সেন্ট্রাল জেলে তাঁত চলে। বেশীর ভাগের মধ্যে কেবল 
চরকা ও 'পঞ্জন প্রবেশ করাইতে হয়। অনেক জেলে ত যত ইচ্ছা তুলা সহজেই উৎপন্ন 
করা যায়। ইহাতে রাষ্ট্রীয় গৃহাশলপও লোকীপ্রয় হইয়া পড়ে, জেলও স্বাশ্রয়ী 
হইয়া যায়। সকল কয়েদীর পারশ্রমের ফল পাওয়া যায়, আর এদিকে এখন যে 
একটা শন্লুভাবের উত্তেজনা জেলের মধ্যে আছে, তাহা থাকে না। 

য়েরোড়া জেলের সঙ্গে একটা ছাপাখানা চলে। এই ছাপাখানা বেশশরভাগই' 
কয়েদশদের পাঁরশ্রমেই চাঁলয়া থাকে। এই প্রকার ছাপাখানায় যাঁদ বাঁহরের কাজ লওয়া 


য়েরোড়া জেলের আভজ্ঞতা ১৭৩ 


হয়, তবে অন্যায় প্রাতযোগিতা করা হয় একথা বলব। যে সকল জেল, ফ্যাক্রী বা 
কারখানার সাহত প্রাতযোগিতা করে, সে সকল জেল যে সহজেই লাভ করে, ইহা 
দেখাই যায়। কিন্তু আমি বাল যে এই প্রকার অন্যায় প্রাতযোগিতায় না নামিলেও 
জেলখানাকে স্বাশ্রয়ী করা যায় এবং যাহারা কাজ করে তাহারাও সঙ্গে সঙ্গে এমন 
একটা' শিপ শাঁখয়া যায় যে, জেল হইতে বাহর হইয়া যাওয়ার পরেও একটা 
স্বাধীন উপজশীবকা লইতে সক্ষম হয় এবং সম্মানিত নাগারক-জীবন যাপন কারিতে 
উৎসাহত হয়। 

কয়েদীদের দ্বারা লোক সমাজের যাহাতে ক্ষতি না হয়, সে জন্য আম ত 
কয়েদদের আশে পাশে যতটা সম্ভব বাড়ীর মত আবেস্টনই রচনা কাঁরয়া ফেলিতাম। 
আরও ইচ্ছা, তাহার আত্মীয়-স্বজনের সাঁহত দেখা করার, বই পাওয়ার ও শিক্ষা 
গ্রহণ করার পথও আমি তাহার নিকট খুলিয়া দিতাম। কয়েদকে যে এখন আঁবশবাস 
করা হয় তাহার বদলে তাহাকে বিশ্বাস করিতাম। সে যেমন কাজ কারতে পারে 
সেই কাজই তাহাকে দতাম। তাহার ইচ্ছামত তাহার খোরাক কাঁচা অথবা রান্না 
করয়া দিতাম। 

সাজার কাল 'নার্দস্ট না করিয়া অনেক স্থলেই আমি আনীর্দস্ট কাঁরতাম। 
উহার কারণ এই যে, সমাজ রক্ষার জন্য ও কয়েদীকে সংশোধন করার জন্য যতক্ষণ 
কয়েদীঁকে জেলে রাখিতে হয়, তাহার এক ঘণ্টা বেশীও তাহাকে রাখতাম না। 

আম জানি যে. এই সকল কাঁরতে হইলে সমস্ত সংস্থাটা অবসর মত রচনা 
কাঁরয়া তুলিতে হয় এবং এখন যেমন সোনক বিভাগ হইতে ছাড়প্রাপ্ত লোককে 
জেলার করা হয়, তাহা না করিয়া অনা লোক জেলে লাগাইতে হয়। আমার ইহাও 
বশ*বাস যে, এই পাঁরবর্তন করার জন্য খরচাও কিছু বেশী করিতে হয় না। 

এখনকার জেলখানা দহ্দীন্তাঁদগের জন্য আরামখানা আর সাধারণ সোজা 
লোকদের জন্য জুলুমখানা। বেশীরভাগ কয়েদীই ত সোজা লোক। যে দর্দাল্ত 
তাহার 'িছুরই অভাব হয় না, আর বেচারা সোজা লোক, যাহা না হইলে চলে না 
তাহাও সে পায় না। আমি জেলের যে সামান্য চিন্ন আঁকিলাম, তদনুসারে যে দুর্দান্ত সে 
যাঁদ সুখের আশা রাখে তবে আগে তাহাকে 'সিধা হইতে হইবে। এবং সিধা ও নির্দোষ 
কয়েদশ, যতটা পারা যায় অনূকৃল আবেষ্টন পাইতে পারিবে । বিশ্বস্ততা প্রশয় পাইবে 
ও দাত্গাবাজী দশ্ডিত হইবে। 

খোরাকণ দেওয়ার পাঁরবর্তে তাহাদের নিকট হইতে কাজ লওয়া হইবে বাঁলয়া 
কয়েদশদের আলস্য থাকিবে না এবং জেলেই কৃষি ও তাঁতের শিজ্প থাকার জন্য, 
আজকাল পর্যবেক্ষণাঁদর জন্য যে ভারি খরচা হয় তাহাও কমিয়া যাইবে। 


১৭৪ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


৪ 
কয়েদী ওয়ার্ভার 

কয়েদীদগকে ওয়া্ডার বা পাহারাওয়ালা-কর্মচারীর পদে নিয়োগের কথা আম 
পূর্বেই বাঁলয়াঁছ। এই প্রথা খারাপ ও দুনাীতর প্রশ্রয়দায়ক বাঁলয়া আম মনে 
কাঁর। জেলের কর্মচারীরাও একথা জানেন। তাঁহারা বলেন যে, ব্যয় কমাইবার 
জন্য উহ্যা কাঁরতে হয়। তাঁহারা মনে করেন যে, কয়েদী-ওয়ার্ডারের সাহায্য না লইলে, 
বর্তমানে যত কর্মচারী রাখা হয়, তাহা “দিয়া জেলের পরিচালনার কার্য্য সুব্যবস্থায় 
নির্বাহ করা যায় না। যে ধরনের জেল-সংস্কারের পাঁরকজ্পনা পূর্ববতাঁ অধ্যায়ে 
দেওয়া হইয়াছে, সেই ধরনের পাঁরবর্তন না করা পর্য্যন্ত আঁতারস্ত খরচা না 
বাড়াইয়া কয়েদী-ওয়া্ডর 'নয়োগের প্রথা রাঁহত করা যায় না। 

যাহা হউক এই অধ্যায়ে জেলের সংস্কার-সমন্ধে আর আলোচনা করিতে চাই 
না। আমাদিগকে পাহারা দেওয়ার জন্য ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে সকল কয়েদী- 
ওয়ার্ভার দেওয়া হইয়াছল, তাহাদের সাঁহত আমার মধুর সম্পকের কথাই এই 
অধ্যায়ে বালব। | 

ভাই ব্যা্কার ও আমাকে য়েরোড়া জেলে বদলা করার পরে আমাদের জন্য একজন 
কেয়েদী) ওয়ার্ডার ও একজন কেয়েদন) ফালতু 'ছিল। ফালতু মানে চাকর। প্রথম 
যে কয়েদন-ওয়ার্ডারের সঙ্গে পাঁরচয় হয় তাহার নাম ছিল হরকরণ। সে পাঞ্জাবের 
একজন হিন্দ;। তাহার খুন করার অপরাধে সাজা হইয়াছিল। তাহার কথানুসারে, 
সে সংকল্প করিয়া খুন করে নাই--হঠাং ক্রোধের বশে খুন কারয়া ফেঁলিয়াছিল। 
তাহার জীবিকা ছিল ছোট-খাট দৌকানদার। তাহার চোদ্দ বৎসরের জেল হয়, 
তাহার মধ্যে সে নয় বৎসর খাঁটয়াছে। এখন একরকম বুড়ো হইয়া 'গয়াছিল। 
জেলের জীবন তাহাকে পীঁড়ত কাঁরতোছিল। সে সব সময়ই িল্তা করিত ও খালাস 
পাওয়ার জন্য উল্মুখ ছিল। সেই জন্য সে মন-মরা হইয়া থাঁকিত ও 'খিটাখটে 'ছিল। 
নিজের উচ্চ পদের জম্বন্ধে তাহার বেশ জ্ঞান ছিল। যাহারা তাহার কথা শুনিত ও 
সেবা কারিত, তাহাদের প্রাতি সে মাতব্বার করিত। যাহারা তাহার বিরদ্ধে যাইত 
তাহাঁদগের উপর গুণ্ডাঁমি কারিত। তাহার দিকে তাকাইয়া দৌখলে তাহাকে খুনে 
বালয়া মনে হইত না। সে বেশ দ্রুত উর্দু পাঁড়তে পারত । তাহার মনটা ধর্মের দিকে 
ছিল ও উর্দ ভজন গাঁহতে ভালবাসিত। য়েরোড়া লাইব্রেরীতে কয়েদীদের জন্য 
কিছ দেশশ ভাষায় বই-াহান্দি, উর্দদ, মারাঠী, গুজরাট, সান্ধি, ক্যানারি, তামিল 
ইত্যাঁদ রাখা হইত । হরকরণ জেল-নিয়মের বিরুদ্ধে একট; আধটু চোরাই মাল 
লুকাইয়া রাখা 'িছ খারাপ মনে করিত না। এ কাজে সে বেশশর ভাগ লোকের 
সাঁহত একমত 'ছিল। জেলে একটু আধট; চুরি না করা বেকাঁব, একট; বাড়াবাড়ি সাধৃতা 
ফলানো বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে । জেলে যে এই অলিখিত আইন অনুসরণ না 
করে তাহার মুস্কিল। তাহাকে ত একঘরে করা হয়ই, তাহার উপরেও আরো িছ্‌ 
করা হয়। যাঁদ জেলের সব মাটিটা ২২ ইণ্চি পাঁরমাণ খড়য়া ফেলা হয়, তাহা হইলে 
বসূন্ধরা কয়েদশদের অনেক গনস্ত কাঁহনশ প্রকাশ কাঁরয়া দিবেন, অনেক চামচ, ছার, 
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বাসন, সিগারেট, সাবান বাঁহর হইয়া পাঁড়বে। হরকরণ একজন সব চাইতে পুরানো 
কয়েদী বাঁলয়া, অন্য সকল কয়েদীর মাল-যোগানদার ছিল। যাঁদ কোনও কয়েদীর 
কিছ; আবশ্যক হইত, তবে হরকরণ তাহা যোগাইত। আমার রুটি ও নেবু কাটার 
জন্য ছুরির আবশ্যক। হরকরণের নিকট হইতে লইলে হরকরণই উহা আমাকে 
দিতে পাঁরত। আর যাঁদ সপাঁরন্টেশ্ডেন্টের কাছে অনুমাতি লওয়া ইত্যাঁদ হাঙ্গামা 
কারয়া আমি পাইতে চাই, তা সে আমার ইচ্ছা । তবে সে পথে ধমক খাইতেও আমাকে 
প্রস্তুত থাকিতে হইবে। যখন আমাদের মধ্যে বন্ধূত্ব জাময়া গিয়াছিল, তখন সে 
তাহার আশ্চযজনক কাণ্ডকারখানার গজ্প করিত। কেমন করিয়া সে জেল-কর্তৃপক্ষকে 
এড়াইত, কেমন কাঁরয়া সে নিজের জন্য বা অপরের জন্য ভাল খাবার যোগাড় কাঁরত, 
লয় এবং তাহার মতে এই সকল কৌশল না খাইয়া কেন চলেই না, এ সমস্তই সে 
পুত্খানুপদগ্খভাবে এবং খুব রসাইয়া আমাকে বুঝাইত। কিন্তু এ সমস্ত কৌশলের 
কথায় আমার কোনও আগ্রহ নাই দোঁখয়া এবং তাহার দলে যোগ দেওয়ার আমার 
ইচ্ছা নাই বুকিতে পাঁরয়া, সে আকাশ হইতে পাঁড়ল। সে আমাকে বাঁলয়া যে বেকুব 
কাঁরয়া ফেলিয়াছে, তাহা কতকটা শোধরাইয়া লইতে পরে চেষ্টা কারয়াছল এবং 
সে যে আমার দিকটা বাঁঝতে পারয়াছে এবং ভবিষ্যতে আর এ ধরণের অবৈধ 
কাজ কারবে না, ইহাও বুঝাইতে চেষ্টা কারয়াছিল। কিন্তু আমার সন্দেহ হয় যে, 
সে অনৃতাপের ভান কাঁরয়াছল। যেন কেউ মনে না করেন যে, জেল কর্তৃপক্ষের 
এই সমস্ত নিয়ম বাহভূতি কার্ষের সংবাদ রাখেন না। এ খোলাখ্াল জানা। জেল 
কর্মচারীরা যে শুধু একথা জানেন তাহাই নহে, যে সকল কয়েদীরা একটু সুখ- 
সুবিধা পাওয়ার জন্য এ সকল কার্য করে, তাহাদের জন্য মনে মনে সহানুভূতিও 
পোষণ করেন। এ কর্মচারীরা “আমিও বাঁচি অপরেও বাঁটুক” এই নীতিতে বিশ্বাস 
করেন। যে কয়েদী তাহার উপরিওয়ালাদের সামনে উপয্যন্ত আচরণ করে, তাঁহাদের 
কথা মানিয়া চলে, সঙ্গশদের সাঁহত ঝগড়া করে না, এবং কর্মচরীদগকে বেগ দেয় 
না, সে নিজের সাবিধার জন্য যেমন ইচ্ছা নিয়ম -ভঞ্গ কাঁরয়া যাইতে পারে। 
তবে হরকরণের সাহত প্রথম পাঁরচয় তেমন সন্তোষজনক হয় নাই। সে জানিত, 
আমরা “পদস্থ” কয়েদী। কিন্তু সেই বা কম 'কি। বস্তুতঃ সে ত একজন জেল- 
কর্মচারীরই সামিল। সে এত দশর্থাদন সংভাবে কাজ করিয়া আসিয়াছে যে, এখন 
খাঁতর কাঁরয়া বেড়াইবার পান্র নয়। এই জেলে আসার পরাদনই ব্যাঙ্কারকে আমার 
নিকট হইতে কাঁড়য়া লওয়া হইল। হরকরণ তাহার ক্ষমতার সম্পূর্ণ প্রভৃত্ব আমার 
উপর প্রয়োগ কারল। আমাকে এটা কাঁরতে নাই, সেটা কাঁরতে নাই-_সেই সাদা 
লাইনটা যাহার কথা আমি হাঁকমজশীর পন্রে উল্লেখ কারয়াছি-_সেটা যেন আম পার 
না হই। কিন্তু সে যাহা বলিতেছে বা কাঁরতেছে, তাহাতে ক্ষুষ্ধ হওয়ার কোন ভাবই 
আমার মনে ছিল না। হরকরণের সহজ ও ছেলেমানুষণী 'বাঁধ-নিষেধের দিকে মন 
দেওয়ার আমার সময়ই ছিল না, আমি আমার নিজের পাঠাভ্যাস ও অন্য কাজে এত 
নাবস্ট-মন হইয়া ছলাম। তাহার কাজে আমার সামায়ক আমোদ অনুভব হইত। 
হরকরণ তাহার ভূল দোঁখতে পাইল। সে যখন দেখিল যে, তাহার বাড়াবাঁড়তে আম 
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ক্ষুব্ধ হই না, সোঁদকে মনোযোগই দিই না, তখন সে কা কারিবে ঠাহর কারতে পারিল 
না। এইরূপ একটা পাঁরণামের জন্য সে প্রস্তৃত ছিল না। এ অবস্থায় তাহার পক্ষে চয 
একমাত্র পথ খোলা ছিল সে সেই পথই গ্রহণ কারল। সে যখন দোঁখল যে আম 
তাহার ব্যবহারে সাড়া দই না, তখন সেই আমার ব্যবহারে সাড়া দিতে 'লাগিল। আমার 
আহংস-অসহযোগের দরুণ তাহাকে সহযোগশ হইতে হইল। সর্ব প্রকারের আহংস- 
অসহযোগ, সে দুই ব্যাস্ত বা সমাজ বা দুই গভর্ণমেন্টের ভিতরেই হোক্‌, অন্তিমে 
হৃদয়ের সহযোগে পর্যবাঁসত হইলেই হইবে। সে যাহা হোক হরকরণের সাহত আমার 
বন্ধৃত্ব জমিয়া গেল । যখন ব্যাঙকারকে আমার নিকটে 'ফরাইয়া দেওয়া হয়, তখন' সে এই 
সম্পর্কে শেষ তুলি বুলাইয়া দিল। শঙ্করলালের জেলের ভিতর অনেক কাজ ছল, 
তাহার মধ্যে একটা ছিল, আমাকে যত পারে লোকের কাছে ফাঁপাইয়া তোলা । সে 
ভাবিত যে, হরকরণ ও অপর লোকেরা আমার মহত্ব যে কত বড় তাহা বুঝিতে পারে 
নাই। দুই তিন দিনের মধ্যে আমি দোখলাম যে, আদুরে শিশুর অবস্থায় আম 
পাঁরণত। আমার নিজের কামরা ঝাড়ু দেওয়া আমার মহত্বের উপযোগণ নয়, অথবা 
আমার নিজের কম্বল শখাইতে দেওয়া, সে আমাকে কারতে দেওয়া যায় না। 
ইহার পূর্বেও হরকরণ জাগ্রতভাবে আমার প্রাত মনোযোগ দিত, এখন তাহার 
মনোযোগ আঁতারন্ত বিড়ম্বনার বিষয় হইল। আমার ফিছুই করার উপায় নাই-_ 
গামছাটা কাচাও না। যাঁদ হরকরণ কাচার শব্দ শুনিতি তবে, খোলা স্নানের ঘরে 
প্রবেশ করিয়া হাত হইতে গামছা কাঁড়য়া লইয়া যাইত। জানি না কেন, কর্তারা 
আকস্মিক যোগাযোগ, আমাঁদগকে ব্যথা দিয়া হরকরণকে স্থানান্তারত করা 
হইল। এই 'বচ্ছেদে আমাদের অপেক্ষা তাহারই কম্ট বেশশ হইয়াছিল। আমাদের 
সঙ্গে খুব মজায় তাহার দিন কাঁটিত। তাহার আহার্ধ প্রচুর জুটিত, উহা খোলাখুলি 
ভাবে আমাদের খাদ্যাংশ হইতেই পাইত, তাহার উপর বন্ধুরা যে ফল 'দিতেন 
তাহাও 'ছিল। আমাদের যশের কথা তখন রাঁটয়া গিয়াছিল; আমাদের সঙ্গে হরকরণ 
থাকার জন্য অন্য কয়েদশীর চক্ষে তাহারও মান বাড়িয়া গিয়াছিল। 

যখন আমাকে কুঠুরীর বাহিরে শোওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়, তখন' কর্তারা 
আমাকে একাটমান্র প্রহরীর হাতে ফেলিয়া রাখা অত্যন্ত 'বপদজ্জনক মনে করেন। 
হয়ত আইনই আছে যে কয়েদশর কুঠুরীটি খুলিয়া রাখা হইবে তাহার জন্যে রান্রে 
দুইজন পাহারাদার আবশ্যক। এমনও হইতে পারে যে, আমার রক্ষার্থেই আতিরিন্ত 
একজনকে দেওয়া হইয়াছিল। যে কারণেই হোক, রাপ্িতে পাহারার জন্য আর একজন 
ওয়ার্ডার মোতায়েন হয়। তাহার নাম সাবাস খাঁ। আঁম হেতু অনুসন্ধান কারি নাই, 
কিন্তু হইতে পারে হিন্দু হরকরণের পাল্টা ঠিক রাখার জন্য একজন মুসলমান 
দেওয়া হইল । সাবাস খাঁ খুব বলিষ্ঠ বেলুচি। সে হরকরণের সমসাময়িক ছিল এবং 
তাহাদের পরস্পর ভাল জানা শোনা 'ছিল। সাবাস খাঁও খুনের দায়ে জেলে আসিয়াছিল। 
সে যে দলের লোক তাহাদের একটা হাঞ্গামায় ব্যাপারটি ঘটে। সাবাস খাঁ যেমন 
লম্বা, তেমনি চওড়া | তাহার গঠন দেখিয়া 'আমার কেবলই শৌকত আলির কথা 
মনে হইত। সাবাস খাঁ প্রথম দিন আসিয়াই আমাকে স্বস্তির কথা বলিল। সে 
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বালল--“আ'মি মোটেই আপনাকে পাহারা 'দব না, আমাকে বন্ধুর চক্ষে দৌথবেন 
এবং আপনার যাহা খুসী করিবেন। আম কখনও আপনার কোনও কাজে বাধা 
দিব না। আপনার জন্য বাদ কিছু করা আবশ্যক হয়, তাহা করিতে পাইলে আম 
আনান্দত হইব।” সাবাস খাঁ কথায় যাহা বাঁলয়াছিল, কাজেও তাহাই কাঁরয়াছল। সে 
অনঃক্ষণ ভদ্র আচরণ কাঁরত। সে জেলের সুস্বাদু জিনিস খাওয়ার জন্য আমাকে 
প্রলুব্ধ কারত এবং আম খাই না বলিয়া আন্তাঁরক দুঃখ পাইত। সে বাঁলত-_-“জানেন, 
আমরা যাঁদ একটু-আধট এই সব খাবার টাবার না পাই, তাহা হইলে ত রোজ রোজ 
একই খাদ্য খাইতে খাইতে জীবন দ্যার্বষহ হইয়া পাঁড়বে। আপনার মত লোকের কথা 
আলাদা, আপনারা ধর্মের জন্য আসয়াছেন। তাহাতেই আপনারা 'টিপকয়া থাকতে 
পারেন। আর আমরা আপিয়াঁছ অপরাধ কারিয়া, আমাদের ইচ্ছা ত যত সকালে পার 
ফিরিয়া যাই।” 

সাবাস খাঁ জেলারের প্রিয়পান্র ছিল। একবার তাহ।র কথা বাঁলতে গিয়া 
আগ্রহাতিশয্যে বলেন_ “দেখুন না, এই সাবাস খাঁকে। আম ত ইহাকে একজন 
খাঁটি ভদ্রলোক বাঁলয়া মনে করি। একবার কোধের বশে সে খুন করিয়া ফোলিয়াছে, 
তাহার জন্য ইহার অনুতাপ রাঁহয়াছে। আম আপনাকে নিশ্চয় কাঁরয়া বাঁলতে 
পার যে, জেলের বাহিরে সাবাস খাঁর মত বেশী লোক নাই। সব কয়েদীই অপরাধী, 
এ কথা মনে করা ভুল। আম সাবাস খাঁকে খুব বিশ্বস্ত ভদ্র বাঁলয়া দৌখয়া 
আ'সতেছি। যাঁদ আমার হাত থাঁকিত, তবে তাহাকে কালই খালাস দিতাম।” 
জেলার ঠিক বাঁলয়াছিলেন। সাবাস খাঁ সংলোক, আর এ জেলে সাবাস খাঁই একা 
সংলোক নয়। তবে, এখানেই বালি যে, সাবাস খাঁ জেলে আসার দরুণ সংলোক 
হয় নাই, সে পূর্ব হইতেই সংলোক ছল । 

জেলের ইহাও একটি প্রথা যে, কোনও কয়েদীকে একই কাজে দীর্ঘ দিন রাখা 
হইবে না. কেবল অদল-বদল হয়। এটা একটা আবশ্যকীয় সাবধানতা । বর্তমান 
প্রথায় কয়েদীদের ভিতর সোহার্য বাড়িতে দিতে নাই। সেইজন্য আমাদের অনেক 
কয়েদী-ওয়ার্ভারের বানর অভিজ্ঞতা হইয়াছিল। মাস দুই পরে সাবাস খাঁর স্থানে 
আদনকে দেওয়া হয়। পরবর্তী অধ্যায়ে এই ওয়ার্ডারের সাঁহত পাঠকের পাঁরিচয় 


করাইব। 


১০ 
কয়েদী ওয়ার্ডার--২ 


আদন ছিল সোমাল সেনা । সে বৃটিশ সৈন্য-দলে যুদ্ধের সময় যোগ 'দিয়াছিল 
এবং সেখান হইতে পলাইয়া যাওয়ার জন্য দশ বৎসরের কারাদণ্ড পাইয়াছে। এডেনের 
জেল-কর্তপক্ষ তাহাকে এখানে বদল কাঁরযাছেন। যখন আমরা আ'সয়াছ, তখন 
আদনের চার বংসর জেল খাটা হইয়া 'গিয়াছে। সে নিরক্ষর বাঁললেই হয়। সে কম্টে 
কোরাণ পড়িতে পারিত, কিন্তু উহা দেখিয়া লিখিতে যাঁদও বা পারিত, নিভূলি 


৯৭ 


১৭৮ গাম্ধী-রচনাসম্ভার 


মকল কাঁরতে পারিত না। সে খুব তাড়াতাড়ি উদ্দ' বালতে পারত এবং উহা শাখতে 
তাহার আগ্রহ ছিল। আম সুপারিস্টেণ্ডেপ্টের অনুমাতি লইয়া তাহাকে উদর 
শিখাইতে চেষ্টা কার, কিন্তু অক্ষর পরিচয় করা তাহার কাছে বড়ই কঠিন 
লাগায় সে চেষ্টা ছাড়িয়া দিল। তাহা হইলেও সে তীক্ষ/ সচ্যগ্রব্যাদ্ধর আঁধকারা ছিল। 
ধর্ম বিষয়ে খুব অনুরাগ ছিল তাহার । সে ধর্মভন্ত মুসলমান। সে নিয়মিত নমাজ 
পাঁড়ত- মধ্যরান্রেও নমাজ পাঁড়ত। কখনো রোজা বাদ দিত না। তাহার হাতে মালা 
সবসময়েই থাঁকত। যখন অবসর পাইত কোরাণ আবাত্ত কারত। সে আমার কাছে 
1হন্দুদের ব্লত উপবাসের কথা, আহংসার কথা শুঁনিত। সে সকল সময়ই খুব ভদ্রভাব 
দেখাইত, কিন্তু কখনও ল.টাইয়া পাঁড়ত না। সে ছিল সাহসী পুরুষ । তাহার 
উত্তেজিত হইয়া উঠার স্বভাব ছিল, সেই জন্য সে প্রায়ই ফালতু বা অন্য ওয়ার্ডারের 
সাহত কলহ করিত। সে জন্য কখনো কখনো আমাঁদগকে মধ্যস্থের কাজ করিতে 
হইত। সৈনিক বলিয়াও বিচারের বশ বলিয়া মধ্যস্থের আদেশ মানিয়া লইত, কিন্তু সে 
তাহার দিকের কথাটা খুব সাহসের সাহত এবং সুসংলগ্নভাবে বালিতে পারিত। 
আদনই সবচেয়ে বেশী দিন আমাদের সাঁহত থাকে । আদনের ভালবাসার কথা আম 
মনে সণয় করিয়া রাঁখয়াছি। সে আমার 'দকে খুব নজর 'দিত। আমার কখনও 
অসুখ হইলে সে বিমর্য হইত এবং আমার কা প্রয়োজন হইবে তাহা সে আগে-ভাগেই 
ঠক কারয়া রাখিত। সে কোনও খাট্যানই আমাকে খাঁটতে দিত না। তাহার খুব 
ছাড়া পাওয়ার, অন্ততঃ এডেনের জেলে বদলী হওয়ার আকাৎত্ক্ষা ছিল। আমি খুব 
চেষ্টা করিয়াছিলাম। তাহার জন্য দরখাস্ত 'লাঁখয়া দিতাম। সুপারিন্টেন্ডেন্টও 
তাহার জন্য যথাসাধ্য চেন্টা কাঁরয়াছলেন, কিন্তু এ বিষয়টা এডেনের কর্তৃপক্ষের 
উপর 'নর্ভর কারিত। তাহাকে আশা দেওয়া হইয়াছিল যে, বছরের শেষভাগে তাহাকে 
মান্ত দেওয়া হইবে। তাহার জন্য যে সামান্য কিছ করিতে পাঁরয়াছলাম, তাহাতেই 
একটা গভাঁর ব্যান্তগত আকর্ষণ জান্ময়া যায়। আদনকে যখন এ জেলের অন্যত্র 
বদল করা হয়, তখন আমাদের বিদায় বিষাদময় হয়। জেলে যখন আমি ধোনা 
ও সুতাকাটার ব্যবস্থা কারতেছিলাম তখন, আদনের একটা হাত খারাপ হইলেও, 
এ কাজে খুব সহায়তা কারয়াছিল। সে পাঁজ তৈয়ারীর জন্য খুব খাটিত। এই কাজ 
পছন্দ করিত এবং উহাতে খুব দক্ষ হইয়া পড়িয়াছিল। 

জানিলাম, ভিত্তয়া মারাঠী মহার বা অস্পৃশ্য। ইহাতে আশ্চর্য ও আনন্দিত হহী। 
আমাদের যত ওয়ার্ডারের সাঁহত পাঁরচয় হইয়াঁছল, তাহার মধ্যে ভিত্তয়াই ছিল সব 
চাইতে পাঁরশ্রমী। পাঠকগণ হয়ত আশ্চর্য হইবেন যে, অস্পৃশ্যতার ব্যাধি জেলের 
[ভিতরেও প্রবেশলাভ কাঁরতে পারে। বেচারা 'ভত্রয়া-সে অনেক ইতস্ততঃ না করিয়া 
আমাদের কুঠুরীতে ঢুূকিতে পারিত না। সে আমাদের বাসন ছঃইত না। আমরা শীঘ্রই 
তাহাকে একথা বূঝাইয়া স্রাস্ত দিলাম যে, অস্পৃশ্যতা আমরা মানি না এবং উহা 
দূর কারিয়া দেওয়ার জন্যই যথাসাধ্য চেষ্টা কাঁরতোঁছ। শঙ্করলাল তাহাকে বিশেষ 
কাঁরয়া আপনার কাঁরয়া লয়, এবং আমাদের সঙ্গে তাহার যে সহজ সম্বন্ধ, সেই বোধ, 
অনুভূতি তাহার মনে জাগাইয়া তোলে। শঙ্করলাল তাহার স্াহত এতটা নিকট সম্প- 


য়েরোড়া জেলের আভজ্ঞতা ১৭১ 


কিতি হইয়া পড়ে যে, শঞ্করলাল রাগ কারিয়া একটা কথা বাঁললে ভিত্তয়ার আঁভমান 
হইত এবং এমন কি অনেক সময় শঞ্করলালকে ক্ষমা চাহতে হইত । শঙ্করলাল ভিত্ত- 
যাকে পাঠাভ্যাসে লাগায় ও স্‌তা কাটা শিক্ষা দেয়। ফলে 1ভত্তয়া অল্প দিনের মধ্যেই 
পাকা কাটুন হইয়া গেল এবং তাহার এই কাজ এত পছন্দ হইল যে, সে জেলের 
বাহিরে গিয়া তাঁতবোনা 'শাঁখয়া তাহাতেই জীবিকা উপার্জন কাঁরবে মনে ভাবল। 

আমি জেলে থাকা কালে প্রাতঃকালে ৪-১৫ মিনিটের সময় গরম জল ও নেবু 
খাওয়ার অভ্যাস কারয়াছিলাম। শঙ্করলাল আমার জল গরম কাঁরয়া দেওয়ায় আম 
আপাতত করাতে, সে ভত্তয়াকে কৌশল খাইয়া দিল। কয়েদীরা যাঁদও সকালেই 
উঠে, তবুও অতটা সকালে তাহাদের মাদুর (উহাই তাহাদের শয্যা) ছাঁড়য়া বড় 
উঠতে চায় না। ভিত্তয়া কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাহার বম্ধূর কথা মায়া লইল। তবে 
সকাল ৪টায় ভিত্তয়াকে ডাকিয়া দেওয়ার কাজ 'ছিল শঙ্করলালের। ভিত্রয়াকে বিশেষ 
অনগ্রহ দেখাইয়া খালাস দেওয়া হয়। সে যখন যায় তখন আদন এ কাজের ভার 
লইল। আমাকে ত সে কাজ কাঁরতেই দিবে না। তারপর ব্যাঙ্কার মাান্ত পাইলেও 
এই ধারাটা বজায় রাখা হইয়াছিল। প্রত্যেক ওয়ার্ডার যাওয়ার বেলায়, যে নূতন আঁসিত 
তাহাকে সকল কাজকর্ম ও কৌশল ব্ঝাইয়া দিত। বলাই বাহুল্য, সকাল বেলায় 
এই প্রকার জল গরম করা, কয়েদীর নার্দন্ট কাজের মধ্যে পড়ে না। বলিতে গেলে 
কয়েদীরা যখন ওয়ার্ভার হয় তখন তাহাদের আদৌ কাজ করার কথা নয়, তাহারা 
কেবল হুকুম কারিবে। 

সকল বন্ধ্যর সাহত একদিন না একাঁদন বিচ্ছেদ হইবেই, ভিত্তয়ার সহিতও 
বিদায়ের দিন আিল। তাহাকে ব্যাঞ্কার খদ্দরের টুপি, ধুতি, সার্ট ও কম্বল 
দিয়াছিলেন। সে যাইবার বেলা প্রাতজ্ঞা করে যে, বাহিরে গিয়া খদ্দর ছাড়া আর 
অন্য কিছুই পারবে না। আশা করি, বেচারা ভিত্তয়া যেখানেই থাকুক, নিজ প্রাঁতিজ্ঞা 
পালন কারতেছে। 

ভিত্তয়ার পরে আসে থামু। সেও মহারাম্ট্রবাসী ছিল। থামু নরম প্রকাতির 
ওয়ারডার ছিল। তাহার কাজ লইয়া ঠোঁলিয়া অগ্রসর হওয়ার অভ্যাস ছিল না। তাহাকে 
যাহা বলা হইত তাহা সে কাঁরত, কিন্তু নিজেকে যে খাটাইতে হইবে এমন কোনও 
[ি*বাস তাহার ছিল না। সেই জন্য আদনের সাঁহত তাহার বানিত না। তবে থামু 
ভয়কাতুরে হওয়ায় শেষকালে আদনের সব কথাই মানিয়া লইত। সকলেরই এমনি 
মজায় দিন কাঁটতেছিল-_আমাদেরও কাটিতোছল-_যে থামু কিছুতেই আমাদিগকে 
ছাঁড়তে রাজ ছিল না। সেই জন্য সে বদলশ হওয়ার চাইতে বরং আদনের চাপ 
সাহয়া যাইতেই প্রস্তৃত ছিল। থাম, আদন আসার অনেক পরে আসায়, আদন 
আমাদের কাছে থামূর অপেক্ষা পুরাতন ছিল। জেলের মত ছোট জায়গাতেও এই 
পুরাতন বলিয়া অলক মর্যাদা কেমন সূষ্টি হইয়া থাকে! য়েরোড়া আমাদের কাছে 
একটা জগৎ 'ছিল, বরণ একথাও বলা যায় যে, উহাই আমাদের সমগ্র জগৎ ছিল। 
প্রত্যেক কথা কাটাকাটি, মানাইয়া লইয়া চলায় অনমাত্র বাধাও, জেলে এক একটা 
প্রকান্ড ব্যাপার; সারাদন, কখনো দিনের পর 'দিন, উহা লইয়া আন্দোলন চলে। 
বাঁদ জেল-করতায়া কয়েদীদের নিজেদের জন্য একটা জেল-সংবাদ প্রকাশিত হইতে 
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দিতেন, তাহা হইলে তাহার গ্রাহক সকল কয়েদীই হইত। আর আজকালকার 'দিনে 
বাইরের একটা বড় ভোজ-পার্টর সংবাদ লোকে যেমন আগ্রহের সাহত পাঁড়য়া 
থাকে, জেলের মধ্যেও তেমনি আজকার ভাল রসুইয়ের সংবাদ বা ভল তরকারী 
কোটার সংবাদ সমান আগ্রহের সাঁহত কয়েদশবরা পাঁড়ত; বাইরে যেঙ্লন কোনও বড় 
যুদ্ধের কথা লোকে পড়ে, জেলেও তেমাঁন করেদীদের মধ্যে কথা-কাটাকা'টি, পরে 
মারামারি এবং জন্তিমে সুপারিন্টেন্ডেন্টের কাছে বিচারের কাহনন+ও সমান আগ্রহের 
সাঁহত পঠিত হইত। আম আইন-পাঁরষদের সদসাদণকে একা কথা বালতে পার যে, 
তাঁহারা যদি যশ চাহেন তাহা হইলে এই মর্মে একটা আইনের খসড়া উপস্থিত 
কারতে পারেন যে, জেল-সুপাঁরিন্টেন্ডেন্ট জেলের কর্তৃপক্ষের শাসনাধশীনে জেলের 
ভিতরে কয়েদীদের দ্বারা পরিচালিত এবং কেবল কর়েৰীদেরই সংবাদপন্র চালাইতে 
দিতে পারিবেন। ৰ 
_. এখন থামূর কথায় আসা যাক। যাঁদও সে থসৃথসে তবুও সে তাহার আগেকার 
ওয়ার্রদের মতই কমর্ষম ছিল। সে চরখা খুর সহজেই গ্রহণ কাঁরয়াছল। 
সপ্তাহকাল মধ্যে সে আমার চেয়েও কহ সূতা কাটতে শাখল। একমাস পরে 
এই ছাত্র, শক্ষককে অনেক পিছনে ফেলিয়া গেল। থাম এত অগ্রসর হইয়া গয়াছিল 
যে, থামুর শ্রেন্ঠতার জন্য আমার হিংসাই হইত । থামর দ্রুত উন্নাত দোৌখয়া আমাব 
নিকট একথাও স্পম্ট হইল বে, আমার এই মল্থর-গাঁতি আমার নিজেরই একটা 
অক্ষমতা এবং যে কেনও সাধারণ লোক, খুব বেশী সময় লইলেও, এক মাসের মধ্যেই 
ভাল সূতা কাটা শাখতে পারে। আমি ঘত লোককে শিখাইয়া ছিলাম, তাহারা সকলেই 
আমাকে ছাড়াইয়া গিয়াছিল। যেমন ভিত্তয়ার বেলায় হইয়াছিল, তেমনি থামুর 
বেলাতেও চরখা তাহার এক সূন্দর সাথী হইয়া পড়ে। এই চরখার মৃদু গুঞ্জন 
আত্মীয়-বিরহের দঃখ তাহারা ভুলিতে পাঁরিত। পরবতর কালে থামূব প্রাতঃ- 
কালীন প্রথম কাজই ছিল চরখা কাটা । সে দিনে ৪ ঘণ্টা কারয়া সূতা কাটিত। 
আমাদিগকে ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডে লইয়া যাওয়ার পর অনেকগ্ণাল পাঁরবর্তন 
হইল- ওয়ার্ডর পাঁরবর্তন তাহার মধ্যে অন্যতম। প্রথম আদনকে বদলি করা হয়। 
যাঁদও সে ইহা পছন্দ করে নাই এবং আমরাও কারি নাই, তথাপি 7স ইহা বীরের মতই 
গ্রহণ করিয়াছিল। তারপর আসল থামূর পালা । বেচাবা একেবারে বাঁসয়া পাঁড়ল। সে 
বাঁলতেছিল যে, আমি তাহাকে এখানে রাখার জন্য যেন চেষ্টা কার । িল্ভ আম তাহা 
করিতে পার না। উহা করা আমার ন্যায়াচরণ বাঁহভূতি হইবে। কর্তৃপক্ষ তাহাকে 
যেখানে খুসী বদাল করিতে পারেন। আদন ও থামুর পুর আসল কুন্তী বাঁলয়া 
এক গুর্খা ও গঞ্গাপ্পা নামে এক কানাড়াঁ। গুর্খাকে সকলে গযর্খা বলিত। সে প্রথমটা 
বড় মাশত না, পরে বেশ মিশুক হইয়াছিল। প্রথম প্রথম সে ঠাহর কাঁরতে পারে 
নাই যে. সে কেমন জায়গায় আসিয়া পাঁড়য়াছে। হয়ত সে ভাঁবয়াছিল যে, সামান্য 
কিছুতেই আমরা রিপোর্ট করিয়া তাহাকে মুস্কিলে ফেলিব। কিন্তু যখন সে দৌখল 
যে, তাহাকে মাস্কিলে ফেলার ইচ্ছা আমাদের নাই, তখন হইতেই সে আমাদের 
দিকটতর হইতে লাঁগল। কিন্তু তাহাকেও শণঘ্রই বদলি করা হইল। জেলের চিঠির 
1ভতরে আমি গঞ্গাষ্পার কিছ; বর্ণনা কযিয়াছ। সে বয়স্ক লোক 'ছিল। সক্ষভাবে 


য়েরোড়া জেলের আভিজ্ঞতা ১৮১ 


[নয়ম পালন করা ও নিজ কর্তব্য সম্বন্ধে তার সজাগভাব দোঁখিয়া 
আম মনে মনে তাহার প্রশংসা করিতাম। কর্তৃপক্ষ তাহাকে যে কাজ কারতে বাঁলত, 
সে সারা হৃদয় ?দয়া তাহা সম্পন্ন কারত। তাহার না করিলেও চলে এমন সকল 
কাজও সে হাতে লইত। সে কখনো অলসভাবে বাঁসয়া থাঁকত না। আমার সাথীদের 
জন্য চাপা তৈরী কাঁরতে শাঁখয়া লইয়া সে তাহা তৈরী কার্রয়া দিত। আমার 
প্রাত তাহার ব্যন্তগত অনুরাগ আমি কদাচ ভুলিতে পারিব না। কোনও স্ত্রী বা 
ভশ্নী গঙ্গাপ্পার চেয়ে বেশ মনোনিবেশ সহকারে সেবা কারতে পারে না। সে 
সর্বদা জাগিয়া থাঁকিত। আমার কখন কা দরকার হইবে তাহা আগে হইতেই বুঁঝয়া 
'তাহা করিয়া রাখিতে আনন্দ পাইত। আমার সকল 1জনিস-পন্ন যাহাতে নিখতভাবে 
সাফ থাকে তাহা সেই দোঁখিত। আমার অসুখের সময়, সে আমার খুব ভাল কারিয়াই 
শুশ্রুধা করিয়াছিল; কেননা সে-ই সকলের অপেক্ষা বেশী কারয়া উহাতে মন 'দিয়া- 
1ছল। যখন আমাকে ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডে বদাল করা হয়, তখন আমার সাহত 
শ্রীযুন্ত মনসুর আল ও শ্রীষুত্ত যাঁজ্ঞক প্রার্থনায় যোগ দিতেন। মনসুর আলীকে 
'নার্দন্ট সময়মত মান্তি দেওয়ার জন্য এলাহ।বাদে পাঠানো হয়। শ্রীযুন্ত যাঁজ্ঞকের ভন্ত- 
ভাব অপেক্ষা আধকতর ও তীব্রতর দাশশীনক চিন্তন দরকার বাঁলয়া তান প্রার্থনায় 
(যাগ দেওয়া ছাড়িয়া ?দলেন। গঙ্গাপ্পা মনে কারল যে, এই বন্ধুরা না থাকায় আম 
প্রার্থনার সময় নিঃসঙ্গ বোধ কাঁরব। প্রথম যোদন সে দোঁখল যে, আম একা প্রার্থনায় 
বাঁসয়াছি, সে নীরবে আসয়। আমার সম্মুখে বাঁসল। একথা বলাই বাহুল্য, গঙ্গাপ্পার 
আচরণের ভিতরে যে সুক্ষ! ভদ্রভাবের প্রেরণা ছিল তাহার মহত্ব আমি অনুভব কারি- 
লাম। গঙ্গাপ্পার পক্ষে উহা স্বাভাবিক, সহজ-সদ্ধ, অনায়াসলব্ধ কাজ হইয়াছিল । যাহা- 
কে ভাষায় ধর্ম বলে সে অনুযায়ী এ কাজ ধামিক বলা যায় না। কম্তু ধর্ম সম্বন্ধে 
আমার ধারণা অনুসারে উহা সত্যই ধার্মিক কাজ ছিল। আমার এই প্রার্থনা-সভায় 
কাহাকেও ডাকতে আমি স্বভাবতঃই ইতস্ততঃ করিতাম। আমার জন্য কেহ আসে 
তাহা আম ইচ্ছা করিতাম না। আমার 'নঃসঙ্গ বোধ হইত না। সেই সময়টাতে 
আম সবচেয়ে বেশী কাঁরয়া ঈশ্বরের উপাস্থাতি অনুভব কাঁরতাম। কেহ আ'সলে 
সে আমাকে সঙ্গ দান করুক, এ ইচ্ছা আমার হইত না; আমি ইচ্ছা করিতাম যে, 
সেও আমার সাঁহত ঈশবরের সঙ্গ অনুভব করুক । সেই জন্য ওয়ার্ডারাদগকে ভাঁকিতে 
আমি িশেষভাবেই ইতস্ততঃ কাঁরতাম। আমি মনে কারতাম যে, তাহারা হয়ত 
কেবল নিয়ম রক্ষার জন্যও আসিতে পারে। কিন্তু আমি ইচ্ছা কারতাম যে, যাঁদ' 
তাহাদের সত্যই প্রার্থনায় যোগ দিতে ইচ্ছা হয় তবেই যেন আসে। গঞজ্াপ্পার 
বেলায় তাহার কতকটা মিশ্রত মনোভাব ছিল। আম নিঃসঙ্গ ছিলাম বলিয়া তাহার 
কৃপাভাব ছিল, আবার আমার সহিত এঁ পাঁব্র আধ ঘণ্টাকাল কাটাইবার ইচ্ছাও 
তাহার 'ছিল। আ'ম যাহা উচ্চারণ কাঁরতাম তাহার মধ্যে রামনাম ব্যতীত অবশ্য 
সে আর কোনও শব্দই বুঝিত না। গঙ্গাপ্পার দেখাদোধ আর একজন কয়েদণী- 
ওয়ার্ভার__তন্নাপ্পাও এই প্রার্থনা-সমাজে আকৃম্ট হয় এবং পরে মিঃ আবদুল 
গাঁণও যোগ দেওয়ার জন্য অন-প্রাণত হন। আমার মনে হয় গণ্গাপ্পার প্রার্থনায় 
যোগ দেওয়ার মধ্যে যে অনাড়দ্বরতা ছিল, তাহাতেই মঃ আবদুল গাঁণ আকৃজ্ট 
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হইয়াছিলেন। 

পাঠকরা লক্ষ্য করিবেন যে, এই কয়েদী-ওয়ার্ডারদের সম্বন্ধে আমার আভিজ্ঞতা 
একটানা প্রীতিদায়ক ছিল। উহাদের চেয়ে আঁধকতর নিষ্ঠাপরায়ণ সঙ্গী ও বিশ্বস্ত 
সেবক আমি আশা করিতে পারতাম না। বেতনভোগশী লোক দ্বারা "কেবল জোড়া- 
তালি দিয়া কাজ চালাইতে পারা যাইত, একমান্ন বন্ধুরাই ইহাদের সমকক্ষ হইতে 
পাঁরিতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সমাজ এই সকল লোককেই অপরাধী ও 
সমাজ-বাহচ্কৃত বাঁলয়া গণ্য করে। কেননা তাহাদের সাজা পাওয়ার দূ্ভাগ্য 
ঘটয়াছে। পূর্বে যে জেলারের কথা উল্লেখ করিয়াছি, আম তাঁহার সাহত এ বিষয়ে 
সম্পূর্ণ একমত যে, আমাদের জেলের ভিতরে এমন অনেক লোক রাঁহয়াছে, যাহারা 
বাইরের অনেক লোকের চাইতে ঢের ভাল। পাঠক, এইবার বুঝিতে পারিবেন যে, যখন 
আমি শুনিলাম যে,আমাকে খালাস দেওয়া হইয়াছে, আর আমার এই সাথীরা, যাহারা 
আমাকে এত প্রেম-আপ্লুত কাঁরয়া রাঁখয়াছে এবং যাহাদগকে আমার মতে জেলে 
আটকাইয়া রাখার কোনই হেতু নাই, তাহাদিগকে ফেলিয়া যাইতে হইবে, তখন আম 
যেন হৃদয়ে তীর বেদনা বোধ করিলাম । 

আর একটা কথা বাঁলয়াই গঙ্গাপ্পার নিকট হইতে দুঃখের সাহত আম বিদায় 
লইব। গঙ্গাপ্পা তাহার সীমা কখনও লঙ্ঘন কারত না, সে সৃতা কাঁটিত না। সে 
বাঁলত, সে কাটতে পারে না। তাহার আঙ্গুলের সৈ কৌশল ছিল না। 'কল্তু 
সে চরখার ঘর সাফ রাখিত, আমার চরখা সাফ করিয়া রাখিত এবং সমস্তটা সময় 
তুলা রোদ্রে দেওয়ার ও তুলা সাফ করিয়া পিঞ্জনের উপযোগাঁ করার জন্য খরচ করিত। 

কারাগারের যে সকল মধুর স্মৃতি সাত রাহয়াছে, আমার মনে হয় যে, তাহার 
মধ্যে কয়েদ-ওয়াডঠরদের স্মাতি সব চাইতে বেশী দিন মনে থাঁকিবে। 


৯১ 
আমার পড়া 


লাগিত না। আমার চিন্তার সামগ্রঁ উহা হইতেই পাইতাম। কেন না আমার 
পক্ষে স্কুলে যাহা পাঁড়তাম কাধ্যতঃ সেই পড়া স্বাভাবিক ছিল। বাড়িতে পড়া 
আমার বড়ই অপ্রীতিকর লাগত। না পাঁড়লে চলে না বাঁলয়াই বাঁড়তে পাঁড়তাম। 
ইংলন্ডে থাকা কালেও পরাক্ষার পাঠ্য ব্যতীত আর কিছ না পড়ার অভ্যাসটাই 
বলবং 'ছিল। কিন্তু জীবনযাত্রা আরম্ভ করিয়া আমি দেখিলাম যে, সাধারণ জ্ঞান 
পাওয়ার জন্য'আমার পড়া দরকার । কিল্তু আমার জবনের প্রথমকার দিকটাতে অনেক 
ঝড়-ঝঞ্কা গিয়াছে । তখনকার কাথিয়াওড়াড়ের পলিটিক্যাল এজেন্টকে লইয়া উহার 
সূচনা হয়। সেই জন্য লেখাপড়া করার আমার সময় বড় হয় নাই। দাঁক্ষণ আঁফ্রকার 
স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে আমাকে নাময়া পাঁড়তে হইয়াছিল, তাহা সত্বেও একটা বছর 
পাঠ করার সময় পাইয়াছিলাম। ১৮৯৩ সালটা আম ধর্মচর্চায় কাটাই। এই 


য়েরোড়া জেলের অভিজ্ঞতা ১৮৩ 


সময়টার পড়া সেই জন্য কেবল ধর্মবিষয়েই ছিল। ১৮৯৪ সালের পর একটানা 
পড়ার সময় যাহা পাই তাহা কেবল দক্ষিণ আফ্রিকার জেলেই মিলিয়াছল। আমি 
এই সময়, পাঠ করার জন্য একটা রুচই যে কেবল পাইয়াছিলাম তাহা নহে, আমি 
সংস্কৃত জ্ঞান বাড়াইবার চেষ্টা কারতেছিলাম এবং তামিল, হিন্দি ও উর্দু ভাষাও 
শাখতেছিলাম। তামিল ভাষার প্রয়োজন ছিল, কেননা সেখানে অনেক তামলের 
সহিত আমার যোগ ছিল; আর উর্দুর দরকার 'ছিল, কেননা অনেক মুসলমানের 
সাহত কাজ 'ছল। পড়ার জন্য ক্ষুধা দক্ষিণ আঁফ্রকার জেলে বাঁড়য়া যায় এবং 
যখন শেষবারে দাঁক্ষণ আফ্রিকায় জেল হইতে আমার মেয়াদ ফুরাইবার আগেই ছাঁড়য়া 
দেওয়া হয়, আম ব্যাথত বোধ কার। 

সেই জন্য যখন ভারতে আবার সুযোগ আসল, তখন এই অবকাশটা আম 
সাদরে বরণ করিয়া লইলাম। আম য়েরোড়াতে এমন একটা পাঠের ক্রম ধর-কাট 
কাঁরয়া ছকিয়া লইলাম যাহা ছয় বংসেরও শেষ করা সম্ভব হইবে না। প্রথম তিন 
মাস আমার একটা আনার্দস্ট ধারণা ছিল যে, ভারতবর্ষ সময়ের উপযুস্ত হইয়া 
আঁবিলম্বে উঠিয়া দাঁড়াইবে ও জেলের দরজা খ্যালয়া ফেলিবে। কিন্তু আম শগঘ্রই 
জানিলাম যে, তাহা হওয়ার নয়। আঁম তখনই দোঁখলাম যে, এখনও অন্ততঃ বংসর 
পাঁচেক নীরব, কঠিন, গঠনমূলক কাজ করা আবশ্যক হইবে । পূর্ণ স্বরাজ প্রাপ্ত, 
অথবা অন্ততঃ শান্তপূর্ণ গঠনমূলক কাজ দ্বারা ম্বান্ত লাভ করা ব্যতীত, শীঘ্র মস্ত 
পাওয়ার আমার কোনই আকাঙ্ক্ষা ছিল না। সেই জন্য ৫৪ বৎসনের ভগ্ন শরণরে, বৃদ্ধের 
মত নয় ২৪ বংসরের জোয়ানের মত পাঁড়তে বাঁসয়া গেলাম। আমার সময়ের প্রতি 
ণমানট হিসাব কাঁরয়াই যাপন করিতে লাগিলাম। আম সময়কালে বাহর হইলে 
উর্দ ও তামিল ভাল রকম 'শাঁখয়া ও ভাল সংস্কৃত আভন্ঞ হইয়া আসিতে 
পারিতাম। কিন্তু তাহা হইল না। দনুর্ভাগ্যবশতঃ আমার অসহস্থতার জন্য সময়ের 
আগেই ম্যান্ত লাভ করার ফলে, আমার পাঠের পাঁরকঙ্পনা পূর্ণ করা গেল না। 
যাহা হোক নিম্নলিখিত তালিকা হইতে আমার পাঠের কতকটা ধারণা পাঠকরা 
করিয়া লইতে পারিবেন। 
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জোরোন্্রীয়ান্স্‌ মোল্টন), ৫&৮। ম্যান এণ্ড সুপারম্যান (শে), ৫৯। হিম্ট্রী অফ 
সাঁভীলজেশন (বাকল), ৬০। অটোবাইয়োগ্রাফী অফ ক্লাউন্টেস্‌ টলষ্টয়, ৬১ 
ভেরাইটিজ অফ 'রাঁলাজয়াস এক্সাঁপারিয়েন্সস্, ৬২। আরাঁজন এণ্ড ইভালউসন 
অফ 'রলিজিয়ন হেপাকনস), ৬৩। হিৎদ্রী অফ ইউরোপিয়ান মরালূস (লেকি), 
৬৪। ক্রীডম এণ্ড গ্রোথ, হোমস). ৬৫1 এভোতিউশন অফ মান হেকেল), ৬৬। 
কোরাণ মেহম্মদ আলীর ইংরাজী অনুবাদ), ৬৭। রাজযোগ (ববেকানন্দ), ৬৮। 
কন্ক্রুয়েন্স অফ 'রলাজয়ন্স, ৬৯। মিষ্টারজ অফ ইসলাম (নিকলসন), ৭০। 
গস্পেল অফ বুদ্ধ পেল কেরস)। ৭১। লেকচারুস ভন পু'ধজম্‌ (রিজ ডেভিস), 
৭২। 1স্পারট অফ ইসলাম (আমর আল), ৭৩। মডার্ণ প্রবলেমূস (লজ), 9৪1 
মহম্মদ (ওয়াঁশংটন আরভিং), ৭৫&। 'হাষ্দ্র অফ 'দ স্যারাসেন্স (আমর আলি,), 
৭৬। 'হাঁষ্ট্র অব সাঁভলাইজেসন ইন ইউরোপ াগজো). ৭৭। রাইজ অফ দি ডচ্‌ 
রিপার্রক, ৭৮। িউাঁজংস অফ সেইন্ট থোঁরসা, ৭৯। বেদান্ত (রাজম আইয়ার), 
৮০। রোজি ক্রিশ্চিয়ান 'মষ্টিরিজ, ৮১। ডায়ালগস্‌ অফ গ্লেটো, ৮২। শান্ত ও 
শান্ত (উদ্রপ), ৮৩। কোরাণ রেু্ডের ভাষান্তর), ৮৪। আবস্তা দোদায়ানজী), ৮&। 


ঈশোপনিষদ (অরবিন্দ ঘোষ)। 


গুজরাটী 
১। মিসরকুমারী বোংলা নাটকের অনুবাদ), ২। চন্দ্রকান্ত, ৩। পাতঞ্জল 
যোগদশ'ন প্রেঃ কণিয়া), ৪1 বাল্মীকি রামায়ণ, ৫। মহাভারত--১৮ পর্ব, ৬। 
গরধর কৃত রামায়ণ, ৭। শ্রীমদ্ভগবং গেঃজরাটী অনুবাদ), ৮। রাঁঙ্কমের কৃষচরিত 
(জাভেরীর ভাষান্তর), ৯। ,কৃষফচরিত (চিন্তামন রাও), ১০1 লোকমানোর গণতা 
রহস্য,১৯.। সরস্বতী চল্দ্, ১২। মনস্মাতি, ১৩। জ্ঞানেশবরণী, ১৪। গীতা [প্রীনথুরাম 
শম্মা), ১৫। বড়দর্শন, ১৬। শাঙ্কর ভাষ্য, ১৭। শ্রীমৎ রাজচন্দ্র, ১৮। হিমালয়নো 


য়েরোড়া জেলের আভজ্ঞতা ১৮৫ 


প্রবাস,১৯। সাীতাহরণ, ২০। বুদ্ধ অনে মহাবীর, ২১। রাম অনে কৃষ্ণ, ২২। 
মাক্ণ্ডের পুরাণ, ই৩। পূর্বরঙ্গ, ২৪। জয়া অনে জর্‌ন্ত, ২৫। প্রাচীন সাহিত্য 
(রবীন্দ্রনাথ), ২৬। কালাপাঁণিনি কথা, ২৭। অর্থশাস্ত্র (বিদ্যাপণতি), ২৮। গতি 
গোঁবন্দ (কেশবলাল ধুব), ২৯। মুন্তধারা রবীন্দ্রনাথ) ৩০। নৌকাড়াব 
ডুবন্তবহান, রবীন্দ্রনাথ), ৩১। ভগবতী সূত্র (অসম্পূর্ণ)। 


হিন্দী 
১। সত্যাগ্রহ অউর অসহযোগ, ২। তুলসী রামায়ণ, ৩। কঠবল্লনী ভোষাটীকা), 
৪। সত্যার্থপ্রকাশ, &। স্যাদবাদ মঞ্জরী, ৬। উত্তরাধ্যায়ণ সন্্র। 


উর্দ্ঁ 
১। উদর“ বাচন মালা, ই। ওঁস্বএ মহালা, ৩। পয়গম্বরের জীবনচারত (েশজ্পী), 
৪। অল ফারুক (শিল্পী), ৫। অল কলাম (িশলপী)। 


মারা্ী 
১। উপাঁনষদ-ভাষ্য ২৪ খানা প্রঃ ভান), ২। মহারাষ্ট্র ধর্ম (বনোবা)। 


পাঠক মনে করিবেন না যে, আম ইচ্ছাপূব্বক এই সমস্ত পুস্তক পাঁড়য়াছি। 
ইহাদের মধ্যে কতকগ্ীল একেবারে অকেজো এবং জেলের বাহিরে হইলে আমি 
পাঁড়তাম না। আবার কতকগুলি জানা অজানা বন্ধুরা পাঠাইয়া 'দিয়াছিলেন, এবং 
আমার বোধ হইয়াছিল যে, অন্ততঃ তাঁহাদের প্রাত প্রীতবশতঃ আমার সেগুলি 
পাঁড়য়া যাওয়া উচিত। য়েরোড়া জেলের ইংরাজী পুস্তকের সংগ্রহ মন্দ বলা যায় 
না। ইহার মধ্যে কতকগুলি বেশ ভাল বই আছে, ধেমন -ফ্ররারের' সিক্স আফটার 
গড় লুসিয়ানের ট্রপস্‌ টু; ?দ মুন অথবা জুলস্‌ ভার্ণের ড্রপ্ড ফ্রম দ' 
ক্লাউড্সং এগুলি নিজ নিজ বষয়ে আঁতি উত্তম পুস্তক । ফ্রারারের বইখানা আগ্রহ 
উদ্দীপক, ইহাতে মাক্স অরেলিয়াস, সেনেকা, এবং এঁপকটেটাসের জনবনের 
উচ্চতর দিকটা প্রদর্শিত হইয়াছে । লুসিয়ানের বইখানা সুন্দর শিক্ষাপ্রদ ব্যঙ্গ 
ও ভিডি ভন গৃতার জিন নিজ চিত! তাহার পদ্ধাত 
অননুকরণীয়। 

ভি 
নিকট হইতে, আমোরকা, ইংলশ্ড ও ভারতধর্ধ হইতে বই পাইয়াছিলাম। তাহাদের 
সাঁদচ্ছার জন্য আম কৃতন্জঞ। তবে তাঁহাদের অনেকগুলি বই পাঁড়য়াই আম তৃপ্তি 
পাই নাই। আমি যাঁদ তাঁহাদের উপহার সম্বন্ধে কিছু মিষ্ট কথা বাঁলাত পারতাম, 
তাহা হইলে সুখী হইতাম। কিন্তু যদি আমার মনে সে ভাব না থাকে. তবে তাহা 
বলা ন্যায়ও হইবে না, সত্যও হইবে না। খাষ্ট-ধর্্স সম্বন্ধে প্রাচীন বা গোঁড়া গোষ্ঠী 
অনুমোঁদত পুস্তকগুলিতে আমি কোনও সন্তোষ পাই না। যীশুর জীবনের প্রাত 
আমার শ্রদ্ধা বস্তুতঃ গভশর। তাঁহার নশীতাঁশক্ষা, তাহার সাধারণ জ্ঞান, তাঁহার 
ত্াগগ-এ সকলের জন্য আমার আঁতশয় শ্রদ্ধা রহিয়াছে । যশ যে শরারধারী 


১৮৬ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


ভগবান, এই প্রকার গেশড়া খম্টানী মতে আমার শ্বাস নাই, অথবা 'তাঁনই ষে 
ঈশ্বরের একমান্র পূত্র সে কথা আম স্বীকার কার না। একের পণ্য অপরে গ্রহণ 
কাঁরতে পারে-এই মতবাদ আম 'ব*্বাস কাঁরতে পার না। যীশুর আত্মত্যাগ 
আমাদের সকলের কাছে আত্মত্যাগের এক আদর্শ । আমাদের প্রত্যেককেই উদ্ধারের 
জন্য ক্লুশ-বিদ্ধ হইতে হইবে। ণপতা* "পত্র" 'পাবিন্র প্রেতাত্মা” ইত্যাঁদ খ্ষ্টধর্মের 
কথাগ্লির আমি আক্ষারক অর্থ কার না। এসমস্তগুীলই রূপকভাবে ব্যবহৃত 
শব্দ। “সারমন অন ?দ মাউন্ট” পর্বতোপাঁর প্রদত্ত খুষ্ট প্রবচনের যে সঞ্কর্ণ অর্থ 
করা হয় তাহা আমি গ্রহণ কার না। নিউটেক্টামেন্টে যুদ্ধের সমর্থক কিছু আছে-_ 
এমন সন্ধান আমি পাই নাই। জগতে যত শ্রেষ্ঠ মহাপূরুষ বা জন-ীশক্ষক আঁবিভূত 
হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে যীশুখ্‌স্টকে একজন শ্রেষ্ঠতম পুরুষ বলিয়া আমি মনে 
কাঁর। তাহা হইলেও আম বাইবেলকে ষাঁশুর জীবন ও 'শক্ষার এক অন্রান্ত 
ইতিহাস বলিয়া মনে কার না। আর আম নিউ টেজ্টামেন্টের প্রত্যেক কথাই 
ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া মানি না। পুরাতন ও নূতন টেন্টামেস্টের ভিতর মৌলিক 
ভেদ রাহুয়াছে। পুরাতন টেষ্টামেন্টের ভিতর কতকগুলি গভীর সত্য নিহিত 
থাকলেও, আমি উহাকে নূতন টেজ্টামেন্টের মত মান দিতে পার না। আম নূতন 
টেম্টামেন্টকে কতকাংশে পুরাতন টেম্টামেণ্টের বিস্তার, এবং কতক অংশে উহার 
বর্জন বাঁলয়া মনে করি। তাহা ছাড়া, নৃতন টেম্টামেন্টকেও আম ঈশ্বরের শেষ 
কথা বলিয়া ধার না। জগতে সমস্তই যেমন ক্লম-প্রগতির নিয়ম অনুযায়ী চলিতেছে, 
ধর্মসম্বন্ধে আমার ধারণাও তদ্রুপ। একমান্র ঈশবরই অপাঁরবর্তনশশীল এবং তাঁহার 
বাক্য মনূষোর মধ্য দিয়া কাথত হইয়া থাকে বলিয়া, বন্তার পবিভ্রতার ক্লম অনুযায়ী 
এ বাক্য কমবেশী বিকৃত হইয়া থাকে । সেইজন্য আমার বন্ধুদগকে এবং হিতা- 
কাঙ্কীদগকে আমি যেমন, তেমনিভাবেই আমাকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ কাঁর। 
তাঁহাদের ইচ্ছা, আম তাঁহাদের মত ভাব ও হই; এই ইচ্ছার মধ্যে যে প্রেমভাব 
রাঁহয়াছে, তাহাকে আঘি সম্মান কার। আঁম মুসলমান ভাইদিগের সম্বন্ধেও সেই 
সম্মানের ভাব পোষণ কাঁরয়া থাঁক। আম আমার নিজ ধর্মের মতই এই দুই 
ধর্মকেও সমান সত্য বলিয়া মনে কারি। কিন্তু আমার নিজ ধর্ম আমাকে সম্পূর্ণ 
সন্তোষ দেয়। আমার উল্লনাতির জন্য যাহা আবশ্যক সে সকলই আম ইহাতেই 
পাই। এই ধর্ম আমাকে এই কথা শিক্ষা দেয় যে, আমি যেমন বিশ্বাস করি অপরেও 
সেইমত বিশ্বাস করুক এমত প্রার্থনা যেন না করি, বরং যেন ইহাই প্রার্থনা 
কাঁর-__ যে যে-ধর্মে আছে সেই ধর্মেই যেন সে পর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয়। সেইজন্য খুঙ্টান 
ও মুসলমানের জন্য আমার নিরন্তর প্রার্থনা হইল যে, তাঁহারা যেন উন্নততর খস্টান, 
উন্নততর মুসলমান হইতে পারেন। আম একথা জানিয়াছ, আমি বাঁঝয়াছ যে. 
ঈশবর আমাদিগকে আমরা কী তাহাই জিজ্ঞাসা কাঁরয়া থাকেন,_জিজ্ঞাসা কারতেছেন। 
আমরা কোন্‌ নাম বা দলের নাম লইয়া পাঁরচয় দিই সে কথা জিজ্ঞাসা করেন না, 
অর্থা আমরা কী কার তাহাই তান দেখেন । তাঁহার কাছে কমই সবটা, কর্মের উপর 
যে বিশ্বাসের 'ভাত্তি নয়, তাহার কোনও মূল্য নাই। তাঁহার কাছে কর্ম দ্বারাই বিশ্বাসের 
পারচয়। এই অবান্তর আলোচনার জন্য পাঠক আমাকে ক্ষমা করিবেন। কিন্তু আমার 


য়েরোড়া জেলের আভজ্ঞতা ১৮৭ 


থূন্টান বন্ধুগণ জেলে বাসকালে আমাকে যে খ্ষ্ট-ধর্ম-সম্বন্ধীয় পুস্তক দ্রারা 
একেবারে ছাইয় ফেলিয়াছেন, তাঁহাদের প্রেমের কথা স্মরণ কারয়া, তাঁহারা আমার 
ধর্মজীবনের জন্য যে ওৎস্ক্য পোষণ করেন অল্ততঃ তাহার জন্যও, আমার মন 
খুলিয়া বলা দরকার বোধ কাঁরয়াছি। 

আমার মহাভারত ও উপাঁনষদ, রামায়ণ ও ভাগবত না পাঁড়লেই চাঁলত না। 
উপাঁনষদ পাঁড়য়া বোদিক ধর্মের মূল জানার জন্য আমার পিপাসা বাড়ে। ইহার 
[বিশাল কল্পনাসমূহ আমাকে তশব্রতম আনন্দ 'দয়াছে। উহাদের আধ্যাত্মকতায় 
আমার হূদয় তৃপ্ত মানিয়াছে। প্রফেসর ভানু উপাঁনষদের 'বস্তর টীরা "দিয়াছেন, 
সমস্ত শাব্কর ভাষ্য দিয়াছেন এবং অন্য ভাষ্যেরও সার দিয়াছেন। তথাপি আমি 
উপনিষদের সব কথা বুঝিতে পারি নাই। অথবা সকল বিষয়ে রস পাই নাই। 
মহাভারত আমি একটানা ইহার পূর্বে পাড় নাই। পূর্বে যাহা পাঁড়য়াছিলাম, 
তাহা এখান সেখান হইতে মান্র। ইহার প্রাত আমার মন বির্পই' হইয়াছল। আম 
ভাবিয়াছিলাম, উহা কেবল অসম্ভব রন্তারান্তির কথা, লম্বা টানা-বোনা কাহিনী, যাহা 
পাঁড়তে গিয়া কেবল ঘুম পাইবে । এখন আমি জানিয়াছি যে, উহা ঠিক নয়, আমার 
ভুল ধারণা । প্রায় ছয় হাজার পন্ঠার এঁ প্রকাণ্ড খণ্ডগীল দেখিয়া আমার ভয় হইত! 
উহা একবার আরম্ভ কারয়া শেষ করার জন্য আমি ব্যস্ত হইয়াও পাঁড়য়াছলাম। 
কিন্তু কোনও কোনও অংশবাদে এতই মনোমুগ্ধকর লাগিয়াছিল যে, উহা প্রায় 
চার মাস পড়ার পর শেষ করিয়া আমার মনে হইল যে, উহাকে একটা বাছা বাছা 
উজ্জল রত্ব পাঁরপূর্ণ সন্ধ্কের সাঁহতও তুলনা কারলেও কম করা হয়। কেননা সে 
রত্বের পারমাণ ও মূল্যের সীমা রাহয়া গয়াছে। বরণ উহার তুলনা অফুরন্ত ধনরত্ব- 
সম্পন্ন সেই খনিরই সাঁহত করা যায়, যেখানে যতই গভীর দেশে প্রবেশ করা যায় 
ততই মূল্যবান রত্ব আবিষ্কৃত হইতে থাকে। মহাভারত আমার কাছে এীতহাসক 
ফিরাস্তি নহে। ইতিহাস হিসাবে ইহার মূল্য কিছ; নাই। ইহাতে শা*বত সত্য 
রূপকের আকারে দেওয়া আছে। কাঁবর উদ্দেশ্য হইতেছে-_ভাল ও মন্দ, জড় ও 
চেতন, ঈশ্বর ও শয়তানের মধ্যে যে শাশ্বত যদ্ধ চলিতেছে তাহারই বর্ণনা করা, 
এবং সেই জন্য তান এীতহাসিক চারন্ল ও ঘটনা গ্রহণ করিয়াছেন ও নিজ প্রয়োজন 
অনুসারে তাহাদিগকে দেবতা ও দানব গাঁড়য়াছেন। ইহা যেন একটা প্রবাহিণী 
নদ, তাহার গর্ভে যাহা কিছ আসিয়া পাঁড়তেছে উহার সহিত য্যন্ত হইয়া যাইতেছে 
এবং কতক ঘোলা জলও আ'সয়া পাঁড়িয়াছে। ইহা একটা মাথার পাঁরকল্পনা । কিন্তু 
সময়ের আক্রমণে ইহার কত অংশ ধ্বংস হইয়াছে, আবর. প্রীক্ষপ্ত জনিষও প্রবেশ 
কাঁরয়াছে এবং তাহা এতদূর গড়াইয়াছে যে, কতটা আদতত, আর কতটা প্রাক্ষিপ্ত 
তাহা বলা শন্ত। ইহার শেষ যেমন করিয়া করা হইয়াছে তাহা বিশেষ প্রাণধানযোগ্য। 
সাংসারিক ক্ষমতার সম্পূর্ণ অসারতাই ইহাতে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। অবশেষে 
দেখা গেল, এক ব্রাঙ্গণ যে তাহার শেষ গ্রাসটাও ক্ষুধার্ত ভিক্ষুককে দান কারয়াছিল 
তাহার দানের তুলনায় এত বড় জমকাল্যে মহাযজ্ঞও কিছুই না। ধারক পাশ্ডবদের 
জন্য এক দুঃখ ছাড়া আর কিছুই বাকি প্লহিল না। মহাশান্তমান কৃষ্ণ অসহায় অবস্থায় 
মৃত্যুমুখে পাঁতিত হইলেন। জন-বহুল .ও শাল্ত-বহুল যাদবেরা নিজেদের পাপের 


১৮৮ গ্াম্ধী-রচনাসম্ভার 


জন্য নিজেরাই কাটাকাটি কয়া অগৌরবজনক মৃত্যুলাভ করে। অজেয় অর্জুন 
তাহ।র হাতে গাণ্ডীব থাকিতেও একদল ডাকাতের হ।তে পরাজিত হন। পান্ডবেরা' 
রাজাঁসংহাসন এক বালকের জন্য রাখিয়া গৃহত্যাগ করেন। স্বর্গের পথে একজন 
ছাড়া আর সকলেরই মৃত্যু হয়। যুধিষ্ঠির, যান ধম্েরেই কলেবর স্বরূপ তাঁহাকেও 
বিপদে পাঁড়য়া মিথ্যা আচরণ করার জন্য একবার নরকের পৃতগন্ধ ভোগ কাঁরতে হয়। 
কর্ম ও ফলের অমোঘ নিয়ম আঁবচল গাঁতিতে 'নজ ধার।য় চালতেছে। মহাভারতের 
সম্বন্ধেই কথা আছে যে, “যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে" উহা যথার্থ । 


৯২ 
আনার পড়া ২ 


আমার সারা মন মহাভারত যেমন আকৃম্ট করিয়াছিল, উদ্দও তেমান করিয়াছিল। 
যতই আম অগ্রসর হইতোঁছলাম, আমার আগ্রহ ততই বাঁড়িততাছিল। আম অনেকটা 
হাল্কারভাবেই উদর্য পড়া আরম্ভ কাঁর, মনে কার, দুই িতন মাসেই উদ্তে পাঁশ্ডিত 
হইয়া যাইব। 'িন্তু অজ্প ?দনেই দুঃখের সাহত লক্ষ্য কন্িলাম যে. উহা হিন্দী 
হইতে স্বতল্ত ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং পার্থক্য ঝাঁড়য়াই চলিয়াছে। 'িল্তু 
ইহা আঁব্কার করিয়া আমার উর্দঢ [শাখবার ও উদর্ট সাহত্য পড়ার জেদ আরও 
বাড়য়া গেল। সেই জন্য আমি দিনে প্রায় ৩ ঘণ্টা করিয়া উদর্: পড়ার জন্য দিতে 
লাগলাম। উদ“ লেখকরা ইচ্ছা কাঁরয়াই-যে সকল শব্দ হিন্দু-মুসলমান ব্যবহারে 
প্রচলিত রাঁখিয়াছেন, সেগুলি ত্যাগ কাঁরয়া পাশ বা আরবী শব্দ প্রয়োগ করিয়া 
থাকেন। তাঁহারা সাধারণ ব্যাকরণ ত্যাগ করিয়া আরখশী বা পাশ ব্যাকরণ ইহাতে 
প্রবেশ করাইয়াছেন। ফলে হইয়াছে কী, যে স্বদেশী সেবকের মুসলমান চিন্তা- 
ধারার সাঁহত যোগ রাখার ইচ্ছা হইবে, তাহাকে উদর্ট একটা ভিন্ন নূতন ভাষা বিয়া 
পাঁড়তে হইবে। আঁম জান, হন্দী লেখকরাও ঠিক এমাঁন ধারাই কাঁরয়াছেন। তবে 
আমার একথাও মনে হহই্য়াছিল যে, এই ভেদ-ভাব খুব বেশী ভিতরে প্রবেশ করে 
নাই এবং হয়ত উহা একটা সাময়িক ঝোঁক মাত । আমি দেখিতেছি যে, যাঁদ আমাদের 
একটা সাধারণ রাঘ্দ্রীয় ভাষা হিন্দী ও উদর সংমশ্রণে গাঁড়তে হয়, তাহা হইলে 
এই দুইটি প্রবাহ যাহা এখন 'বাভন্নমূখী হইয়া চলিয়াছে, তাহা এক করার জন্য 
দীর্ঘ দন ধাঁরয়া চেস্টা কারতে হইবে । কঠিন হইলেও আমার এই মত যে, হন্দুদের 
পক্ষে সাহাত্যক শিক্ষা পূর্ণ করার জন্য সাহিত্যিক উদ্দ জানা চাই। তেমনি 
মুসলমানদেরও সাহিত্যিক হিন্দী জানা চাই। যাঁদ গোড়ায় আরম্ভ করা যায়, তবে 
এ কাজ কাঁঠন নহে। এই প্রকার পাঠে অর্থাগমে সাহাযা না হইতে পারে, পাশ্চাত্য 
দেশের জ্ঞান-সম্পদ . পাওয়ার সাহাষ্য না হইতে পারে, কিন্তু জাতাঁয়তাবোধের দিক 
হইতে ইহার মূল্য অতুলনশয়। উদ ভাল করিয়া পড়ার জন্য আমি লাভবান হইয়াছি। 
আমার এখনো ইচ্ছা হয়, যাঁদ উদর“ পাঠ সম্পূর্ণ কারতে পারিতাম! 

আম দুই বৎসর পূর্বে মুসলমানদের মম যেমন বাঁঝতে পারতাম তাহা অপেক্ষা 


য়েরোড়া জেলের আভজ্ঞতা ১৮৯ 


এখন আঁধক ব্াাঝতে পারি। আম উদ“ সাহিত্যের ধর্মের দিকটায় প্রবেশ করার 
জন্য ব্যগ্র ছিলাম, সেইজন্য যেমান আমার সামথ হইল, আম উদর্ট ধর্ম-পুস্তক 
পাঠে প্রবৃত্ত হইলাম। মৌলানা হজরত মোহান, মিঃ মনসূর আঁলকে “মহম্মদের 
সহকর্মীদের জীবনের দুই একটি অধ্যায়” দিয়াছিলেন। তখন আম উদর পাঁড়তে- 
ছিলাম বলিয়া মনসুর আল বইয়ের খণ্ডগুঁল আমাকে পাঁড়তে দেন। আম খুব 
শ্রমসহকারে বইগীল পাঠ করিলাম । এই বইগুলিতে পুনর্দীস্ত ব্লাহয়াছে এবং সংক্ষেপে 
লিখলে বুঝারও সাাবধা হইত, কিন্তু তাহা সত্বেও আম উহাতে খুব রস 
পাইয়াছিলাম। কেন না উহাতে পয়গন্বরের অনেক সঞ্গঁদের কর্ম সম্বন্ধে জানিতে 
পারিয়াছিলাম। কেমন করিয়া কোন মন্ত্রবলে তাঁহাদের জীবন ধারার পাঁরবর্তন 
হয়, তাঁহারা পয়গম্বরের প্রাত কীভাবে ভান্তি দেখাইতেন, তাহারা কেমন কাঁরয়া 
সাংসারক সম্পদের বিষয়ে বিরাগ হইলেন, কেমন কাঁরয়া তাঁহারা ক্ষমতার ব্যবহারও 
জীবনযাত্রা সরল করার জন্যই করিতেন, তাঁহারা কাণ্চনের লোভ কেমন কারয়া 
ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা যাহা পাঁবন্ন মনে কাঁরতেন, তাহার জন্য জাঁবনকে 
কেমন করিয়া তৃণসম গণ্য কাঁরতেন-এ সমস্ত এত সংক্ষরভাবে বর্ণনা করা আছে 
যে, তাহা পাঠে শ্রদ্ধা জাগে। এখনকার ভারতীয় মুসলমানদের প্রাতানাধদের সাঁহত 
তাঁহাদের জীবন তুলনা, করিলে অত্ন্ত দুঃখ হয়। সঙ্গীদের কথা সারয়া আমি 
গয়গম্বরের দিকেই মন দিলাম। মৌলানা শিবলীর বই দুইখানা খুব প্রশংসনীয় 
রচনা; তবে সঙ্গীদের বিষয়ে বইটি সম্বন্ধে আম যে আঁভযোগ করিয়াছি, ইহার 
বিষয়েও তাহাই খাটে। কিন্তু তাহা হইলেও যে পুরুষের জীবনের ঘটনাবলণীর 
পশ্চিমদেশীয়রা একবাক্যে নিন্দা কাঁরয়াছে ও ভর্খসনা করিয়াছে, একজন মুসলমান 
তাহা কীভাবে লইয়াছেন তাহা পাঠে আম রস পাইতোছিলাম। যখন আম "দ্বিতীয় 
খণ্ডখানা শেষ কারলাম তখন আমার মনে দুঃখ হইল যে, সেই মহৎ জীবন সম্বন্ধে 
পড়া শেষ হইল। এই জীবনে এমন ঘটনা আছে যাহা আম বুঝি না, যাহা আমি 
বুঝাইতে পার না। কিন্তু আমি সমালোচক বা আবিশ্বাসীর দৃম্টিতে ইহা পাঠ 
কার নাই। আজ 'যাঁন শত লক্ষ লোকের মনের উপর আঁবসম্বাদণ প্রভাব বিস্তার 
করিয়া আছেন, তাঁহার জাবনের শ্রেক্ঠতম অংশসমৃহ জানার আমার ইচ্ছা ছিল। 
আমি এই 'দুই খণ্ড পুস্তকে তাহার প্রভাবের যথেষ্ট হেতু খুজিয়া পাইলাম। 
আমার দঢ় বিশ্বাস হইল যে, তরবারির বলে ইসলাম তখনকার দিনে লোকের 
হৃদয়ে স্থান পায় নাই। উহার হেতু পয়গম্বরের সম্পূর্ণ অহং-শন্যতায়, প্রাতজ্ঞা 
পালনের দূঢ়তায়, তাঁহার সঞ্গশ ও অনচরাদগের প্রাত তশীব্র প্রেমে, তাঁহার দক্ষতায়, 
তাঁহার নিভাঁকতায়, এবং ঈশ্বরে ও খনজের জাবন-্রতে একাল্ত বিশ্বাসে । 
এইগলিই সম্মুখের সমস্ত বিঘ্য দূর করে, তরবারি নহে। কোনও মানুষকে, তিনি 
পয়গম্বরই হোন আর অবতারই হোন্‌, আম পূর্ণ পৃরুষ মনে কার না বালয়া 
চেষ্টা করা আমার' পক্ষে দরকার করে না। আমার পক্ষে ইহাই যথেন্ট যে, শত লক্ষ 
লোকের মধ্যে তিনি এমন একজন মানুষ ছিলেন, যিনি ইম্বরকে ভয় করিয়া চলিতে 
চাহতেন এবং "যান দারজুতাবেই দেহত্যাগ করেন, যান তাঁহার মাটির দেহের জন্য 


১৯০ গাম্ধী-রচনাসম্ভার 


কোন জমকাল সমাধ-মন্দরের আকাঙ্ক্ষা কারতেন না, এবং 'যাঁন মৃত্যু-শষ্যাতেও 
তাঁহার পাওনাদারদের তাঁলকার কথা ভুলেন' নাই। আজ আমাদের চতুর্দকে যে 
হেয় অসহিষফূতা ও সন্দেহজনক উপায়ে ধর্ম গ্রহণ করানোর ব্যাপার চলিতেছে, 
তাহার জন্য পয়গম্বরের শিক্ষাকে যেমন দায়ী করা যায় না, ঠিক ,তেমানভাবেই 
হিন্দদের আজকালকার অধোগাতি ও অসাহফূতার জন্য হিন্দধর্মকেও দায়ী করা 
যায় না। 

পয়গম্বরের জীবনচারতের পর আমি অজেয় উমরের জাঁবনী পাঁড়। উমরের 
উন্নত জীবনের স্মৃতিতে আমার মাথা নত হইয়া পড়ে। আমি যখন দেখি যে তান 
তাঁহার অনুচরাদিগকে, পড়শশীদগের জপকজমক অনুকরণ করার জন্য মন্দ বাঁলতেছেন, 
যখন দোখ যে, তিনি পথে' চলিতে চাঁলতে খ্টীয়াদগের গির্জায় এইজন্য উপাসনা 
করিতেছেন না যে, পাছে কোনও দিন উহা মসাঁজদ বাঁলয়া লোকে দাবী কািয়া বসে, 
যখন দেখ যে, তিনি পরাজত খৃ্টানাদগকে খুব উদার সর্ত দিতেছেন, যখন আমার 
স্মাতপটে একথা উদয় হয় যে, তিনি বালতেছেন যে, ইসলাম ধর্মাবলম্বী কোনও 
একজন অনধিকারী লোকের কথাও সম্রাটের লাখিত বিধানের সমান মূল্যবান, 
তখন আম তাঁহাকে সম্মান দান কার। তাঁহার ইচ্ছা শান্ত ছিল বজ্র-কঠোর। 'তিনি 
একজন সম্পূর্ণ অপাঁরচিতের বেলায় যাহা করিতেন, নিজের কন্যার বেলাতেও ঠিক 
সেইরূপ আচরণই কারয়াছলেন! এই যে আমাদের চতুর্দকে ভাঙা হইতেছে, 
মন্দির অপাঁবত্র করা হইতেছে, হিন্দুদের গান-বাজনার প্রাতি চিন্তাহীন অসাঁফূতা 
দেখানো হইতেছে, ইহার হেতু আমি বুঝিতে পারিতেছি। এই সমস্ত কাজ একজন 
শ্রেষ্ঠতম সম্রাটের জীবনের বিকৃত অর্থ ধরিয়া লইয়াই করা হইতেছে । আমার মনে 
হয় যে, এই মহৎ ও ন্যায়পরায়ণ পুরুষের কীতিত্রসমূহ মুসলমান জনসাধারণের 
নিকট বিকৃত করিয়া দেখানো হইতেছে । আম জানি যে, আজ যদি তানি মৃত্যুর 
পরপার হইতে ফিরিয়া আসিতেন, তবে তান ইসলামের তথাকথিত অনূচরাদগের 
যে সকল কাজের দ্বারা মহান উমরকে রূঢ্রভাবেই ব্যঙ্গ করা হয়, তাহা অস্বীকার 
কারতেন। 

এই চিত্তাকর্ষক অধ্যয়নের পর, আমি দর্শন সম্বধীয় পুস্তক “আলকালম' 
গ্রহণ করি। এগুলি বুঝা কঠিন। ইহার ভাষা বিশেষভাবে শাস্লীয়। তবে মিঃ 
আবদুল গাঁণর জন্য অপেক্ষাকৃত সহজে উহা পাঁড়তে পাঁরি। আমার দুঃখ হয় যে, 
এই বইগীলর অর্ধেক পড়ার পরই অসস্থতার জন্য আমার পাঠ বন্ধ হয়। 

ইংরাজী বইয়ের মধ্যে গিবনের বইখানাকে সহজেই প্রথম স্থান 'দিতেছি। 
এই বইখানা আমাকে অনেক ইংরাজ বন্ধ; অনেক বংসর পূবেই পাঁড়তে বলিয়া- 
িলেন। আমি জেলে গিবন পাঁড়ব বাঁজয়া কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলাম। আমি পাড়িয়া 
সুখী হইয়াছ। আমার কাছে ইতিহাসও আধ্যাত্ম অর্থ-য্ন্ত। একটা নগরের 
নাগারকরা কেমন করিয়া একটা সাম্রাজ্য প্রাতষ্ঠা করে, গ্রন্থকার যেমন তাহা, 
দেখাইয়াছেন তেমনি উহার সঙ্গে সঙ্গেই আমার কাছে আত্মার ইতিহাসও ধরা 
পাঁড়য়া যায়। গিবন ত ছোট খাট জিনিস লইয়া ঘাঁটেন নাই। 'তিনি-ঘটনার কৃহুৎ 
সম্ভার পাঠকের সম্মুখে তাঁহার অতুলনীয় দক্ষতার সহৃত নাজাইয়া ধাঁরয়াছেন। 


য়েরোড়া জেলের আভজ্জতা ৯৯১৬ 


?তনি প্যাগ্ান, খৃষ্টান ও ইসলামীয়-এই তিন [তিনটা সভ্যতা বিশদভাবে 
আলোচনা করিয়া পাঠককে তাহা হইতে নিজের মন্তব্য গঠন কারতে 
স্বাধীনতা দিয়া রাখিয়াছেন। তাহার নিজের যে মন্তব্য তাহার প্রাত বাধ্য হইয়াই 
মন আকৃষ্ট হয়। কিন্তু এীতহাসিক 'হসাবে ?তাঁন 'নজের কাজের 1বশেষ মর্যাদা 
ব্লাঁখয়া গিয়াছেন, তিনি ঘটনাগ্াল সাজাইয়া ধারয়া পাঠককে নিজেই বিচার 
করিতে বলিতেছেন। 

বোলো কারা টি ডি 
লিপিবব্ধ করিয়াছেন। মোটলে একটা ছোট প্রজাতন্ত্র হইতে খঃজিয়া তাঁহার মনের 
মতন নায়ক বাহর কারয়া লইয়াছেন। একটা শীন্তমান সাম্রাজ্যের কাঁহনশকে ফ:ুটাইয়া 
তোলার জন্যই বীর পুরুষদের প্রয়োজন গিবনের হইয়াছে, মোটলের প্রজাতল্নের 
কাঁহনশ একাঁট জশবনকে ফোটাইয়া তোলার জন্যই প্রয়োজন হইয়াছে । এই প্রজ্ঞাতল্ত্ 
উইলিয়াম 'দি সাইলেন্টের মধ্যে ওতপ্রোত হইয়া গ্িয়াছে। | 

এই দ£ইখানার সঙ্গে রোজবেরীর 'পিটের 'জীবনীও য্স্ত কারতে হয়। আর 
তাহা হইলে হয়ত পাঠকও আমার সাঁহত একথা স্বীকার কারবেন যে, ঘটনা ও কম্পনার 
মধ্যে ব্যবধান বড়ই সুক্ষন। এবং ঘটনারও দুইটা দক অল্ততঃ আছে, অথবা আইন- 
জশবারা যেমন বাঁলয়া থাকেন-_-ঘটনাগীলও একরকমের মতবাদ মান্র। যাহা হোক্‌ 
মানব জাঁতর ক্ম-পরিণাততে ইতিহাসের ক মূল্য, সে সম্বন্ধে আমার মতবাদের প্রাত 
পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ কারব না। আম এই প্রবাদটা শ্বাস কার, যে জাতির 
ইতিহাস নাই তাহারা সুখী । আমার এটা একটা প্রিয় কল্পনা যে, আজ ইতিহাস 
এই প্রশ্নের সমাধান কাঁরয়াছেন এবং সামান্য ঘটনার উপর তাঁহাদের দাশশীনক 
মতবাদ প্রাতষ্ঠিত করিয়া শিয়াছেন। মহাভারত এমান এক' সৃষ্টি। আর আম 
গিবন ও মোটলেকে মহাভারতের ছোট সংস্করণ বলিয়া মনে কার। মহাভারতের 
অমর অথচ অজ্ঞাত শ্রম্টা, তাঁহার কাহিনীর ভিতরে যথেষ্ট অলোৌকফিকত্ব সংযোজিত 
কাঁরয়া পাঠককে সাবধান কাঁরয়া দিতেছেন যে, পাঠক যেন তাঁহার কথা আক্ষারক 
অর্থে গ্রহণ না করেন। এঁদকে গিবন ও মোটলে পাঠককে বিশেষ করিয়া বুঝাইতে 
মিথ্যাই চেস্টা করিয়াছেন যে, তাঁহারা যাহা বলিতেছেন ঠিক তাহাই ঘটিয়াছিল, 
অন্যরূপ নহে । লর্ড রোজবেরী ইতিমধ্যে অবতীর্ণ হইয়া বলিতেছেন যে, পিট 
ষে বাক্য বাঁলয়াছলেন তাঁহার বাটলারও ভেত্য) তাহার বিরোধিতা কারতেছে। 
এই সমস্ত কাঁহনীর ভিতর সার হইতেছে এই যে, “নাম ও রূপে গ্রহণযোগ্য 
বিশেষ কিছ নাই, তাহারা আসে ও বায়। যাহা স্থায়ী তাহা ঘটনালিপিবদ্ধকারী 
এীতিহাসিককে এড়াইয়া যায়। সত্য, ইতিহাসকে অতিক্রম কাঁরয়া উদ্দের্ৰ প্রাতিষ্ঠিত।” 


১৯১২ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


১৩ 
আমার পড়া--৩ 


একখানা ছোট মূল্যবান পুস্তক একজন প্রিয় বন্ধ পাঠাইয়া, দয়াছিলেন ॥ 
সোঁটির কথা বলিতে ভূিব না। বইখানার নাম “সুপারসেনসয়াল লাইফ,” জেকব 
ভমেনের লেখা । আম ইহা হইতে কয়েকটি বিশেষ সুন্দর স্থান টাকিয়া রাখিয়াছি, 
সেই জন্য ইহার উল্লেখ কারতোছ। যথা :__ 

“আর কিছু নয় তোমারই কান ও চোখ বাধা দিতেছে, সেই জন্যই ঈশবরকে 
দেখিতে ও শুনিতে পাইতেছ না।” 

“যাঁদ তুমি তোমার অল্তরতম স্বভাব হইতে শাসন না করিয়া, কেবল বাহ্যতঃ 
শাসন কর, তাহা হইলে তোমার শাসন পাশব ধরণের অথবা জড়।” 

“তুমিই সকল দ্রব্যের ন্যায় এবং তোমার অসম িকছুই নাই।” 

“যাঁদ তুমি সকল জিনিসের সমান হইতে চাও, তবে সকল জিনিসই ত্যাগ্গ কারতে 
হইবে!” 

“তোমার হাত ও পা'কে কাজ কাঁরতে দাও। তোমার চিত্ত ঈশ্বরে স্থির হইয়া 
থাকুক।” 

“স্বর্গ হইতেছে- ইচ্ছা শান্তকে সংযত করিয়া ঈশ্বরের প্রেমের আভমখী 
করা।” 

“নরক হইতেছে- ইচ্ছাশান্তকে কোপের পথে লওয়া।” আমি আমার নোট বই 
পাল্টাইতে গিয়া দোঁখতেছি যে, ইহাতে অন্য কতকগুীল বই হইতেও 'কছু কিছু 
উদ্ধৃতি রাহয়াছে। সত্যাগ্রহীদের উপযোগন এই একটা-- 

“যাহারা ঘৃণা, গ্ারহাস ও গালি সহ্য করিতে পারে না এবং শান্ত থাকিয়া যে 
সত্য তাহাদের পালন করা উচিত তাহা হইতে বিচ্যুত হয়, তাহারাই ক্লীত-দাস। 

তাহারাই ক্রীত-দাস যাহারা দুই তিনজন মানত লোকের সঙ্গ লইয়া সংপথে থাকিতে 
সাহস করে না।”-লোয়েল 

(উম্‌ ব্রাউনের স্কুল-স্মৃতি হইতে উদ্ধৃত) 

আর একটা এঁ বিষয়েরই উত্তি উদ্ধৃত করা হইতেছে ক্ুল্ড-ফিল্ডের “ইসলামের 
রহস্যবাদী ও সাধু” হইতে-_ 

শাহাজাহানের ক্রোধ হইতে সুফি শা মোলা শাকে পলায়ন করিতে বলিলে 
তিনি নাকি বালয়াছিলেন যে, “আমি ত ভপ্ড নই যে, পলাইয়া বাঁচিব। আম সত্যই 
বালয়া থাকি । আমার কাছে জীবন ও মৃত্যু সমান। আমার আর এক জল্মেও আমার 
রন্তে শূল রাঁঞ্জত হোক্‌। আমি জীবস্ত, আমি শাশবত। আমার নিকট হইতে মততযু 
হটিয়া যায়। আমার জ্ঞানই যে মৃত্যুকে পরাজত কাঁরয়াছে! যেখানে সমস্ত রং 
মুছিয়া যায় সেই লোকেই আমার আবাস-ভূঁমি।” ৃ্‌ 
িন্তু আমার সাহত ঈশ্বরের ষে যোগ তাহা ছিম্ন করা শন্ত।” 

লোয়েল হইতে আর একটা উীন্ত উদ্ধৃত করিয়া দিতোছ। যাহারা ' মালাবারের 


য়েরোড়া জেলের আভজ্ঞতা ১৯৩ 


আর্তীদগকে দান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যথোপযুস্ত মনোবৃত্ত লইয়াই দান 
করিতে পারিবেন ।* 

“আমরা আর্তের জন্য যে আর্ত ভাগ্র করিয়া লই, তাহাতেই ঈশ্বরের খাদ্য রাখা 
হয়। আমরা যাহা দিই তাহাতে হয় না, আমরা যে দুঃখ ভগ করিয়া লই তাহাতেই' 
হয়। ব্যন্তর চিত্তহীন দানসে ত বৃথা। যে 1ভক্ষার সাহত [িজেকেও দেয়, সে' 
[তিনজনকে খাওয়ায়-নিজেকে, ক্ষুধার্তকে এবং আমাকে ।” 

যাহারা আহংসাবাদে বিশ্বাস করেন, নিম্ন ভীন্ত তাঁহাদের বিশ্বাস দূঢ় কাঁরবে। 

“কাহারও মন্দ ইচ্ছা করা, মন্দ করা, মন্দ বলা, মন্দ চিন্তা করা একেবারেই 
সকলের পক্ষে বিনা অন্যথায় নাষদ্ধ,”_ টারটুল্লিয়ান। 


(জে, ব্রিয়ারাল'র “আমরা ও বিশ্ব” হইতে উদ্ধৃত) 


সব্বশেষে আমি শিখ ইতিহাসের কথা উল্লেখ কারব। এগুলি কানিংহাম, 
ম্যকাউলিফ এবং গোকুল চন্দ্র নারাঞ্গের লেখা । এই বইগ্ুলি সমস্তই তাহাদের 
দিক দিয়া ভাল। এখন যে শিখদের মধ্যে ধস্তাধাস্ত চলিতেছে, তাহা শিখদের 
পূর্ব ইতিহাস এবং গুরুদের জীবনী না জানলে বুঝা কাঠন। কানিংহামের 
বইখানায় শিখ-যুদ্ধের পূর্ব পযন্ত সহানুভূতির দৃষ্টিতে ঘটনাবলী সংগৃহীত 
রাঁহয়াছে। ম্যাকাউীলফ--এর বইটি গরুদগের জীবন হাঁতহাস এবং উহাতে 
তাঁহাদের অনেক লেখাও উদ্ধৃত করা আছে। এখানা বেশ সুন্দর ছাপা। ইংরাজের 
অতিমান্র প্রশংসা থাকায় ও শিখ ধ্মকে হিন্দুধর্ম হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করিয়া 
দেখাইবার বিশেষ প্রয়াস করায় এই বইটির মূল্য কমিয়া গিয়াছে । গোকুল চন্দ 
নারাঙ্গ-এর বইটিতে ওই দুটি বইয়ে যে সকল কথা নাই তাহা দেওয়া আছে। 

পাঠ সম্বন্ধে আমার বন্তব্য শেষ করার পূর্বে, আমার ছান্র-পাঠকদের এই' দিকে 
দৃম্টি আকর্ষণ করিব যে, নিয়ামত অনুশীলন দ্বারা কেমন কারয়া শুচ্ক 
জানিসকেও রসাল করিয়া তোলা যায়। আমার নিজের ব্যবহারের জন্য ও অভ্যাসের 
সাবিধার জন্য আমার একখানা গীতার শব্দানুক্রমাণকা করার ইচ্ছা ছিল। শব্দগুলি 
নোট করিয়া তাহার স্থান লেখা ও নির্ঘণ্ট দুই দুইবার করিয়া করা বিশেষ রসদায়ক 
কাজ নয়। আমি মনে করিয়াছিলাম যে আমি জেলে গেলে উহা করিব। আবার 
এাঁদকে এঁ কাজে আঁধক সময় দিতেও আমার মন চাহত না। আমার করম্ম-তালিকায় 
একেবারে ফকি ছিল না। আমি 'স্থর করিলাম ষে, প্রত্যহ ২০ মিনিট করিয়া সময় 
দিয়া যাহা করা যায় ততটা কারব। অত অঙ্প সময়ের জন্য এঁ কার্ধ্য করায় উহা 
ভারস্বরূপ হইত না। উপরন্তু আম প্রতিদিন এ সময়ের প্রতীক্ষা কারতাম। যখন 
পুনরায় 'বির্ঘ্ট করার সময় আসিল, তখন ত কার্যটা হৃদয়গ্রাহী হইয়া পাঁড়িল। 
যাঁহাদের কৌতূহল আছে, তাঁহারা নিজেদের জন্য এই কাজ কেমন কাঁরয়া কাঁরতে 
হয় সে সমস্যা পূরণ করিয়া দেখিতে পারেন । প্রথম নির্ঘ্টকালে শব্দগুলি আদ্যক্ষর 
অনুযায়ী সাজানো গেল। কিন্তু শত্দগুলি' কেমন করিয়া আবার বর্ণানক্রমিক 


* এই সময় মালাবার বন্যার জন্য চাঁদা সংগ্রহ করা হইতোঁছল। 
১৩ 


১৯৪ গান্ধধ-রচনাসম্ভার 


ভাবে সাজানো হইবে তাহা সমস্যার বিষয় হইয়া পাঁড়ল। আম কখনো কোষ রচনা 
করি নাই। সেইজন্য আমাকে নিজের জন্য্পথ বাঁহর করিয়া লইতে হইল। আম 
পথ আঁবজ্কার কারতে পাঁরয়া সন্তোষলাভ কাঁরলাম। আর উপায়টাও এমন ছিল 
যে, উহা খুব রসদায়ক হইয়া পাঁড়ল। উহা পাঁরচ্কার, দ্রুত ও অভ্রান্ত উপায় ছিল। 
এই সমস্তটা কাজে আমার প্রায় আঠার মাস লাগিয়াছল। আমি এখন গীতার এই 
শব্দানুক্রমাণকা হইতে কোন: শব্দ কোথায় কতবার ব্যবহার হইয়াছে জানিতে পাঁর। 
আর ইহার একটা অর্থও আছে। যাঁদ গীতা-বষয়ে আমার চিন্তা শলাঁখয়া ফোলতে 
পার, তাহা হইলে আমার চিন্তা ও বর্ণানক্রমাঁণকা জনসাধারণকে উপহার দেওয়া 
যাইবে। 


স্পল্লিস্পিভ 


জেলের চিঠি 


আমার ইচ্ছা ছিল যে, জেলে থাকা কালে জেল-কর্তৃপক্ষের সাহত আমার যত 
চাঠপন্ন লেখালোখ হইয়াছে, তহার প্রধান প্রধান বিষয়গীল আমার “জেল 
অভিজ্ঞতার” অংশ 'হসাবে প্রকাশ কারব। আমার শরীর ভাল থাকলে ও সময় 
হইলেই জেল আভিজ্ঞতা লেখার ইচ্ছা আছে। কিন্তু কিছাদনের মধ্যে উহা লেখা 
অম্ভব নহে । এদিকে বন্ধ্রা কাল বিলম্ব না কাঁরয়া চিঠিগল প্রকাশ করার জন্য 
বিশেষ অনুরোধ করিতেছেন। তাঁহাদের য্যান্তর সারবত্তা আম স্বীকার কার। সেই 
জন্য ইয়ং ইশ্ডিয়া'র পাঠকবর্গকে উহার কতকটা অংশ এই খণ্ডে উপহার ?দতোছ। 
হাঁকমজশীর নিকট যে পত্র লীাখয়াছিলাম, তাহার প্রধান বিষয়গুলি পরবর্তাঁ 
সাভজ্ঞতার বেলাতেও খাটে। তবে জেলের-কর্তৃপক্ষের প্রাত ন্যায়ের অনুরোধে 
একথা বাঁলতে হইবে যে, আমার শারীীরক স্াবধার কথা যাঁদ ধরা যায়, তবে 
ক্রমশঃই আঁধকতর সুব্যবস্থা করা হইতোছিল। আমার কাছে ভাই ব্যাঙ্কারকে 
ফিরাইয়া দেওয়ায় আমার আনন্দ হয়। হাকমজশর চিঠিতে গণ্ডী টানিয়া আমাকে 
বেড়াইতে অনুমাতি দেওয়ার যে কথাটার উল্লেখ করিয়াছি, পরে তাহা উঠাইয়া 
লওয়া হইয়াছিল। তখন আমরা দুইজন সমস্ত আঙ্গনাটাতেই হাঁটিতে পারিতাম। 
ভাই ব্যাঙ্কারের মীন্তর পর আমি কিছু না বাঁলতেই, তখনকার সুপারশ্টেন্ডেন্ট 
মেজর জোন্স গভর্ণমেন্টের অনুমাতি লইয়া আমার নিকট মিঃ মনসূর আছি সোল্তাকে 
সঙ্গী হিসাবে থাকিতে দেন। এই স্বাববেচনার কার্যে আম খুব বাধিত হইয়াছি। 
মং মনসুর আলি আমার কেবল প্রিয় সঙ্গীই ছিলেন না, তিনি আমার উর্দু শক্ষকও 
হ'ন। অল্পকাল পরেই মিঃ ইন্দুলাল যাঁজ্জক আসলেন এবং আমাদের আনন্দবর্্ধন 
করিলেন। মেজর জোন্স তাহার পর আমাদগকে ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডে স্থানাল্তরিত 
করেন। সেখানে বাসের বন্দোবস্ত শ্রেন্ঠতর ছিল এবং সামনের বাগানটাও মন্দ 
ছিল না। মিঃ মনসুর আলি সোস্তা খালাস হওয়ার পর, মেজর জোন্সের পরবর্তী 
নুপারিন্টেশ্ডেন্ট কর্ণেল মরে গভর্ণমেন্টের অনুমতি লইয়া মিঃ আবদুল গাঁণকে 
আমার সঙ্গণ কারয়া দেন। মিঃ আবদুল গাঁণ আমার ও মিঃ যাঁজ্ঞকের আনন্দ 
বর্ধন কাঁরলেন এবং এতদপাঁর তান উর্দ শিক্ষক হিসাবে মিং মনসুর আঁলর 
স্থান গ্রহণ কাঁরয়া আমার উর্দ লেখা ভাল করার খুব চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 
যাঁদ আমার অস্স্থতা এই কার্যে বিঘয না ঘটাইত, তবে তিনি আমাকে মোটামুটি 
ভাবে উর্দতে পাঁণ্ডত কাঁরয়া দিতেন। আমার শারীরিক সবিধার কথা ধাঁরতে গেলে, 
গভর্ণমেন্ট ও জেল-কর্তৃপক্ষ আমাকে সুখী রাখবার জন্য যতটা পারেন তাহা 
করিয়াছিলেন। আর আম যে মাঝে মাঝে অসুস্থ হইয়াছ, তাহার জন্য জেল- 
কর্তৃপক্ষ অথবা গভর্ণমেন্ট-_কাহাকেও দোষ দেওয়া যায় না। আমাকে নিজের রুচি 
অন[যায়শ খাদ্য পছন্দ করিয়া লইতে দেওয়া হইয়াছিল! মেজর জোল্স ও কর্ণেল 


৬১৯৬ গান্ধখ-রচনাসম্ভার 


মূরে এবং মেজর জোন্সের পূর্ববতঁ কর্ণেল ডালজয়েল- প্রত্যেকেই আমাকে 
খাদা সম্বন্ধে সকল বাছাবাছিই করিতে এদতেন। 

ইউরোপীয়ান জেলারেরাও আমার প্রাত খুব নজর দিতেন এবং ভদ্র ব্যবহার 
কারতেন। আমার একটা ঘটনার কথাও মনে নাই যখন তাঁহারা "রূঢুভাবে আমার 
কারে বাধা দিয়াছেন। এমন কি যখন তাঁহারা জেলের সাধারণ নিয়ম অনসারে 
তল্লাসী লইতেন, আম তাহা সন্তুম্টটচিত্তেই কাঁরতে 'দিতাম। তাঁহারাও বিবেচনার 
সাঁহত, এবং অনেকটা দায়ে পাঁড়য়া উহা সম্পন্ন কাঁরতেন। মানুষ হসাবে মেজর 
জোন্স ও কর্ণেল মুরের সম্বন্ধে আমি উচ্চ ধারণা পোষণ কার। আমি যে কয়েদ* 
একথা তাঁহারা আমাকে কদাচ অনুভব কাঁরতে দেন নাই। 

আমার প্রাতি কর্তৃপক্ষ ব্যান্তগতভাবে সদয় ব্যবহার কাঁরয়াছেন। তাহা ছাড়া 
গভর্ণমেন্টের জেল সম্বন্ধে হৃদয়হীন নীতির যে কথা আমি হাকিমজীকে পন্রে 
লাখয়াছ, সে সকল কথার কোনও পাঁরবর্তন করার নাই। আম এ পত্রে যাহা 
কিছু িখিয়াঁছ পরবর্তাঁ ঘটনায় তাহাই আরও সমার্থত হইয়াছে । আম আমার 
জেল-আভিজ্ঞতার সবটা াখয়া ফেলিলে তখন পাঠক এ কথার প্রমাণ পাইবেন। 
এই পন্রাবল হইতে জেল-কর্তৃপক্ষ, এমন কি সরকারও, আমার শারীরক সুখ 
সুবিধার ব্যবস্থায় কোনও ভ্রুটি করিয়াছিলেন, একথা যেন পাঠকেরা না মনে করেন-_ 
এখানে ইহাই বলিতে চাই। 

আমাদের ভার যে সকল কয়েদাঁ-ওয়ার্ডারের উপর দেওয়া হইয়াঁছল তাহাদের 
প্রাতি গভীর কৃতজ্রতা ব্যন্ত না কারয়া থাকতে পার না। আমাকে পাহারা না 'দয়া 
তাহারা আমাকে ও আমার সঙ্গীদগকে সকল প্রকারে সাহায্য করিয়াছে । ঘর সাফ 
করা ইত্যার্দ কোনও কাজই তাহারা আমাদগকে কারতে দত না। আম জেলের 
আঁভজ্ঞতা লেখাকালে ইহাদের বিষয় আরো বাঁলব। 'কল্তু এখানে গঞ্গাপ্পার নাম 
উল্লেখ ন৷ কাঁরিয়া থাকতে পার না। সে আমার সর্বাপেক্ষা শ্রেন্ঠ শশ্রুষাকারী 
হইয়াছিল। তাহার প্রত্যেক খঃটিনাটির প্রতি মনোযোগ, আমার সকল অভাব পর্ব 
হইতেই বাঁঝয়া ব্যবস্থা কারয়া রাখার শন্তি, দিনে রাত্রে যখনই হোক আমাকে 
শশ্রুষা করার জন্য তাহার ব্যগ্রতা, তাহার প্রেমপূর্ণ স্বভাব, তাহার 'নিখত সততা, 
এবং জেলের সাধারণ নিয়ম ও প্রথা অনুসরণ করিয়া সে আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ 
কারয়াছিল। আমি আশ্চর্য্য হই, এমন উন্নত চরিত্রের লোককে সমাজ কেমন করিয়া 
দন্ড দিতে পারে, এবং গভর্ণমেন্টই বা কেমন করিয়া এমন লোককে জেলে রাখতে 
পারেন! গঞ্গাপ্পা নরক্ষর। সে রাজনোতিক কয়েদশী নয়। তাহার খুনের অপরাধে, 
কি অমাঁন একটা কছ? অপরাধে সাজা হয়। কিন্তু এ বিষয়ে আর বেশ বালব না। 
এ সকল কথা আম ভাঁবষ্যতে বলার জন্য রাঁখয়া দিলাম । গণ্গাপ্পার ন্যায় অনেক 
কয়েদশকে, আমার সম্মান জানাইবার জন্যই আম গঞ্গাপ্পার নাম এখানে উল্লেখ 
কারলাম। 


পুণা, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২৪ | 
ইয়ং ইন্ডিয়া", ২৮শে ফেব্রুয়ারী । মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধা 


য়েরোড়া জেলের অভিজ্ঞতা ১১৪ 


৯লং পত্র 


য়েরোড়া জেল 
১৪ই এীপ্রল, ১৯২২ 


প্রয় হাকিমজী, 

কয়েদীদগকে তিনমাসে একবার দেখা করিতে দেওয়া হয়, আর এ সময়ের 
মধ্যে একখানা পন্র লাখতে বা একবার পত্র পাইতে দেওয়া হয়। দেবদাস ও 
রাজাগোপালাচারীর সাহত আমার একবার দেখা হইয়াছে । এখন একখানা 'চাঠ 
লেখার যে অনুমাতি আছে, তদনুযায়ী আপনাকে এই পন্র লাখতোছি। 

আপনার স্মরণ থাকিতে পারে যে, ব্যাঙ্কারকে ও আমাকে ১৮ই মার্চ শাঁনবার 
দণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হয়। সোমবার রান ১০টার সময় আমরা সংবাদ পাইলাম যে, 
আমাদিগকে কোনও অজ্ঞত স্থানে সরাইয়া লওয়া হইবে। রান্র ১১-৩০ মাঁনটের 
সময় প্ালশ সংপারিপ্টেশ্ডেন্ট আমাকে সবরমতন স্টেশনে স্পেশাল দ্রেনে তুলিলেন। 
রাস্তায় খাওয়ার জন্য আমাদগকে এক ঝাঁড় ফল দেওয়া হয় এবং সমস্ত পথে 
আমাদের খ্বই যত্ন লওয়া হয়। সবরমতাঁ জেলের ডান্তার, স্বাস্থ্যের জন্য ও আমার 
ধর্ম প্রয়োজনবশতঃ যে খাদ্যে আম অভ্যস্ত আমাকে সেই খাদ্যই 'দিয়াছলেন এবং 
প্রয়োজন বালয়া ডান্তার কারণে ব্যা্কারকে দুধ ও রুটি 'দিয়াছিলেন। যে ডেপদটি 
সুপারিস্টেপ্ডেন্ট আমাদিগকে লইয়া যাইতেছিলেন তান পথে সেই জন্য ছাগলের 
ও গোরুর দুধের ব্যবস্থা কাঁরয়াছলেন। 

আমাদিগকে কিরাঁকতে নামাইয়া, একটা কয়েদণীর গাড়ীতে করিয়া জেলে আনা 
হয়, সেই স্থান হইতেই এই পন্ত্র দিতেছি। 

পূর্বকার কয়েদীদের নিকট হইতে, আম য়েরোড়া জেলের সম্বন্ধে খারাপ 
অভিমত শ্ানয়াছ। সেই জন্য আমার পথ কঠিন হইবে বলিয়া প্রস্তুত ছিলাম। 
আম ব্যাগ্কারকে বলিয়া রাখিয়াছিলাম যে, যাঁদ আমার সৃতা-কাটা বন্ধ করা হয়, 
আমাকে তবে খাওয়াও বন্ধ করতে হইবে, কেননা আমি নৃতন বৎসরে প্রাতিজ্ঞা 
লইয়াছি যে, প্রাতাঁদন অন্ততঃ আধঘণ্টা করিয়া সূতা কাব; কেবল যখন অসুস্থ 
বা পথে থাঁকব, তখন বাদ যাইতে পাঁরবে। সেই জন্য, আমাকে খাওয়া ত্যাগ কাঁরতে 
দোঁখলে যেন সে আহত না হয়, অথবা একটা ভ্রান্ত সহানুভতি হইতে যেন আমার 
সাহত যোগ দিতে না চায়। দে আমার কথা বুঝিতে পারিয়াছিল। 

জেলে আমরা অপরাহ্‌ সাড়ে পাঁচটায় পেশছাইলে সুপারিপ্টেন্ডে্ট বলিলেন 
যে, আমাদের সঙ্গে ষে চরখা আছে ও যে ফল আছে তাহা লইতে পারব না, তখন 
আমরা আশ্চর্য্য হইলাম না। আম বাঁললাম যে, সূতা-কাটা আমার একটা ব্রত 
এবং আমাদের দুই জনকেই সবরমতাঁতে সূতা কাটিতে দেওয়া হইত। তখন 
আমাঁদগকে বলা হয় ষে, য়েরোড়া সবরমতাঁ নহে । আম সুপারিন্টেন্ডেন্টকে একথাও 
বাঁলয়াছলাম যে, আমাদের দুইজনকেই সবরমতাঁতে ফাঁকায় শুইতে দেওয়া হইত। 
কিন্তু এ জেলে তাহার সম্ভাবনা কোথায়? 

প্রথম অনুভব প্রশীতিদায়ক হইল না। কিন্তু আমি মোটেই বিচাঁলত হই নাই। 


১১৮ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


সোমবারের উপবাসের পর মঞ্গলবারের অর্ধেক উপবাসে আমার কোনও ক্ষাত 
হইল না। তবে ব্যাঙ্কারের যে অস্যাবধা হইয়াছিল, তাহা আম জান। তাহার রাতে 
ভয় করে, কেহ কাছে শোওয়া দরকার। আর এই হয়ত তাহার জীবনে কম্টের প্রথম 
আভজ্ঞতা। আমার সম্বন্ধে আর কী বলার আছে, আমি জেলের পুরানো পাখাঁ। 

পরাঁদন সুপারিস্টেন্ডেন্ট আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে আঁসর্নেন। আম তখন 
দোৌখলাম যে, প্রথম অনুভূতিতে সুপারিশ্টেশ্ডেন্টের উপর আমি ন্যায়-বিচার কার 
নাই। প্‌ব্বাঁদন সন্ধ্যায় তিনি তাড়াতাঁড়র মধ্যে ছিলেন। 'নার্্দস্ট সময়ের পরে 
আমাদগকে জেলে প্রবেশ করানো হয় এবং কাল আমার চরখা সঙ্গে লওয়ার অনুরোং 
তাঁহার কাছে অদ্ভুত ঠোঁকয়াছিল। তিনি আজ বাঁঝতে পারলেন যে, আমার 
টরখা রাখার জন্য অনুরোধটা কেবল অবুঝপনা নহে, উহাতে ভালই হোক আর 
মন্দই হোক, আমার ধার্মিক প্রয়োজন আছে। তান ইহাও দোঁখলেন যে, ইহাতে 
প্রায়োপবেশন করার প্রশ্ন উঠে নাই। তিনি হূকৃম দিলেন চরখাগ্ীল যেন আমাবে 
ফেরং দেওয়া হয়। তিনি ইহাও বুঝিলেন, যে খাদ্য আমাদের দুইজনকে দেওয়, 
হইত তাহাতে আমাদের আবশ্যক 'ছিল। 

আম যতদূর দেখিয়াছি, এই জেলে শারীরিক প্রয়োজনের দিকে ভাল রকমই 
দূচ্টি দেওয়া হয়। সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও জেলার উভয়েই কার্যাকুশল ও ভদ্র বালয় 
আমার মনে হয়। প্রথম দিনের আভজ্ঞতার আমি কোনও মূল্য দই না। 
সুপরিপ্টেন্ডেপ্ট ও জেলারের সহিত আমার প্রাঁতির সম্পক, কয়েদী ও তাহার 
রক্ষকের মধ্যে অল্ততঃ যতটা থাকতে পারে, তাহা আছে। 

কন্তু এটা দৌখতে পাইতেছি যে, মানুষের মত ভাবটা এই জেলে সবর্বাংশে 
না হোক্‌ অনেকাংশেই অনুপস্থিত। সুপারিস্টেন্ডেপ্ট আমাকে বলেন যে, আমার 
প্রতি যে ব্যবহার করা হইতেছে. সকলের প্রাতিই সেই ব্যবহার করা হইয়া থাকে। 

য়েরোড়ার জেল-কমিটিতে কলেইর, একজন ধর্মযাজক ও আরও কয়েকজন 
লোক ছিলেন। আমাদের আসার ঠক পরাঁদন ঘটনাক্রমে তাঁহারা আসেন। কমিটির 
সদস্যগণ আমাদের প্রয়োজন কী জানবার জন্য আঁসিলেন। আমি বাঁললাম যে, মিঃ 
ব্যাওকারের স্নায়াবক দ্যব্বলতা আছে, সেই জন্য তাঁহাকে যেন আমার সাহত থাকিতে 
দেওয়া হয় ও তাঁহার সেল্টা যেন খোলা রাখা হয়। যে অবজ্ঞার সাহত ও যে 
হৃদয়হীনতার সহত আমার এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছিল, তাহা আম 
বর্ণনা করিতে পারব না। সদস্যগণ যখন আমাদের দিকে পিছন ফিরিয়া 
চলিয়া যাইবেন, তখন একজন বলিয়া উঠিলেন “নন্সেনাঁসকাল-* ঠআহম্মুকি)। 
তাঁহারা মিঃ ব্যাঞ্কারের গত জীবনের কথা কিছুই জানতেন না, অথবা তাঁহার 
সামাজক অবস্থা বা চাল-চলনের কিছুই খবর রাখিতেন না। আমার কাছে যাহা 
একটা স্বাভাবক অনুরোধ বাঁলয়া মনে হইয়াছিল, সে বিষয়ে খোঁজ করা ও ব্‌ঝা 
তাঁহারা কর্তব্য বলিয়া মনে করিলেন না। ব্যা্কারের নিকট, তাঁহার খাদ্য হইতেও, 
তাঁহার রাঁত্রতে ভাল নিদ্রা বেশী আবশ্যক ছিল। এই দেখাশৃনার এক ঘণ্টা পরেই 
একজন ওয়ার্ডার আঁসয়া ব্যা্কারকে অন্যন্ত লইয়া যাওয়ার হুকুম জানাইল। মায়ের 
কাছ হইতে একমাত্র সন্তানকে কাঁড়য়া লইয়া গেলে তাহার যেমন অবস্থা হয়, 


য়েরোড়া জেলের আভজ্ঞতা' ১১৯৯ 


আমি সেইরূপ অনুভব কাঁরলাম। সৌভাগ্যবশতঃই ব্যাঞ্কারকে আমার সাহত একন্র 
গ্রেপ্তার করা হয় এবং একত্র বিচার করা হয়। সবরমতাঁতে আমি জেলা-ম্যাজিস্ট্রটেকে 
লাঁখয়াছলাম যে, যাঁদ ব্যাঙ্কারকে আমার সাঁহত থাকতে দেওয়া হয়, তবে তাহা 
ভদ্রতা বাঁলয়া গণ্য করিব এবং তাহা হইলে আমাদের পরস্পরের সাহায্য হইবে। 
আম ব্যাগ্কারের সহিত গাঁতা পাঁড়তেছিলাম, আর সে আমার দৃব্বল শরীরের 
যত্র লইতেছিল। মিঃ ব্যা্কারের কয়েক মাস পূবের্ব মাতৃবয়োগ হয়। তাঁহার মৃত্যুর 
ণকছাীদন পূুৰ্বে তাঁহার সাঁহত দেখা কাঁরলে তিনি বলেন যে, তীহার ছেলেকে 
আমার হাতে রাখিয়া মারতে পারায় তাহার স্বস্তি বোধ হইতেছে । এই. মহানুভব 
মাহলা জানিতেন না যে, তাঁহার পুত্রকে প্রয়োজনের সময় সাহাষ্য করায় আমার 
অক্ষমতা কত বেশী! ব্যা্কার যখন আমার নিকট হইতে গেল, তখন আম তাহাকে 
ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ কারলাম এবং তাহাকে আশ্বাস 1দলাম যে, ঈশ্বর তাহাকে 
দেখবেন ও রক্ষা করবেন। 

তাহার পর হইতে তাহাকে আমার নিকট আধ ঘণ্টার জন্য আসতে দেওয়া 
হয়; সে ধাঁনতে জানে, আমাকে ধোনা শিখাইতে আসিয়া থাকে । তাহাকে একটি 
ওয়ার্ডার সঙ্গে করিয়া লইয়া আসে ও ধোনাই ছাড়া অন্য কোনও 'বষয়ে কথা না 
হয়, সে সতকর্তা সে লয়। 

আম সুপারিপ্টেশ্ডেপ্ট ও ইন্সপেক্টর জেনারেলকে রাজ করাইতে চেষ্টা 
কারিতেছি, যাহাতে মিঃ ব্যাঙ্করকে আমার সহিত যে কয় মিনিট থাকিতে দেওয়া হয়, 
তখন যেন গতা পাঠ কারিতে দেওয়া হয়। আমার এই অনুরোধ বিবেচনার অধীন 
রাহয়াছে। 

জেল-কর্তৃপক্ষের প্রাতি সুবিচারের জন্য একথা বলিতে হইবে যে মিঃ ব্যা্কারের 
শারীরিক সুবিধার দিকে ভাল ভাবেই দেখা হইতেছে । তাহার চেহারা মোটেই 
খারাপ হয় নাই। তাহার সেই বিহ্বলতা কাঁময়া আসিতেছে। 

আমার সঙ্গে সাতখানা বই রাখার জন্য, আমার যত কিছ বাকৃকুশলতা, তাহা 
প্রয়োগ করার প্রয়োজন হইয়াছে। এই সাতখানার মধ্যে পঁচিখানা হইতেছে কেবল 
ধর্ম সম্বন্ধীয় পুস্তক, অপর দুইখানার মধ্যে একখানা পুরাতন অভিধান, যেটির! 
তামার কাছে খুব কদর, আর একখানা মৌলানা আবুল কালাম আজাদের দেওয়া 
উদর“ শিক্ষার পুস্তক। সপারিন্টেশ্ডেশ্টের উপর কড়া হুকুম আছে যে, জেলের 
লাইব্রেরীর বই ছাড়া অন্য বই কয়েদপীদগকে দেওয়া হইবে না। আমাকে বই পাইতে 
হইলে উহা লাইবর্রেরীকে দান করিয়া, পরে লাইব্রেরী হইতে আনিয়া পাঁড়বার 
সযোগ লওয়ার অবকাশ দেওয়া হয়। আমি সুপারিশ্টেশ্ডেন্টকে সবিনয়ে বুঝাইতে 
চেম্টা কারলাম যে, অন্য বহির সম্বন্ধে না হয় তাহা করা যায়, কিন্তু আমার 
ধর্মপ্‌স্তকগাঁল উপহার স্বরূপ জেলকে দান করিয়া দেওয়া, অথবা কেহ প্রশীতভরে 
মতই ঠেঁকিবে। এঁ কয়খানা বাহ আমাকে রাখতে 'দিতে, সৃপারিন্টেন্ডেশ্টকেও 
না জানি সপাঁরশ করার কত কৌশল প্রয়োগ কারিতে হইয়াছে। 

আমাকে এখন বলা হইয়াছে যে, আম 'নিজের খরচায় পোঁপারয়ডিক্যাল) 


২০০ গাম্ধী-রচনাসম্ভার 


সাময়িক পত্র আনিতে পাঁর। আম বলিয়াছলাম যে, সংবাদপন্রও ত পারয়াডক্যাল 
বা সামায়ক পন্র। তাঁহার কাছে কথাটা ঠিক" মনে হইলেও, তাহার সন্দেহ ছিল যে, 
সংবাদপত্র জেলের ভিতর আনিতে দেওয়া যাইবে কিনা । “বম্বে ক্লুনিকৃল্‌” চাওয়ার 
মত সাহস আমার হয় নাই, কিন্তু আম “টাইমস অফ হীণ্ডিয়া” সাপ্তাঁহকখানার 
কথা বাঁললাম। কিন্তু সুপারণ্টেপ্ডেশ্টের কাছে উহা অত্যন্ত রাজনোতক বালয়া 
মনে হইল। আমি “পুলিশ সংবাদ” “টিটাবট” বা 'ব্র্যাক উডে"র নাম কারলে 
পাইতে পাঁরতাম। কিন্তু এ বিষয়টা সংপারিপ্টেন্ডেস্টের একতিয়ারের বাহিরে। 
সামায়ক বাঁলতে যে কী বুঝায়, তাহা হয়ত স-কাউন্সিল লাট সাহেবকে "স্থির 
করিতে হইবে। 

তারপর একটা ছুরি ব্যবহার করার কথা । আমাকে রুটি সেশকয়া লইতে হয়, 
তাহা না হইলে আমার হজম হয় না। আমাকে সেই জন্য রুট কাটিয়া লইতে 
হইবে। নেব খাইতে হইলে তাহাও আমাকে কাটতে হইবে। কিন্তু ছার এক 
মারাত্বক অস্ত, কয়েদীর নিকট উহা রাখা বিশেষ িপজ্জনক। আম 
সুপারিপ্টেপ্ডেন্টকে বাল যে, তান আমাকে হয় ছার ব্যবহার করিতে দিতে 
পারেন, আর নয়ত আমার রুটগ' ও নেবু ব্যবহার করা বন্ধ করিতে পারেন। অবশেষে 
আমার কলম-কাটা ছনরখানা আমাকে ব্যবহার কাঁরতে দেওয়া হইল। উহা আমার 
কয়েদী-ওয়ার্ভারের নিকট থাকবে, যখনই আমার আবশ্যক হইবে, সে উহা আমাকে 
দিবে। প্রাতি সন্ধ্যায় উহা জেলারের নিকটে যায় ও প্রতি সকালে কয়েদী-ওয়ার্ডারের 
কাছে আসে। 

কয়েদী-ওয়ার্ডার কী পদার্থ তাহা হয়ত আপান জানেন না। যে সকল কয়েদীর 
দীর্ঘ দিনের মেয়াদ, সদাচরণের জন্য তাহাদের ওয়ার্ডারের পোষাক পাঁরতে দেওয়া 
হইতে পারে এবং তাহাদের তত্বাবধানে কিছু দায়ত্বের কাজও থাকিবে। 
এই রকম একজন ওয়ার্ডার দিনের বেলায় আমার পাহারায় থাকে । সে খুনের দায়ে 
আঁসয়াছিল। আর একজন আতারক্ত ওয়ার্ডার, যে রান্নে আসে, তাহাকে দোৌঁখয়া 
আমার সৌকত আলির কথা মনে হয়। যখন শেষকালে ইনস্পেক্টর জেনারেল আমার 
কামরা খোলা রাখার অনুমাতি দিলেন, তখন এই রান্রর আতরিন্ত পাহারা বসানো 
হইল। এরা কখনো আমার কোন বিঘ্ন ঘটায় নাই। আমিও বাক্যালাপ করি না। 

আম একটা ব্রিকোণ বকে আঁছি। এই 'ন্রকোণের যে বাহুটা বেশশ দশর্ঘ, তাহা 
পশ্চিম দিকে ও তাহাতে ১১টা সেল বা কুচঠুরী আছে। এই আঙ্গিনায় একজন 
আরব স্টেটের অনুমান কারি) কয়েদশ আছেন। তিনি হিল্দস্থানী বালতে পারেন 
না। আম দুর্ভাগ্যবশতঃ আরবী ভাষা জান না, সেই জন্য আমাদের বাক্যালাপ 
প্রাতঃকালশীন নমস্কার বানময়েই সীমাবদ্ধ থাকে । এই ন্লিভুজের পাদদেশ হইতেছে 
একটা বড় 'নরেট দেওয়াল এবং সব চাইতে ছোট বাহ হইতেছে একটা কাঁটা-তারের 
বেড়া, আর তাহার পরেই একটা বড় খোলা জায়গা । এই ন্রিভুজের ভিতর একটা 
খাঁড়র দাগ টানা আছে, যাহার ওপারে আমার যাইবার আঁধকার নাই। ইহাতে আমি 
ব্যায়ামের জন্য প্রায় ৭০ ফুট স্থান পাইতাম। ক্যাণ্টনমেন্ট-ম্যাজিষ্ট্রেটে মিঃ খাম্বাটা 
একজন পরিদর্শক, তিনি পরিদর্শন করিতে আপিলে একদিন তাঁহাকে, মানুষের 
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মত ব্যবহারের অভাবের উদাহরণস্বরূপ এঁ সাদা খাঁড়র লাইনের কথা বাঁলয়াছিলাম। 
তাঁহার কাছেও এই গন্ডী ভাল লাগে নাই এবং তিনি সেই প্রকার রিপোর্ট করেন। 
এখন সমস্ত দৈর্ঘযটাতেই আম বেড়াইতে পারি, তাহাতে প্রায় ১৪০ ফুট হয়। 
আবার এখন উহার পরে যে ফাঁকা জায়গ্া আছে, সেইদিকে আমার নজর পাঁড়য়াছে। 
কিন্তু ওটা ব্যবহার করিতে দেওয়া, হয়ত আতারি্ত ভাবে মানৃষের মত ব্যবহার করা 
হইবে। যাহাই হোক সাদা রেখার গণ্ডীটা যাওয়াতে, তার-কাঁটাটাকেও অন্ততঃ 
আমার ব্যায়ামের জন্য অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে। সুপারিন্টেশ্ডেন্টের কাছে এই 
প্রশ্নটা বড় গোলমেলে, তিনি এ বিষয়ে বিবেচনা করার জন্য সময় লইয়াছেন। 

আসল কথা এই যে, আম হইতোছি নিঃসঙ্গ কয়েদী। আমার কাহারও সাঁহত 
কথা বালিতে নাই। ধারওয়াড়ের কতকগুলি কয়েদী এই জেলে আছেন। বেলগাঁওয়ের 
স্বনামধন্য গঞঙ্গাধর রাও, স্ক্ধুরের সংস্কারক ভীমরুল বেগরাজ, বোম্বাইয়ের 
একজন সম্পাদক শ্রীষুন্ত লালত, ইহারা সকলেই এই জেলে আছেন। তাঁহাদের 
কাহাকেও আমি দোৌখতে পাইনা । আম যাঁদ তাঁহাদের সঙ্গেই থাকতাম, তাহা 
হইলে তাঁহাদের কী ক্ষত হইত তাহা আম জানি না। তাঁহারা আমার অবশ্য 
কোন ক্ষাতিই করিতে পারিতেন না। আমরা পলাইবার ফন্দী ত করিতে পারব 
না! আমরা যাঁদ তেমন ষড়যন্ত্র কঁরিতাম, তাহা হইলে কর্তারা ঠিক সন্তুষ্ট 
হইতেন! আমার মতবাদ "দ্বারা তাহাদিগকে 'বগড়াইয়া দেওয়ার কথা যাঁদ ধরা 
যায়, তবে তাঁহারা ত আগে থেকেই বাঁজাক্রান্ত হইয়া আছেন। আমি কেবল 
তাহাদিগকে চরখা কাটায় বেশী উৎসাহিত করিতে পাঁরিতাম। 

আম আমার নিঃসঙ্গতার কথা আপনাকে বাঁলয়াছ, কিন্তু সেজন্য আম 
অভিযোগ কারতেছি না। আম তাহাতে খুসীই আছি। স্বভাবতঃই আমি একান্তে 
থাকিতে ভালবাস। নীরবতা আমাকে আনন্দ দেয়। আর আম লেখাপড়া করিতে 
পারতেছি, তাহাতে আমার তৃপ্তি হয়। বাঁহরে তাহা কারতে পারতাম না। 
, কিন্তু সকল কয়েদনই নিঃসঙ্গতা পছন্দ কাঁরতে পারেন না। ইহা এত অনাবশ্যক 
ও এত অমানাষক! আসল ঘটি হইল, ভুল শ্রেণীবভাগে। সমস্ত কয়েদীকেই 
বস্তুতঃ একটা ভাগে ফেলিয়া দেওয়া হয়। যত রকমের পুরুষ ও নারী জেলে আসে, 
তাহাতে কোনও সুপারিপ্টেপ্ডেন্টই, যাঁদ তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করার আঁধকার 
না থাকে-সুবিচার কারতে পারেন না; সেই জন্য কয়েদীদের দেহের পরিচর্যযা 
করার কাজই 'তানি করেন এবং দেহের িতরস্থ মানুষকে অবহেলা করেন। 

ইহার উপর আবার একথাও ধাঁরতে হইবে যে, জেলগুলি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে 
অপব্যবহৃত হইতেছে, সেইজন্য জেলে আসার পরেও রাজনোতিক কয়েদণীকে উত্ত্ন্ত 
করার কাজ চলিতে থাকে। 

আমার জেল-জীবনের বৃত্তান্ত, আমার 'দিনচর্যযা জানাইয়া পূর্ণ করিব। 
কৃঠুরীটা বেশ স্ন্দর, পারহ্কার ও হাওয়া চলাচল করে। আমি বাহিরে শুইতে 
অভ্যস্ত, সেই জন্য বাহরে শোওয়ার অন্মাত "দয়া একটা বিশেষ অন[্রহ করা 
হইয়াছে । আম প্রত্যহ টায় উঠি। আশ্রমের লোকেরা শৃনিয়া সখী হইবে যে, 
আমি অন্্রান্ত অনূক্রমে প্রাতঃকালশীন স্তোন্ন আবৃত্তি করি এবং যে সকল ভজন 
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কণ্ঠস্থ আছে তাহাও আবৃত্তি করি। প্রাতে ৬॥.টায় পাঁড়তে আরম্ভ কার। আমাকে 
আলো দেওয়া হয় না। সেইজন্য প্রাতঃকালে যখন নজর চলার মত আলো ফোটে, 
তখন হইতেই পড়া আরম্ভ কারি। রান্র ৭টায় পড়া শেষ কার, কেন না তারপর 
বাতি না হইলে লেখাপড়া করা যায় না। রাঁন্র ৮টায় নিয়ামত আশ্রম-প্রার্থনা 
আবৃত্তির পর শুইয়া পাঁড়। আম যাহা পাঠ কার তাহার মধ্যে রহিয়াছে-কোরাণ, 
তুলসী-রামায়ণ, খম্ট-ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পুস্তক, যেগ্াঁল মিঃ জ্ট্যান্ডিং দিয়াছিলেন এবং 
উর্দদ শিক্ষা। এই সকল পাঠ করার কাজে ছয় ঘণ্টা যায়। সূতাকাটা ও তুলা ধোনায় 
৪ ঘণ্টা দিই। যখন আমার কাছে অশ্পমান্র পাঁজ ছিল, তখন আধ ঘণ্টা করিয়া 
মাত্র সৃতা কাটিতাম। জেল-কর্তারা অন্গ্রহ কারয়া আমাকে কিছ তুলা 'দিয়াছেন। 
তুলাটা বড়ই খারাপ, বোধ হয় নৃতন ধোনা-শিক্ষার্থীর ইহাতে উপকার হইবে। 
আম এক ঘণ্টা ধোনায় দিই, ৩ ঘণ্টা সৃতা কাটি । অনসয়া-বাঈ, ও পরে মগনলাল 
পাঁজ পাঠাইয়াছেন। কিন্তু এখন আর পাঁজ চাই না। তাঁহাদের কেহ একজন কিছু 
সাফ তুলা পাঠাইতে পারেন। একবারে এক সেরের বেশী না হয়। আম নিজেই নিজের 
পাঁজ কারয়া লইতে চাই। আমার মনে হয়, প্রত্যেক কাটুনীরই পাঁজ কাঁরতে শিক্ষা 
করা দরকার। আমি একবার মান্র দেখাইয়া দেওয়াতেই ধুনিতে 1শাখয়াছি। ধোনা, 
সূতাকাটা অপেক্ষা কঠিন কাজ, কিল্তু শেখা সহজ। 

সূতাকাটা আমাকে পাইয়া বসিতেছে। আমি যেন প্রাতীদিন দরনতম লোকের নিকটে 
এবং তাহাতেই যেন ঈশ্বরের নিকটে পেশছাইতেছি। এঁ চার ঘণ্টা আমি 'দিনের 
সর্বাপেক্ষা লাভদায়ক সময় বাঁলয়া মনে কার। আমার শ্রমের ফল চক্ষের সম্মুখেই 
দেখিতে পাই। এই চার ঘণ্টায় একটা অপবিল্র চিন্তাও আমার মনে প্রবেশ করে না। 
যখন আমি গীতা কোরাণ, বা রামায়ণ পাড়, তখন মন এঁদকে সোদিকে যায়, কিন্তু 
যখন সুতা কাট বা ধনুক চালাই তখন মন স্থির থাকে । আমি জানি যে, সকলের 
ইহা হয় না, হইতে পারে না। আম চরখাকে এই দরিদ্র দেশের দারদ্য-যান্তর সাঁহত 
এমন 'নাঁবড়ভাবে য্স্ত কারয়াছি যে, ইহার প্রতি আমার একটা 'বশেষ আকর্ষণ 
হইয়াছে। আমার মনের মধ্যে এখন একটা রীতিমত দ্বন্দব চলিতেছে, একাদকে সৃতা- 
কাটা অপর 1দকে পড়া । আর যাঁদ আগামী চিঠিতে আম লাখ যে, আমার সতাকাটা 
আরও বাঁড়য়াছে, তাহা হইলে আমি আশ্চর্য হইব না। 

মৌলনা আবদৃল বাঁর সাহেবকে অনুগ্রহ করিয়া বলবেন যে, তাঁহাকে আমার 
সাহত সূতাকটটার প্রাতিযোগিতা করিতে বাঁল। তিনি বাঁলয়াছিলেন ষে, তান কেবল 
সূতাকাটা আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার দজ্টান্তে এই মহান কার্য অনেকে কতব্য 
হিসাবে হাতে লইবে। 

আশ্রমের লোককে জানাইয়া দিবেন, ষে প্রথম পাঠখানা লিখব বালয়াছিলাম 
দেওয়া হইবে । আমি আশা কার, ধর্মসম্বন্ধে যে পাঠ্য লিখিব বাঁলয়াছিলাম তাহাও 
হয় ত শেষ করিতে পারিব. এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহও শেষ করিতে পারিব।, 

সুবিধার জন্য আমি এখন তিনবার আহার না করিয়া দুইবার আহার করিতেছি । 
আম যথেষ্ট পাঁরমাণে খাইতোছ। খাদ্য-বিষয়ে সুপাঁরন্টেশ্ডেন্ট সর্বপ্রকার স্বধাই 
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দিতেছেন। গত তিন দিন হইতে তিনি আমাকে ছাগলের দুধের মাখন যোগাড় 
কারয়া দিতেছেন; আম চাপাটি নিজের মত দুই একাদনেই কারয়া লইতে পারব। 

আমাকে একেবারে নৃতন দুইখানা গরম পুরু কম্বল ও একটা ছোবড়ার মাদুর 
ও দুইখানা চাদর দেওয়া হইয়াছে । একটা বাঁলশও দেওয়া হইয়াছে । উহার আবশ্যক 
ছিল না। আম আমার বাড়াত কাপড় বা বই বালিশের বদলে ব্যবহার কারতাম। রাজা- 
গোপালাচারীর সাহত কথাবার্তা বলার ফলেই বালিশ দেওয়া হইয়াছে । স্নানের জন্য 
আবরু আছে, প্রত্যহই তাহা ব্যবহার কারতে দেওয়া হয়। আর একটা কামরা, অন্য 
আবশ্যক না থাকিলে, আমাকে কাজ করার ঘর বাঁলয়া দেওয়া হয়। পাঁরচ্ছন্নতার 
ব্যবস্থা খুব ভাল আছে। 

বন্ধুরা যেন আমার সম্বন্ধে মোটেই ব্স্ত না হন। আমি একেবারে পাখীর মত 
আনন্দে আঁছ। আম একথাও মনে কার না যে, বাহিরে থাকিলে যত কাজ কাঁরতে 
পারতাম, তাহা অপেক্ষা এখানে কম প্রয়োজনীয় কাজ করিতে পারিতেছি। এখানে 
থাকাতেই আমার একটা ভাল নিয়মানুবার্ততার শিক্ষা হইতেছে। সহকর্মীদের নিকট 
হইতে 'বাচ্ছন্ন হওয়ার একটা প্রয়োজনও ছিল। ইহাতে আমরা বুঝতে পারব যে, 
আমরা একটা অখণ্ড প্রাণবন্ত সমান্টর্পে গাঁড়য়া উঠিয়াছ, না এ কেবল একজনের 
খেলা, দুইদিনের তামাসা। আমার মনে কোনও সন্দেহই নাই। সেই জন্য বাহিরে 
কী হইতেছে তাহা জানার জন্য আমার ওৎসূক্যও নাই। আমার প্রার্থনা যাঁদ সত্য 
হয় যাঁদ দীন হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে তাহা উাঁথত হইয়া থাকে, তবে আমি জানি যে, 
তাহার ফল আমার 'বাক্ষপ্ত কর্ম অপেক্ষা শত গুণে বেশন। 

দাশ মহাশয়ের স্বাস্থ্যের জন্য আম ব্যস্ত আছি। আম তাঁহার সুযোগ্যা সহ- 
ধর্মিণীর প্রাতি এই অভিযোগ কারতেছি যে, তিনি আমাকে তহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে 
খবর দিতেছেন না। আমি আশা করি, মতিলালজনর হাঁপানন সারিয়া গিয়াছে। 

আপান শ্রীমতী কস্তুরী-বাঈকে বুঝাইয়া 1দবেন, 'তাঁন যেন আমার সাঁহত 
দেখা করার কথা না ভাবেন। দেবদাস যখন দেখা কাঁরতে আসে তখন একটা নাটকীয় 
ব্যাপার ঘটে। আমকে যে সপাঁরপ্টেশ্ডেশ্টের ঘরে দাঁড়াইয়া থাঁকতে হইতেছে তাহা 
সে সহ্য করিতে পারে না। এই গার্বত ও অনুভূতিপ্রবণ বালক ফেপপাইয়া কাঁদিয়া 
ফেলে। আমি আতি কষ্টে তাহাকে শান্ত করি। তাহার বুঝা উচিত ছিল যে, আমি 
কয়েদী এবং সপারন্টেন্ডেপ্টের সামনে আমার বসার কোনও আঁধকার নাই। 
রাজাগোপালাচারণ ও দেবদাসের জন্য বসার আসন দেওয়া যাইতে পারত, দেওয়া উচিত 
ছল । কিন্তু আম জানি, অসম্মান করার ইচ্ছাতেই যে এরুপ করা হইয়াছিল তাহা 
নহে। আমি মনে করি, এই প্রকার দেখা করার সময় সৃপারিন্টেন্ডেন্টের তত্তাবধান 
করা প্রথা নয়। কিন্তু ইনি কোনও ঝক্কধির মধ্যে যাইতে চাহেন না। শ্রীমতী গান্ধাঁ 
আদলে আর একবার এই কাণ্ড হয়, তাহা আম চাই না। তাহা ছাড়া আমাকে বসার 
একটা আসন দেওয়ার বিশেষ অনগ্রহ করা হোক্‌, ইহাও আম চাই না। আমি নিশ্চয় 
জানি, দাঁড়াইয়া থাকাই আমার পক্ষে শোভনায়। আমাদের কিছুকাল অপেক্ষা কারতে 
হইবে, তারপর হয়ত দেখা যাইবে যে, ইংরেজ আমাদের প্রাত স্বাভাবিক ভাবে এবং 
আন্তাঁরকতার সাঁহত, আমাদের জীবনের প্রত্যেক স্তরেই ভদ্ু ব্যবহার কারবেন। 


২০৪ গান্ধী-রচ্নাসম্ভার 


কেহ দেখা করিতে আসক, সে জন্য আমার কোনই আগ্রহ নাই। আম ইচ্ছা কার 
যে, বন্ধূগণ ও আত্মীয়রা নিজেদের সংঘত রাখবেন। তবে কাজের জন্য দেখা করা 
যখন আবশ্যক, তখন প্রাতকূল অবস্থা হোক্‌ আর নাই হোক্‌, দেখা করিতে 
হইবে। 

আম আশা কার, ছোটানি মিঞা তাহার দেওয়া সেই চরখাগ্াল পাঁচমহল, 
পর্ব খান্দেশ ও আগ্রার মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিয়াছেন। আগ্রা হইতে 
যে মিশনারী মাহলা আমাকে পন্র দিয়াছিলেন তাঁহার নাম মনে পাঁড়তেছে না। 
কৃষদাসের স্মরণ থাকতে পারে। 

উর্দু শিক্ষার বাহখানা শশঘ্রই শেষ কাঁরয়া ফেলিব। একখানা ভাল উর্দু কোষ 
এবং আপনার বা ডান্তার আনসারীর পছন্দ মত কোনও একখানা বই পাগ্াইলে খুসন 
হইব। 

সৈয়বকে বাঁলবেন যে, তাঁহার বিষয়ে আঁম নিশ্চন্ত আছ। আপান আঁতীরিক্ত 
খাটিতেছেন না, সেরূপ আশা করা অসম্ভব। আম প্রার্থনা কার ঈশ্বর কাজের 
চাপের মধ্যেও আপনাকে সুস্থ রাঁখবেন। 

প্রত্যেক কর্মীর প্রাতিই আমার ভালবাসা নিবেদন করিতে ছি। 

আপনাদের একান্ত 
মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী । 


নং পনর 


৮৬৭৭ নং কয়েদীর নিকট হইতে 
বোম্বাই গভর্ণমেন্ট সমীপে 


কয়েদীর বন্ধু হাঁকম আজমল খাঁর নিকট লিখিত কয়েদনর পত্র, যাহা সরকার 
কিছু আদেশ সহ ফেরৎ দিয়াছেন এবং যাহা য়েরোড়া জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট 
কয়েদীকে পাঁড়য়া শুনাইয়াছেন, সে সম্বন্ধে কয়েদীর বন্তব্য এই যে. উত্ত আদেশের 
নকল চাহিলে সুপারি্টেশ্ডেন্ট বলেন যে, কয়েদীকে উহার নকল দেওয়ার কোনও 
আঁধকার তাঁহার নাই। | 

কয়েদি এ আদেশের একখণ্ড নকল-প্রার্থা এবং কয়েদী উহা তাঁহার বন্ধু- 
বান্ধবাঁদগকে পাঠাইতে চাহেন, যেন তাঁহারা জানিতে পারেন যে. ক অবস্থায় কুশল 
সংবাদ সহ পল্ কয়েদী তাঁহাদের 'লাখতে পারেন নাই। কয়েদী এতদ্বারা এ আদেশের 
নকল সুপারিন্টেশ্ডেন্টকে দিতে বলার জন্য আবেদন করিতেছে। 

কয়েদীর যতদূর মনে আছে, তাহাতে সরকার এঁ পন্র ঠিকানা মত পাঠাইয়া দিতে 
অস্বীকার করার যে হেতু দেখাইয়াছেন তাহা এই : (১) এঁ পন্রে কয়েদীর নিজের 
কথা ছাড়া অন্য কয়েদীর উল্লেখ আছে. (২) এঁ পনর হইতে রাজনোতিক বাদ-প্রাতবাদ 


য়েরোড়া জেলের আভিজ্ঞতা ২০৫ 


আরম্ভ হইতে পারে। প্রথম দফার উত্তরে কয়েদী জানাইতেছে যে, উহাতে কয়েদীর 
ব্যান্তগত অবস্থা ও কুশল সম্পাকত প্রসঙ্গ ব্যতীত অন্য প্রসঙ্গ নাই। 

দ্বিতীয় দফা সম্বন্ধে কয়েদী সাব্রনয়ে নিবেদন কারতেছে যে, প্রকাশ্য বাদ 
প্রাতবাদ হইবে এই আশঙ্কাকেই একজন কয়েদীর তিন মাসে একবার কারিয়া তাঁহার 
আত্মীয়স্বজনকে ব্যান্তগত সংবাদ দেওয়ার যে আধকার আছে, তাহা হইতে বাণ্ত 
করার উপযুস্ত কারণ বলা যায় না। এই যে হেতু দেখানো হইয়াছে, ইহার অন্তীর্নাহত 
অর্থ কয়েদীর মতে বড়ই বিপজ্জনক । উহার নির্গালতার্থ হইল যে, ভারতীয় জেল- 
খানা সরকারের একটা গুপ্ত বিভাগ । কয়েদীর প্রাতিবাদ এই যে, ভারতাঁয় জেলখানা 
একটা প্রকাশ্য সরকারী বিভাগ এবং অন্যান্য বিভাগের মতই লোক-মতের সমা- 
লোচনার অধান। 

কয়েদী দাবী করে যে, উত্ত পত্রখানায় ব্যান্তগত কথার প্রসত্গই রহিয়াছে। নিজের 
সম্বন্ধে সংবাদ পুরা করার জন্য, অপর কয়েদীর কথার উল্লেখ রাহয়াছে। যাঁদ' 
কোনও ভুল উীন্ত থাকে বা আতরাঁঞ্জত ডীন্ত দেখাইয়া দেওয়া হয়, তবে কয়েদী তাহা 
সংশোধিত করিতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু সরকার যে ভাবে বাঁলয়াছেন, সেই ভাবে 
কাটা ছেপ্ড়া করিয়া পন্রখানা পাঠাইলে বন্ধ্াদগকে, তাঁহার নিজের সম্বন্ধে ভুল 
ধারণা দেওয়া হইবে । সেই হেতু, যে সংশোধন আবশ্যক হইতে পারে, তাহা করাইয়া 
সরকার যাঁদ এঁ পন্ন পাঠাইতে না চাহেন, তবে কয়েদীও ন্েমাঁসক কুশল সংবাদ-সহ 
পত্র দেওয়ার আঁধকার প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করে না। গবর্ণমেন্ট যে বাধা উপাঁস্থিত 
কারয়াছেন তাহা মানিয়া লইলে, পত্র লেখার আধকারের কোনও সার্থকতা থাকে 
না। 


য়েরোড়া জেল। 
মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী 
১২ই মে, ১৯২২ 


৩নং পন 


য়েরোড়া জেল 
১২ই মে, ১৯২২ 


প্রয় হাকিমজ”ী, 
আম গত ১৪ই এপ্রল আপনাকে একখানা দশর্ঘ পন্ন লাখ, তাহাতে আমার. 


সমস্ত সংবাদ 'দিয়াছলাম। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, তাহাতে দেবদাস ও শ্রীমতী 
কস্তুর-বাঈয়ের জন্যও সংবাদ ছিল। গবর্ণমেন্ট সম্প্রাত আদেশ দিয়াছেন যে, উহার 
প্রধান অংশ বাদ না দিলে উহা পাঠানো যায় না। সরকার কেন পাঠাইলেন না, তাহার 
হেতুও জানাইয়াছেন। কিন্তু সরকার সে আদেশের নকল না দেওয়ায়, তাহা আপনাকে 
পাঠাইতে পাঁরতোছি না এবং যাহা মনে আছে তাহাও আপনাকে 'লাঁখতে পাঁরতোছি 
না। 


২০৬ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


আমি গবর্ণমেন্টকে জানাইয়াছলাম যে, তাঁহারা যে হেতু দেখাইয়াছেন, তাহার সার- 
বন্তা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে। আমার পন্রে যাঁদ কোনও ভুল বা অত্যুন্ত থাকে, 
তবে তাহা শদম্ধ করিয়৷ দিতে প্রস্তুত আছি, আর আমি সরকারকে একথাও 
জান।ইয়াছি যে, যাদ কাটাকাটি না করিয়া পন্র না দেওয়া যায় তবে নিয়মানুযায়ী 
পন্ত লেখারও আমার কোন ইচ্ছা নাই। এ প্রকার লেখার মূল্যও কিছু বিশেষ থাকে 
না। যাঁদ সরকার তাঁহার আদেশ না বদলান, তবে আপনার বা অন্য বন্ধুদের 'িনকট 
জেল হইতে আমার এই শেষ পন্ন। 
আশা করি, আপাঁন কুশলে আছেন। 
একান্ত আপনার 
মোঃ কঃ গান্ধী-কয়েদী নং ৮৬৭৭ 


৪নং পত্র 


য়েরোড়া জেলের সহপারিশ্টেশ্ডেন্টের সমীপে, 


মহাশয়, 
আমার তিনটি বিষয় কিছ্7াদন হইতে বিচারাধীন রাহয়া 'িয়াছে। 

(১) গত মে মাসে আমি হাঁকমজীকে 'নয়মানৃযায়ী ন্ৈমাসক পরখানি 
লাঁখয়াছিলাম। যে সকল আপীাত্তজনক অংশ উহাতে আছে তাহা বাদ না 'দিলে, 
সে চিঠি পাঠানো হইবে না বলা হইয়াছে । আম, এ আপাত্তজনক অংশসমূহ 
আমার নিজের ব্যান্তগত 'রষয় বিয়া, উহা বাদ দিতে অস্বীকার করিয়া সরকারকে 
লাখ যে. আম যাঁদ আমার শনজের অবস্থা পুরোপ্াীর জানাইতে না পার, তবে 
আমার বন্ধুদের নিকট পনর লেখার যে আঁধকার দেওয়া আছে, আম তাহার ব্যবহার 
কারব না। এই সঙ্গে আম একখানা সংাক্ষপ্ত পন্র লিখিয়া আমার বন্ধুকে জানাই 
যে, সরকার যতক্ষণ পন্ন লেখায় বাধা নিষেধ তুলিয়া না লইতেছেন, ততক্ষণ আর 
পন্র দিব না। এই "দ্বিতীয় পন্নখানাও সরকার পাঠাইতে অস্বীকার কাঁরয়াছেন। 
এই দ্বিতীয় পন্রখানাও প্রথম পর্রখানারই মত আম ফেরৎ চাহিয়াছি। 

(২) কর্ণেল ডালজিয়েলের নিকট হইতে একখানা গুজরাট পাঠ্যপুস্তক 
লেখার অনুমতি পাইয়া এবং উহা প্রকাশিত করার জন্য আমার বন্ধ্দের পাঠাইয়া 
দেওয়ায় কোনও আপাত্ত হইবে না জানয়া, আম প্রাইমারখানা লাঁখ। একখানা 
পন্ন সহ এ বাঁহখানা, পনের ঠিকানায় পাঠাইয়া দিতে কর্ণেল ডালজিয়েলকে 'দিই। 
সরকার ঠিকানামত এ বাঁহখানাও পাঠাইয়া দিতে অস্বীকার কাঁরয়াছেন। হেতু 
দেখাইয়াছেন যে, কয়েদীরা যখন জেল খাঁটিতেছে, সে সময়ে তাহাদিগকে বই প্রকাশ 
করিতে দেওয়া হয় না। বইয়ের উপর আমার নাম, প্রকাশক বা গ্রল্থকর্তা 'হিসাবে 
থাকে, এমত আমি ইচ্ছা করি' না। যা্দ আমার নামের সহিত কোন প্রকারে য্স্ত 
না থাকলেও ঝাঁহখানা প্রকাশ কাঁরতে 'দতে না পারা যায়, তবে উহা যেন আমাকে 
ফেরৎ দেওয়া হয়। 


য়েরোড়া জেলের আভজ্ঞতা ২০৭ 


(৩) সরকার অন:গ্রহপূর্বক জানাইয়াছিলেন যে, আমি সাময়িক পন্নর পাইতে 
পারি। টাইমস অফ ইপ্ডিয়া” সাপ্তাহক, "মডার্ণ রাভিউ' কাঁলিকাতার উচ্চাঙ্গের মাসিক 
ও “সরস্বতী” 'হান্দি-পন্র-এই কয়খানা পাওয়ার জন্য আমি অনুমাত চাই। কিন্তু 
কেবল শেষের খানার জন্য অনগ্গ্রহ কাঁরয়া অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। অপর দুই- 
খানার সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত জানা যায় নাই। আম সে সম্বন্ধে সরকারের 
[সদ্ধান্ত প্রতপক্ষা কারতোছি। 

য়েরোড়া জেল বননত 

১২ই আগস্ট ১৯২২ | মোঃ কঃ গান্ধী 


&নং পণ 


য়েরোড়া জেল 
য়েরোড়া সেন্ট্রাল জেলের সপারিশ্টেন্ডেণ্ট সমীপে 

মহাশয়, 
সরকার যে আমাকে “মডার্ণ রিভিউ, দিতে চাহেন নাই সে সম্বন্ধে আমি 
্রানইতোছি যে, গত সপ্তাহে আমার স্ত্রীর সাঁহত যে বন্ধুরা আসিয়াছিলেন তাঁহারা 
বাললেন যে, কয়েদদিগকে মাসিকপন্র দেওয়া যায় এ কথা সরকার বিজ্ঞাপিত 
ক'রয়াছেন। বাঁদ একথা ঠিক হয়, তবে আম “ইপ্ডিয়ান রাঁভিউ” নামক মিঃ ন্যাটেসান 
সম্পাদিত মান্দ্রাজের মাঁসক পন্রখানা পাওয়ার জন্য পুনরায় আবেদন কাঁরতোছ। 


1বনশত 
মোঃ কঃ গান্ধী 
(ইন্ডিয়ান 'ীভিউ' পন্রখানা দেওয়ার আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়) 


৬নং পনর 


য়েরোড়া জেল 
২০ ডিসেম্বর, ১৯২২ 


য়েরোড়ার জেল-সূপাঁরস্টেপ্ডেন্ট সমীপেষু 


আপানি আমাকে কৃপা কারিয়া জানাইয়াছেন যে, যাহারা আমার সাঁহত দেখা 
কারতে চাহিয়াছলেন, তাঁহাদের মধ্যে পণ্ডিত মাতলাল নেহেরু, হাকিম আজমল 
খাঁ ও মগনলাল গাম্ধীকে আমার সাহত দেখা কাঁরতে অনুমাতি দেওয়া হয় নাই। 


২০৮ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


মিঃ মগনলাল গান্ধী আমার খুব নিকট আত্মীয়, আমার 'পাওয়ার অফ এটণাঁ 
তাঁহার নামে রাহয়াছে এবং আমার সৃতা-কাটা, তাঁতি-বোনা ও কীষক্ষেত্রের পরাক্ষা- 
কার্ষের ভার তাঁহার উপর রাহয়াছে। আমি অনুন্নত জাতির মধ্যে যে কাজ করিয়া 
থাক, তাহার সাঁহত তাঁহার ঘাঁনন্ঠ যোগ রাহয়াছে। 

পাণ্ডতজনী ও হাকিমজী রাজনোতিক কর্মী হিসাবে ছাড়াও, আমার সাঁহত 
ব্যন্তগত সথ্যে বদ্ধ এবং আমার শৃভার্থী। আমি আশা কারি, আপানি অনুগ্রহ করিয়া 
সরকারের নিকট হইতে জানিয়া লইবেন যে, পণ্ডিত মাতিলাল, হাকিম আজমল খশ 
ও মগনলাল গান্ধীকে কেন দেখা করার অনুমতি দেওয়া হইল না। 

আমি দেখিতেছি, কয়েদাঁদের বন্ধুদের সহিত দেখা করার সম্বন্ধে যে জ্েল- 
বাধ আছে, তদনু।য়ী উত্ত তিন ভদ্রলোক তাঁহাদের কয়েদী-বন্ধুদের সাঁহত দেখা 
করার যোগ্য। 

আমার সাঁহত দেখা করিতে দেওয়া সম্বন্ধে সরকারের আভপ্রায় কী তাহা যাঁদ 
জানিতে পারা যায়, তবে জানিতে চাই যে. সরকারের মতে কাহাদের সাঁহত আম 
দেখা কাঁরতে পাঁর, আর কাহাদের সাঁহত পারি না। আর আমি ইহাও জানিতে চাই 
যে, সাক্ষাংকালে, আমি রাজনোতক বিষয়ের আতরিস্ত যে সকল কারোর সাঁহত 
সং্ল্ট ছিলাম তাহার সম্বন্ধে সংবাদ জানিতে পাঁর কি না। 


বনশত 
মোঃ কঃ গাম্ধী 


৭লং প্র 


য়েরোড়া জেল 
২০শে ডিসেম্বর, ১৯২২ 


য়েরোড়া সেপ্ট্রাল জেলের সুপারিস্টেন্ডেন্ট সমীপে 


মহাশয়, আপনি অনগ্রহ করিয়া আমাকে জানাইয়াছেন যে, সরকার আমাকে 
“বসন্ত” ও “সমালোচক” নামে দুইখানি মাঁসক পত্র, কোনও হেতু না দর্শাইয়াই 
দিতে অস্বীকার কারিয়াছেন। 

সরকার কয়েদীদগকে সামাঁয়ক পন্ন দেওয়ার জন্য যে আদেশ প্রচার কাঁরয়াছেন, 
তদন্‌যায়শ এই প্রত্যাখ্যান পাইয়া আমি আশ্চর্য হইয়াছি! আমি যতদূর জানি, 
সরকারের আদেশ হইতেছে এই যে, যাহাতে চলতি রাজনোতিক সংবাদ থাকে না 
সেই প্রকার সামায়ক পন্ন দেওয়া হইবে। আঁম “সমালোচক” পন্রখানার সাহত তত 
পাঁরাঁচত নাহ । ?কল্তু আম “বসন্ত” পন্নখানার সাঁহত সংপাঁরাঁচত। সমাজ-সংস্কারক 
বাঁলয়া সাবখ্যাত রাও বাহাদুর রমণ ভাই সম্পাঁদত, গুজরাটখ সাহত্যের এই আদর্শ 
পান্রকাখানাতে, যাহারা কোনও না কোনও রকমে সরকারের সহিত সম্পৃন্ত, তাঁহারাই 


য়েরোড়া জেলের আভজ্ঞতা ২০৯ 


প্রধানতঃ 'লাখিয়া থাকের্ন। রাজনৈতিক ঘটনাকে রাজনশতি হিসাবেই আলোচিত হইতে, 
অথবা রাজনৈতিক সংবাদ ইহাতে থাকিতে আমি দোঁথ নাই। তবে হইতে পারে 
ইনস্পেতর জেনারেলের প্রত্যাখ্যানের অন্যরূপ হেতু আছে, অথবা “বসন্ত” ও 
“সমালোচক” কাগজ দুইখানাই এখন রাজনোতিক হইয়া শিয়াছে। আপাঁন কি দয়া 
ধারয়া ইনস্পেন্টর জেনারেলের নিকট হইতে প্রত্যাখ্যানের হেতু জানিয়া লইবেন ? 
আম এইটুকু জানাইয়া রাখিতে চাই যে, যাঁদ আদেশের পাঁরবর্তন না করা হয়, 
তাহা হইলে গুজরাট সাহিত্যের সহত আমার সংস্পর্শ রাখার সুযোগ হইবে না। 

আপনার একান্ত অনুগত 

মোঃ কঃ গান্ধী 


৮নং পনর 


য়েরোড়া সেল্্াল জেল। 
৪-২-২৩ 
সুপরি্টেম্ডেন্ট, ম্নেরোড়া সেন্ট্রাল জেল 
মহাশয়, 
আপানি গতকাল আমাকে অনযগ্রহ করিয়া জানাইয়াছেন যে, ইনস্পেন্টর জেনারেল 
আমার ২০শে ডিসেম্বরের পত্রের জবাবে জানাইয়াছেন-_কয়েদীদের সাক্ষাৎ করার 
সম্বন্ধে জেল-বিধির অনুশাসন অনুযায়ী আপনার হাতেই সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া 
রহিয়াছে'। 
এই জবাবে আম চাঁকত হইয়াছ এবং আমার স্ত্রী ও শ্রীমতী ধীমতরাম গত 
২৭শে জানুয়ারী আমার সাঁহত দেখা করিয়া যাহা বাঁলয়াছিলেন, সে কথা উহার 
বিপরণশত। 
আমার স্ত্রী বলেন যে, সাক্ষাতের প্রার্থনা সম্পর্কে আবেদন করিয়া তাঁহাকে 
উত্তরের জন্য ২০ দিন অপেক্ষা করিতে হয়। আমার অসুস্থতার জনরব শুনিয়া, 
তান আমাকে দেখার আশায় পুনায় আসিয়াছিলেন। এই জন্য গত সপ্তাহের 
প্রথম ভাগে তিনি, শ্রীমতশী বসৃমতশ ধাঁমতরাম, মিঃ মগনলাল গান্ধী, তাঁহার ১৪ 
বংসরের কন্যা রাধা ও ছগনলাল গাল্ধশীর পুত্র ১৮ বৎসর বয়স্ক প্রভুদাসকে লইয়া, 
দেখা কাঁরতে জেল-গেটে উপস্থিত হন। প্রভুদাসের িতাও সাক্ষাৎ করার জন্য 
আবেদন কাঁরয়াছিলেন, 'কল্তু অসুস্থ বাঁলয়া আসতে পারেন নাই। আমার স্বর 
জেল-দরজায় আঁসয়া দেখা করার আবেদন করেন। আপাঁন তাহাদের বলেন যে, 
আপনার দেখা কারিতে দেওয়ার অধিকার নাই এবং আপনি তাঁহাদের পূব্ববন্তর্ 
দরখাস্ত সরকারের নিকট পাঠাইয়াছেন এবং তাহার উত্তরের প্রতীক্ষা কারতেছেন। 
মগনলাল 'বশেষ অনুরোধ করায় আপাঁন বলেন যে, আপাঁন ইনস্পেইর জেনারেলের 
[নিকট টোলফোন কাঁরয়া জানিয়া লইবেন। আপনি হয়ত অনুমাতি আনতে পারেন 
. নাই, কেননা তাঁহারা দেখা না করিতে পারিয়া ফিরিয়া যান! 


১৪ 


২১০ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


গত মাসের ২৭শে আমার স্তী বলেন- আপাঁন তাঁহাকে টোলফোন কারয়া 
জানান যে, আপনি গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে এই মর্মে জবাব পাইয়াছেন যে, 
তিনি এবং আর ৩ জন, যাঁহাদের নাম প্রথম দরখাস্তে ছিল, তাঁহারা দেখা করিতে 
পারেন। ইহাতে ছেলে মেয়ে দুইটা, রাধা ও প্রভুদাস বাদ যায়। 

যাঁদ আপনার নিজ ইচ্ছামত দেখা কারিতে দেওয়ার আঁধকার সরকার আপনাকে 
দিয়া থাকেন, তাহা হইলে উপরে যে সব ঘটনার কথা লেখা হইল, সেগনীল পুনরায় 
পাল্টাইয়া দৌখতে হয়। আমার দূঢ় বিশ্বাস, আম আমার স্ীর কথা বাঁঝতে 
ভুল কার নাই। তাহা ছাড়া, যদি আপনার ইচ্ছামতই হইত তাহা হইলে রাধা ও 
প্রভুদাস বাদ পাঁড়ত না। 

যাঁদ আপনি, সরকারের জবাব ও আমার স্ত্রশর উীন্তর ভিতর গোলটা কোথায় 
তাহা দেখাইয়া দেন ও আমার 'িম্নালাখত প্রশ্নগ্লির জবাব দেন তবে বাঁধত 
হইব। 

0১) গতবংসর পণ্ডিত মাঁতলাল নেহেরু, হাকিম আজমল খাঁ ও মগনলাল 
গাচ্ধধীকে আমার সাঁহত দেখা করতে না দেওয়ার কারণ কী? 

(২) ভবিষ্যতে কাহাকে আমার সহিত দেখা কাঁরতে দেওয়া হইবে, কাহাকে 
হইবে না? 

(৩) এই প্রকার সাক্ষাংকালে, রাজনশীতির বাহ্র্ভীত আমার অন্যান্য কার্যা, 
যাহা আমার প্রতিনাধরা চালাইতেছেন, সে সম্বন্ধে কথাবার্তা বালিতে পারা. যাইবে 
কিনা ? 

যাঁদও আম একথা বিশ্বাস করিতে চাই না ষে, ইচ্ছাপূব্বক অপমান করা 
হইয়াছে, তথাপি তাঁহাদের সাহত যে ব্যবহার করা হইয়াছে তাহা অপমানজনক । 

আম আশা কারব, এইর্‌প ঘটনার আর পনরাবাঁন্ত ঘাঁটবে না। 

আপনার একান্ত অনুগত 
মোঃ কঃ গান্ধশ 


৯লং পত্র 


য়েরোড়া জেল 
১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৩ 


প্রয় মিঃ জোল্স, 
এখানা ব্যান্তগত পল্ল। কেননা, ইহাতে যাহা 'লিখিতেছি তাহা ' আমার কয়েদশ- 
সন্তার বাহিয়ের জিনস। আর যাঁদ আপাঁন মনে করেন যে, আপনি ইহা সয়কারণ 
পর বলিয়া না মানিয়া পারেন না, তবে অবশ্য সে ভাবেও লইতে পারেন। 
গতকাল প্রাতঃকালে আমি আর্ত চশংকার শ্দানতে পাই। আশেপাশের কতক- 
গুলি লোক চাবুক মারা হইতেছে বাঁলয়া চেশ্চাইতে থাকে। কিছ-ক্ষণ পরে দেখি 
যে, ৪1৫ জন চটের পোষাক পরা যুবককে মার্চ করাইয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে । 


য়েরোড়া জেলের আভজ্ঞতা ২১১ 


একজনের পিঠ খোলা ছিল। তাহারা সকলেই খুব ধাঁরে ধারে ও উপুড় হইয়া 
চাঁলতেছিল। দেখিলাম তাহারা ব্যথায় কাতর। তাহারা আমাকে নমস্কার কারিল। 
আমি প্রতি নমস্কার করিলাম। আমি ধাঁরয়া লইলাম যে, ইহাঁদগকেই চাবুক 
মারা হইয়াছে। সেই দিনই, আমি একজন অন্দ্ান্ত লোককে বেড়ী লাগানো অবস্থায় 
যাইতে দেখি। তিনি নমস্কার করিলেন। আমার নিয়মের ব্যাতক্রম কারয়াও আমি 
জিজ্ঞাসা কারলাম, তিনি কে। তান বাঁললেন-তাঁন মৃূলসীপেটার লোক। আম 
জিজ্ঞাসা করি যে, তিনি কি কষাহত লোকদের জানেন? তান বলেন যে, 'তাঁন 
সকলকেই জানেন, তাহারা সকলেই মুলসণপেটার লোক। 

এই চিঠি 'লাখিবার উদ্দেশ্য এই যে, যাহারা কাজ কাঁরতে চাঁহতেছে না তাহাদের 
সাহত দেখা করার অনুমাঁত আমি পাইতে পারি ি না, তাহাই জানিয়া লওয়া। 
যাঁদ আমি দেখি যে, তাহারা ভুল করিয়া, বা ?বচার না করিয়া এ প্রকার করিতেছে, 
তবে তাহাদের সব কিছু পুনরায় বিবেচনার জন্য অনুরোধ কাঁরতে চাই এবং 
অনুরোধ কাঁরয়া হয়তো কৃতকার্য হইতে পারি। সত্যাগ্রহ কয়েদশদের সমস্ত জেল- 
আইন পালন করিতে বলে, প্রদত্ত কাজ করিতে ত অবশ্যই বলে। বদ্তুতঃ সত্যাগ্রহধ 
জেলে আসলেই তাহার প্রাতরোধের অবসান ঘটে। বিশেষ হেতৃতে, যেমন, ইচ্ছাকৃত- 
ভাবে হান ব্যবহার করা হইলে প্রাতরোধ পুনরায় আরম্ভ করা যাইতে পারে। যাঁদ 
উহারা নিজেদের সত্যাগ্রহী বাঁলতে চায়, তবে এ সকল কথা আমি উহাদের বৃঝাইতে 
চেষ্টা কারব। 

আঁম জানি যে, সাধারণতঃ কয়েদশদের জেলের পাঁরচালনার ব্যাপারে সাহায্য 
কাঁরতে, কী মধ্যস্থতা করিতে দেওয়া হয় না। আমার এই পন্রের অনুরোধের 
অনুকূল উত্তর আশা করার একমান্র হেতু এই যে, ইহা সাধারণ মনষ্যত্বের কাজ। 
আমি জান ষে, যাঁদ কোনও প্রকারে সম্ভব হয় তবে, আপনি যাহাতে কষাঘাত না 
কাঁরয়া চলে তাহাই করিবেন। আম তাই একটা সম্ভাবনার বিষয় 'িন*তভাবে 
আপনাকে জানাইতেছি। আমার এই প্রস্তাব আপনি গ্রহণ কারলে আম বাধিত 


হইব। 
বনশত 
মোঃ কঃ গাম্ধী 


৯০নং পণ 


য়েরোড়া জেল 
১২ই ফেব্রুয়ারী 
সৃপারিস্টেশ্ডেপ্ট, য়েরোড়া সেস্ট্াল জেল 
মহাশয়, 
আমি এইমান্র শূলিলাম যে, মিঃ আঁয়রামদাস জন কতক মুলসীপেটাকয়েদশর 
সাহত কথা বলার জন্য দণ্ডিত হইয়াছেন। আমি দণ্ডের বিরুচ্ধে অভিযোগ করিয়া 


২১২ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


এই পন্ত লিখিতেছি না। আমি 'লাঁখতেছি এই অনুরোধ করিয়া যে, যেন আমাকেও 
সমান অথবা আঁধকতর দণ্ড দেওয়া হয়। আমার এই অনুরোধে কলহের ভাব নাই। 
যাঁদ বলা যায়, বালব, আম ধম্মভাব হইতেই ইহা লাখিতোছ। কেননা, নিয়মভঙ্গটা 
বস্তুতঃ জয়রামদাস অপেক্ষা আমার দ্বারাই বেশী হইয়াছে। আম ,জয়রামদাসকে 
বলিয়াছিলাম যে, 'তাঁন যেন কোনও মুলসশপেটার লোক পাইলে তাহাকে বলেন 
যে, যাঁদ তাহারা সত্যাগ্রহণী হয়, তবে তাহারা কাজ করিতে অস্বীকার কারতে পারে 
না। আমার কোনও অনুরোধ জয়রামদাস প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন না। আপান 
তাঁহার সাঁহত যাঁদ আজ দেখা করেন, তবে তান সকল কথা আপনাকে বাঁলবেন। 
আম তাঁহাকে এইরূ্পই উপদেশ দিয়্াছি। আর আমাদের মধ্যে ষে কথা হইয়াছে, 
তাহা আমি কালই আপনাকে বালিতাম। কাল বাঁলতাম, কেননা আমার মৌনাদবস 
বাঁলয়া সোমবার আপানি আমাকে দোথখতে আসেন না। আমি আপনাকে নিশ্চয় 
কিয়া জানাইতেছি যে, আম শাস্তি পাইলে তাহা ভুল বুঝব না। বস্তুতঃ যাঁদ 
অপরাধই হইয়া থাকে, তবে বেশী অপরাধী আম। আম সাজা না পাইয়া কম 
অপরাধী সাজা পাইলে, আম দুঃখিত হইব। 
1বনশত 
মোঃ কঃ গান্ধী 


(সুপারিন্টেন্ডেন্ট এই পন্রের উত্তরে আমার সাঁহত দেখা কারতে আসেন এবং 
বলেন যে, তাঁহার জয়রামদাসের প্রাতি কোনই ক্রোধ নাই। যাহা জয়রামদাস 
কারয়াছেন, তাহা খোলাখাল ভাবেই করিয়াছেন। কিন্তু জেলের বিধান ভঙ্গ করার 
দরুণ, তাঁহাকে সাজা না দয়া উপায় নাই। আম প্ররোচত কারয়াছি বাঁলয়া তান 
সাজা দিতে পারেন না। আমি আমার ওয়ার্ড ছাঁড়য়া সত্যাগ্রহশদের সাহত কথা 
বাঁলতে যাই নাই, সেই জন্য তিন আমাকে সাজা দিতে পারেন না। জয়রামদাস 
মুলসীপেটার লোকদের সাঁহত কথা বলায় একটা বিশ্রী ব্যাপার কিছু ঘাঁটিতে পারে 
না।) 


১৯১লং পনর 


য়েরোড়া জেল 
১২ ফেব্রুয়ারী, ১৯২৩ 
সুপারিপ্টেন্ডেন্ট, যোরোড়া সেন্ট্রাল জেল 

মহাশয়, 
আম দেখতেছি যে, কয়েকজন মূলসাঁপেটার কয়েদীকে কষাঘাত করা হইয়াছে। 
তাহারা কাজ কাঁরতে চায় নাই এবং ইচ্ছা কাঁরয়া কম কাজ করিতেছে, ইহাই হেতু। 
যাঁদ তাহারা সত্যাগ্রহী হয়, তবে জেলের নিয়ম অবমাননাকর বা অন্যায় না 
হইলে তাহা পালন করিতে বাধ্য এবং তাহাদের ষে কাজ দেওয়া হয় তাহা 


য়েরোড়া জেলের আভজ্ঞতা ২১৩ 


সাধ্যানষায়ী সম্পন্ন করিতেও তাহারা অবশ্যই বাধ্য। সেইজন্য যাঁদ তাহারা কাজ 
না কারতে চায়, অথবা তাহাদের সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ না করে, তবে জেলের 
নিয়ম ভঙ্ঞা করা ছাড়াও, নিজেদের সদাচরণের যে নিয়ম তাহারা গ্রহণ কারিয়াছে 
তাহাও ভাঙ্গা হয়। আমার নিশ্চয় মনে হয় যে, কর্তৃপক্ষ যাঁদ বেত্রাঘাত না করিয়া 
তাহাদের অনুরোধ কারয়া কাজ করাইতে পারেন তবে বেত্রাঘাত কাঁরবেন না, এবং 
তাঁহারা ইহাও চাহেন ষে, কয়েদীরা সাজার ভয়ে কাজ না করিয়া যান্ত মানিয়াই 
চলিবে । আমার মনে হয়, লোকগনীদ আমার কথা শ্যানবে। আম সেইজন্য আপনাকে 
অনুরোধ কার যে, আপনার সমক্ষে, মুলসঈপেটার যে সমস্ত লোক ইচ্ছাপূব্বক 
জেলের নিয়ম ভাঙ্গে তাহাদের সাহত আমাকে দেখা কারিতে দেওয়া হোক্‌। তাহা 
হইলে তাহারা যাঁদ নিজেদের সত্যাগ্রহী বলে, তাহাদের কর্তব্য ক তাহা ব্ঝাইয়া 
দিতে পারি। 

আমি জান, কয়েদশীদের সাধারণতঃ জেল-ব্যবস্থায় সাহায্য করিতে অথবা জেল 
পারচালনার কাজে মধ্যস্থ হইতে দেওয়া হয় না। 'কিল্তু উপরোন্ত ঘটনায়, মনষ্যত্বের 
দাবীর প্রয়োজনে, জেলের দৈনাঁন্দন কাজ চালাইবার রীতি অন্যথা করা যায় বলিয়া 
আম মনে করি। 

বনীত 


মোঃ কঃ গান্ধী 


(ইহার উত্তরে সুপারপ্টেশ্ডে্ট বলেন যে, সরকার আমাকে সাহায্য করিতে 
ইচ্ছা প্রকাশের জন্য ধন্যবাদ দিতেছেন। িল্তু উহা তাঁহারা গ্রহণ কারতে অসমর্থ ।) 
মোঃ কঃ গাম্ধী 


১*লং পনর 


য়েরোড়া সেন্ট্রাল জেল : 
২৩শে ফেব্রুয়ারশ 

সুপারিশ্টেপ্ডেন্ট, য়েরোড়া সেন্ট্রাল জেল 
মহাশয়, | 
আজ আপানি অনঃগ্রহপূর্ধক আমাকে জানাইয়াছেন যে, আমার এই মাসের 
৪ঠা তারিখের পত্রের উত্তরে সরকার বলিয়াছেন যে, আমার স্মীর অসুবিধা হওয়ার 
জন্য সরকার দূঃখত এবং আমার চিঠির অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে সরকারের বন্তব্য 
পারেন না। আমার স্বীর অসুবিধার জন্য সরকারের দঃখ করার সৌজন্য আমার 
নিকট প্রীতকর বোধ হইয়াছে। র 
আমার চিঠির অন্য 'বিষয়ের উত্তরে সরকার যাহা বাঁলয়াছেন, সে সম্বন্ধে আমি 
এই কথা বালিতে চাই যে, কয়েদ?ী বালয়া আমি যে জেলের নিয়ম লইয়া আলোচনা 


২১৪ গাম্ধী-রচনাসম্ভার 


করতে পারি না, তাহা আম জানি। সরকার যাঁদ আমার ৪ঠা তারিখের পন্রখানা 
আবার পড়েন, তবে দোঁখবেন যে, আম জেল-নিয়ম আলোচনা কাঁরতে চাই নাই। 
বর আমার ভাবষ্যং আচরণের জন্য ও আমার মঞ্গলের জন্য, জেলের কোনও 
বিশেষ নিয়মের প্রয়োগ. সম্বন্ধে খবর জানিতে চাঁহয়াছি। আমি ধরিয়া লইতোঁছ 
যে, কয়েদী এই প্রকার সংবাদ চাঁহতে ও পাইতে পারে। যাঁদ আমাকে ভাবষ্যতে 
আমার স্ত্রী অথবা বম্ধৃদের সহিত দেখা কারতে হয়, তবে আমার জানা দরকার 
যে, কাহার সাহত আম দেখা করিতে পার, কাহ্নর সাঁহত পার না। তাহ হইলে 
আশা-ভঙ্গ হইতে হয় না, অথবা সম্ভবতঃ হীন আচরণও পাইতে হয় না। 

আমার অবস্থাটা আমি স্পম্ট করিয়া বুঝাইতে চাই। আমার সোভাগ্যরুমে 
আমার অনেক বন্ধ আছেন, যাঁহারা আমার আত্মীয়দের সমানই আপনার । আমার 
কাছে যে সব বালকরা বড় হইতেছে, তাহারা আমার ছেলেদেরই মত। আমার এমন 
সহকম্মাঁও আছেন, যাহারা আমার সাঁহত একই গৃহে বাস করেন এবং আমার 
রাজনীতির বাইরের কর্মক্ষেত্র বা পরীক্ষার সহিত যাহারা যুন্ত। আমার স্ত্রীর সহিত 
স্ত্রী বলিয়াই দেখা কার না, তিনি আমার সহকম্মর বাঁলয়াই প্রধানতঃ দেখা করি। 

আর যাঁহাদের সাঁহত দেখা কাঁরতে ইচ্ছা করি, তাঁহাদের সাঁহত রাজনশীতর 
বাহরে আমার অন্যান্য কর্মোদ্যোগ লইয়া যাঁদ না কথা ,বলিতে পারি, তবে এ 
সাক্ষাতে আমার কোনও আগ্রহ থাকে না। তাহা ছাড়া কেন পাণ্ডিতজাী, হাকিমজী 
এবং মিঃ মগন লালকে আমার সাহত দেখা করিতে দেওয়া হইল না, তাহাও জানার 
আমার আগ্রহ হয়। তাঁহারা যাঁদ অভদ্র আচরণ করিতেন, অথবা আমার সহিত 
রাজনৈতিক আলোচনা কাঁরতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদগের বাদ 
দেওয়ার কারণ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু নাম করা যায় না, এমন কোনও কারণে 
তাঁহাঁদগের দেখা কারতে দিতে যাঁদ বাধা দেওয়া হইয়া থাকে, তবে অন্ততঃ আমার 
স্লীর সাহত দেখা করাটা আম বন্ধ কাঁরতে পার। আত্মসম্মান ও ভদ্রতা সম্বন্ধে 
আমার যাহা ধারণা, আমার ইচ্ছা, সরকার তাহা জানিয়া রাখুন এবং তাঁহারা যেন 
তাহার মর্যাদা রাখেন। 

আমার কাহারও সাঁহত রাজনোতিক আলোচনা করার ইচ্ছা নাই, রাজনোতক 
সংবাদ পাঠাইতে ত ইচ্ছা নাই-ই। সরকার ইচ্ছা কাঁরলে, যাঁহাকে ইচ্ছা এই সাক্ষাৎকার 
কালে আমাদের সামনে রাখিতে পারেন; আর যাঁদ সরকার ইচ্ছা করেন, তবে আমাদের 
কথোপকথনের সর্টহ্যা্ড নোটও লওয়াইতে পারেন। তবে কারাগারের নিয়মের বাঁহর্ভূত 
কোনও কারণে যাঁদ আমার বন্ধু ও আত্মীয়দের দেখা কাঁরতে দিতে অস্বীকার করা 
হয়, তবে আমি তাহার সম্ভাবনা বন্ধ করিতে চাহিলে আমাকে মানা করিতে হইবে। 
আমার অবস্থা আম স্পন্ট কাঁরয়া খাঁলয়া বাঁলয়াছি। গত ২০শে ডিসেম্বর হইতে 
এই পন্ন চলিতেছে । আম সরকারকে. ছে+দো কথা না বাঁজয়া একটা সোজা জবাব 
শীঘ্র দেওয়ার জন্য অনুরোধ কারতেছি। 


-  দ্বনশত 
মোঃ কঃ গাম্ধী 


য়েরোড়া জেলের আভজ্ঞতা ২১৫ 


৯৩লং পন 


য়েরোড়া সেম্ত্রাল কারাগার 
২৩শে ফেব্রুয়ারী,১৯২৩ 


সুপারিপ্টেন্ডেন্ট, য়েরোড়া সেন্ট্রাল জেল 


মহাশয়, 
আপনি অনগগ্রহ করিয়া আমাকে জানাইয়াছেন যে, আমার গত মাসের ৪ঠা 
তারিখের পন্রের জবাবে ইনৃপেক্টর জেনারেল বাঁলতেছেন যে, আমাকে 'বসল্ত' ও 
'সমালোচক' নামে পান্রিকা দুইখানি দেওয়া যায় না। আমি বিনীতভাবে বালতোছি. 
যে, সে কথা এঁ চিঠি লেখার পূর্বেই আমি জানিতাম। যাঁদ ইন্স্পেরর জেনারেল এ 
[চাঠ আবার পড়াইয়া লন তবে দেখিবেন ষে, আম সেকথা জানিতাম এবং আরো 
দোঁখবেন' যে, আমি না দেওয়ার হেতু জানিতে চাহয়াছিলাম। এঁ পত্রে আম জিজ্ঞাসা 
কারয়াছ যে, এ পান্রকাগ্লিকে, চলৃতি রাজনোতিক সংবাদ থাকে বািয়াই কি বষ্ধ 
করা হইল, অথবা অন্য কোনও কারণে বন্ধ করা হইল। আমি আমার অনুরোধ পুনরায় 
[িনশত ভাবে জ্ঞাপন করতেছি এবং শীঘ্র উত্তর পাইলে বাধিত হইব। 
বিনীত-_ 
মোঃ কঃ গান্ধী 


১৪নং পনর 
য়েরোড়া সেন্ট্রাল কারাগার 


সপারিন্টেন্ডেন্ট, য়েরোড়া সেশ্ট্রীল জেল 


মহাশয়, 

আপাঁন অনুগ্রহ করিয়া আমাকে জানাইয়াছেন যে, ইন্সপেত্রর জেনারেল আমার 
২৩শে তারিখের পন্রের জবাবে জানাইয়াছেন যে, 'বসম্ত” ও “সমালোচক? সম্বন্ধে 
আঁভমত উপয্স্ত ক্ষমতা-সম্পন্ন কর্তৃপক্ষ দিয়াছেন এবং আমার সাঁহত দেখা-সাক্ষাং 
করা সম্বন্ধে, সরকারের পূবের চিঠির শেষ প্যারা দেখিতে বাঁলয়াছেন। 

এবার ইন্সপেক্টর জেনারেল দ্রুত উত্তর দেওয়ায় তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতে ছি, 
কিল্তু তিনি যে ধরণ লইয়াছেন সে জন্য বড়ই দুঃখানুভব করিতেছি। সরকার যে, 
কোন: পন্িকা দেওয়া হইবে তাহা "স্থির করার আঁধিকারাঁ, সে বিষয়ে আমি কখনো 
প্রশ্ন কার নাই এবং সরকারের পৃবেরি পত্রের শেষ অংশে যাহা আছে, তাহা দোঁখতে 
বলাতেও আমার কিছুই বোধগম্য হইল না। তাহাতে এই কথাই আছে ঘে, কয়েদশী 
সরকারের সাহত জেল-আইন লইয়া তর্ক করিতে পারে না। আমি ত ইনস্পেইর 
জেনারেলের সঙ্গে তেমন কিছু করি নাই! আম কেবল তাঁহার আঁভমতের হেতু 


২১৬ গান্থন-রচনাসম্ভার 


জিজ্ঞাসা কাঁরয়াছি। আমি তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, বখন তান 
এখানকার সুপারিশ্টেপ্ডেপ্ট ছিলেন, তখন তান আমার হইয়া “মডার্ণ রিভিউ: 
চাঁহয়াছলেন এবং গবর্ণমেশ্টও উহা না দেওয়ার হেতু জানাইয়াছলেন। আম একথা 
বলিতে চাই যে, বর্তমান বষয়টাও উহা হইতে কোনও ক্রমেই 'ভন্ন নহে। 
জানেন যে, এই ধরণের পাকা দেওয়ায় অস্বীকীত, আম ম্যাজিস্ট্রেটের দেওয়া সাজার 
উপর আঁতারম্ত সাজা বাঁলয়া গণ্য কারি। উপযস্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সাজা দেওয়া 
হইলেও, সাজা পাওয়ার হেতু জানিতে পারা দরকার । 
ইনস্পেন্তর জেনারেলের প্রাত সম্মান জ্ঞাপনপূর্থক, আম বিনীত নিবেদন 
কারতোছ যে, সরকার যাহাদের জেলে আনেন, ইন্‌স্পেইর জেনারেল 
তাহাদের প্রাত এমন দায়িত্হশন স্পর্ধার মনোভাব পোষণ কাঁরতে পারেন না। 
[তিনি যখন সপারি্টেশ্ডেন্ট ছিলেন, তখন 'তাঁন আমাকে এই কথাই ভাবতে 
শেখান যে, সপারিপ্টেপ্ডে্ট হিসাবে জেল আইন সন্দেহাতীতভাবে বলবৎ রাখা 
যেমন তাঁহার কাজ, কয়েদীদের যে আঁধকার আছে তাহা যাহাতে বজায় থাকে, 
সেটা দেখাও তেমান তাঁহার কাজ। তান আমাকে ইহাও ভাবতে শেখান যে, জেলের 
সদপাঁরিপ্টেশ্ডেপ্ট কয়েদীদের অভিভাবক স্থানীয়। যাঁদ ইহা সত্য হয়, তবে 
ইনস্পেক্টর জেনারেল হইতেছেন কয়েদদের উচ্চতর অভিভাবক এবং সেই কারণে 
কয়েদীদের ন্যাধ্য আঁধকারের জন্য, যখন সরকার কয়েদীদের স্বার্থের 'দকে নজর 
দেন না, তখন সরকারের কাছে 'তানও জেদ কাঁরতে পারেন। কয়েদণও প্রত্যাশা 
করে যে, তিনি কয়েদীর ন্যায়-প্রশ্ন না এড়াইয়া তাহাকে যথা-সম্ভব ন্যাষ্য কারণ 
দিয়া বৃঝাইয়া 'দিবেন। 
এই পন্ন ব্যবহার চালাইতে আমার কষ্ট হইতেছে। 'কিল্তু ঠিক হোক আর 
ভুলই হোক্‌, আমার ধারণা যে, কয়দীদেরও কতকগ্যাল আঁধকার আছে, যেমন 
স্বচ্ছ হাওয়া, জল, খাদ্য ও বস্ম্ের আঁধকার। তেমাঁন আমারও, যে মানসিক খাদ্যে 
আঁম অভ্যস্ত তাহা পাওয়ার অধিকার আছে। আমি কোনই অনঃগ্রহ চাইতেছি না। 
আর বাঁদ ইন্‌স্পেন্তর জেনারেল মনে করেন যে, কোনও একটা দ্রব্য বা সুবিধা 
আমাকে অনগ্রহ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তবে তাহা প্রত্যাহার কাঁরতে পারেন। 
পকল্তু এই পত্রিকা পাওয়াটা আম উপয্স্ত খাদ্য পাওয়ার মত প্রয়োজনশয় বাঁলয়া 
মনে করি। আমি সেই জন্য সবিনয়ে তাঁহাকে জানাইতেছি যে, তিনি যেন আমার উহার 
কারণ জানিতে চাহিয়া আবেদন করাকে, দর্ভাগ্যক্রমে এতাঁদন তাঁহার পন্লে যে, 
মনোভাব প্রকাশ পাইয়া আসিতেছে, সেই প্রকার ওঁদাসীনোর সহিত না তাহা 
দেখেন। 
বিনীত 
মোঃ কঃ গান্ধী 


ইন্স্পেরর জেনারেল কর্ণেল ভালাজিয়েল অতঃপর নাময়া আসেন এবং জবাব 
দেন যে, উচ্চতর কতৃপিক্ষের আদেশ অনুযায়ী সিচ্ধান্ত করা হইয়াছে ।_মোং কঃ গাম) 


য়েরোড়া জেলের আঁভজ্জরতা ২১৭ 


৯৬লং পন 


য়েরোড়া সেন্ট্রাল জেল 
১৬ই এাপ্রল 


সুপারিন্টেপ্ডেন্ট, য়েরোড়া সেশ্্রীল জেল 
মহাশয়, 
আমার কনিষ্ঠ পুত্র আমার সাঁহত আজ দেখা কাঁরতে আঁসয়াছে। আমার গত 
২৩শে ফেব্রুয়ারীর চিঠির ক? উত্তর দয়াছেন, তাহা যাঁদ দেখা সম্ভব হয়, তবে 
দোঁখতে চাই। সেই জবাব হইতে বুঝিব যে, আমার পন্রের মম্্ম অনুযায়ী আমার 
ছেলের সাঁহত দেখা করা উচিত কিনা । আপান জানেন, আজ আমার মৌন 'দন। 
বেলা ২ টার সময় মৌনতা ভাঁঞ্গবে। 

বিনীত 


মোঃ কঃ গান্ধী 


(এ পন্র আদানপ্রদানের ফলে সরকার অবশেষে এই' কারণ দর্শান যে, সাধারণের 
[হতকলজ্পে সাক্ষাংকারের ক্ষেত্রে বাধনিষেধ আরোপ করা হইয়াছে । যাঁদ ভাঁবষ্যতে 
আম কাহারও সাঁহত দেখা করিতে চাই, তবে আম নাম দিলে সুপারিশ্টেপ্ডেশ্ট 
সেগুলি সরকারের নিকট পাঠাইবেন। শেষ পর্যযন্তও, যাঁহারা আমার সহত দেখা 
কাঁরতে চাহতেন, তাঁহাদের সকলের নাম সরকারের নিকট পাঠানো হইত। সরকার 
অস্বীকার করা সত্তেও, আমার বেলায়, আর যাহারা আমার সহিত থাকিত তাহাদের 
বেলায়, সাক্ষাৎ কারিতে দেওয়ার ক্ষমতা সপারিশ্টেন্ডেশ্টের ছিল না-আর সকলের 
বেলাতেই তাঁহার এই ক্ষমতা ছিল ।) 

মোঃ কঃ গাম্ধশ 


১৬নং পন 


য়েরোড়া সেপ্ট্রীল জেল 
১লা মে, ১৯২৩ 
সুপারিশ্টেন্ডেন্ট, য়েরোড়া সেম্ট্রাল জেল 

মহাশয়, 
আশান অনগ্রহ কাঁরয়া, কয়েদশকে স্পেশ্যাল 'ডাঁভসনে ভাগ করার 'নিয়ম 
দেখাইয়াছেন এবং আমি চেপশ্যাল ভডিভিসনে আছি, একথা জানাইয়াছেন। আমার 
মত সম্রম কারাদণ্ডে দাণ্ডিত কয়েদী এখানে আরও আছেন, যেমন শ্রীফৃত কাউজলগণী, 
জেরামদাস, ভানসালণী, যাঁহারা আমার চাইতে কিছু বেশশ অপরাধী নহেন এবং 
যাহারা বাহরে থাকা কালে আমার অপেক্ষা সমাজে হয়ত শ্রেত্ঠতর স্থান আধকার 
কারতেন এবং যাঁহায়া নিশ্চয়ই, আমি যে জীবনে অভ্যস্ত তদপেক্ষা অনেক 


২১৮ গাম্ধী-রচনাসম্ভার 


আরামের জীবন যাপন কাঁরতেন। এই সব কয়েদী স্পেশ্যাল বিভাগে না থাকিলে, 
জেলের এ বিধানের সুযোগ লইবার স্যাবধা থাকিলেও, আম উহা গ্রহণ কাঁরতে 
পারিব না। আমার নাম স্পেশ্যাল বিভাগ হইতে কাটিয়া দিলে সুখী হইব। 
বিন্পীত 
মোঃ কঃ গান্ধী 


১৭লং পন্ধ 


য়েরোড়া সেশ্ধ্ীল জেল 
২৮শে জূন, ১৯২৩, 
সুপারশ্টেন্ডেন্ট, য়েরোড়া সেন্দ্রীল জেল 
মহাশয়, 
আজ প্রাতে শুনলাম যে, ছয়জন মুলসাপেটা-কয়েদীকে কম কাজ করার জন্য 
বেত্রাঘাত করা হইয়াছে । িছাদন পূর্বে এ 'অপরাধেই” আর একজন কয়েদীকে 
চাবুক মারা হইয়াছে। আজকার সংবাদ আমাকে বিচলিত কাঁরয়াছে এবং আমার 
মনে হইতেছে, ইহার ফলে আম কিছ একটা করিয়া বাঁসতে বাধ্য হইতে পাঁর। 
কিল্তু আম তাড়াতাড়ি কিছুই কারতে চাই না। আর, 'িছ্‌ করার প্র, 
আপনার প্রাতি আমার কর্তব্য বশতঃ, আমি এই সাজা দেওয়ার সম্বন্ধে ঠিক 
খবরটা আপনার নিকট হইতে জানা দরকার মনে কার। এতদ্বারা তাহাই জানিতে 
চাঁহতোছ। 
আম জান ষে, কয়েদশ হিসাবে আমার এইপ্রকার সংবাদ জানিতে চাওয়ার কোনও 
আঁধকার নাই । কিন্তু মানুষ হিসাবে ও জন-সেবক হিসাবে আমি এই সংবাদ চাই। 
বিনীত 
মোঃ কঃ গান্ধী 


১৮নং পন্ধ 


য়েরোড়া সেন্ট্রাল জেল 
২৯শে জুন। 


সুপারিপ্টেন্ডেন্ট, য্েরোড়া সেন্ট্রাল জেল 


গতকাল মূলসপেটার কয়েকজন কয়েদশীকে চাবুকমারা সম্বন্ধে আপনাকে যে 
পর 'দিয়াছলাম, তদত্তরে সমস্ত সংবাদ দেওয়ার জন্য আমি আপনাকে ও ইনস্পেইর 
জেনারেলকে ধনাবাদ দিতেছি 

আপনায় স্মরণ আছে যে, কয়েকমাস পর্বে এ সাজা আর কয়েকজন 


য়েরোড়া জেলের আভিজ্ঞতা ২১৯ 


মুলসীপেটা কয়েদীকে দেওয়া হইয়াছিল। তখন আমি সরকারকে অনুয়োধ 
কাঁরয়াছিলাম যে, উহাঁদগকে জেলের নিয়মানুবার্ততা বুঝাইবার জন্য আমাকে 
যেন উহাদের সহিত মিশিতে দেওয়া হয়। 

গবর্ণমেন্ট আমার প্রস্তাবের জন্য ধন্যবাদ 'দিয়া, আমার সাহাষ্য গ্রহণ করিতে 
অস্বীকার করেন। তখন এঁ বিষয় লইয়া আর আম পণড়াপশীড় কার নাই। সে 
কেবল এই আশায় যে, আর হয়ত এ কয়েদীদগকে চাবুক-মারার ঘটনা ঘাঁটঝে 
না। কিন্তু আমার আশা সফল হয় নাই এবং আম যে বারের উল্লেখ কারয়াছ, 
তাহার পরও একাধিকবার চাবুকমারা হইয়াছে। 

আমি বি*বাস কার যে, যাঁদ আমি কয়েদীদের সাঁহত দেখা করিতে পাঁরিতাম, 
তাহা হইলে কারাবাসকে ঠিকভাবে গ্রহণ করার জন্য তাহাদের বুঝাইতে পাঁরতাম। 
তাহা ছাড়া, তাহারা কাজ করিতে আনচ্ছুক বাঁলয়া যে কথাটা শুনি, সে সম্বন্ধেও 
কথা বলিতে পারতাম। সময় সময় যাহাতে আম এ প্রকার বুঝাইতে পার, সেজন্য 
আমাকে তাহাদের সঙ্গে থাকিতে দিতে অনুরোধ কাঁর। যদি তাহা সম্ভব না হয়, 
তবে ষতবার দরকার হয়, কয়েদীদের সঙ্গে দেখা করার অনুমাতি চাই। 

আম জান যে, কয়েদী হিসাবে এই প্রকার অনুমতি আমি চাহতে পার না) 
কিন্তু আম সসম্মানে জান্লাইতেছি যে, আমি মানুষ 'হসাবে মানুষকে সেবা করার 
জন্য এইপ্রকার অনুমাত চাঁহতেছি। আম নিশ্চয় বিশ্বাস কার যে, যাঁদ চাবুক 
না মাঁরয়া চলে, তবে সরকার কয়েদীদগকে চাবুক মারিতে চাহেন না। সাধারণ 
কয়েদী সম্বন্ধেই একথা খাটে। আর, ইহারা ভুল করিয়া হোক্‌, বা ঠিক কারয়া 
যে অত্যন্ত কম্ট হইতেছে, এ কথা বাঁললে তাহারা আমার ব্যথা বুঝিবে ও আমি 
বিশ্বাস কার যে, আমাকে কয়েদীদের সাঁহত থাকতে দিলে চাবুক মারার আবশ্যক 
হইবে না। 
উহাতে সাড়া দিবেন এবং আমাকে সেবা করিতে দিতে অস্বীকার করিয়া, আমাকে 
কোনও একটা কর্ম্ম-পথ গ্রহণ কারতে বাধ্য করিবেন না। আমি এ প্রকার কারলে, 
আমার অনিচ্ছাসত্বেও উহা সরকারের পক্ষে ঝঞ্জাটের কারণ হইতে পারে। 

কারাবাস কালে, সরকারকে কোনও প্রকার ঝঞ্জাটে না ফেলিয়া যাহাতে চলিতে 
পার, তাহাই আমার ইচ্ছা। 

এই ব্যাপার লইয়া জনকতক কয়েদী অনশন করিতেছে, সেইজন্য যত শীঘ্র 
সম্ভব উত্তর দিতে অনুরোধ কাঁরতোছ। ৪ 


মোঃ কঃ গাম্ধী 


এই বিষয়ের বাকি পন্রগ্যালি জনসাধারণ্যে প্রকাশ কাঁরলাম না। না করার হেতু 
লইয়াও আলোচনা কাঁরতে চাই না। 'কল্তু একথা বাঁলতে পার যে, আমাকে 
দুইজন প্রধান অনশনব্রতশীর সাঁহত সুপারশ্টেষ্ডে্ট ও ইনস্পেইর জেনারেলের 


২২০ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


সমক্ষে দেখা করিতে দেওয়া হইয়াছিল। ফলে এই হয় যে, যাহারা অনশনন্রত 
লইয়াছিলেন তাঁহাদের অন্যতম শ্রীযন্ত দেব ও দস্তানে, আমি যে য্যান্ত প্রদর্শন 
করিয়াছিলাম তাহার সার্থকতা স্বীকার করেন এবং তাঁহাদের দীর্ঘ উপবাস 
তৎক্ষণাৎ অবসান করেন। 

সরকার, এঁ চাবূরুমারার হেতু ও তাহার পারিপাশির্বক ঘটনাসমূহ অনুসন্ধান 
করিয়া বলেন যে, অতঃপর জেল-কম্মচারীকে আকুমণ করার মত বিশেষ ঘটনা 
ছাড়া, জেল-সপারিপ্টেন্ডেশ্ট আর সরকারের অনুমাত না লইয়া চাবুক মারার আজ্ঞা 
দতে পারিবেন না। আম লক্ষ্য কাঁরয়াছি যে, মেজর হুইটওয়ার্থ জোল্স সম্বন্ধে 
আঁতরাঞ্জত সংবাদ রটিয়াছিল যে, তানি একজন অমানুষ সুপারিপ্টেন্ডেন্ট ও তাঁহার 
আচরণ অমানাষক। আমার মতে, চাবৃক-মারাটা সুপারিশ্টেপ্ডেন্টের পক্ষে বিষম 
বিচার-ভুল হইয়াছিল, ইহা ছাড়া আর কছু নয়। মেজর জোন্সদ অনেক 
সময় তাড়াতাঁড় কাজ করিতেন, কিন্তু আমার জ্ঞাতসারে কখনো হৃদয়হশন 'ছিলেন 
না। বরণ আম তাঁহার সম্বন্ধে, যে সকল কয়েদী তাঁহার সংস্পর্শে আঁসয়াছে 
তাহাদের নিকট হইতে, যাহা শুনিয়াছি তাহাতে তিনি খুব সহানুভূঁতপরায়ণ 
সুপারিস্টেশ্ডেন্ট ছিলেন। সকল সময় কয়েদীদের কথা শুনতেন এবং যে সকল 
শিম্নতর কম্মচারী কয়েদীদের উপর কোন প্রকার দুব্ধ্বহার করিত, তাহাদিগের 
প্রাত কঠোর ছিলেন। তাঁহার এই সদ্‌গন্ণাঁট ছিল যে, তিনি নিজের ভুল স্বীকার 
কাঁরতেন। এই গুণটা আমলাদের মধ্যে বড় দেখা যায় না। আবার এাঁদকে নিয়মানু- 
বার্ততার উপর তিনি খুব জোর দিতেন এবং যে ব্যন্ত নিয়ম মানাইতে ব্যস্ত, 
অথচ ধৈর্ধাহীন, সে প্রায়ই ভূল করিয়া ফেলে । তাহার ভুলগুলি বুদ্ধির ভুল-_ 
হৃদয়ের ভুল নহে। কথাটা এই যে, চাবুকমারার ক্ষমতা সৃপারিশ্টেস্ডেন্টের হাতে 
রাখা কদাচ উচিত 'ছিল না। সেই ক্ষমতা তুলিয়া লওয়া হয়। কিন্তু তাহা আরো 
পৃবের্ব লওয়াই উচিত ছিল। জেলের ব্যবস্থার বিশেষ বিবরণ ও এই বেন্রাঘাতের 
আলোচনা ভাবষ্যতে কাঁরব বাঁলয়া, এখন বাকণী রাহল।) 

মোঃ কঃ গাম্ধী 


৯৯নং পনর 


য়েরোড়া সেশ্দ্রীল কারাগার 
১৫ই জুলাই 


বহুসম্মানিত বোম্বাইয়ের গভর্ণর মহোদয় সমীপে 
মহাশয়, 
গত সোমবারের বাক্যালাপের বিষয়ে আলোচনা করার জন্য, আমাকে ক্ষমা 
করিবেন। আপন সরকারের বিধান প্রস্তৃত ও দণ্ডহাস করার ক্ষমতা সম্বন্ধে যাহা 
বাঁলয়াছেন, সে বিষয়ে যতই ভাবি, ততই আপাঁন যে ভুল কারয়াছেন তাহা মনে 
হয়। এই যে কয়েদীদের শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে, ইহা সরকারের তরফ হইতে 


য়েরোড়া জেলের আভিজ্ঞতা ২২১ 


যথার্থ প্রয়োজনবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, ইহা কেবল সাধারণের চাপে 
আনচ্ছাকৃত, অতএব কাজী সংস্কার। কিন্তু আপাঁন বলিয়াছেন যে, আইনতঃ 
সশ্রম কারাদণ্ডের কয়েদীকে শ্রেণীবিভন্ত কাঁরতে ও দণ্ড মাপ করিতে সরকারের 
ক্ষমতা নাই, তাহা যদ সত্য হয়, তবে আম এ বিষয়ে সরকারের সম্বন্ধে যে ধারণা 
করিয়া রাখিয়াছি, সরকারের কাজে যে মতলব আছে বাঁলয়া দৌখতোছ, সে ধারণা 
আমাকে ত্যাগ কারতে হইবে। উহা ত্যাগ কারতে আমার আরও ভাল লাগিবে, 
কেননা, আপনি বলিয়াছেন যে, আপনি নিজেই এঁ বিধানের খসড়া কাঁরয়াছেন। 
আম বরাবরই আপনার সম্বন্ধে এই ধারণা রাখিয়াছি যে, আপান দুর্বল হস্তে 
কোনও কাজ রূরেন না এবং ষখন আপনার জন-মত গ্রাহ্য করার ইচ্ছা হয় না. 
তখন গ্রাহ্য করিতেছেন এরূপ দেখান না। এই জন্য, সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত 
কযেদীদের শ্রেণীবিভাগের সুবিধা, আপনি কেবল বর্তমান আইনের জন্য দিতে 
পারেন নাই; ইহাই যাঁদ হয়, আমি সুখণ হইব। 

কিন্তু যাঁদ আপনার আইন-বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত কম্মচারীরা বলেন যে, আপাঁন 
যাহা করণীয় মনে করিয়াছেন আইনে তাহা করিতে বাধা নাই, তাহা হইলে 
নিম্নীলীখত দুই কর্মের কোন একটি কাঁরবেন। 

(১) আমাকে ও আমার যে সঙ্গীদগের কথা আপনাকে বাঁলয়াছি, তাঁহাদের 
“বশেষ শ্রেণণ” হইতে বাহচ্কৃত করিবেন অথবা (২) যে সকল সশ্রম কয়েদী আমাদেরই 
মত জাীবন-যান্রায় অভ্যস্ত, তাঁহাদের ণবশেষ শ্রেণণ' ভুত্ত কাঁরবেন। 

আমি আপনাকে অন্রোধ করিতেছি যে, আপনি অনন্রহ পূর্বক এই পনের 
সাহত আমার গত ১লা মে তাঁরখের সুপারিপ্টেন্ডেন্টের নিকট 'লাখত পন্রখানা 
পাঠ কারিবেন। 

আপনার অনুগত ভৃত্য 
মোং কঃ গান্ধী 


(এই পন্রখানা গভর্ণর বাহাদুরের সঙ্গে সাক্ষাতের পর লেখা হয়। এ সাক্ষাৎ- 
কালে, আমার কিছু বলার আছে কিনা, তিনি জানিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলে, আম 
শ্রেণীবভাগের কথা বাঁল। আম যাহা বাল তাহার অর্থ এই যে, স্পেশ্যাল 
ডাভিসনের বিধি কেবল মন ভুলানো ব্যাপার। উহা লোককে কেবল এই বালয়া 
ঠকাইবার জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে যে, রাজনোৌতিক কয়েদীদের তাহাদের জাঁবনযান্নার 
অনুকূল অবস্থায় থাকতে দেওয়ার জন্য একটা কিছু? করা হইল। কিন্তু বতদূর 
সম্ভব দূঢ়তার সাঁহত গবর্ণর বলেন যে, সশ্রম কয়েদীদের বিশেষ শ্রেণীবিভাগের 
[ভিতর ফেলার ক্ষমতা আইন অনুসারে তাঁহার নাই। যখন তাঁহার আইন জ্ঞান 
সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করি, তিনি বলেন যে, তাঁহার জানার কথা, কারণ তিনি নিজে 
এ বিধান প্রস্তুত কাঁরয়াছেন। গবর্ণর মহাশয়ের কম্ম্মপ্রবণতায় আশ্চর্য্য হইয়া 
গেলাম যে, তানি বিধান রচনা করার মত এতটা বিশেষ কাজের প্রাতও নিজে 
মনোযোগ দেন; কেননা সাধারণতঃ এ ধরণের কাজ আইন-কর্মচারীদের হাতেই. 
ফেলিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। যাঁদও অব্যবহারে আমার আইনের জ্ঞানে মারিচা ধরিয়া 
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গিয়াছে, তথাপি যখন গভর্ণর দৃঢ়তার সহিত বাঁললেন যে, আইন তাঁহাকে অ-্শ্রম 
কয়েদীর পক্ষে যে ক্ষমতা দিয়াছে সশ্রম কয়েদীর বেলায় তাহা দেয় নাই এবং কয়েদণী- 
দের দণ্ডকাল কমাইবার অধিকারও দেয় নাই, তখন আম এঁ দুই বন্তব্যের মধ্যে 
সঙ্গাঁত খংজিয়া লইতে পারিলাম না। সেই জন্যই উপরোন্ত পত্র লেখা হয়। জবাবে 
যাহা পাইলাম তাহা হইতে জানতে পার যে, গভর্ণর বাহাদুরের ভুল হইয়াছিল। 
গভর্ণরের আবশ্যকীয় ক্ষমতা আছে এবং তান অ-শ্রম ও সশ্রম কয়েদণীদের উপর 
প্রয়োগ কাঁরয়া বিধান বদলাইবার পথ দোখতে পাইতেছেন না। কাজেই আম যে 
সন্দেহ করিয়াছিলাম তাহাই ঠিক; স্পেশ্যাল 'ডাভসন বা বিশেষ শ্রেণী লোককে 
ভুলাইবার জন্যই করা হইয়াছে ।) 


মোঃ কঃ গান্ধী 
ই০লং পন্র 
য়েরোড়া সেন্দ্রান কারাগার 
৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৩ 
সূপারিশ্টেন্ডেন্ট, য়েরোড়া সেপ্দ্ীল জেল 
মহাশয় 


সরকারের নিকট, আমার সাঁহত দেখা করার জন্য যে নামের তাঁলকা দেওয়া 
হইয়াছল, সে সম্বন্ধে আজ আপাঁন আমাকে জানাইয়াছেন যে, সরকার এখন আমার 
সাক্ষাৎকারীঁদের সংখ্যা কমাইয়া মান্র দুইজনে আনিয়াছেন এবং আগামী শ্রিমাসক 
সাক্ষাংকালে, কেবল দেবদাস গান্ধী ও নারাণদাস গান্ধী দেখা কারতে পারবেন। 

এতাবং সরকার আমার সাঁহত পাঁচ জনকে সাক্ষাৎ কাঁরতে দিয়াছেন, সেই জন্য 
এবার সংখ্যা কমাইয়া দুই জন করায় আম 'বাস্মত হইয়াছি। তথাঁপ আমি এই 
সিদ্ধান্তে সৃখীই হইয়াছি, কেননা শ্রীযুক্ত যাঁজ্ঞক আমার সাঁহত একন্রই থাকেন এবং 
তাঁহাকেও অনুরূপ অনমাত দিতে অস্বীকার করা হইয়াছে । যাঁদ খারাপ না দেখাইত, 
তাহা হইলে আমি কেবল একা এই সুবিধা ভোগ কারতোছি বিয়া, উহা গ্রহণ 
কারতে নিজেই বিরত হইতাম । 

কিন্তু কেবল নারাণ ও দেবদাস গান্ধীকেই সাক্ষাৎ করিতে দেওয়ার ব্যাপারটা 
ভিন্ন অবস্থায় পাঁড়তেছে। ইহা হইতে যাঁদ ইহাই বুঝায় যে, অতঃপর আমাকে 
কেবল আমার আত্মীয়ের সঙ্গেই দেখা করিতে দেওয়া যাইতে পারে, তাহা ছাড়া 
আর কাহারও সাঁহত সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হইবে না, তাহা হইলে প্রাত "তন 
মাসে দুই বার দেখা করার যে সাধারণ সবিধা দেওয়া হইয়াছে, তাহা আমি গ্রহণ 
কারব না। আম ভাবয়াছিলাম যে, কোন লোককে দেখা কারতে দেওয়া যাইবে 
তাহা সরকার বরাবরের মত “স্থির কাঁরয়া ফৌলবেন। আম পূর্ব-প্রসমূহে যে 
সমস্ত হযান্ত দিয়াছ, সেগুলির পুনরাবৃত্তি করিয়া সরকারকে ক্লাল্ত কাঁরতে চাই 
না। আমি কেবল এই কথা জানাইব, যে তিন জনের নাম পাঠানো হইয়াছিল তাঁহা- 
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দের ইাতপূর্বে আমার সাঁহত সাক্ষাৎ কাঁরতে দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু আমার 
সেই সকল বন্ধু, যাঁহাদের আমি সহোদর ভাই-এর মত জ্ঞান কারি, তাঁহাদের সহিত 
যাঁদ দেখা কারতে না পারি, তবে কাহারও সাঁহতই সাক্ষাৎ করা আমার চলবে না। 

আপনি যে নির্দেশের কথা জানাইয়াছলেন, তাহা 'স্থর করিতে সরকারের এক 
পক্ষ লাগিয়াছে। আমি এইবার শীঘ্র উত্তরের প্রত্যাশা কার। ইহাতে, যাঁহারা আমার 
সাঁহত দেখা করার জন্য উৎসুক তাঁহাদের ও আমার--এই উভয় পক্ষকেই অনাবশ্যক 
অনিশ্চয়তার ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে না। 

বিনীত 


মোঃ কঃ গান্ধী 


*৯নং পণ 


য়েরোড়া সেন্ট্রাল জেল 
১২ই নভেম্বর, ১৯৯৩ 
সুগ্লারশ্টেণ্ডেন্ট, য়েরোড়া সেশ্ট্রাল জেল 

মহাশয়, 
আপনি যখন আমার সঙ্গশ মিঃ আবৃ্দুল গণিকে বলেন যে, জেলের বাধ অনু- 
সারে তাঁহার জন্য 'নার্দ্ট যে খোরাকের হার ধরা আছে, তাহার আঁতীরিস্ত ব্যয়ে 
খোরাক দিতে পারেন না-তখন আমি আপনাকে জানাই যে, আপনার পূর্ববতর্শ 
সংপারিশ্টেন্ডেন্ট আমাকে ও আমার সমস্ত সঙ্গীীকেই নিজ ইচ্ছানুযায়ী খোরাক 
পরিবর্তন কারতে দিতেন। আমি আপনাকে ইহাও বাল যে, মিঃ আব্দুল গাঁণকে 
যে সুবিধা দেওয়া হইবে না, তাহা আমার গ্রহণ করিতে বিসদৃশ ঠোঁকবে এবং আম 
বাঁল যে, আমার খোরাকও এমন করা হোক, যাহাতে যে হারে মঃ আব্দুল গাঁণকে 
দেওয়া হইবে, তাহা সেই হারের মধ্যেই থাকে । আপাঁন তখন' বলেন যে, আম যাহা 
খাইতোছিলাম তাহা যেন খাইতে থাকি। ইন্‌স্পেক্টর জেনারেলের এই জেল পারিদর্শনে 
শীঘ্রই আসার কথা আছে, তিনি আসিলে আমি তাঁহার সাহত এ বিষয়ে কথা বালিতে 
পাঁরব। আমি আজ দশ 'দিনের উপর অপেক্ষা কারলাম। আম দেখিতেছি, আমার 
মনের শান্তি রক্ষার জন্য আর অপেক্ষা করা উচিত নয়। বিশেষতঃ আমার ত নিজের 
জন্য ইনস্পেইর জেনারেলের সহিত কিছ? আলোচনা করার নাই। মিঃ আব্দুল 
গঁণির সম্বন্ধে আপনার নির্দেশের বিরুদ্ধেও আমার কোনই আঁভিযোগ নাই। আম 
দোঁখতোছি, আমার সঙ্গাশকে যাঁদ আপনার সাহায্য করার ইচ্ছা থাকে, তবু আপনার 
তাহা করার ক্ষমতা নাই। আমার ইহাও ইচ্ছা নয় যে, জেলের খাদ্য সম্বন্ধে যে 'বিধান 
আছে তাহার পুনঃ সংস্কার করা হোক্‌। আমাকে যে সব বিশের অন:গ্রহের স্যাবধা 
দেওয়া হয়, কেবল তাহাই আম পাঁরত্যাগ্গ কারতে চাই। আপাঁন বলিয়াছেন যে, 
আমার খাদোর হার হয়ত আপনার পূর্ববর্তী সুপারিপ্টেস্ডেন্ট, চিকিৎসকের দৃষ্টিতে 
আমার প্রয়োজনশয় বাঁলয়া গণ্য করিয়াছিলেন। কিচ্তু বস্তুতঃ আমি একথা জানি 
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যে তাহা নয়। আমি এই জেলে আসার পর হইতে প্রায় একই খাদ্য পাইয়া আসতোছ। 
আর বিশেষ কথা এই যে, আমাকে ও আমার সঙ্গীদের থরচার কথা না ধাঁরয়াই' 
আমাদের খাদ্য পছন্দ কারয়া লইতে দেওয়া হইত। 
আমি সেই জন্য আগামশ বুধবার হইতে কমলালেবু; ও িসামস খাওয়া ত্যাগ 
কারব। তাহা হইলেও, যে বাঁধা হার আছে, আমার খাদ্য ত্দাতরিস্ত হইয়া যাইবে। 
আম ঠিক বুঝি না ষে, আমার দুই সের ছাগদুগ্ধের প্রয়োজন কিনা। কিন্তু আপাঁন 
আমাকে আমার খাদ্য পারবর্তন কারয়া 'নার্দস্ট হারের ভিতর ফেলায় সাহায্য না 
করা পর্যন্ত, আম আনচ্ছাতেও দুই সের কাঁরয়া ছাগদুষ্ধ ও দুইটিমান্র টক লেব? 
গ্রহণ করিতে থাঁকিব। 
আম একথা আপনাকে নিশ্চয় কাঁরয়া বাঁলতোছ,, কোনও কলহের মনোবৃপ্তি 
লইয়া খাদ্য কমাইতেছি না।......আমি কেবল আমার অন্তরের শান্তির জন্য এই 
পাঁরবর্তন ইচ্ছা কার এবং এই কাজে আপনার সহানুভূতি ও সম্মাঁত প্রার্থনা কার। 
. [বনীত 
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পোঠকরা, এই চিঠির ভিতর ষে অর্থ নাই তাহা যেন ইহা হইতে খজয়া না 
বাহর করেন। 'াঠর মর্মবিষয় জানিতে দেওয়ার জন্যই চিঠিখান প্রকাশ করা 
হইল, কেননা ইহা লইয়া অনেক কথা, অনেক জজ্পনা হইয়াছে । একথা বলা হইয়াছে 
যে, আহার্ষ ত্যাগ করাতেই আমার শরীর নম্ট হইয়া যায়। সেইজন্য একথা স্পন্ট 
করা দরকার যে, সুপারিশ্টেশ্ডেপ্ট মিঃ আক্দুল গাঁণর খাদ্য দেওয়া সম্বন্ধে আমার 
অনুরোধ পালনে অস্বীকার করিয়াছিলেন বাঁলয়া, তাহার প্রাতবাদ স্বরূপ আমি 
আহার্য কমাই নাই। ইহা ছাড়া স্পেশ্যাল ডিভিসনের কয়েদ বাঁলয়া মিঃ গাঁণ বাহির 
হইতে খাদ্য আনিতে পারিতেন। 'কল্তু আমি, যাজক ও আব্দুল গাঁণ 'স্থর কাঁরয়া- 
ছিলাম যে, আমাদের বাঁহর হইতে খাদ্য আনা ঠিক হইবে না। সেইজন্য আমার খাদ্য 
কমানোর ফলের জন্য কর্তৃপক্ষকে কোনও ক্রমেই দায় করা যায় না। স্পারিপ্টেন্ডেন্ট 
ও ইন্‌স্পে্র জেনারেল আমাকে খাদ্য ত্যাগ করার সংকল্প ছাঁড়য়া দেওয়ার জন্য 
অনুনয় করিয়াছিলেন। উহা ত্যাগ করায় যে বিষম বিপদের সম্ভাবনা আছে, তাহাও 

আশঞ্কা স্বীকার কারয়াও খাদ্য ত্যাগ কাঁরতে হয়।......) 
| মোঃ কঃ শাম্ধী 





৯ 
নারশ-জশীবনের নবজাগরণ 


নারী-সমাজের উন্নতি-সাধন বলতে আমরা কী বুঝি, তাহা জানা আবশ্যক। 
টন্নীতির কথা বাঁললেই অবনাতি ঘাঁটয়াছে বুঝা যায় এবং তাহা হইলেই আমাদের 
সারও বিবেচনা কাঁরতে হয়, কী কারণে এবং কী ভাবে সেই অবনাত ঘাঁটল। এই বিষয়ে 
ভীর ভাবে চিন্তা করা আমাদের সর্বপ্রথম কর্তব্য । সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণকালে 
মাম বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছি যে, বর্তমানে যে সব আন্দোলন চলিতেছে 
হাহা জনসাধারণের আত ক্ষুদ্রতম অংশেই নিবদ্ধ। বিশাল আকাশের তুলনায় 
প্রকৃতপক্ষে উহা একাঁট বন্দর মতো। কোট কোট নর-নারী এই আন্দোলনের 
তলমান্রও জানে না। এই দেশের শতকরা ঠিক পণ্চাঁশ জন লোক তাহাদের চারাঁদকে 
ঘঁটতেছে তাহা হইতে সম্পূর্ণ 'ার্লপ্ত থাকিয়া নিরীহভাবে তাহাদের জীবন 
য়া দেয়। এই সকল অজ্ঞ নর-নারণ তাহাদের আপনাপন কাজগুিল খত ভাবেই 
কারয়া যায়। উভয়ের শিক্ষা বা শিক্ষার অভাব একই প্রকারের। একে অন্যকে যথা- 
থরূপেই সাহায্য করিতেছে । তাহাদের জীবন যাঁদ কোনর্পে অসম্পূর্ণ হইয়া 
ধাকে, বাকী শতকরা পনের জনের জীবনের অসম্পূর্ণতার মধ্যে তাহার কারণ খ+জিয়া 
পাওয়া যাইবে । 'ভগিনী-সমাজের, আমার ভগিনীগণ যাঁদ আমাদের জনসাধারণের 
ই শতকরা পণ্চাঁশ জনের জীবনের. ধারা সক্ষমভাবে পর্যবেক্ষণ করেন, নারী- 
নমাজের উন্নাতি বিধানের প্রকৃষ্ট পল্থা 'নরূপণ কারবার যথেষ্ট উপকরণ তাহার 
ধ্যে পাইবেন। 
আমি যাহা বালিতে যাইতোছি তাহা উত্ত শতকরা পনের জন সম্বন্ধেই। তাহা 
লেও নারী ও পুরুষের সাধারণ অসুবিধাগুলির আলোচনা করা এক্ষেত্রে অবা- 
টংকর্ষ সাধন। আইন-কানুন আধকাংশই পুরুষের হাতে গড়া এবং স্বয়ংপ্রণোঁদত 
যবস্থায় পুরুষ সব সময় ন্যায় ও বিচক্ষণতার পাঁরচয় দেয় নাই। আমাদের শাস্্ে 
ঘীজাতির যে সকল দোষ প্রকৃতিগত ও মত্জাগত বৈশিষ্ট্য বলিয়া বর্ণিত রহিয়াছে, 
ারী-সমাজের উন্নাত সাধনে আমাদের অধিকাংশ প্রচেম্টা সেই সেই দোষগুলি 
চর কারবার জন্য নিয়োজিত কাঁরতে হইবে৷ সেই চেস্টা কে করবে এবং কীরূপে 
চারবে? আমার বিনীত মত এই যে, সেই চেষ্টা ফারিতে হইলে আমাদিগকে তৈয়ার 
চরিতে হইবে সাঁতা দময়ন্তশ এবং" দ্রোঁপদশর মতো পৃতচাররা, দপ্রাতজ্ঞ এবং 
গাত্বসংযমশশীলা নারী। সেইরূপ নারী-জীবন গঠন করিতে পাঁরিলে এই' সকল 
ঠাঁগনীরা অতশীতষহগের তাহাদের আদর্শস্থানীয়া মাহলাদের মত 'হিন্দুসমাজের 'িনকট 
রূপ ভন্তি ও শ্রদ্ধা অর্জন করিতে পাঁরবে। তাহাদের কথার শীন্ত শাস্ব্রবাকোর 
বলবৎ হইবে। স্মৃতিশাস্তে তাহাদের সম্বম্ধে, এখানে-সেখানে যে সকল অশ্রচ্েয় 
জিত রাহয়াছে, সেগুলির জন্য আমরা লঙ্জিত হইব এবং সমাজচিত্ত হইতে তাহা 
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শশঘ্রই মৃছয়া যাইবে। 

অতাঁতে হিন্দুধর্মে এরূপ যুগপাঁরবর্তন ঘঁিয়াছে; ভবিষ্যতেও তাহা ঘটি 
এবং তদ্দবরা আমাদের ধর্মীব*বাস আরো নির্মল, আরো দড় হইবে। আমি ভগবানের 
নিকট প্রার্থনা কার যেন এই লামাত শীঘ্রই এই শ্রেণীর নারীজীবন গঠনে সমর্থ 
হয়। 

এখন আমরা আলোচনা করিব চেষ্টা কারলে সাধারণ স্ত্রীলোক কীরূপে কত- 
দূর অগ্রসর হইতে পারে। তাহাদের প্রথম চেস্টা হইবে, যত বেশী সংখ্যক সম্ভব 
গ্লীলোকদিগকে তাহাদের বর্তমান দুর্গত ম্বন্ধে সচেতন করিয়া তোলা । শুধু 
বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখাইলে এইরূপ চেতনা জাগানো যাইতে পারে, এরূপ যাহারা 
মনে করেন, আম তাঁহাদের মধ্যে নাহ । কেবল লেখাপড়া 'শক্ষার উপর নিভ'র কারতে 
হইলে আমাদের উদ্দেশ্যসাধন আনশ্চিতভাবে পিছাইয়া যাইবে; প্রাত পদে আমি এই 
অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি ষে আত দীর্ঘকাল অপেক্ষা করার প্রয়োজন নাই। প্রথমে 
লেখাপড়ার ভিতর দয়া কোন শিক্ষা না 'দয়াও আমরা আমাদের নারী-সমাজকে 
তাহাদের বণমান দুগ্গাতর বাস্তব অবস্থা হূদয়ঙ্গম করাইতে পারি । সমান মানাসক্ক 
শান্ত লাভ করিয়া নারী পুরুষের সহচরাঁ হইবার মর্যাদা লাভ করে। পুরুষের কাজের 
অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়েও তাহার অংশ গ্রহণ কারবার আঁধকার আছে। পুরুষের 
স্বাতল্দ্যের যতখানি আঁধকার, তাহারও ঠিক তাহাই 'রাহয়াছে। তাহার নিজ কর্মের 
পাঁরবেশের মধ্যেও নারী সবোঁচ্চ স্থান পাওয়ার আঁধকারিণী, যেমন পুরুষ তাহার 
নিজ কর্মক্ষেত্রে পাইয়া থাকে । ইহাই হওয়া উচিত স্বাভাবিক অবস্থা- শুধ্‌ লেখা- 
পড়া শাখবার ফলরূপে নয়। কেবল কুপ্রথার বলে নিতান্ত মূর্খ ও অপদার্থ পুরুষ- 
গণও নারীদগের উপর প্রভূত্ব কারতেছে, যাহার যোগ্যতা তাহাদের নাই এবং যাহা 
তাহাদের থাকাও উচিত নয়। আমাদের নারী-সমাজের হীন অবস্থার জন্যই আমাদের 
অনেক আন্দোলনের গতি মধ্যপথে থামিয়া যায়। অনেক অনুষ্ঠান ফলপ্রস্‌ হয় না; 
যে ব্যবসায়শ তাহার ব্যবসায়ে যথেষ্ট মূলধন খাটায় না, সেই আতিচতুর ও গণ্ডমর্জ 
ব্যবসায়ীর অদন্টের ন্যায়ই আমাদেরও তেমন পাঁরণাম ঘটে। 

কিন্তু যাঁদও লিখন, পঠন ও অন্তকষা এই তিন বিষয়ের জ্ঞান ছাড়া অনেক 
ভাল ও 'হিতকর কাজ করা সম্ভবপর, তবু আমার দঢ় বিশ্বাস যে, এ সকল বিষয়ের 
জ্ঞান ব্যাতিত সব সময় আমাদের চলে না। এই জ্ঞান আমাদের বুদ্ধিবৃত্তকে বিকশিত 
ও তৰক্ষ] করে এবং ভাল কাজ কারবার শান্ত বাড়াইয়া দেয়। এই তিন বিষয়ের 
জ্ঞানের মূল্য আমি কখনও অস্বাভাঁবকরূপে বেশী দিই না; আম শুধু ইহার 
যথাযথ স্থান নরেশ করিবার চেষ্টা করিতেছি মান্ন। সময় সময় ইহা আমি দেখাইয়াছি 
যে, নিরক্ষরতার দোহাই দিয়া নারীদের সমান অধিকার হইতে বশ্টিত করায় কোন 
সঞ্জাত যাান্ত পুরুষের নাই। কিন্তু তাহাদের এই সকল স্বাভাবিক অধিকার দাবী 
কারবার এবং সেগুলি বাদ্ধিমত্তার সহিত পরিচালনা করিবার এবং সেগুলি আরও 
পির ০, 
এইরূপ শিক্ষা ব্যাতিত লক্ষ লক্ষ লোকের পক্ষে তাহাদের নিজেদের সমন্ধে প্রকৃত জান 
লাভ করাও অসম্ভব । অনেক বই পাঠ করিয়া আমরা নির্দোষ আমোদ লাভ করিতে 


নারী ও সামাজিক আবচার ২২৯ 


পটার, [কল্তু লেখাপড়া না জানলে আমরা ভাহা হইতে বাণ্চত হইব। ইহা বলিলে 
অত্যুন্তি হইবে না যে শিক্ষাবহীন মানব ও পশুর মধ্যে প্রভেদ খুব বেশশী নয়। 
কাজেই শিক্ষা পুরুষের ও নারীর পক্ষে সমান প্রয়োজন। তবে ইহা বুঝায় না ষে, 
উভয়ের পক্ষে শিক্ষণীয় বিষয় ও প্রণালী ঠিক একই রকম হইবে। প্রথমতঃ 'ব্রাটশ 
শাসন-ব্যবস্থায় প্রবার্তত শিক্ষার পদ্ধতি ভ্রমপূর্ণ এবং অনেক বিষয়ে দেশের পক্ষে 
ক্ষতিকর। পুরুষ ও নারীদিগের পক্ষে এই শিক্ষা বজর্নীয়। এই শিক্ষার বর্তমান 
দোষগুীল বিদূরিত হইলেও আম ইহাকে সব দিক "দয়া নারীদের পক্ষে উপয্দ্ত 
মনে কাঁরব না। পুরুষ ও নারী স্বকীয় মর্যাদা ও অধিকারাঁদ সম্বন্ধে সমান হইলেও 
তাহাদের ব্যন্তিগত বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। তাহারা একে অন্যের সহায়কারপ্র এক অতুল- 
নীয় ষুগল; একে অন্যের সহযোগিতায় পূর্ণতা লাভ করে এবং সেইজন্য একজন 
না থাকিলে অন্যজনের অস্তত্বও কজ্পনা করা যায় না; ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তই 
প্রাতপন্ন হয় যে, যাহা কিছু এক পক্ষের অধিকারাঁদি ব্যাহত করে তাহা উভয়ের 
সমানভাবে আনয়ন কারবে। স্মীশিক্ষা সম্বন্ধে যে কোন পাঁরকজ্পনা তৈয়ার 
কারবার সময় এই মৌলিক সত্যটি আবশ্যই সর্বদা মনে রাখিতে' হইবে । দম্পাঁতিষুগ- 
লের বহিশজগতের কাজে পুরুষই সর্বেসর্বা এবং সেইজন্যই এই সকল বিষয়ে তাহার 
আধকতর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। অপর পক্ষে পারবারক জীবনের কাজকর্ম সর্ব- 
তোভাবে নারার এান্তয়ারের অন্তর্গত এবং সেইজন্য গৃহস্থালী এবং সন্তানগণের 
লালন-পালন ও শিক্ষা সম্বন্ধে নারাঁদিগের সমাধক জ্ঞান থাকা উচিত। তবে ইহা 
নয় যে, জ্ঞান নার্দ্ট কোন সামার ভিতর আবদ্ধ থাকবে এবং জ্ঞানের কোন কোন 
শাখা কাহারও অপারিজ্ঞাত থাকিবে; কিন্তু যাঁদ শিক্ষা-ব্যবস্থা এই সকল মৌলিক 
নীতির বিশ্লেষণ ও যথাযথ ধারণার উপর প্রাতিষ্ঠিত না হয়, তবে পুরুষ ও নারাঁর 
পূর্ণ জীবন বিকাঁশত হইতে পারে না। 
আমাদের মেয়েদের পক্ষে ইংরাজী শিক্ষার আবশ্যকতা আছে কিনা সে বিষয়ে 
দুই একি কথা বাঁলতে চাই। আঁম এই িম্ধান্তে উপনণত হইয়াছি যে, সাধারণ 
জীবনযাত্রা 'ির্বাহের জন্য আমাদের স্ব ও পুরুষদিগকে যৈ ইংরাজী ভাষায় জ্ঞান- 
লাভ কারতেই হইবে এমন নয়। ইহা সত্য, জীবিকা উপার্জনের জন্য এবং রাজনোতকা 
আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগদানের জন্য ইংরাজণ জানা প্রয়োজন। আম বিশ্বাস করি 
না ষে মেয়েদের জশীবকা উপার্জনের জন্য কাজ কাঁরতে হইবে অথবা তাহারা ব্যবসা 
বাণিজ্য কাঁরতে যাইবে । যে কয়েকজন অজ্পসংখক স্মীলোক ইংরাজী শ্িখিতে' ইচ্ছা 
করেন, অথবা যাঁহাদের ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজন হইতে পারে, অহারা পর্ষদের 
জন্য স্থাঁপত বিদ্যালয়ে খুব সহজেই তাঁহাদের সেই' উদ্দেশ্য সাধন কারিতে পারেন। 
স্লীলোকদের জন্য স্থাপিত বিদ্যালয়ে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তন কারন্সে আমাদের 
নিরুপায় অবস্থার মেয়াদ বাড়াইয়াই দেওয়া হইবে। আমি প্রায়ই পাঁড় এবং লোককেও 
শুন যে, ইংরাজশ সাহিত্যের রত্বভান্ডার স্মীপুরুষ সকলেরই জন্য উন্মুক্ত 
রয়া দিতে হইবে । আমার বিনীত নিবেদন এই যে, এইরূপ মনোবৃত্তির ভিতর 
কিছ বাঁঝবার ভূল আছে। পুরুষের জন্য এ রত্রভান্ডার উন্মুক্ত রাখিয়া স্লোকের 
জন্য তাহা বন্ধ কারবার ইচ্ছা কাহারও নাই। পাথবীতে এমন কেহ নাই যে তোমাকে 


২৩০ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


সারা পৃথিবীর সাহিত্য অধ্যয়ন করিতে বাধা দিতে পারে, যাঁদ তোমার সৌদ 
অনুরাগ থাকে। কিন্তু যখন শিক্ষার ধারা কোন সমাজাবশেষের প্রয়োজনের দিকে 
দৃষ্টি রাঁখয়া পাঁরক্পিত হয়, সাহত্যানুরাগণী ম্যাম্টমেয় লোকের প্রয়োজন সেই 
শক্ষা-ব্যবস্থায় তুমি মিটাইতে পার না। আমাদের স্বী ও পুরুষাঁদগকে ইংরেজ? 
ভাষা শিক্ষার জন্য এখনকার চেয়ে অল্প সময় ব্যয় কাঁরতে বলায় আমার উদ্দেশ্য এই 
নয় যে, তাঁহারা উহা হইতে সম্ভবতঃ যে আনন্দ লাভ কাঁরবেন তাহা হইতে তাঁহারা 
বাত হোন। কিন্তু আমি এই মত পোষণ কাঁর যে, যাঁদ আমরা আরও স্বাভাবিক 
প্রণালী অবলম্বন কার, তবে তদপেক্ষা অল্প ব্যয়ে এবং অজ্প আয়াসে সেই আনন্দ 
লাভ কারতে পারি। পাথবীর সাঁহত্য সুন্দর সুন্দর অমূল্য রত্ররাজতে পাঁরিপূর্ণ) 
কিন্তু এই সকল ভাবসম্পদ সবই ইংরেজী ছাঁচে গড়া নয়। অন্যান্য ভাষাও অনুরূপ 
উৎকৃষ্ট সাহিত্যের গর্ব যথেষ্ট কাঁরতে পারে; আমাদের সাধারণ লোকেরা যাহাতে 
এইগুলি সমস্তই পাইতে পারে তাহা কাঁরতে হইবে এবং যাঁদ আমাদের বিশিষ্ট 
শাক্ষিত সমাজ নিজ নিজ ভাষায় দেগনলির অনুবাদের ভার গ্রহণ করেন তবেই তায» 
সম্ভব হয়। 

কিন্তু শিক্ষার একটি পাঁরকল্পনা এভাবে করিলেই আমাদের সমাজ হইতে বাল্য- 
বিবাহের ব্যাধি দূরীভূত হইবে না অথবা আমাদের নারীদের সমান আঁধকার প্রদান 
করা হইবে না। এখন আমরা সেই সকল মেয়েদের বিষয় বিবেচনা কারব যাহারা 
বাঁলতে গেলে 'বিবাহের পর বাহ্জগত' হইতে অদৃশ্য হইয়া যায়। তাহারা সম্ভবতঃ 
বিদ্যালয়ে ফিরিয়া আসিবে না। আত অল্প বয়সে কন্যাদের বিবাহ “দিবার পাপ 
অজন করিয়া তাহাদের মায়েরা পরবতাঁকালে তাহাদের পাপাচরণ সম্বন্ধে অবহিত 
হইলেও, তাঁহারা কন্যাঁদগকে আর শিক্ষা দিতে পারেন না অথবা তাহাদের 'নিরানন্দ' 
জীবনকে অন্যরূপে আনন্দময় করিয়া তুলিতে পারেন না। যে পুরুষ একটি অল্প- 
বয়স্কা মেয়েকে বিবাহ করেন, তানি কোন মহান্‌ উদ্দেশ্য-প্রণোদত হইয়া তস্স্ছ 
করেন না, নিছক ভোগবৃত্তির বশীভূত হইয়াই করেন। এই সকল বালিকাদিগকে 
কে রক্ষা করিবেঃ এই প্রশ্নের উপযযস্ত জবাব পাইলে ্ব্রলোকুদের সমস্যারও সমাধান 
হইবে। ইহার উত্তর দেওয়া কঠিন, সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহাই একমান্্র সম্ভবপর 
উত্তর। অবশ্য তাহার স্বামী ছাড়া এ বিষয়ে তাহাকে সহায়তা করার আর কেহ নাই। 
একটি বাজিকাবধ্‌ তাহার স্বামীকে পথে ফিরাইয়া আনিতে পারবে, ইহা আশা 
করা বৃথা । অতএব এই কঠিন কাজ আপাতত কিছুকাল পুরুষের উপরই ফেলিতে 
হইবে। যাঁদ আমার পক্ষে সম্ভব হইত, তবে বাঁলকাবধূদের সংখ্যা গণনা কার্রিতাম 
এবং তাহাদের স্বামীদের সন্ধান নিতাম এবং তাহাঁদগকে ভালর্‌্পে বুঝাইতে চেষ্টা 
কারতাম যে বালিকাবধ্গণের সহিত তাহাদের অদষ্ট জাঁড়ত করিয়া তাহারা কা 
ভীষণ অপরাধ করিয়াছে এবং তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিতাম যে যতাঁদন.পর্য্ত 
শিক্ষাদান করিয়া তাহাদের পত্রশগণকে সন্তানধারণ ও সন্তানাদগ্গকে উপয্স্তরপে 
লালনপালন করিবার জন্য সমর্থ করিয়া তুিতে' না পারিবে, ততাঁদন তাহাদের সেই 
পাগের প্রাম্মশ্চন্ত হইবে না এবং সেই সময় পর্ন্তি তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে ভঙ্গ- 
চারীর ন্যায় সংযত জাঁবন যাপন কাঁরিতে হইবে। 


নারী ও সামাজিক আবচার ২৩১ 


'ভগিনী-সমাজর' সভ্যদের সম্মুখে আত্মনিয়োগের বহু ফলপ্রসূ কমক্ষেত মুক্ত 
রহিয়াছে । সেই কর্মক্ষেত্র এত বিস্তৃত যে, যাঁদ দক়প্রাতিজ্ঞ হইয়া সেই ক্ষেত্রে মনো- 
নিয়োগ করা যায় তাহা হইলে সমাজসংস্কার বিষয়ে বড় বড় আন্দোলনগুল বর্তমানে 
স্থগত রাখিয়া, স্বরাজ-প্রতিষ্ঠাকলেপে অনেক কাজ করা যায়; এবং সেই সম্বন্ধে 
মোঁখক 1কছু বালবার আবশ্যকতাও হয় না। যখন ছাপাখানার আস্তত্ব ছিল না, 
বন্ততাঁদ দ্বারা প্রচার করার ক্ষেত্রও সামাবন্ধ ছিল, এবং বর্তমানে ২৪ ঘণ্টায় এক 
হাজার মাইল ভ্রমণের স্থলে যখন 'দনে মান্র ২৪ মাইল আঁতকল্টে ভ্রমণ করা সম্ভবপর 
হইত, তখন আমাদের আদর্শনকল প্রচার করিবার একাঁটমান্র উপায় ছিল, আমাদের 
নিত্যাদনের অনৃষ্ঠানগদাল নিখুত ভাবে সম্পাদন করা; আহার ফল অমোঘ । আমরা 
বর্তমানে যতই বায়ুবেগে ইতস্ততঃ যাতায়াত কাঁরতোঁছ বন্তৃতা 'দতেছি, সংবাদপত্রে 
প্রবন্ধ িখিতোঁছ, ততই আমরা আমাদের আদর্শ হইতে বহুদূরে গিয়া নিরাশার 
ক্রন্দনে বায়ুমণ্ডল ব্যথত করিয়া তুলিতোছি। অন্ততঃ আমার এই ধারণা যে, বর্তমান 
কালে অমাদের প্রাতাঁদনের নিখুত কর্মানুজ্ঠানগুীলই, অতাঁতের ন্যায়, জনমতের 
উপর বহুসংখ্যক বন্তৃতা ও প্রবন্ধাঁদ অপেক্ষা আধকতর কার্যকর হইবে। আমার 
এঁকান্তিক প্রার্থনা এই- তোমাদের এই 'ভাঁগনী-সমাজের, সভ্যগণ যাহা ছু অনুষ্ঠান 
করুক, তাহা যেন নীরক নিন্কাম আড়ম্বরহশীন কর্মের মাহাত্ম্য লাভ করে। 


০১১১৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারী বোম্বাই "ভগিন-সমাজের, বাংসারক আঁধবেশনে 
সভাপাঁতরূপে গাম্ধীজশর দেওয়া গুজরাটিতে) ভাষণ হইতে)। 


্‌ 
নারণ-জশীবন চ্বপ্রাতিষ্ঠ কর 


মাদ্রাজের বিখ্যাত সমাজসংস্কারক ডাঃ এস্‌. মথুলক্ষনী রোভ্ডি আমার অল্প দেশের 
বন্তুতাগুলিকে ভীত্ত করিয়া একখানি পন্ন 'লাখয়াছেন। তাহা হইতে নিম্নের 
কৌতৃূহলজনক অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। 

“বেজোয়াড়া হইতে গুণ্টুর ভ্রমণকালে আমাদের লোকদের প্রাত্যাহক আচার- 
ব্যবহারের এবং সংস্কারাদির উন্নাতিসাধনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আপনার মল্তব্য- 
গুলি আমার খুব ভাল লাশিয়াছে। 

“আমার বিনীত নিবেদন এই যে, মেয়ে ডাক্তার হিসাবে আমি আপনার সঙ্গে 
সম্পূর্ণ একমত । কিল্তু আপনার সম্মত নিয়া বাঁলতে চাই যে, যাঁদ শিক্ষাই 
প্রকৃতপক্ষে সামাজিক সংস্কার, জনসাধারণের উন্নততর স্বাস্থ্যীবধানে সহায়তা করে, 
তবে এই ফল লাভ কারিতে গেলে একমাত্র নারীদের 'শক্ষার চ্বারাই নারী-সমাজের 
উন্নয়ন সম্ভব। 

“বতমান সামাজিক পাঁরবেশে আপনি কি মনে করেন না যে খুব কম নারীই 
শিক্ষার, শরীর ও মনের পর্শতা লাভের এবং সর্বাঞগাঁণ আত্মপ্রকাশের উপহ্ত্ত 
সুযোগ পাইয়া থাকেন ? 


২৩২ গান্ধী-নচনাসম্ভর 


“আপনি কি মনে করেন না লোকাচার এবং কৌিলক অন্ধসংস্কারের চাপে 
. তাহাদের ব্যন্তিত্ব পর্যন্ত নির্মমভাবে নিষ্পোষিত হইতেছে? 

“বাল্য-বিবাহ কি শারীরিক, মানাঁসক, এমনাকি আধ্যাত্বক সর্বপ্রকার বিকাশের 
মূলে কুঠারাঘাত কারতেছে না? 

“বালবধয ও শিশুমাতাগণের দারূণ যাতনা এবং সমাজের বিধবা বা স্বামী- 
পারত্যন্তা নারীদের দর্বহ দঃখরাশি তি আশ; প্রাতকারের অপেক্ষা করে নাঃ 

“ধের নামে যে কুপ্রথা অল্পবয়স্কা নির্মল কুমারীদিগকে অধঃপাতিত ও 
পাপপাঁঙ্কল জীবন যাপন করিতে বাধ্য করে, হিন্দু-সমাজের পক্ষে সেগাঁল 
অন্দমোদন বা উপেক্ষা করিবার কোন যান্ত আছে কি? 

“আপনি কি ইহা মনে করেন না ষে সামাজিক অত্যাচারের ফলেই-যে শান্ত 
ও সাহস, যে স্বাধীন চিন্তা ও কর্মপ্রেরণা প্রাচশন ভারতে মৈব্রেয়ী, গা সাবির 
প্রমুখ নারীদের প্রবৃদ্ধ করিয়াছিল, এবং যাহা আজও ব্রাহ্মসমাজ, আর্য সমাজ, 
থিওজাফসমাজভুন্ত বহু নারীকে প্রবুদ্ধ কারতেছে, তাহা মুষ্টিমেয় ক্ষেত্রে ব্যাতিত 
ভারতের নারী-সমাজে দুল'ভ হইয়া পাঁড়য়াছেঃ এই শেষোস্ত সমাজগুঁল তো 
অর্থহীন প্রথা, গতানুগতিক ক্রিয়াকাণ্ড ' এবং আচারাদির শৃঙ্খলমূক্ত হিন্দধর্মই' 
বটে। 
“জাতীয়দলের সভ্যগণ (আম কংগ্রেসের কথাই বাঁলতেছি) কি এই সকল 
সামাজিক ব্যাধির আশ? প্রাতকারের জন্য জলন্ত উৎসাহ ও প্রেরণা দ্বারা উদ্বুদ্ধ 
হইবেন না? এই ব্যাধিগুলিই তো আমাদের জাতীয় দুর্বলতার মূলে নাহত এবং 
বর্তমান অবনাতর একমাত্র কারণ। অথবা যে দাসত্ব-শৃঙ্খল নারীগণকে পরাধান। 
অল্ততঃ 'শাক্ষিত কাঁরতে দেশসেবকগণ 'ি বদ্ধপাঁরকর হইবেন না? ইহা করিতে 
পারলে নারগণ তাহাদের শারীরিক, মানাসক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নাত পূর্ণ 
ভাবে লাভ করিতে পারিবে, সাহস এবং বিচার-বিবেকের বিশেষ পাঁরচয় দিবার 
সুযোগ পাইবে; সর্বোপাঁর স্ধীরূপে এবং মাতারূপে ভারতের ভবিষ্যং নিয়ল্তাগণের 
চরিত্র ও দৈনান্দন জীবনের মান উন্নত কাঁরয়া জাতীয় জীবন গঠনের, পারচালনার 
এবং শিক্ষার পাবত্র কর্তব্য প্রকৃম্টরূপে সম্পাদন করিতে পারিবে 

“যদি কংগ্রেসের সভ্যগণ ইহা বিশ্বাস করেন যে স্বাধীনতা প্রত্যেক জাতির, 
প্রত্যেক ব্যন্তির জন্মগত আঁধকার এবং যাঁদ তাঁহারা সেই স্বাধণনতা যে কোন ত্যাগ 
স্বীকার করিয়া অর্জন কারিতে দঢপ্রাতজ্ঞ হন, তাঁহারা 'ক সবপ্রথমেই তাঁহাদের 
নারীগণকে কুপ্রথা ও কুলগত কুসংস্কারের বন্ধন হইতে মুস্ত কারবেন না? এই: 
সকল অত্যাচার ও কুসংস্কার তাহাদের সর্বতোমুখী পূর্ণ বিকাশের পথে বাধা 
সৃন্টি কারতেছে এবং এই সভ্যগণের হাতেই প্রাতকারের উপায় রাহয়াছে। 

“আমাদের কাব, সাধ্‌ ও সন্ব্যাসগণ' এ একই সরে গাহয়াছেন। স্বামশ 
বিবেকানন্দ বাঁলয়াছেন, “ষে জাতি ও যে দেশ নারীকে সম্মান করে না সেই জাতি 
ও সেই দেশ কখনও বড় হয় নাই এবং ভবিষ্যতেও হইবে না। তোমাদের জাতি 
যে এতটা অবনত তাহার প্রধান কারণ এই যে, তোমরা মহাশান্তির জীবল্ত প্রতশক-_ 


নার ও সামাজিক আবচার ২৩৩ 


নারগণকে কোন সম্মান প্রদর্শন কর না। যাঁদ দেবমাতৃকার জীবন্ত প্রাতচ্ছবি 
স্বরূপ নারগণকে উন্নত না কারতে পারো তবে ইহা জানিও যে তোমাদের উন্নত 
হইবার অন্য উপায় নাই।, 

“স্বগণয় গুণালঞ্কৃত তামিল কাঁবি সব্রক্ষণ্য ভারতীও একই ভাবের প্রাতধনি 
করিয়াছেন। 

“কাজেই আমি বিনীত অনুরোধ জানাইতোছ যে, আপনার ভ্রমণকালে স্বাধীনতা 
অজর্নের প্রকৃত এবং সর্বাপেক্ষা নিশ্চিত উপায় অবলম্বন কারবার জন্য পদ্রুষদের 
প্রবৃদ্ধ করুন।” 

প্রথনগ্যালর উত্তর এই : কংগ্রেসসোবগণ এই দায়িত্বভার তাঁহাদের স্কন্ধে নবেন 
এই আশা কারবার সম্পূর্ণ আঁধিকার ডাক্তার মথুলক্ষীর আছে। অনেক কংগ্রেস- 
সেবণ ব্যন্তগতভাবে এবং সংঘবদ্ধভাবে এইরূপ বহু? কাজ করিতেছেন। আপাত- 
দৃষ্টিতে যতদূর দেখা যায়, অনেক গভীর দেশে এই সকল ব্যাধর প্রকৃত মূল নাহিত। 
কেবল ম্ীশক্ষা-ব্যবস্থার দোষেই যে এই সকল গলদ দেখা যায়, এমন নহে। 
পরিচালিত । পক্ষান্তরে সামাজিক বিশেষ বিশেষ রীতিনীতির কেবল দৌষ প্রদর্শনের 
দ্বারা আমাদের সামাজিক, ব্যাধির উপশম সম্ভব নয়; এই ব্যাধির মূলে রহিয়াছে 
আমাদের মানাঁসক জড়তা-দোষ ব্লুটি দৌখয়াও তাহার প্রাতকার চেম্টাতে আমরা 
সর্বদাই বিমুখ থাঁক। এবং ভারতের জনসংখ্যার শতকরা পনের জন, যাহারা 
শহরবাসী, মধ্যবিত্ত শ্রেণণভুন্ত, তাহাদের সম্বন্ধেই' পূর্বোন্ত অভোযোগগনুলি খাটে। 
গ্রামবাসী জনগণের মধ্যে বাল্যবিবাহ নাই এবং বিধবাবিবাহের প্রাতকৃলে কোন 
ধনষেধও দেখা যায় না। ইহা সত্য যে তাহাদের অন্যান্য ব্যাঁধ আছে এবং সেগুলি 
দ্বারা তাহাদের উন্নাত প্রাতহত হয়। 

কিন্তু প্রয়োজন হইতেছে শিক্ষাপম্ধাত সম্পূর্ণরূপে ওলটপালট কারয়া জন- 
সাধারণের উপযোগণ আর একটি শিক্ষাব্যবস্থা উদ্ভাবিত করা। শিশগণের শিক্ষার 
সঙ্গে সঙ্গে সমভাবে নিরক্ষর যুবা, প্রোটি ও বৃদ্ধজনের শিক্ষার প্রয়োজনণয়তা 
বর্তমান শিক্ষাপদ্ধাততে স্বীকৃত হয় নাই। এইরূপ একদেশিক শিক্ষাব্যবস্থা কোনও 
মতে চলনসই হইতে পারে না। আঁধকন্তু যে শিক্ষাব্যবস্থায় মাতৃভাষার স্বাভাঁবক 
সর্বোচ্চ স্থান নাই, তাহা সমস্যা সমাধানের সামারেখাও স্পর্শ করিতে পারে না। 
ব্যাপক সংস্কার কাঁরতে হইলে 'শাক্ষিতসমাজের মনোভাব সম্পূর্ণরূপে পরিবাঁতত 
হওয়া আবশ্যক। ভান্তার মথুলক্ষযশকে আমি এই কথাই বালতে চাই, যে অঙ্পসংখ্যক' 
শাক্ষিতা মাঁহলাগণ ভারতবর্ষে আছেন, তাঁহাঁদগকে পাশ্চাত্যশিক্ষার শিখরদেশ 
হুইতে ভারতের সমতলভূমিতে নামিয়া আসিতে হইবে। নারীর প্রতি অবহেলা এবং 
তাহাদের প্রাত দূর্বযবহারের জনা প্রৃষগণ নিঃসন্দেহরুপে দোষাঁ এবং তাহাঁদিগকেও 
উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত কাঁরতে হইবে; কিন্তু ষে সকল নারী কুসংস্কার বর্জন করিতে 
পাঁরয়াছেন এবং এই অন্যায় আঁবচার সম্বন্ধে প্রব্দ্ধ হইয়াছেন তাঁহাঁদগকেই 
গঠনমূলক শিক্ষাসংস্কার-কাজ করিতে হইবে। নারীগণের মাস্তি, ভারতের শৃঞ্খল- 
মোচন, অস্পৃশ্যতানিবারণ, জনসাধারণের অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন এবং অন্নরপ 


২৩৪ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


সমস্যা সকলের সমাধান করার অর্থই হইতেছে, শিক্ষিত সমাজের গ্রামে গ্রামে প্রবেশ 
করিয়া পল্লীজীবনের পুনর্গঠন ও সংস্কারসাধনের জন্য একান্তিক প্রয়াসী হওয়া । 


[ইয়ং ইন্ডিয়া, ২৩-৫-২৯] 


৩ 
সমাজে নারণর স্থান 


একজন চারুশীলা বন্ধু, বানি এযাবং দাম্পত্যজশবনের প্রলোভন কৃতকার্যতার 
সাঁহত উপেক্ষা কাঁরয়া আঁসিয়াছেন, 'াখিতেছেন :__- 

“গতকল্য মালবারী হলে একটি নারীসম্মিলনের আঁধবেশন হয়। সেই সভায় 
অনেক সারগভ বন্তৃতা দেওয়া হয় এবং অনেকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হয়। অপরাহেক 
আলোচ্য বিষয় ছিল সার্দা আইন। আপাঁন মেয়েদের বিবাহের বয়স আঠারো হইবে 
এই মত পোষণ করেন জানিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দ লাভ কাঁরতোছ। অপর 
একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রস্তাবে উত্তরাধিকার আইন সম্বন্ধেও আলোচনা হয়। 
এই বিষয়ে 'নবজীবন' ও. "ইয়ং ইপ্ডিয়া” পান্রকা দুটিতে 'যাঁদ আপাঁন একট কড়া 
প্রবন্ধ লাখতেন তবে কত উপকার হইত। জল্মগত আধকার লাভ করিবার জন্য 
নারীদের ভিক্ষা চাঁহতে বা বিবাদ কারতে হইবে কেন? মায়ের সন্তান হইয়া 
পুরুষগণ যখন উচ্চ কণ্ঠে নারীদিগকে “দূর্বলতর জাতি” বলিয়া আভহিত করেন 
এবং উদারতার সাঁহত তাহাদের ন্যাযা প্রাপ্য “দান কারতে” আম্বাসবাণী প্রচার করেন, 
তখন সে সব শুনিতে কেমন অদ্ভূত ঠেকে এবং উহা মর্মান্তিক উপহাস বাঁলয়াও 
মনে হয়। “দান করা” এই অর্থহীন প্রলাপের তাৎপর্য কী? শুধু পশুবল প্রয়োগ 
করিয়া বেআইনিভাবে বলপূর্বক গৃহীত বিষয় লোককে 'ফরাইয়া দিবার উৎসাহের 
মধ্যে “উদারতা” বা “নারীর প্রাত মর্ধাদা প্রদর্শনের পৌরুষ” কোথায়? নারী কোন্‌ 
বিষয়ে পুরুষ হইতে হান ? িতৃধনে তাহাদের আঁধকার পুরুষ হইতে কম হইবে 
কেন? ইহা সমান না হওয়ার কারণ কী? দন দুই পূর্বে কর্মেকজন ব্যান্তর সাহত 
এই বিষয়ে আমরা খুব উত্তেজনার সঙ্গে আলোচনা কাঁরতোছিলাম। একজন মাহলা 
বাঁললেন, “আমরা আইনের কোন পাঁরবর্তন চাই না। আমবা বেশ সন্তুষ্ট আছি। 
বাস্তাবক পক্ষে ইহা ন্যায়সঞ্গত যে পত্র বেশী অংশ পাইবে, কারণ তাহার দ্বারা 
পারবারের নাম ও অততগোঁরব অক্ষু্ন থাকে; পাত্রই পাঁরবারের মৃখ্য অবলম্বন।* 
আমরা বলিলাম “মেয়ের সম্বন্ধে কী ব্যবস্থা?” একটি সাদর্শন পাতলা চেহারার 
যুবক উপস্থিত ছিলেন; তিনি বাঁলয়া উঠিলেন, “ও, অপর-জন তাহার তত্বাবধান 
কাঁরবে।” এইখানেই আসল কথা। এ “অপর-জন” সর্বদাই এ “অপর জন”। এই 
অপর-জন হচ্ছে একটি আগন্তুক উৎপাত' স্বরূপ! অপর-্জন থাকিবে কেন! ইহা 
কেন মানিয়া লওয়া হইবে ষে অপর-জন থাকবেই ঃ তাদের কথার ভাব এই, মেয়ে 
একবস্তা মালের মতো, যতাঁদন “এই অপর-জন” না আমে ততাদন 'পতৃগ্ৃহে তাকে 
কৃপা করিয়া স্থান দেওয়া হইবে, আদিলেই স্বাস্তর নিঃশ্বাস ফোঁলয়া তাকে 


নারী ও সামাঁজক আঁবচার ২৩৫ 


_ অম্লানচিন্তে তার হাতে সমর্পণ করা যাইবে। যাঁদ আপানি মেয়ে হইতেন তবে কি 
আপাঁন পাগল হইয়া যাইতেন না?” 

_নারীর উপর পুরুষের অত্যাচারের গুরুত্ব বুঝবার জন্য স্তী-জল্ম নিয়া 
আমার পাগল হওয়ার প্রয়োজন দেখি না। অত্যাচারের প্রাগুক্ত তালিকার মধ্যে 
উত্তরাধকারের আইনকে আমি সর্বানম্ন স্থান 'দয়া থাঁক। উত্তরাধিকার আইন 
বালিতে যাহা বুঝায়, তাহা হইতে বহু পাঁরমাণে গুরুতর সামাঁজক ব্যাধি সারদা 
বিলের আলোচ্য বিষয়। নারীগণের আঁধকারাঁদ সম্বন্ধে আমার মনোভাব অনমনীয়। 
পুরুষগণ আইনগত যে সকল আঁধকার হইতে বণ্চিত নহে, আমার মতে নারণগণেরও 
সেই সব আঁধকার .লাভের যোগ্যতা রাঁহয়াছে। কন্যা ও পনত্রগণকে আম সম্পূর্ণ 
সমান পদবীতে রাঁখয়া চাঁলব। নারীগণ তাহাদের শান্ত যখন উপর্লাব্ধ কাঁরতে 
অরম্ভ করিবে_যে পারমাণে তাহারা শিক্ষালাভ করিবে, সেই পাঁরমাণে তাহারা 
দিনশ্চয়ই নিজ আধকার লাভের চেষ্টা কারবে-_তখন স্বভাবতঃই- তাহারা যে সকল 
বৈষম্যের দ্বারা নিপশীড়ত, সেগাীলর বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে। 

কিন্তু আইন সম্বন্ধীয় বৈষম্য দূর করার দ্বারা ব্যাঁধর সামায়ক উপশম মার 
হইবে। আসলে অত্যন্ত গভীর দেশে রাহয়াছে এই ব্যাঁধর মূল; পরুষপ্রকীতর 
ক্ষমতা ও যশোলিপ্সার ভিতর এবং ততোধিক গভীরভাবে রাঁহয়াছে স্তীপুরুষের 
পারস্পারক কামজ আকর্ষণের মধ্যে। পুরুষ সর্বদাই ক্ষমতালিপ্সু। সম্পাত্তর " 
পূর্ণাধকার এই ক্ষমতা প্রদান করে। পুরুষ এই ক্ষমতার উপর 'ভী্ত করিয়া মৃত্যুর 
পরও যশঃ আকাঙ্ক্ষা করে। যাঁদ পরবতাঁরা সকলেই সম অংশীদার হয় তাহা হইলে 
সম্পাত্ত' ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভন্ত হইবেই এবং যাঁদ ক্রমশঃ তাহা ঘটে তবে সেই' 
যশঃ লাভ সম্ভবপর হয় না। এইজন্যই সর্বজ্োম্ঠ পুন্নের উপরই আঁধকাংশ স্থলে 
সম্পাত্ত বার্তয়া থাকে৷, 

আঁধকাংশ স্পীলোকেরই 'বিবাহ হয়; আইন তাঁহাদের বিরুদ্ধে হইলেও তাঁহারা 
তাঁহাদের পাঁতিগণের ক্ষমতা ও বিশেষ বিশেষ স্বাধিকারের অংশীদার । তাঁহারা 
শান্তমান স্বামীর সহধার্মণী বালয়াও আরও কত িছুতে বিশেষ গৌরব বোধ 
করেন; স্বামীর প্রাতষ্ঠায় আনন্দ তাঁদের মনেও বেশ ভালোই জাগে ;__যাঁদও 
স্রীপূরুষের আধকারের বৈষম্য বিষয়ে মৌখিক আলোচনায় তাঁরা খুব মুখরা হন, 
কিন্তু তাহা কাজে পাঁরণত করার সময় তাঁরা তাঁদের ব্যান্তগত সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন 
দিয়া এই আন্দোলনে যোগ দিতে বিমুখ হইয়া পড়েন। কাজেই যখন আঁম স্্রগ- 
পুরুষের মধ্যে সর্বপ্রকার 'আইনগত বাধানিষেধ রদ কারবার বিষয় অনুমোদন কারি, 
আম ভারতের শিক্ষিতা নারীগণকে উহার মূল কারণ সম্বন্ধে আলোচনা কারিতে 
বাঁল। নারণ ত্যাগ ও সাহফ্ণতার প্রতীক। কর্মক্ষেত্রে তাঁহাদের আর্বিভাবে সমাজ 
পাবীকৃত হইবে; পুরুষের উদ্দাম উচ্চাকাক্ষা এবং সগয়বৃত্ত প্রাতরুদ্ধ হইবে। 
তাঁহারা জানিয়া রাখুন কোটি কোটি, লোকের এমন সম্বল থাকে না, যা তাঁহারা 
তাঁহাদের উত্তরাধকারীকে দিয়া যাইতে পারেন। তাঁহাদের জশবন হইতে আমরা 
এই শিক্ষা পাই যে, মুষ্টিমেয় কয়েকজন ধাঁনকের পক্ষে একেবারে কোন পৈশ্রিক 
সম্পান্ত না থাকাই শ্রেয়ঃ। পিতামাতা সকল্প সম্তানকে সমানভাবে যে প্রকৃত সম্পদ 


৩৬ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


দিতে পারেন তাহা হইতেছে তাহাদের চারন্লগঠনের এবং প্রকৃত শিক্ষালাভের সুযোগ 
সুবিধা । পিতামাতাগণ তাঁদের ছেলে-মেয়েদের এমনভাবে আত্মনিরভরশীল করিতে 
চেষ্টা কারবেন, যেন নিজের পারশ্রম ও যত্বে তাহারা সদ্‌ভাবে জীবিকা উপার্জন 
করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম হয়। নাবালক সন্তানগণের লালনপালনের ভার তখন 
স্বাভাবক নিয়মেই বয়স্ক পরবতর্ঁদের উপর পাঁড়বে। ধাঁনগণ তাঁহাদের সম্তানগণকে 
পৈন্বিক অম্পান্তর ব্লতদাসে পাঁরণত করিবার অযোগ্য বাসনার পাঁরবর্তে তাহাদিগকে 
যাঁদ আত্মনির্ভরশীল কারবার জন্য শিক্ষাদানের সাধু সংকল্প গ্রহণ করেন তবে 
তাঁহাদের সল্তানগণের বর্তমান অক্ষমতা ও অকর্মণ্যতা অনেকটা দূরীভূত হইতে 
পারে। পোন্রক সম্পাস্ত মৌলিক আত্মপ্রচেষ্টার পাঁরপল্থী; প্রাপ্ত পতৃসম্পদ অলসতা 
ও 'বলাসতার আনষত্গক ভোগলালসা পাঁরপুষ্ট করে। নবজাগ্রত নারীগণের 
কর্তব্য হইবে যুৃগাগত ব্যাধগ্যালকে খঠাঁজয়া বাহর করা এবং তাহাদের মূল উৎ- 
সাদিত করা। 

স্তীপুরুষের পারস্পারিক কামবৃত্তি চারতার্থ কারবার অভীপ্সা হইতেই যে উভয়ের 
আধকার-বৈষম্যের সৃম্টি হইয়াছে সে বিষয়ে প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক করে না। নারী 
তাহার নিজের অজ্ঞাত সূক্ষত্রকৌশলজালে জড়াইয়া নানাভাবে পুরুষকে বশনঈভূত এবং 
প্রবণ্চিত করার চেম্টা করিয়াছে। সেই ধারায় পুরুষও অনুরূপ অজ্ঞাতসারে নারীকে 
তাহার উপর আঁধপত্য স্থাপনে ব্যর্থ ও বিফল করায় প্রয়াসী হইয়াছে । ফলে সৃষ্টি 
হইয়াছে একটি অচল অবস্থা। এই ভাবে দৌখতে গেলে, ভারতমাতার সূশাক্ষিত 
কন্যাগণের হস্তক্ষেপের মুখ চাহিয়া রহিয়াছে এই একাঁট গুরুতর সমস্যা। তাঁহাদের 
পশ্চিম প্রণালী অনুকরণ কারবার আবশ্যকতা নাই; কারণ উহা সেখানকার পাঁর- 
পাশ্রক অবস্থার উপযোগণী সন্দেহ নাই। তাঁহারা ভারতখয় প্রাতভা এবং ভারতীয় 
পারিপাশ্রিক অবস্থার উপযোগন প্রণালী অবলম্বন কারবেন। আমাদের কৃন্টিতে 
যাহা ভাল তাহা রক্ষা করিয়া এবং যাহা হেয় এবং অবনাতর কারণ তাহা বিনা দ্বিধায় 
বজন করিয়া তাঁহার্য আত্মশান্তর বলে সমাজকে সংযত পবিব্র কাঁরয়া সুদূ় ভাত্তির, 
উপর প্রাতিষ্ঠিত কাঁরবেন। ইহা সীতা, দ্রৌপদী, সাবিত্রী দময়ল্তগণের কাজ; 
বিলাসমগ্না, পৌরুষধর্মী এবং তথাকিত প্র্গাতশীল নারীদিগের নহে। 


[ইয়ং ইস্ডিয়া, ১৭-১০-২৯] 


৪ 
স্সৃতিশাদ্তরে নারী 


একজন সংবাদদাতা বেজোয়াদা হইতে প্রকাশিত 'ইপ্ডিয়ান স্বরাজ, পরিকার 
একখণ্ড আমাকে পাঠাইয়াছেন। স্মৃতিশাস্মে নারীর স্থান সমন্ধে একা প্রবন্ধ ইহাতে 
আছে। বিনা পারিবর্তনে আমি উহা হইতে নিম্নের অংশগুলি উদ্ধৃত কাঁরলাম :_ 
“স্্শী সর্বদাই পাঁতিকেই ঈশবর-্ঞানে ভন্তি কারিবে, যাঁদও স্বামী চরিপ্রহীন, 
এবং সদগণরাহত হয়। (মন &1৯৫৪) 


নারী ও সামাজিক আঁবচার ২৩৭ 


“নারীগণ তাহাদের স্বামীর কথানুযায়ী চাঁলবে। ইহা তাহাদের সবাশ্রেম্ঠ 
কতরব্য। 
(যাজ্বজ্ক্য ১।১৮) 
“স্্ীলোকের পৃথক যজ্ঞ, আচার-নিয়ম বা উপাসনাদ নাই। স্বামীর সেবা করিয়া 
স্ত্রী স্বর্গে উচ্চস্থান লাভ করে। 
(মন:৫1১৪৫) 
“যে স্ত্রী স্বামীর জশবতকালে উপাসনা করে, যজ্ঞাঁদি ক্রিয়াকর্ম করে, সে স্বামখর 
জীবন স্বক্পায়ু করিয়া দেয়। সেই স্ত্রী নরকে যায়। যে স্ত্রী পাঁবন্্ উদক পান কারতে 
চায়, সে স্বামীর পাদদ্বয় অথবা সর্বাঙ্গ ধৌত করিয়া সেই জল পান কাঁরবে এবং 
সে পরলোকে সর্বোচ্চস্থান লাভ করবে। 
(আন্র ১৩৬৩৭) 
“স্বামীগৃহ ছাড়া স্ত্রীর উচ্চতর জগং নাই। যে স্ত্রী স্বামীকে অসন্তুষ্ট করে, 
মৃত্যুর পর সে তাহার নিকট যাইতে পারে না। কাজেই সে কখনও স্বামীকে অসল্তুম্ট 
কারবে না। 
(বাঁশম্ঠ ২১।1১৪২) 
“যে স্তর তাহার 'পতৃপাঁরবারের গর্ব করে, এবং স্বামীর আদেশ অমান্য করে, 
তাহাকে রাজা বিশাল জনতার সম্মুখে কুকুর দ্বারা ভক্ষণ করাইবে। 
(মন্‌ ৮1৩৭১) 
“স্বামীর অবাধ্য স্লীর দেওয়া অন্ন কেহ ভোজন করিবে না। এরূপ স্ত্রীকে 
ইন্ড্রিয়পরায়ণা জানিবে। 
(আঁঙ্গরস ৬৯) 


“স্বামী কদাচারা, মদ্যপায়শ অথবা শারাঁরক' ব্যাধিযুত্ত হইলে যাঁদ স্বী স্বামীর 
অবাধ্য হয় তবে তন মাসের জন্য তাহার মূল্যবান বস্দাদি ও রড়্ালঙ্কার হইতে 
তাহাকে বাত কারয়া দূরে রাখতে হইবে। 

(মনু ২০1৭৮)” 

_ ইহা ভাবতে দুঃখ হয়, ষে সকল পুরুষ নারীর স্বাধীনতা নিজের 
ন্যায় জ্ঞান করেন এবং যাহারা নারীকে জাতির মাতৃস্বরূপ জ্বান করেন, তাঁহাদের 
শ্রদ্ধাকর্ষণের অযোগ্য এই সকল নশীতবাক্য স্মৃতিশাস্ত্ে রাহয়াছে; ইহা আরো 
পাঁরতাপের বিষয়, যে পত্রিকা গেশড়া হিন্দঃসমাজের মৃখপন্ররুপে প্রকাশিত হয়, 
তাহাতে এই সকল বাক্য ধর্মের সমর্থনকল্পে প্রকাশ করা হয়। অবশ্য স্মাতসমূহে 
অনেক বাক্য আছে, যাহাতে নারীকে উপয্্ত মর্ধাদা প্রদান করা হইয়াছে এবং এই 
সকল শাস্কার নারীকে গভীর শ্রদ্ধার চক্ষে দৌথয়াছেন। 

প্রশন উঠে, -সেই সকল স্মাতশাস্ম লইয়া কণ করা যায়, যাহার মধ্যে পরস্পর- 
ণবরোধশ এবং নশীতিজ্ঞানের সম্পূর্ণ বিপরীত উন্তসমৃহ একই সঙ্গে বিদ্যমান ? 
আমি বহ্‌বার ইতঃংপূর্বে এই পান্রকার স্তম্ভে বলিয়াছি যে, ধর্মশাস্ত্রের নামে যাহা 
িছু ছাপা হয় তাহাই ভগবদ্‌বাণী বা আস্তবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা 
নাই। কিন্তু সকলেই বিচার করিতে পারে না কোনটা ভালো এবং অকুন্রিম, আর 


২৩৮ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


কোনটা মন্দ এবং প্রক্ষিপ্ত। কাজেই এইরূপ একট ক্ষমতাবান সম্ঘ থাকা দরকার, যে 
সঙ্ঘ ধর্মশাস্ত্র নামে নির্ববাদে যাহাচালাইয়া দেওয়া হয় তাহা সংশোধন কাঁরবে, 
এবং যে সকল শাস্বাক্যের কোন নৈতিক মূল্য নাই সেগনাীল, অথবা যেগহাল ধর্ম 
ও নীতির মৃূলতত্বের বিরোধী, সেগীল বর্জন কারিয়া শাস্তের একাট সংশোধিত 
সংস্করণ হিন্দু সমাজের অনুসরণের জন্য প্রকাশিত কারবে। সমগ্র 'হন্দুসমাজ 
এবং যাঁহারা ধর্মাচার্য বালয়া পাঁরাঁচত, তাঁহারা এই সঙ্ঘের সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য 
বাঁলয়া স্বীকার করিবেন না ইহা গনীশ্চত। কন্তু তঙ্জন্য সমাজ সংস্কারের এই পাব 
প্রচেষ্টা যেন কোনরূপে ব্যাহত না হয়। সরল মনে এবং সেবাবুদ্ধর বশে যে কাজ 
করা যায় তাহা শেষ পরন্তি সকলের প্রাতিই কার্যকর হয়; এবং ইহা ধ্রুবসত্য যে, 
এইরৃপ শন্কাম কর্মে সহায়তা যখন একান্ত প্রয়োজন হইবে তখন তাহা আসিয়া 
পাঁড়বে। 

[হারজন, ২৮-১১-৩৬ ] 


৫ 
নারী ও বর্ণভেদ 


জনৈক শ্রদ্ধেয় বম্ধূ 'িখিয়াছেন :_“বর্ণ সম্বন্ধে সম্প্রীতি হারজন পন্িকায় 
আপনার 'লাখিত প্রবন্ধ হইতে ইহাই বোধ হয় যে, আপনার আলোচিত বর্ণাশ্রম 
সম্বন্ধীয় নীতি শুধু পুরুষের উপরই: প্রযোজ্য। তাহা হইলে নারীদের সম্বন্ধে কী 
হইবে 2 স্ত্রীলোকের বর্ণধর্ম কীরুপে নিরাপিত হইবে 2? আপানি হয়তো উত্তরে বালবেন 
যে, বিবাহের পূর্বে সে তাহার বর্ণধর্ম এবং বিবাহের পর স্বামীর বর্ণধর্ম গ্রহণ 
কাঁরবে। ইহা ক বাঁঝতে হইবে যে, আপাঁন মনুর বখ্যাত আভমত সমর্থন করেন যে 
স্ত্রীলোকের জীবনের কোন অবস্থাতেই স্বাধীনতা থাকিতে পারে না,-বিবাহের 
পূর্বে সে পিতামাতার আশ্রয়ে থাকিবে, বিবাহের পর স্বামীর অধীনে থাঁকবে এবং 
াবধবা হইলে সে তাঁহার সন্তানগণের আশ্রয় গ্রহণ কাঁরবে 2 

“ইহা যের্পই হউক প্রকৃত বিষয় এই যে, বরণমান যুগ নারীগণের স্বাধীনতার 
যুগ এবং তাহারা স্বাধীনভাবে জাবনযান্রার উপায় অবলম্বনে পুরুষের সাহত 
প্রাতযোগতায় সানিশ্চিতভাবে অবতীর্ণ হইয়াছে । বর্তমানে ইহা প্রায় সবন্পই 
দেখতে পাওয়া যায় যে, স্ত্রী 'শিক্ষাঁয়ন্রীর কাজ করিতেছে এবং তাহার স্বামী 
মহাজন বাবসা করিতেছে । এরূপ অবস্থাতে স্ীলোকটি কোন্‌ বর্ণধর্স আশ্রয় 
করিবে? বর্ণাশ্রমের বিধানমতে পুরুষ সাধারণতঃ তাহার 'পিতার ব্যবসাই অবলম্বন 
করে এবং কাজেকাজেই সে তাহার পিতামাতার বর্ণধর্মও গ্রহণ করে; স্মীলোক 
তাহাদের পিতামাতার বর্ণধর্ম গ্রহণ কাঁরবে এবং বিবাহের পরে নিজ নিজ কাজে 
নযুন্ত থাকবে ইহা আশা করা সঙ্গত । তাহাদের সল্তানগণ এই বণণগাঁলর কোনটির 
অন্ত্ভুন্ত হইবে; অথবা আপাঁন কি সম্তানগণের নিজেদের উপরেই এই প্রশ্ন 
তাদের স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে সমাধানের ভার দিবেন? শেষোন্ধ অবস্থায় আপনার 


নারী ও সামাজিক আবচার ২৩৯ 


প্রচারিত বর্ণধর্মে বর্ণীশ্রমের যে বংশানুগত ভিত্তির কথা বালয়াছেন তাহার কী 
হইবে 2” 

-আমার মতে বর্তমান অবস্থায় উত্থাপত প্রশ্ন অবান্তর। উল্লাখত প্রবন্ধে 
আমি দেখাইয়াছ যে, বর্তমান বর্ণাশ্রমগীল এলোমেলো হওয়ার দরুণ প্রকৃতপক্ষে 
কোন বর্ণই বিদ্যমান নাই। বর্ণসম্বন্ধীয় মূল নীতই এখন আর কার্ধকর নহে। 
হিন্দু সমাজের বর্তমান অবস্থাকে অরাজকতার অবস্থা বাঁলয়া বর্ণনা করা যায়; 
চতুর্বর্ণ আজ নামে মান্ন বর্তমান। আমরা যাঁদ, বর্ণের নাম ধারয়া কথা বাঁলতে চাই, 
তবে স্ত্রী পুরুষ সকলেই আজ একই বর্ণভুত্ত। আমরা সকলেই শদ্রু। 

আমার কাঁল্পত পুনরুজ্জীবিত বর্ণধর্মে বিবাহের পূর্বে মেয়ে ঠিক তাহার 
দ্রাতার ন্যায় পিতার বর্ণভুত্ত থাকবে; 'বাঁভন্ন বর্ণের ভিতর পারস্পারক 'ববাহ 
অনুষ্ঠান চলিবে । কাজেই মেয়ে তাহার বর্ণ বিবাহের পরও অক্ষুপ্নই রাঁখবে। কিন্তু 
যাঁদ স্বামী ভিন্নবর্ণয্ত হন তবে বিবাহের পর সে পিতামাতার বর্ণ পাঁরত্যাগ' 
কারয়া স্বাভাবক নিয়মেই স্বামীর বর্ণ গ্রহণ কারবে। এইরূপ বর্ণ পাঁরবতন দ্বারা 
কাহারও মানাঁসক ভাবসম্পদের উপর কোন কটাক্ষ করা হইতেছে এরূপ মনে কারবার 
হেতু নাই; কারণ পুনর্দ্দীপনার যুগে বর্ণ-প্রীতম্ঠার অর্থ স্পম্টতঃই এই হইবে 
যে, সামাজিক হিসাবে চারাট বর্ণ সম্পূর্ণ সমস্থানীয়। 

স্তী স্বামী হইতে পথকৃভাবে কোন কর্মপন্থা সর্বদাই অবলম্বন করিবে, ইহা 
আম মনে কার না। সন্তানগণকে লালন পালন কাঁরতে এবং গৃহযাত্রা নির্বাহ 
কারতেই তাহার সমস্ত শান্ত সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত হইবার কথা । কোন স:প্রাতম্ঠিত 
সমাজে পাঁরবার প্রাতপালন করিবার আঁতীরন্ত ভার বহন তাহার উপর পড়া উচিত নয়। 
পুরুষ পরিবার প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিবে এবং স্ত্রী গৃহকর্ম দোখবে এবং 
এইভাবে দুইজনের জীবনযাত্রা পরস্পরের অনুপূরক ও পাঁরপোষক হইয়া পাঁর- 
বারক কল্যাণ সাধন কাঁরবে। 

ইহাতে স্ত্রীদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হয় বা তাহাদের স্বাধীনতা বাহরের 
চাপ্পে বিনষ্ট করা হয় ইহা আমি মনে করি না। মনূর উীন্ত বালয়া যাহা কাঁথত 
হয়- “স্ত্রীলোকের কোন স্বাধীনতা থাকতে পারে না,” তাহা আমার নিকট বেদ- 
বাকের মতো অলঙ্ঘনীয় নয়। ইহা এইমান্র প্রমাণ করে, ষে সময়ে এই অনদশাসন 
প্রবারততি হয় তখন সম্ভবতঃ নারীদের একপ্রকার অধীন করিয়াই রাখা হইত।' 
আমাদের সাহিত্যে স্ত্রীকে “অর্ধাঙ্গণী” উত্তম অর্ধেক) এবং “সহধর্মিণী” 
সেহায়কারণী) এইরূপ আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। স্বামী স্ত্রীকে "দেবী, বালয়া 
সম্বোধন করে, তাহাতে স্তীকে কোনরূপ ছোট কাঁরয়া দেখার মনোভাব প্রকাশ 
পায় না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, এমন একটি সময় আঁসয়াছিল, 
যখন নারণকে তাহার অনেক আঁধকার এবং সুযোগ সুবিধা হইতে বাত করা হয় 
এবং তাহাকে নিম্নতর সামাজক মর্যর্টী ও স্থান দেওয়া হয়। কিন্তু তখন তাহার 
বর্ণগত আধিকার ক্ষু্ন কারবার কোন প্র“্ন উঠে নাই। কারণ বর্ণ এই শব্দের জ্বারা 
ব্যান্তবিশেষের পৌর আধিকার বা জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য বুঝায় না। ইহা শুধু 
কর্তবা ও দায়িত্ব নির্দেশে করে। যাঁদ আমরা নিজেরা আমাদের কর্তব্য অবহেলা 


২৪০ গাম্ধী-রচনাসম্ভার 


না কার তবে আমাদিগকে তাহা হইতে কেহ 'ব্চ্যুত কারতে পারে না। যে নারী 
তাঁহার কর্তব্য বিষয়ে সজাগ এবং তাহা সম্পন্ন করিতে সচেষ্ট, 'তনি পাঁরবারে 
নিজের উন্নত মর্যাদা অনুভব করেন। সে গৃহের তান কনর সেখানে তানি রাণণ, 
ক্লাতদাসীর ভাব সেখানে জাগগিতে পারে না। ৃ 

অতঃপর ইহা বলা অনাবশ্যক যে, নারীর কর্তব্য সম্বন্ধে আম যাহা উল্লেখ 
কাঁরয়াছ সমাজ যাঁদ তাহা গ্রহণ করে, সন্তানগণের বর্ণ নির্ণয়ে কোনরূপ সমস্যার 
সৃষ্ট হইবে না; কারণ তখন স্ ও স্বামীর বর্ণ বিষয়ে বৈষম্য চলিয়া যাইবে। 


[ হরিজন, ১২-১০-৩৪] 


৬] 
নারী ও উৎকট সমর-প্রবণতা 


অনেক সভায় বিশেষভাবে এই প্রশ্ন উত্থাপন করা হইয়াছে_নার পুরুষাঁদগের 
সমর-প্রবণতা দমনে কণভাবে সহায়তা করিতে পারে। ইটালঈতে কোন অপ্রকাশ্য 
সভায় ভারতের নারীদের নিকট হইতে ইটালীয় নারাগণ 'শাখতে পারে এমন 
কিছ? বাঁলবার জন্য গান্ধীজী অনরুদ্ধ হন। 

প্যারী শহরে তিনি বলিয়াছিলেন, “নারীগণ যাঁদ শুধু ভুলিতে পারে যে 
তাহারা দুর্বল জাতি তাহা হইলে তহারা যে যৃম্ধপ্রবণতার বিরদ্ধে পুরুষের 
চেয়ে অনেকগুণ বেশী কাজ কারতে পারে সে বিষয়ে আম নিঃসন্দেহ। আপনারা 
নিজেরাই এই প্রশ্নের উত্তর 'দিন : ষাঁদ আপনাদের বড় বড় যোদ্ধা ও সেনাপাতগণের 
স্ব্রগণ, কন্যাগণ ও মাতাগণ তাঁহাঁদগকে কোন প্রকারের যুদ্ধোদ্যমে উৎসাহদান 
করিতে অস্বীকার করেন তবে তাঁহারা কী করিবেন ? 

লুসোঁতে তান বাঁলয়াছিলেন, “আপনারা ইউরোপের নারীগণের প্রতি যে 
বাণীর জন্য অনুরোধ কারয়াছেন, আমি জান না আমার সেই বাণী দেওয়ার সাহস 
আছে কনা । তাঁহাদের রোষভাজন না হইয়া যাঁদ আমাকে তাহা করিতে হয়, তবে 
আম তাঁহাদগকে যে সকল ভারতের নারী গত বংসর একযোগে জাগিয়া উঠিয়াছল 
তাঁহাদের নিকট যাইতে বলিব এবং ইহা আমি সত্য বাঁলয়া বিশ্বাস কার যে, 
ইউরোপ যাঁদ আহংসার শিক্ষা গ্রহণ কাঁরতে চায় তবে সেখানকার নারীগণের ভিতর 
দিয়াই তাহা করিতে হইবে । আমার ধারণা নারণ আত্মত্যাগের জশবল্ত প্রতীক। 
ধিল্তু দুর্ভাগ্যের কথা, আজ নারীগণ বুঝতে পাঁরতেছে না এই বিষয়ে পৃরুষের 
চেয়ে কত প্রভূত সুযোগ সুবিধা তাহাদের আছে। টলস্টয়ের কথায় বাঁলতে গেলে 
বাঁলতে হয়, তাহারা পুরুষের মোহিনাঁ শান্তর কুহকে পাঁড়য়া কতরূপে বিপনন 
হইয়া পাঁড়তেছে। আঁহংসার শান্ত যাঁদ তাহারা উপলব্ধি করিতে পারত তবে 
তাহারা অবলা বলিয়া আভাঁহত হইতে স্বীকৃত হইত না।” 

ইটালশীতে কোন নারাঁমণ্ডঙ্গীর সহিত 'কথোপকথনস্থলে তানি বাঁলয়াছিলেন, 
“আহংস যুদ্ধের মজা এই যে, ইহাতে নারা প্রুষের সাহত সমভাবে অংশ গ্রহণ 
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কাঁরতে পারে। হিংন্র যুদ্ধে নারীর এইরূপ সুযোগ-সুবিধা থাকে না) ভারতের 
নারগণ পুরুষের চেয়ে আধক কার্যকরভাবে গত আহংস যুদ্ধে অংশ গ্রহণ 
কারয়াছে। ইহার যৌন্তকতা অতি সহজবোধ্য। আহংস যুদ্ধে খুব বেশী পারমাণে 
কষ্ট সহ্য করিবার আবশ্যক হয়; এবং নারী অপেক্ষা আধক পাঁবতর ও উদারভাবে 
কে দুঃখ-কষ্ট সহ্য কারতে পারে? ভারতবর্ষে নারীগণ পর্দা ছিন্ন কারয়া জাতির 
জন্য কাজ কারতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহারা ব্াঝয়াছিলেন যে, দেশের সেবা 
তাহাদের নিকট নিজেদের গৃহাশ্রমের কর্তব্যের চেয়ে বেশশি কিছ দাবী কাঁরয়াছল। 
রাষ্ট্রীয় নিষেধের প্রাতিকূলে তাঁহারা লবণ তৈয়ারী করিয়াছিলেন, তাঁহারা 'বিদেশশ 
বস্নের দোকানে এবং মদের দোকানে পিকোঁটং কারয়াছিলেন এবং উভয় ক্ষেত্র 
হইতে বিক্রেতা ও খারদ্দারের সংখ্যা কমাইবার চেষ্টা কারয়াছলেন। হৃদয়ে সাহস 
এবং করুণা লইয়া গভীর রাত্রে তাহারা মদ্যপায়িগ্ণকে তাহাদের আহ্ডা পর্যন্ত 
অনুসরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা দলে দলে করোগারে গিয়াছেন এবং তাঁহাদের 
তুলনায় আত অশ্প সংখ্যক পুরুষই লাঠির আঘাত পাইয়াছে। যাঁদ পশ্চিমের 
নারীগণ পশুধর্মে দীক্ষিত হইবার জন্য পুরুষের সাঁহত প্রাতযোগিতা কারিতে 
চেষ্টা করেন তবে ভারতের নারীর নিকট তাঁহাদের 'শাখবার 'বষয় কিছুই নাই। 
তাঁহাদের স্বামিগণকে নরহত্যার উৎসাহে উত্তেজত করার আনন্দ হইতে এবং 
তাঁহাদের বীরত্বের জন্য গৌরব অনুভব করার লোভ হইতে তাঁহাদগকে 'বিরত 
হইতে হইবে।” 

মহাদেব দেশাই 


[ইয়ং ইন্ডিয়া, ১৪-১-৩২] 


৮ 
নারীর বিশেষ আঁধকার 
হরিজন" পাত্রকার সম্পাদক মহাশয় বরাবরেষু ₹_ 

*মহাশয়, বর্তমান ইউরোপধয় সমস্যার বিষয়ে লাখিত আপনার প্রবন্ধগাল 
অত্যন্ত আনন্দের সহিত পাঠ করিয়াছ। বর্তমানে আপনি ইউরোপের উদ্দেশে 
কথা বাঁলবেন ইহা স্বাভাবিক । মানবতা যখন 'বনাশের আত -সান্নিকটে তখন আপনি 
কীরূপে নিঙ্গেকে সংবরণ করিতে পারিবেন ? 

“পৃথিবী তাহাতে কর্ণপাত করিবে কনা ইহাই প্রশন। 'বিলাত হইতে প্রাপ্ত 
বন্ধাগণের চিঠিপত্র হইতে বুঝা যায় যে, সেই বিভগীষকাময় সস্তাহাটি ইংলন্ড- 
বাঁসগণ নিঃসন্দেহে আতিশয় যল্ণায় কাটাইয়াছে। আমার নিশ্চিত ধারণা, সেই 
কথা সমগ্র পৃথিষধর প্রাতিই প্রযোজ্য । আধুনিক যুষ্ধবিদ্যা ও তাহার দানব 
উদ্ভাধনশশন্তি এবং তত্প্রসৃত নশংস' হত্যাকাপ্ড ও পাশবিকতার কল্পনাই জন- 
গণকে নিশ্চিতর্পে এরুপ চিন্তা কারতে 'শখাইয়াছে, যাহা তাহারা পূর্বে কখনও 
ভাবে নাই। জনৈক ইংরেজ বম্ধ ?লখিয়াছেন, *যৃ্ঘ হইবে না এই সংবাদে ষে 
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স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা হইয়াছিল এবং প্রত্যেক হৃদয় হইতে যে কৃতজ্ঞতা ভগবানের 
চরণে নিবোদত হইয়াছিল, আম তাহা আমরণ ভূতে পারব না।” তথাপি লোকে 
যুদ্ধকে এত ঘৃশা করে কেন? উহা কি অবর্ণনীয় দুঃইখ-কন্টের আশঙ্কা কিংবা 
নিকট আত্মীয়স্বজন ও প্রিয়জনের অকাল মৃত্যু অথবা নিজের দেশের গোরব 
' ধ্বালসাং হওয়ার আশঙ্কা ? অপর একাঁট জাতির লাঞ্ছনা, অবমাননা সত্তেও ফুদ্ধ 
এড়ানো হইয়াছে, ইহাতে কি আমরা সুখী? যাঁদ আমাদিগকে সম্মান বিসর্জন 
দিতে হইত তাহা হইলে কি আমাদের মনের ভাঝ অনুরূপ হইত? আমরা যুদ্ধকে 
কি ঘৃণা কার এই জন্য ষে বিবাদ মিটাইবার ইহা ভুল পল্থা অথবা এই ঘৃণা কি 
আমাদের ভয়ের সাহত জাঁড়ত? যাঁদ পৃথিবী হইতে প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ লোপ করিতে 
হয় তবে এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর দিতেই হইবে। 

“বিপদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর বাস্তাঁবকপক্ষে আমরা কী দেখতে পাই 2 অস্্- 
সম্ভারের জন্য পূর্বাপেক্ষা আঁধকতর দঢ় প্রাতযোগিতা, যাবতীয় যুদ্ধের উপকরণাদ 
সংগ্রহে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক ও গভীর সংগঠন, ভাবী যুদ্ধার্থে স্ত্রী, পরুষ, 
অর্থ যাম্ধকৌশল এবং সামারক প্রাতভার সমাবেশ; উদ্দেশ্য, আবার যাঁদ যহদ্ধ 
বাঁধয়া উঠে! কোথাও স্পম্টভাবে এই উন্তি কেহ করেই না “যুদ্ধ আর কিছুতেই 
হইতে 'দিব না।” এই সব বিষয় দ্বারা ইহা কি মানয়া লওয়া হইতেছে না যে, আজ 
যে যুদ্ধ কোন প্রকারে এড়ানো হইল সেই যুদ্ধ ডেমোক্রসের খড়ের ন্যায় আমাদের 
মাথার উপর এখনও ঝ্যালয়া রাহয়াছে ? 

“নার হইয়া আমি দুঃখের সহিত অনুভব কার যে, নারীজাতি তাহার 
স্বভাবজাত বুদ্ধি ও প্রেম-ধর্মের বৈশিম্টোর দ্বারা পৃথিবীতে শান্ত প্রাতষ্ঠায় 
যতটুকু সহায়তা কাঁরতে পারিত, তাহা করে নাই। আমার শুনিতে ও 
পাঠ কাঁরতে দুঃখ হয় "যে, সহকারী নারী-ফৌজ গঠিত হইতেছে; 
গভরননমেন্টের তরফ হইতে নারাগণকে সৈন্যশ্রেণীতুন্ত করা হইতেছে এবং 
নারীগণও স্বেচ্ছায় রণক্ষেত্র এবং সৈনাব্হের গশ্চাতে যুদ্ধের পর্ণ 
দায়িত্ব গ্রহণ কারতেছে। তথাঁপ যখন যুদ্ধ বাধে নারীগণের হুদয়ই' 
প্রথমে যল্ণায় নিষ্পেষিত হয; তাহাদের আত্মা এমন দগ্ধ হয়--যাহা রক্ষা 
ফরার কোনা সম্ভাবনাই থাকে না। এই সকল বিষয় বোধের অতাঁত। কেন আমরা 
যুগ-যৃগান্তর ধারয়া যাহা' সমাজের প্রকৃত কল্যাণকর, তাহা নির্বাচন কাঁরয়া লই 
নাই? বিনা দ্বিধায় কেন আমরা বাঁভৎস, হৃদয়হশীন পশহশীল্তির নিকট নতজাল: 
হইয়াঁছ? নারশ্জশীবনের আধ্যাত্মিক যাত্রাপথে ইহা আঁত শোচনীয় অধ্যায়। 
আমাদের জীবনের ঠিক জাদর্শ আমরা বৃবিতে অক্ষম হইয়াছি। আমার দে বিশ্বাস 
এই যে, নারগণ যাঁদ আঁহংসার শান্তি ও গোঁরব একবার প্রাণে প্রাণে অনহঙব 
কাঁরত তবে পৃথিব্শীর সব 'দিকে কল্গযাপ হুইত। 

“আপাঁন আমাদগকে, অর্থাৎ ভারতণয় নারী-সমাজকে কেন প্রবদ্ধ ও সঞ্ঘষন্ধ 
কাঁরতে পারেন নাঃ আপনার আহাংস-সংগ্রামের কপাপরণে আমাদের উপর আপনার 
সমৃদয় শান্ত কেন্দ্রীভূত কাঁরবেন না কেন? কতর্বার আমার মনে এই আশা হইয়াছে 
ধে, শুধু এই উদ্দেশ্যে আপনি সারা ভারত পারভ্রমণ করুন। আপীন আচ্চর্য 
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সাড়া পাইবেন এই আমার বিশ্বাস, কারণ ভারতীয় নারীর হৃদয় সুস্থ ও সবল, 
এবং পাথবীতে সম্ভবতঃ আর কোনও নারী-সমাজের পশ্চাতে আমাদের মতো 
ত্যাগ ও আত্মবলিদানের সুন্দর ইতিহাস নাই। যাঁদ আমাদের দ্বারা কিছু করাইতে 
চান তবে আমরা খ্দব সামান্যভাবে হইলেও এই দযখময় ও ক্ষুম্ধ পৃথিবীকে 
শান্তির পথ দেখাইতে সক্ষম হইব।* 

জনৈকা নারী 


২২। ১০৩৮ 


_-দ্বিধাশ্‌ন্ভাবে আমি এই পন্ন ছাপাইয়া বাহর কাঁরতোছি। নারশীচত্ত 
অন:প্রাশিত করিবার বিষয়ে আমার ক্ষমতার উপর লোখকার বিশ্বাস আমাকে 
উৎফুল্ল করে বটে; কিন্তু আমার ক্ষমতার সীমারেখা বুঝবার পক্ষে আমার দীনতা 
যথেম্ট অনুভর কাঁর। আমার মনে হয়, আমার পারভ্রমণের দিনগুলি ফরাইয়া 
আসিয়াছে। লেখার দ্বারা যতদূর আমার করা সম্ভব অবশ্য আম তাহা কাঁরতে 
থাকিব। কিন্তু নীরব আত্মনিবেদনের কার্যকর শান্তর উপর বিশ্বাস বাড়িয়া বাইতেছে। 
নীরব প্রার্থনা আত্মিক জীবনের একটি সক্ষম কলা-_ সম্ভবতঃ সর্বোচ্চ কৌশল, 
যাহাতে অতি উচ্চস্তরের যত ও অভ্যাস প্রয়োজন। আম বিশ্বাস কার আঁহংস- 
নীতির সর্বোচ্চ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ প্রাতিষ্ঠা করাই নারীজশীবনের উদ্দেশ্য। সেই' 
নারীহ্‌দয়কে উদ্বুদ্ধ করিতে একজন পুরুষের উপর ভার দেওয়া কেন? যদি 
একজন পুরুষ হিসাবে না কাঁরয়া, জনসাধারণ কর্তৃক আচরণীয় অহিংসন্রতের 
তথাকাঁথত শ্রেষ্ঠ মুখপাত্র হিসাবে কেবল আমাকেই এই আবেদন করা হইয়া থাকে 
তবে ভারতের নারীগণের নিকট এই নশীত প্রচার করিবার জন্য যাওয়ার কোন 
প্রেরণা আমার নাই। আমি লোথকাকে এই আম্বাস দিতে পারি যে, তাঁহার অনুরোধ 
মতে ক্যজ কাঁরতে যে বিরত হইতেছি তাহা আমার অল্তরের ইচ্ছার অভাবহেতু 
নয় । আমার ধারণা এই, যাঁদ কংগ্রেসের সেবকগণ আঁহংন নাঁতিতে তাহাদের বিশ্বাস 
অখণ্ড রাখিতে পারে এবং আঁহংস কর্মসূচশ িশ্বস্তভাবে এবং অম্পূর্ণরূপে 
চালাইয়া যাইতে পারে, তবে নারীগণ আপনা আপনিই সঙ্গে সঙ্গে দশীরক্ষত হইয়া 
পাঁড়বে। এবং ইহা হইতে পারে যে, তাহাদের মধ্যে এমন একজনের অভ্ভুতখান হইবে 
যিনি, আমি য্তদন্র করিতে পারিব আশা কাঁর, তদপেক্ষা অনেকদূর বেশী অগ্রসর 
হইতে অক্ষম হইবেন। কারণ আঁহংস-ররতে নূতন নূতন বিষয় আবিককার কারতে 
এবং আঁধকতর সাহস প্রদর্শনে নারী পুরুষ অপেক্ষা অধিকতর শাশ্তমতী'। আগি 
বিশ্বাস কার, পুরুষ যেমন পশুশক্তিগ্রণোদিত সাহসে নারী হইতে শ্রেষ্ঠ, নারীও 
সকল সময়ে আত্মত্যাগের শান্ততে পৃরুষের চেয়ে অধিক বলিষ্ঠ। 


বাবু, ২৫-১০-০৩০৮ 
(হরিজন, $-১১+৩৮ ] 


২৪৪ গাম্ধ-রচনাসম্ভার 


৮ 
নারশর কর্মপন্থা 


১ 


সম্প্রতি এব্বটাবাদে নাঁখল ভারত নারদ সঞ্ঘের কার্যকরী সাঁমীতর আঁধবেশন 
হইয়া গিয়াছে। সীমান্ত প্রদেশে ইহা তাঁহাদের প্রথম প্রয়াস। আম জানিতে পারলাম 
সভ্যগণ অত্যন্ত সন্তোষজনক আভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। কোনরূপ জাতবর্ণবৈষম্য 
বা কোনরূপ ধর্মীবভেদ তথায় ছিল না। মুসলমান, শিখ ও হিন্দু রমণখগণ অবাধে 
পরস্পরের সাহত 'মিশিয়াছেন। কার্যাকরণ সাঁমাত 'িম্দের 'তনাঁট প্রস্তাব গ্রহণ 
করিয়াছেন :__ 

১। নিখিল ভারত নার সঙ্ঘেব কার্যকরী সাঁমাতব সভ্যগণ ইউরোপ এবং 
সুদূর প্রাচ্যে যদ্ধ চলিতে থাকায় তাহাদের গভীব দুঃখ ও নৈরাশ্য প্রকাশ 
'কারতেছেন' যে সকল দেশ তাহাদের স্বাধীনতা হারাইয়াছে এবং নাৎসশ ও ফ্যাঁসিস্ট 
প্রভৃত্বের লৌহপদমূলে পাঁড়যা রাঁহয়াছে তাহাদের প্রাত গভশর সহানূভীত প্রকাশ 
কারতেছেন। ভারতের সব্শ্রেণীর লোক আত সুস্পন্ট ভাষাষ এই প্রভুশান্তির বিরুদ্ধৈ 
তাহাদের অভিমত ব্যস্ত করিয়াছে। পৃথবীর সকল নারীর নিকট তাঁহারা পুনরায় 
আবেদন করিতেছেন, তাঁহারা যেন যুদ্ধদ্বারা বিবাদ-বিসম্বাদ মিটাইবার, আভিযোগাঁদ 
দূর কারবার প্রয়াসের সম্পূর্ণ ব্যর্থতা উপলাম্ধ করেন এবং তাঁহারা যেন শান্তি- 
প্রাতচ্ঠাকজ্পে তাঁহাদের সমগ্র ক্ষমতা 'নয়োজিত করেন। 

২। কার্ধকরা সাঁমাত প্নরায় দৃঢ়ভাবে তাঁহাদের এই বিশ্বাস ব্যন্ত করিতেছেন 
যে, জাতিসমূহের একটি ভ্রাতসজ্ঘ স্থাপনা ম্বারা পাথবীতে স্থায়ী শান্তি স্বীনশ্চিত 
করার জন্য আহংসাই একমান্র কার্যকর উপায়। এই আদর্শে পেশছানো যে কত 
কঠিন তাঁহারা উপলব্ধি করেন এবং সেইজনাই তাঁহারা ভারতের নারীগণকে তাঁহাদের 
ব্যান্তগত এবং সমাম্টগত জশবনে আঁহিংস-নশতি অবলম্বন করিয়া তাহার 'বিকাশ- 
সাধনে চেষ্টা কারতে অনুরোধ জানাইতেছেন; কারণ তাঁহারা অনুভব করেন যে, 
ভারতের নারশগণ তাঁহাদের সর্বজনবাঁদত জল্মজল্মাগত সেবা ও ত্যাগের বলে এই 
বিষয়ে পৃথিবীর নারশীগণকে পথ প্রদর্শন করিতে পারেন। 

৩1 সভ্যগণ 'নাখল ভারত নারী সঙ্মঘের এই মত পুনরায় সমর্থন করিতেছেন 
ষে, ব্রিটেন যে উদ্দেশ্য লাভের জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে অর্থাৎ সকল জাতির 
্বাধধনতালাভ এবং নাথলবিম্বে প্রজাতল্ম শাসনপ্রণালী স্থাপন-তাহায় প্রারামক 
এবং ন্যায়সঙ্গত কাজ হওয়া উচিত ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করা। 

_এব্বটাবাদে যে সকল ভগিনী মিলিত হইয়াছিলেন, দেখা যাইতেছে আমার 
মতই তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে যাণ্ধেক বিরুদ্ধে আভিযান কারবার" পথ বিশ্বের, 
নারীগণই প্রদর্শন করিবেন এবং তাহাই তাঁহাদের কর্তব্য। ইহা তহাদের জশবনের 
বাশস্ট আধিকার ও অপূর্ব সুযোগ । পেইজন্যই সমিতি আহংস-নশীতিতে তাঁহাদের 
বিদবাস পুনয়ায় দড়েভাবে বাস্ত কারয়াছেন। আমি আশা কারি, মে সকল মরণ সম্ত্রে 


নারী ও সামাঁজক আবিচার ২৪৫ 


কাজ ও ভাব দ্বারা অননপ্রাণিত, তাঁহারা সমাতর এই মতে বিশবাসী এবং তাঁহারা 
সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কর্মে ব্রতী হইবেন। 


[হারিজন, ৪-৮-:৪০] 


সেবাগ্রাম, ২৭-৭-+৪০ 


২ 

উচ্চাশক্ষিতা কোন ভগ্গনীর লেখা হইতে কিয়দংশ বাদ দিয়া আম উদ্ধৃত 
করতেছি -_ 

“আহংসা ও সত্যাগ্রহের আদর্শের মধ্যে জগতকে আপাঁন আত্মার গৌরব 
প্রদর্শন কারয়াছেন। মানবের পাশববার্ত কী ভাবে জয় কাঁরতে হয় এই দুইটি 
শব্দে তাহার সমাধান 'মালিবে। 

“হস্তশিজ্পের আশ্রয়ে শিক্ষাদান” শুধু একটি মহতী কঙ্পনা নয়, শিক্ষার 
একমান্ত্র প্রণালীও-যাদ আমাদের সন্তানগণকে আমরা আত্মনির্ভরশীল করিতে 
চাই। আপাঁনই এই উপায়ের কথা বাঁলয়াছিলেন; আপনার পূর্বোস্ত একটি বাক্য- 
দ্বারা সমগ্র ভারতের বিরাট শিক্ষাসমস্যার সমাধান কাঁরয়াছেন। আভজ্ঞতা এবং 
অবস্থানূসারে বিস্তৃত, কার্য প্রণালী স্থির করা যাইতে পারিবে। 

“আমরা নারীগণের সমস্যা নিষ্পান্ত করিতে আপনাকে অনুরোধ করি । রাজাজণ 
বলেন, নারীদের সম্বন্ধে কোন সমস্যাই নাই। সম্ভবতঃ রাজনশীতগতভাবে নাই। 
সমস্যা শব্দ যাঁদ ব্যবসা বা জীবিকা অজর্নের নানা বিষয়ে প্রযুন্ত হয় তবে 
বলা যায়, আইন পাশ করিয়া সকল ব্যবসা স্বী-পুরুষের জন্য উল্মুন্ত করা যাইতে 
পারে। সেই ক্ষেত্রে স্ত্ী-পুবুষের প্রকৃতিগত যে বিভেদ রহিয়াছে তাহার তো 
ব্যাতিক্রম হইতে পারে না। 

“আমাদের নিচ বাত্তগগলি বশে আনতে হইলে আঁহংসা এবং সত্যাগ্রহ ছাড়া 
আতারম্ত কতকগ্যাল মৌলিক তথ্যের দিকে আমাদের দূম্টি দেওয়া আবশ্যক। যেমন 
পুরুষের, তেমনি নারশীর আত্মাও শ্রেম্ঠতর জীবন লাভ কাঁরতে প্রয়াসী হয়। কিন্তু 
বৃত্তি প্রভাত হইতে মুক্ত হইতে হইলে যেমন আঁহংসা এবং সংষমের প্রয়োজন, 
তেমাঁন পুরুষ হইতে বিভিন্ন এবং সাধারণতঃ নারীর স্বভাবজাত বলিয়া কাঁথত 
এইরূপ কতিপয় নিচবৃত্তি হইতে ম্যান্ত পাইবার জন্য নারীকে কর্মক্ষেত্রের উপযোগী 
কারতে পারে এমন কতকগুলি নিয়মের প্রয়োজন। তাহাব স্বীসূলভ স্বাভাবিক 
বাত্তগুঁল লক্ষ্য করিয়া এবং জ্্শজাতি বাঁলয়াই তাহাকে যে ভাবে শিক্ষিত করা 
হয়, এধং সেই হিসাবেই তাহার জন্য যে পারবেশের দৃষ্টি কয়া হয়--এই সবঙগুলিই 
তাহার যথাযোগ্য বিকাশের প্রাতকূল। তাহার প্রতি কাজেই এই বিষয়গযাল অর্থাৎ 
তাহার প্রকাভি, শিক্ষাদীক্ষা এবং শারিবেষ্টনী তাহার পক্ষে বাধা সৃষ্টি করে এবং 
তঙ্জন্য গতানুগাঁতিকভাবে অনেকে, বাবার সুযোগ পায় 'যাহাই বল, সে ত নারী 
বই কিছ; নয়'। এ যেন গলায় “নার, নামক .একাট চিহ' ঝুলাইয়া' তাহাকে হেয় 
প্রিন্স করার প্রচেষ্টা । আমার ধারণা, আমরা সমস্যার ঠিক সমাধান কাঁরিতে 


২৪৬ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


পারলে এবং আমাদিগকে উন্নীত কারবার ঠিক পন্থা বাহির কারতে পারলে, 
সহানুভূতি, কোমলতা প্রভাত যে সকল সদ্গুণ আমাদের আছে সেইগুলি বাধা- 
স্বরূপ না হইয়া সহায়ক হইবে। শিশু ও পুরুষগণের সমস্যা আপান যেভাবে 
সমাধান করিয়াছেন, ঠিক সেইভাবে আমাদের আত্মোংকর্ষের প্রয়াস, আমাদের 
অন্তরাত্মা হইতে উদ্‌গত হইবে। 

“আম স্বভাব, শিক্ষাদীক্ষা এবং পাঁরবেশের কথা বলিয়াছি। বিষয়টি আরও 
ভালো করিয়া বুঝাইবার জন্য আম একটি দ্টান্ত উল্লেখ কারব। 

“সন্তানগণের মাতার্পে নারী স্বভাবতঃই মৃদঃস্বভাব,ক কোমলহৃদয় এবং 
সহানুভূতিপূর্ণ। তাহার অজ্ঞাতসারে এইগ্যাল তাহাকে বহুলপরিমাণে অনতপ্রাণিত 
করে। সেইজন্য কাজের সময় আসলে নারী অত্যন্ত ভাবপ্রবণ হয়। পুরুষের সঙ্গে 
চলিবার সময় নারা নানাগ্রকার ভুল করিয়া বসে! যেখানে কোমলহৃদয় হওয়া উচিত 
নয়, সে সেখানে তাহাই হইয়া পড়ে। নারী সহজেই ভাবপ্রবণ, আভমানিনী এবং 
সাধারণতঃ ভুলচুক করিয়া থাকে। 

“যাঁদও আপনার সাঁহত সাক্ষাৎ কারবার প্রবল ইচ্ছা আমার ছিল এবং এই 
বিষয়ে চিন্তা কারয়া পূর্বরাম্ি বানিদ্রুভাবে কাটাইয়াছিলাম-যখন আমি আপনাকে 
দর্শন কাঁরতে গেলাম এবং আপনার সমক্ষে যখন আমাকে বাঁসতে বলা হইল তখন 
আমি শ্রীদেশাই মহাশয়ের বিশাল পৃষ্ঠদেশের আড়ালে গিয়া বাঁসলাম। আমি 
আপনার কথাও শুনিতে পাইলাম না এবং আপনাকে দর্শন করিতেও বাধা নিজেই 
সৃষ্টি কারলাম। ইহা কীর্প বোকামি হইল! তদুপাঁর আমি দৌখলাম যে আমার 
বলার বিষয় বুঝাইতে পারলাম না-আমার মুখ দিয়া কোন কথাই বাহির হইল 
না। আমার প্রকৃতি ভাবপ্রবণ হওয়ায় উহা সহজেই আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যায় 
এবং এইজন্যই এইরূপ ঘটিয়াছে। উপযুক্ত 'শক্ষা পাইলে নিশ্চয়ই এই বিশেষ 
দোষটা সংশোধিত হইত, 'কন্তু আমার দ্‌ঢ়. বিশ্বাস অনুরূপ বোকামির জন্য তখন 
অন্য কোন কাজ কাঁরয়া বাঁসব। 

"নারীগণের কর্তব্য সম্বন্ধে জাতীয় পাঁরকজ্পনা উপসমিতি কর্তৃক 
প্রোরত প্রশ্নাবলীর উত্তর আমার জনৈক বন্ধু যাহা 'লিখিয়াছেন তাহা 
তিনি আমাকে দেখাইয়াছেন। আপনি, নিশ্চয়ই জানেন যে, প্রশনগলি নম্বর 
দয়া সাজানো এবং কতকটা এইর্‌প- আপনার গ্রামান্চলে নারীগণ নিজ- 
স্বত্ধে সম্পার্ত-অজন, রক্ষণ, উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ, 'বক্ষী বা অন্যরূপে 
হস্তান্তর কতদূর করিতে পারেন 2 নারীগণ তাঁহাদের নিজ নিজ ক্ষমতাননযায়ণী- 
যে সকল বাঁভন্ব কাজ বা চাকুরীতে ব্রতী হইতে চান, তাহার, উপযোগী 
শিক্ষা এবং অনুশীলনের কী ক ব্যবস্থা করা হইয়াছে অথবা কী কী সযোগ- 
সুবিধা আছে? আমার বন্ধু এই সকল প্রশ্নের উত্তর দেন নাই, ফিল্তু লিখিয়াছেন,_ 
পুরাকলে নারণগণ নার বলিয়াই কোনরপা শিক্ষালাভ করিতেন না, সত্যের অপলাপ না 
কারয়া ইহা আমরা বাঁলতে পারি না এবং বাদক যৃগে বিবাহের পরই পক্সণকে 
গৃহে সম্মানিত স্থান দেওয়া হইত এবং স্বামশর গৃহে তিনিই সবদয়শ কা 
হইতেন' ইত্যাদি এবং তাহার সমর্থনে মল হইতে উত্তি উদ্ধৃত কাঁরয়াছেন। 


জজ 


নারী ও সামাজিক আবচার ২৪৭ 


, প্রশ্নাবলী ছিল বর্তমান যুগের প্রথাগ্যাল সম্বন্ধে । আম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 


পুরাকালে আচার-নিয়ম সম্বন্ধে লীখবার কী প্রয়োজন ছিল? তান অস্ফুটাবে 
যাহা বাঁললেন তাহাতে তাঁহার ধারণা এই ছিল বুঝা যায় যে, একটি রচনা 'হসাবে 
উত্তর দিলেই সুন্দর হইবে এবং উৎসাহের সাহত বাললেন যে অমৃক মাহলার 
উত্তর তাহার উত্তর অপেক্ষা আরও খারাপ হইয়াছে। আমার ধারণা, উপয্দ্ত শিক্ষা- 
লাভের অভাবই আমার বন্ধূর এই ভুলের কারণ; তানি নারণ বাঁলয়াই তাহাকে 
সেইরূপ শিক্ষা হইতে বাঁণত রাখা হইয়াছে। একজন কেরানীও জানে যে কাহাকেও 
কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তদুত্তবে সে অন্য বিষয়ে রচনা লাখবে না। 

“এইরূপ দৃম্টান্ত দয়া আমার কথা বুঝাইবার আরও চেষ্টা করিবার আবশ্যকতা 
আছে আমি মনে করি না। সকল শ্রেণীর নারীদের সম্বন্ধে প্রড়ৃত আভজ্ঞতা 
আপনার রহিয়াছে এবং তাহা দ্বারা বাঁঝতে পারবেন-ঠিক পথে চালিত কারবার 
মূলনীতি সম্বন্ধে তাহাদের অজ্ঞতা কতদূর। 

“আপনি আমাকে হারজন পন্রিকা পাঠ কারতে উপদেশ 'দিয়াছিলেন। আমি 
অতি আগ্রহের সাঁহত তাহা পাঠ করিয়া থাকি। কিন্তু এ পর্্ত ত আমি অল্তার্নীহত 
শান্ত সম্বন্ধে কোন উপদেশ দেখিতে পাই নাই। সূতা কাটা এবং জাতীয় স্বাধীনতা 
লাভের জন্য প্রয়াস এই শিক্ষার কয়েকটি দিক। িল্তু এইগাীল সমগ্র সমস্যার 
সমাধান করে না। কারণ আমি এরূপ নারী দৌখয়াছি যাঁহারা সৃতা কাটেন এবং 
জাতীয় মহাসমাতিব আদর্শ অনুযায়ী কাজ কারতেও চেস্টা করেন, অথচ তাঁহারা 
এমন সব ভুল কারষা বসেন, যেগুঁলির কারণ নির্দেশ করিতে গেলে "তাঁহারা অবলা 
নারী" এই কথাই বলতে হয়। 

“নারী পুরুষের মত হউক আমি ইহা চাই না। কিন্তু আপাঁন পুরুষকে যেমন 
তাহার ননিচপ্রকাত্ত শোধনের জন্য আহংসার বাণী শিক্ষা দিয়াছেন, সেরূপ 
আমাঁদগকেও শিক্ষা দিন কী ভাবে আমাদের খামখেয়ালী বৃত্িগুলি দূর কাঁরতে 
পারি। কৃপা করিয়া বলিয়া দিন, আমাদের সদবাত্িগুলির সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার 
কারূপে কারতে পার এবং কী ভাবে আমাদের অন্তরায়গলিকে আত্মোৎকর্ষের 
উপায়ে পরিণত কাঁরতে পারি। 

“নারীর্পে জীবনের এই গুরুভার আমি সর্বদা অনুভব করিতেছি। যখনই 
কাহাকেও বিদ্রুপের স্মরে বালিতে শ্বনি, “সে নারী বই ত নয় তখন আমার 
অন্তরাত্মা সংকূচিত হইয়া পড়ে-যাঁদ মানবাত্মার তেমন অবস্থা সম্ভব হয়। একজন 
পুরুষের সাহত আমি এই সব বিষয়ে আলাপ ফরিয়াছিলাম। তানি হাসিয়া 
বললেন, 'আপনার বক্ধুর বাড়ীতে সেই শিশুটিকে দোখিয়াছেন? সে প্লেলগাড়। 
নিয়া খেল্লা কারতেছিল এবং হত্তক্ষণ পর্যন্ত গাড়ীখান একটি থামে গিয়া না 
ঠোৌকয়াছে ততক্ষণ দে আনন্দে উগ্‌বঙ্গ করিতোঁছল। থামটি ঘাঁরয়া না যাওয়ায় সে 


?নিজের কাঁধের ঠেলায় থার্মটিকে সরাইবার চেষ্টা করিল এবং তাহার বালসৃলভাঁচত্তে 


ভাবিল ষে সে উহা সরাইতে পাঁরিবে। আপনার কথা আমাকে তাহার কথাই স্মরণ 
করাইয়া দের়। আপন যাহা বাঁলতেছেন তাহা মনগোবিজানের বিষয়। 'আপামু ইহা 
বাঁঝতে এবং তাহায্ন সমাধান কাবার চেষ্টা কা়তেছেন দোঁখয়া আমার হাঁসি পায়।” 


২৪৮ গান্ধী-রচনাসম্ভর 


এই ভাবিয়া গর্ব বোধ করিতাম যে, “সত্যাগ্রহ” উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গো নারা- 
গণের সমস্যা সমাধানে আমার প্রয়াসও স্ানার্দস্টভাবে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু 
এই পন্রলেখিকার মতে প?্রহষগণের সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা তাহা হইতে পৃথক্‌ রকম 
' ব্যবস্থা নারীগণের জন্য হওয়া আবশ্যক । যাঁদ তাহাই হয়, তবে আম মনে কার 
না যে কোন পূরুষ ইহার উপযুস্ত সমাধান কারতে পাঁরবে। সে যতই চেস্টা করুক 
না কেন নিশ্চয়ই অকৃতকার্য হইবে, কারণ প্রকাতি তাহাকে নারী হইতে পৃথক কাঁরয়া 
সৃস্টি কারয়াছে। চাষের মই-এর নিচে পড়া ব্যাউই জানে কোথায় উহা তাহাকে 
বিদ্ধ কারতেছে। কাজেই শেষ পযন্ত নারীর কী কী আবশ্যক তাহা নারীই যথাযথ- 
ভাবে 'নর্ণয় কারতে পাঁরবে। আমার নিজের ধারণা এই-_যখন পুরুষ ও নারী 
মূলতঃ এক, তাহাদের সমস্যাগীলও মূলতঃ একই হইবে। উভয়ের অন্তরাত্মা একই' 
স্বভাবাপন্ন । উভয়ে একই জীবন যাপন করে, এবং তাহাদের চিন্তাভাবনাও একই 
প্রকারের। একে অন্যের অনুপূরক। একজন আর একজনের সক্রিয় সাহায্য ব্যতত 
বাঁচতে পারে না। 

কিন্তু যে কোন প্রকারেই হউক যুগ যুগান্তর হইতে পুরুষ নারীর উপর আঁধ- 
পত্য করিয়া আসিয়াছে এবং সেইজন্য নারখীর মনে সর্বদাই এই সংস্কার দানা বাঁধয়াছে 
যে সে পুরুষ অপেক্ষা দুর্বল, ক্ষীণশীন্ত। এই স্বার্থপ্রণোদত শিক্ষা যাহা পুরুষ 
সে পুরুষ অপেক্ষা সর্বাংশে অপকৃম্ট। ঠকন্তু মনীষগণ পুরুষ এবং নারীর সমান 
মর্থদা 'স্বীকার করিয়াছেন। 

মর্যাদা সমান হইলেও কোন সন্দেহ নাই যে, একস্থানে যাইয়া উভয়ের কর্তব্যের 
ক্ষেত্র দুই দিকে 1বভন্ত হইয়াছে। উভয়ে মূলতঃ এক হইলেও ইহাও অনুরূপ সত্য 
যে, উভয়ের মধ্যে দেহের গঠনে বিশেষ পার্থক্য বদ্যমান। সেইজন্য উভয়ের কর্ম" 
ক্ষেত্রের পঁরিসরও বিভিন্ন রকমের। আঁধকাংশ নারীকেই মাতৃত্বের যাবতীয় দাঁয়ত্ব 
গ্রহণ কারতে হয় এবং সেইজন্য তাহাদের কতকগুলি গুণ থাকা আবশ্যক যাহা 
পুরুষের না থাকলেও চলে। প্দরুষ কর্মপ্রবণ, নারী সহনশীলা। তিনি গৃহের 
সর্বময়ী করর্ঁ। পুরুষ খাদ্যাদ সংগ্রহে উল্মুথখ এবং নারণ খাদ্যসম্ভার রক্ষা করেন 
এবং বিতরণ করেন। সেবাপরায়ণা শব্দে যাহা বুঝায় তিনি তাহাই। শিশুগণকে 
লালনপালন ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্নে কেবল নারীরই বিশিষ্ট অধিকার; তাহার যর 
বতীত জাত নাশ্চহ হইয়া যায়। 

নারণকে তাহার গৃহকর্ম হইতে সরাইয়া আনা বা তাহা পাঁরত্যা্গ কাঁরতে তাহাকে 
প্ররোচিত করা এবং সেই গৃহ রক্ষা কারবার জন্য তাহার কাঁধে বন্দুক তুলিয়া 
দেওয়া, আমার মতে প্‌রুষ ও নারী উভয়েরই মর্যাদাহানিকর। ইহা বরতার পদনঃ- 
প্রাতষ্টা এবং বিনাশের সূচন্য। প্যয়ষ যে ঘোড়ায় চড়ে, নারী সেই ঘোড়ায় চাঁড়তে 
চেষ্টা করিলে নারী এবং পুরুষ উভয়েরই অবনর্ত সুনিশ্চিত। পুরুষ তাহার, 
সঞ্চিনীকে তাহার 'বিশিম্ট কর্তব্য হইতে বিচ্যুত কারবার জন্য প্রুত্ধ কাঁরলে, 
বা তাহা পাঁরত্যাগ করিতে বাধ্য করিলে, নিজের মাথার উপয়েই পাপের বোঝা 
চাপাইবে। বাহঃশনু হইতে নিজের গৃহ রক্ষা কয়া যেমন বীরত্বের নিদর্শন, সেই: 


নারী ও সামাজিক অবিচার ২৪৯ 


গৃহ শৃঙ্খলার সাহত পরিপাটিভাবে রাখাও অনুরূপ সাহসিকতার কাল্ত। 

লক্ষ লক্ষ কৃষককে তাহাদের স্বাভাবক পাঁরবেশের ভিতর দেখিতে দেখিতে, 
এবং ক্ষুদ্র সেবাগ্রামে প্রত্যহ তাহাদিগকে দেখিয়া আম এই মত পোষণ করিতে 
বাধ্য হইয়াছি যে, কর্মভূমির ভিন্ন ভিন্ন স্বাভাবক বিভাগ বর্তমান রহিয়াছে। 
মেয়ে কর্মকার বা সূত্রধর নাই। 'িল্তু মাঠে স্ত্রী ও পুরুষ একসঙ্গে কাজ করে 
_অবশ্য গুরুতর কাজগুলি পুরুষ করে। নারী গৃহরক্ষা করেন এবং গৃহকর্ম 
নির্বাহ করেন। মেয়েরা পারবারে সামান্য আয় বৃদ্ধি করলেও পুরুষেরাই কিন্তু 
মূল উপাজনিকারী। 

কর্মভূমির বভাগ স্বীকৃত হওয়ায়, নারী এবং পুরুষ উভয়েরই প্রায় একই 
রকমের সাধারণ গুণাবলী এবং কৃম্টি আবশ্যক হয়। 

ব্যন্তগত জিবন বা জাতীয় জীবনের প্রত্যেক বিভাগে সত্য এবং আহংসার 
নশীত গ্রহণ করিবার জন্য তাহার আদর্শ জনসাধারণের সম্মূখে স্থাপন করাই 
এই বিপুল সমস্যা সমাধানে আমার প্রয়াস। আম এই আশা যতের সাহত পোষণ 
কারয়াছ যে, এই বষয়ে নারীই আবসম্বাদী নেত্রী হইবেন এবং মানব- 
জাতির ক্রমোন্নাতির ক্ষেত্রে তাহার স্থান এইভাবে লাভ কাঁরয়া নারী তাহার 
হনমন্যতা বজ্ন কারবেন। যাঁদ সাফল্যের সাহত নারী ইহা কারতে 
পারেন তবে দাম্পত্য জীবনের প্রাতিটি কাজ যে যোনস্পৃহা দ্বারা চালিত 
ও নিয়ামত হয়, এই আধুনিক মতবার্দে তিনি সম্পূর্ণ অনাস্থা প্রদর্শন 
কারবেন। আম হয়ত 'বিষয়াট এলোমেলোভাবে প্রকাশ কাঁরয়াছি। কিন্তু আম 
ভরসা করি যে আমার বন্তব্য সুস্পম্ট। লক্ষ লক্ষ লোক যাহারা যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ 
করিতেছে তাহারা যৌনস্পৃহার ভূতগ্রস্থ, ইহা আম অবগত নাহ। এবং কৃষাণেরাও 
তাহাদের মাঠে একত্রে কাজ কারবার কালে এই ভাব দ্বারা আঁভভূত বা পাঁরচাঁলত হয় 
না। ইহার অর্থ এই নয় বা এইরুপ হঁঞ্গতও করা হইতেছে না ষে, তাহারা স্ত্রী ও 
পুরুষের মধ্যে যে স্বভাবজাত আসঙ্গলপ্সা নিহিত রাহয়াছে ত্যহা হইতে মুস্ত। কিন্তু 
যাহারা আধুনিক যৌন-সাহত্যে মশগুল তাহাদের জীবনকে এই বাঁত্ত যতটা পারচালিত 
করে বাঁলয়া মনে হয়, কৃষাণদের জীবনকে যে তাহা ততটা অভিভূত করে না 
ইহা আত স্দীনাশ্চত। কঠোর বাস্তবজশীবনের বভীষকাময় সত্যের সম্মুখীন 
হইলে স্তী কিংবা পুরষ কাহারও এই সকল বিষয়ে মন দিবার সময় থাকে না। 

নারী আঁহংসার অবতার। আঁহংসার অর্থ অপারসীম প্রেম এবং সেই প্রেমের 
অর্থ কম্ট সহ্য কারবার অপাঁরসীম ধৈর্য। মানবজননী নারী ছাড়া আর কে সর্বা- 
পেক্ষা বেশখ এই শান্ত দেখাইতে পারেন? নয় মাস শিশুকে গর্ভে ধারণ কাঁরয়া 
এবং পোষণ করিয়া তিনি ইহা প্রাতপন্ন করেন এবং তজ্জানত কষ্টের ভিতরও 
আনন্দ অনুভব করেন। সল্তান ভাম্ঠ হওয়ার সময়ের দুঃসহ যল্্রণাজনিত 
কম্টের চেয়ে অধিক কম্ট আর ক হইতে পারে? 'ল্তু সৃজনের আনন্দে তিনি 
সেই সব ভুলিয়া যান। শিশু উত্তরোত্তর বড় হউক, এইজন্য কে পুনরায় দিনের 
পর দিন কষ্ট ভোগ করে? তিনি সেই প্রেম ি*বমানবে অপ্পণ*করুন এবং 'তনি 
যেন ভুলিয়া যান যে তিনি কখনও শুরুষের লালসার যস্তু ছিলেন বা হইতে 


২৫০ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


পারেন; এবং তিনি পুরুষের পার থাকিয়া তাহার মাতারূপে, সৃজনকারিণীর্‌পে 
এবং নীরব নেত্রীরূপে নিজ গার্বত সম্মানের স্থান আঁধকার কারতে পারিবেন। 
শান্তিরূপ অমৃতের জন্য তৃষার্ত ষুদ্ধরত জগতে শান্তিলাভের এই অপূর্ব কৌশল 
শিখাইবার ভার তশহার উপর। তানি সত্যাগ্রহের নেত্রী হইতে পারেন, কারণ 
সেখানে পঃথগত বিদ্যার দরকার হয় না, কিন্তু কষ্টসাহষ্তা এবং স্থিরাব*বাস 
হইতে যে হৃদয়বল উপজাত হয় তাহারই প্রয়োজন অত্যাধক। 
কয়েক বৎসর পূর্বে যখন পুণাতে সাসুন হাসপাতালে রূঙ্নশয্যায় শায়িত 
ছিলাম তখন আমার সহ্‌ৃদয়া সোবকা একটি স্লীলোকের গঞ্প আমাকে বাঁলয়া- 
ছিলেন। তিনি ক্লোরোফরম লইতে অস্বীকার করেন পাছে গভস্থ শিশুর জীবন 
সংকটাপন্ন হয়। তাঁহার উপর যল্নণাদায়ক একটি অস্ত্রোপচার করা হয়। শিশুর 
প্রাত তাঁহার ভালবাসাই তাঁহাকে অস্ল্রোপচার যল্রণা সহ্য কারবার সামর্থ্য দেয়, 
কারণ গভনস্থ শিশুকে রক্ষা করার জন্য কোন প্রকার কষ্ট বা যন্ব্রণাই তাঁহার পক্ষে 
অসহনায় ছিল না। এই শ্রেণীর বীররমণণী নারীদের মধ্যে অনেক পাওয়া যায়; 
কাজেই তাঁহারা যেন তাঁহাদের নারীত্বকে ঘৃণা না করেন এবং তাঁহারা পুরুষ 
হইয়া জন্মগ্রহণ করেন নাই বাঁলয়া ষেন দুঃখ না করেন। এই বীররমণণীর বিষয় 
ভাবলে অনেক সময় নারীর প্রাপ্য স্থান ও মর্যাদা সম্বন্ধে আমার ঈর্ষা জল্মে; 
কিন্তু তিনি নিজের গৌরব ও মর্যাদা যাঁদ একবার উপলব্ধি কারতেন! পুরুষের 
পক্ষে নারীজল্ম লাভের জন্য আগ্রহের যতটা কারণ দেখা যায়, নারীর পক্ষেও 
পুরুষরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া সমাজসেবায় আত্মীনয়োগে ওৎসুক্য বোধের যৌন্ত- 
কতাও ততটাই রহিয়াছে, কিন্তু এই ইচ্ছা ফলবতাঁ হইবার নয়। আমরা যে যে অবস্থায় 
জল্মশ্্রহণ করিয়াছি তাহাতেই যেন সল্তুহ্ট থাকি এবং প্রকৃতি আমাঁদগকে যে 
কর্তব্য সম্পাদনের জন্য বিধান 'দয়াছেন তাহাই যেন সম্পন্ন কারতে পাঁর। 
সেবাগ্রাম, ১২-২-:৪০ 


[হরিজন, ২৪-২+-৪০] 


টি 
নারশ ও তাঁহার কাজ 

প্রশন : আপনার মতে “নারীকে তাহার গৃহকর্ম হইতে সরাইয়া আনা বা তাহা 
পাঁরিত্যাগ করিতে প্ররোচিত করা এবং সেই গৃহরক্ষার জন্য তাহার কাঁধে বন্দুক 
তুলিয়া দেওয়া পুরুষ ও নারী উভয়েরই পক্ষেই অপমানজনক । ইহা বর্বরতার দিকে 
পুনরাভিযান এবং বিনাশের সূচনা ।” কিদ্তু মাঠে এবং কারখানা প্রভাতিতে যে 
লক্ষ লক্ষ মেয়ে মজুর রাহয়াছে, তাহাদের 'বিষয় ক বালিতে চান? তাহারা গৃহ- 
কর্ম পাঁরত্যাগ কাঁরয়া “উপার্জনকারণ” হইসে বাধ্য হইয়াছে। আপনি কি শিজ্প- 
বাবস্থার উচ্ছেদ করিঘা পাথরের ঘূগে ফিরিয়া যাইতে চান 2 উহাও কফি ব্বরতার 
পুনঃপ্রাতিষ্তঠা এবং 'বিনাশের সূত্রপাত হইবে নাঃ যে নূতন ব্াবস্ধাপনায় নারশ- 


নার ও সামাজিক আবিচার ২৫১ 


গণের কাজ করিবার পাপ থাকিবে না, আপনার কজ্পিত সেই ব্যবস্থা কী? 

উত্তর : যাঁদ লক্ষ লক্ষ নারী গৃহ্কর্ম পাঁরত্যাগ কাঁরয়া উপারজনশশলা হইতে 
বাধ্য হয়- ইহা গাহ্ত বটে, কিন্তু বন্দুক ঘাড়ে কারবার মতো গাহণত নয়। শ্রমের 
মধ্যে মূলতঃ কোন বর্বরতা নাই। যে নারীগণ গৃহকর্মের প্রাতি নজর রাখিয়াও 
স্বেচ্ছায় মাঠে কাজ করে, তাহাদের মধ্যে আমি বর্বরতার কোন লক্ষণ দোখ না। 
আমার কাঁল্পত নূতন ব্যবস্থায় পাঁরশ্রমের উপযুস্ত ফললাভের জন্য সকলেই 
নিজ নিজ ক্ষমতা অন্যায়ী কাজ করিবে। নৃতন ব্যবস্থায় নারী কতক সময়ের 
জন্য মজ:রাঁ কাঁরবে, তবে তাহাদের প্রধান কর্তব্য. হইবে গৃহকর্ম দেখাশোনা করা। 
নৃতন যুগে বন্দুক িরস্থায়ীভাবেই থাকবে, ইহা আমি মনে কার না; পুরুষের 
ক্ষেত্রে ইহার ব্যবহার ক্রমশঃ সীমাবদ্ধ হইতে বাধ্য।, যতাঁদন চলে ইহা অপাঁরত্যজ্য 
অমঙ্গল হিসাবেই চলিবে । কিন্তু আম নারীকে ইচ্ছা কাঁরয়া এই অকল্যাণের 
স্পর্শে কলুষিত কাঁরতে চাই না। 


[হরিজন, ১৬-৩-:৪০] 


সেবাগ্াম, ১৯২।৩।৪০ 


১০ 
সহবাস-সম্মাতির বয়স 


মিসেস ডোরথণী জিনরাজদাস ব্যবস্থাপক সভায় আনীত একটি আইনের খসড়া 
সম্বন্ধে একখানা পন্র চারাঁদকে প্রচার কাঁরয়াছেন। সহবাস-সম্মাতির বয়স অল্ততঃ- 
পক্ষে চোগ্দ বধসরে উন্নীত করাই এই আইনের উদ্দেশ্য । প্রচারিত চিঠির একখানা 
নকল 'তানি আমাকে পাঠাইয়া আপ্যায়ত কাঁরয়াছেন। নিম্নে তাহা উধৃত 
কাঁরতোছি :-_- 

“ব্যবস্থাপক সভার আগামী আঁধবেশনে পশশু রক্ষা আইন" যাহা পেশ হইবে 
তাহা সমর্থনকল্পে আপনার শান্ত নিয়োজিত কারবার অনুরোধ জানাইয়া এই 
চিঠি 'লাখিতেছি। আমার দূঢ় ধারণা এই, যাঁদ ভারতবর্ষ একটি বড় জাতিতে 
পাঁবণত হইতে চায় এবং পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যে সম্মানিত এবং মর্যাদা 
সম্পন্ন হইতে চায়, তবে িশুমাতেত্বের কলঙ্ক ভারত হইতে দূর কারতেই হইবে। 

গতবার ঘখন' এই খসড়া আইন উত্থাপিত হয়, দেশে এবং ব্যবস্থাপক সভাতে 
ইহা যথেষ্ট সমর্থন লাভ করে এবং আমার ধারণা যে, যাঁদ জনসমর্থন ও মতের 
আনুকূল্য কিয়ংপাঁরমাণেও আমরা পাই তবে আগাম আঁধবেশনে ইহা আইনে 
পাঁরণত কাঁরতে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না। আমি নিশ্চিতরূপেই জানি যে, 
এই খসড়া আইনের সমর্থনকল্পে দেশের সর্বই বহসংখ্যক সভা হইতেছে, 'বিশে- 
যতঃ নারশীগণের উদ্যোগে এবং এই বিস্যয়ও আমি নিশ্চিত মে, আঁধকাংশ নারীগণেরই 
রসি রদাররি হজ জানিদা জাহির 

| 


২৮২ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


আমার নিশ্চিত ধারণা এই যে, আপাঁন যাঁদ এই খসড়া আইনের স্বপক্ষে 
দৃঢ়ভাবে আপনার মত প্রকাশ করেন এবং সকল পুরুষ ও নারীকে ইহা সমর্থন 
করিবার প্রয়োজনীয়তা এবং উহার মূলনীতি অনন্যার দৈনান্দন জীবন যাপন 
করিতে [বিশেষভাবে বলেন, তবে যথেম্ট সহায়তা করা হইবে।” 

-আম স্বীকার কারতে বাধ্য যে, এই খসড়া আইন সম্বন্ধে আম কিছু 
জান না, 'ল্তু সহবাস-সম্মীতর বয়ন চৌদ্দ কেন, এমনকি ষোলতে তুলবার পক্ষে 
আমি দূঢমত পোষণ কারি। যাঁদও আমি আইনের ধারাগীল সম্পর্কে ছুই 
বাঁলতে পারতেছি না তথাঁপ তরুণবয়স্কা নিরপরাধ বাঁলিকাগণকে পুরুষের 
কামনার লোলুপতা হইতে রক্ষার উদ্দেশ্যে ষে কোনও আন্দোলন আম সর্বান্তঃ- 
করণে সমর্থন করিব। আমার বিনীত মত এই যে, চতুর্দশ বংসর বয়সেও স্বামী- 
সংসগ্গ ,নিঃসন্দেহর্পে নীতাবিরুদ্ধ এবং মনবষাত্ববা্জত ব্যাপার এবং তথাকাঁথত 
বিধিবদ্ধ অনূজ্ঠান পালন কারলেই স্বীসঞ্জগের অধিকার বৈধ ও আইনসগ্গত 
বালয়া গণ্য করা উচিত নয়। যে প্রচালত আচার আদৌ নীতাবরুদ্ধ তাহাকে 
পাঁবত্র কারবার জন্য সংস্কৃত শাস্ত্রীয় বচনের আশ্রয় নেওয়া যায় না-কারণ স্গ্লি 
প্রামাণ্য কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বহুসংখ্যক শিশনমাতার স্বাস্থযও 
ভাঁঙ্গয়া পাঁড়য়াছে আম লক্ষ্য করিয়াঁছ এবং যখন্‌ বাল্যাঁববাহের বিভীষিকার 
সাহত বাধ্যতামূলক বাল-বৈধব্য আসিয়া যাস্ত হয়, তখন মানবজীবনের দৃঃখাল্তক 
নাটকের যবনিকাপতন হয়। সহবাস-সম্মাতর বয়স বাড়াইবার যে কোন য্যন্তিষাত্ত 
আইন নিশ্চয়ই আমার অনুমোদন লাভ কাঁরবে। কিন্তু আম ইহা জানিয়া অত্যন্ত 
ব্টাথত যে, বত'মান আইনও জনমতের সমর্থন না পাওয়াতে ফলপ্রসূ হয় নাই। 
এই বিষয়ে এবং অন্যান্য দিকেও সংস্কারকের কর্তব্য অত্যন্ত কঠিন। "হিন্দ জন- 
সাধারণের উপর কোন মতবাদ প্রকৃতপক্ষে কার্যকর কাঁরতে হইলে ক্রমিক আন্দো- 
লন সর্বদা চালাইয়া যাইতে হইবে । যাহারা ভারতের বাঁলকাগণকে অকাল-বার্ধক্য 
ও অকাল-মৃত্যু হইতে রক্ষা কারবার ভার গ্রহণ কাঁরয়াছেন এবং দুর্বল ও রুগ্ন 
1শশাদগের জন্মদানের দায়িত্ব হইতে হিন্দ্ধর্মকে রক্ষা কারবার মহৎ কর্তব্যে 
ব্যাপ্ত আছেন, আম তাঁহাদের সর্বপ্রকার সফলতা কামনা করি। 


[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৭-৮-২৫] 


৯১১ 
বাল্যবিবাহের আভশাপ 
মিসেস মারগারেট ই, কাজিনস: 'মাদ্রাজের একটি সদ্যসংঘটিত শোকাবহ ঘটনার 
খবর আমাকে পাঠাইয়াছেন; একটি বাল্যাববাহ হইতে উহা উদ্ভূত; বালিকার বয়স 
ছিল তের এবং স্বামীর ছাব্বশ। দ্বামণ-স্তশ তের দিনও একে বাস করে নাই, 
যখন বািকাটি প্ঠীঁড়য়া মারা যায়। জুরণগণ দাব্স্ত কাঁরয়াছেন' যে, তথাকাথত 
স্বামীর অসহনশয় ও অমানুষিক কামনাপরণের প্রচেষ্টা মেয়েটির আত্মহত্যার কারণ। 


নারী ও সামাজিক আঁবচ্যর ২৫৩ 


বালিকার মৃত্যুকালীন উন্তিতে দেখা যায় যে, “স্বামী” ই তাহার কাপড়ে আগুন 
ধরাইয়া দেয়। রিপুর উত্তেজনায় দয়া-মায়া বা বৃদ্ধি-বিচারের স্থান নাই। বাজিকাট 
কীভাবে মারল, ইহা অবান্তর । আবসম্বাদত ঘটনাগল এই ₹- 

১। বালিকাটির যখন মান তের বংসর বয়স তখন তাহার বিবাহ হয়; 

২। তাহার কোন যৌন-স্পৃহা জল্মে নাই; কারণ সে তাহার স্বামীর কামনা- 
পূরণে বাধা 'দয়াছিল; 

৩। এ “স্বামী” নিষ্ঠঠরভাবে কামনা চরিতার্থ কারতে চাহয়ছল; 

৪1 মেয়েটি এখন আর জীবিত নাই। 

কোন পাশাঁবক প্রথা ধর্মের নামে অনুমোদন করা ধর্ম নহেইহা অধর্ম। 
স্মৃতিসমূহ পরস্পর-বিরোধী মতবাদে পারঞূর্ণ। এ সকল পরস্পর-বিরোধশ বিষন্ন 
হইতে একমান্র য্যন্তিযুন্ত [সদ্ধান্ত এই করা যায়-যে সকল শাস্ত্বাক্য সর্বজনাবাঁদত 
এবং সবজনসম্মত নৈৌতিক আচারের বিরোধী-াবশেষতঃ শাস্বরোন্ত নীতিমূলক 
উপদেশেরও বিরোধী-সেগুলিকে সম্পূর্ণবৃপে প্রক্ষিপ্ত বাঁলয়া বর্জন কারতে হইবে। 
যে লেখনী হইতে মানুষের পশহবার্তিকে প্ররোচিত করিবার কাঁবতা রাচিত হইয়াছে, 
আত্মসংযমের উদ্দীপন৷ময় কাঁবতারাশি একই সময়ে সেই একই লেখনীপ্রসৃত 
হইতে পারে না। দুখ্কর্মে নিমাত্জত এবং সম্পূর্ণরূপে আত্মসংযমাবহীন মানুষই 
বালিতে পারে যে রজস্বলা হওয়ার পূর্বে কোন বালিকাকে পাত্রস্থ না করা পাপ। 
রজস্বলা হওয়ার পবও কয়েক বৎসরের মধ্যে কোন বাঁলকাকে বিবাহ দেওয়া পাপ- 
কার্য বাঁলয়া গণ্য হওয়া উচিত। এই সময়ের পূর্বে বিবাহ-বিষয়ে কোন চিন্তাও. 
আসতে পারে না। বালক যেমন তাহার 'গেশফ গজাইবার সঙ্গে সঙ্গেই সন্তান 
উৎপাদনেব জন্য উপযুস্ত হয় না, তদ্রুপ রজস্বলা হওয়া মান্রই কোন বালিকাও 
গভধারপ কারিতে সক্ষম হয় না। 

বাল্যাববাহপ্রথা নৌতিক এবং শারীরিক ব্যাঁধ। কারণ ইহা আমাদের নৌতক 
চরিত্রের সর্বনাশ সাধন করে এবং শারীরিক অবনাতি ঘটায়। এই শ্রেণীর প্রথা- 
সমূহ' সমর্থন করিয়া আমরা ভগবানের নিকট হইতে এবং স্বরাজ হইতে দূরে 
সারয়া পাঁড়। যে ব্যাস্ত বাঁলকাদের অপ্রাপ্ত বয়সের 'বষয় ভাবে না, সে ভগবান 
সম্বন্ধেও চিন্তা করে না। অপাঁরণতবয়স্ক পুরুষের স্বাধীনতালাভের জন্য যুদ্ধ 
কারবারও ক্ষমতা থাকে না এবং স্বাধীনতা লাভ করিলেও তাহা রক্ষা করার শান্ত 
সে লাভ করে না। স্বরাজের জন্য যাদ্ধ বাঁলতে শুধু রাজনোতক জাগরণ বঝায় 
না, বুঝায় সর্বতোম্খশী জাগরণ, যথা- সামাজিক, নৈতিক, অর্থনোতিক, রাজনোতিক, 
এবং 'শক্ষাবিষয়ক।. 

সহবাস-সম্মাতর বয়স বাড়াইবার জন্য আইন প্রণয়নের উদ্যোগ করা হইতেছে। 
অঙ্পসংখ্যক লোকের শাস্তিবিধানের জন্য ইহা ভালো হইতে পারে। কিম্তু জন- 
প্রয় কোন ব্যাধি দূরীভূত করা আইনের দ্বারা সম্ভবপর নয়। শিক্ষিত এবং 
সুলিয়াল্পত জনমতই ইহা করিতে পারে। এই সকল বিষয়ে আমি আইন প্রণয়নের 
গিরোধী নাহ, কিদ্তু জনমত গাঁড়য়া তোলার উপর আমি আধকতর জোর দিয়া 
থাকি। মাঁদ বাল্যাববাহের বিরদ্ধে জাগ্রত জনমত বর্তমান থাকিত তবে মাদ্রাজের 


২৫৪ গান্ধন-রচলাসম্ভার 


এ ঘটনা ঘটিত না। যে যুবকের বিষয় আলোচনা হইতেছে সে একজন নিরক্ষর 
শ্রমজীবী নয়, সে একজন বুদ্ধিমান, শিক্ষিত টাইপস্ট। যাঁদ তরুণবয়স্কা বালিকা- 
গণের বিবাহ কিংবা সহবাসের বিরুদ্ধে জনমত প্রবল থাকিত তবে তাহার পক্ষে 
বালকাটিকে বিবাহ করা বা তাহার অঙ্গা স্পর্শ করা অসম্ভব হইত। সাধারণতঃ 
আঠার বংসরের ন্যনবয়স্কা মেয়েদের বাহ দেওয়া সঙ্গত নয়। 


[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৬-৮-২৬] 


৯২ 
বাল্যবিবাহ সমর্থনে 


ইয়ং ইন্ডিয়া” পান্রকার জনৈক পাঠক 'লাখতেছেন : “১৯২৬ ইং ২৬শে 
আগস্টের "ইয়ং ইশ্ডিয়া, পান্নকায় প্রকাশিত 'বাল্যাববাহের আভশাপ' শীর্ষক 
আপনার 'লাথত প্রবন্ধে নিম্নের বাক্যাট পাঁড়য়া বড়ই ব্যাথত হইয়াছ : প্দুজ্কর্মে 
নিমাজ্জত এবং সম্পূর্ণরূপে আত্মসংযমবিহীন মানুষই বাঁলতে পারে যে রজস্বলা 
হওয়ার পূর্ে কোন বাঁলকাকে পান্রস্থ না করা পাপ।, 

“আমি বুঝিতে পারি না যাঁহাদের মত আপনার মত হইতে ভিন্ন, তাঁহাদের 
সম্বন্ধে আপনি উদার ভাব গ্রহণ “করিতে পারেন নাই কেন? ইহা নিশ্চয়ই কেহ 
বলিতে পারে যে, হিন্দ আইনপ্রণেতা বাল্যাববাহ নির্দেশ করিয়া সম্পূর্ণরূপে 
ভ্রম কারয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা বাল্যবিবাহ সর্বদাই সমর্থন করেন তাঁহাঁদগকে 
পাপে নিমগ্ন” বলা অত্যন্ত অন্যায়, ইহা আমি মনে কঁরি। বিতক্মূলক ব্যাপারে 
এই উত্তি ভদ্রতার সীমা আতক্রম করিয়াছে বাঁলয়া মনে হয়। বস্তুতঃ বাল্যবিবাহের 
বিরুদ্ধে এইরূপ য্যান্ত আমি সবপ্রথম এই শুনিলাম। আমি যতদুর জানি, হিন্দু 
সংস্কারকগণ বা খম্টান পাদ্রীগণও এরূপ কখনও বলেন নাই। মহাত্মা গান্ধীকে 
সম্পূর্ণতার প্রাতমর্ত বাঁলয়াই বশ্বাস কাঁর_অল্ততঃ 'বিরুদ্ধবাদগণ সম্বন্ধে 
তাঁহার সৌজন্য এবং উদারতা সম্বন্ধে; কাজেই কল্পনা করুন, তাঁহার ন্যায় ব্যন্তির, 
খত প্রবন্ধে এইরূপ যুক্তির অবতারণা দেখিয়া আমি কীরূপ মর্মাহত হইয়াছি। 

“আপান দুই একজন হিন্দু আইনপ্রণেতাকে নয়, সম্ভবতঃ তাঁহাদের প্রত্যেককে 
ঘোর অপবাদ 'দিয়াছেন। কারণ আমি যতদূর জানি, প্রত্যেক স্মাতকার বালিকাদের 
অজ্পবয়সে বিবাহের অনুশাসন দিয়াছেন। আপনার কাথতমতে বাল্যাববাহের 
অনুশাসন-বাকাগুি প্রাক্ষপ্ত, ইহা স্বীকার করা অসম্ভব । বাল্যাববাহ প্রথা কোন 
প্রদেশে বা সমাজের শ্রেণাবশেষে 'িনবাধ নহে, বস্তুতঃ ইহা ভারতবর্ষে সর্বজনীন 
প্রথা। ইহা রামায়ণের সময় হইতে প্রচালিত আত প্রাচীন প্রথাও বটে।' 

“বালিকাদের অল্প বয়সে 'বিবাহ লম্বন্ধে 'হিন্দুশাস্ত্রকারগণ কেন সর্বদাই জোর 
দিয়াছেন তাহার কারণসমূহ আমি যাহা মনে করি তাহা সংক্ষেপে বাঁলতে চেষ্টা 
কাঁরব। ভীঁহারা ইহাই অত্যল্ত সঙ্গাত মনে করতেন যে, সাধারণ নিয়মে প্রতেক 
বালিকা একটি পতিলাভ করিবে। ইহা সাধারশতঃ সমাজেয় অঙ্দালের পক্ষে যতটা 


নারী ও সামাজিক আবিচার ২৫৫ 


প্রয়োজনীয়, বাঁলকাদের নিজেদের মানাসক শান্তি এবং সুখের জন্যও তদপেক্ষা 
কম প্রয়োজনীয় নহে। যাঁদ প্রত্যেক বালকাকেই পাঁতলাভ কাঁরতে হয় তাহা হইলে 
তাহার শিতামাতাই পতি ির্বাচন কারিবেন- মেয়েরা স্বয়ং কারবে না। যাঁদ বালিকাদের 
উপর পাঁতনির্বাচনের ভার দেওয়া যায়, তাহার ফল হইবে এই যে, অনেক মেয়ের 
আদৌ বিবাহ হইবে না; ইহার কারণ এই নয় যে তাহারা 'াববাহ পছন্দ করে না; 
কন্তু কারণ এই যে, উপযুন্ত পাঁতানির্বাচন মেয়েদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। পরন্তু 
ইহা বিপদসঞ্কুল কেন না, ইহা যৌনপ্রগল্‌ভতার প্রশ্রয় দিয়া নীতির বন্ধনও 'শাথল 
করিয়া দিতে পারে । সে সকল যুবক সচ্চারত্র বলিয়া মনে হয়, অথচ আসলে তাহা নহে 
তাহারা সরল বালিকাগণের ধর্মনাশ কারিতে পন্নরে। অপর পক্ষে, যাঁদ পতামাতার উপর 
নির্বাচনভার থাকে তাহা হইলে অল্প বয়সেই মেয়োদগকে বিবাহ দিতে হইবে। তাহারা 
বয়স্কা হইলে প্রেমে পাঁড়তে পারে এবং পিতামাতার 'নর্বাচিত বরকে 'ববাহ কাঁরিতে 
না চাহিতে পারে। অল্প বয়সে বিবাহিতা হইলে বালিকা পতির সহিত এবং তাহার 
পারবারের সাঁহত 'মাশিয়া এক হইয়া যায়। এইরু্‌প বিবাহ আঁধকতর স্বাভাবিক এবং 
দাম্পত্য জীবনে পূর্ণতা দান করে। বয়স্কা মেয়েদের রুচি ও ভাব এবং অভ্যাসাঁদ' 
বদ্ধমূল হইয়া যায় এবং নৃতন পাঁরবারের সঙ্গে নিজেদের 'িশাইয়া লইতে অনেক 
সময় তাহাদের পক্ষে অতান্ত কঠিন বোধ হয়। 

“বাল্যাববাহের বিরুদ্ধে প্রধান আপান্ত এই ষে, ইহাতে মেয়ের এবং তাহার 
সন্তানগণের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। নিম্নালাখত কারণে, এই আপান্তি খুব সঙ্গত মনে হয় 
না। বর্তমানে 'হন্দুদের মধ্যে বিবাহের বয়স বাঁড়য়া যাইতেছে, কিন্তু জাতি পূ্বা- 
পেক্ষা দূর্বল হইতেছে। পণ্চাশ কি একশত বৎসর পূর্বে স্ী এবং পুরুষ এখন- 
কার চেয়ে সাধারণতঃ আঁধক সবল, স্বাস্থ্যবান এবং দীর্ঘজীরা ছিল। কিন্তু বালা- 
বিবাহ তখন আরও বেশণ প্রচালত ছিল। আঁধক বয়সে বিবাহিতা 'শাক্ষিতা মেয়ে- 
দের স্বাস্থ্য অল্প বয়সে বিবাহিতা অপেক্ষাকৃত অল্পাশাক্ষিতা মেয়েদের স্বাস্থ্যের 
চেয়ে সাধারণতঃ ভাল নয়। এই সকল ঘটনা হইতে ইহা সম্ভবপর মনে হয় যে, 
হয় না। 

“আপনি ইউরোপীয় এবং ভারতীয় সমাজ উভয়ই ভালো জানেন। আপাঁন 
বাঁলতে পারিবেন ইউরোপীয় বিবাহিতা নারীগণ হইতে ভারতের বিবাহিতা নারা- 
গণ স্বামীর প্রাত মোটের উপর বেশী অনুরন্ত কি না; গরীবদের মধ্যে ভারতীয় 
পাঁতগণ তাহাদের পত্লীগণের প্রাত ইউরোপায় পাঁতিগণের অপেক্ষা অধিক সদয় ব্যবহার 
করে কিনা; ইউরোপীয়দের অপেক্ষা ভারতীয়দের মধ্যে অপ্রীতিকর 'বিবাহের সংখ্যা 
অপেক্ষাকৃত কম কিনা; ইউরোপণয় সমাজ হইতে ভারতীয় সমাজে যৌন বিষয়ক 
নপাতিজ্ঞান উন্নততর কনা । এই সকল বিষয়ে যাঁদ ভারতাঁয় 'িবাহ ইউরোপণয়দের 
বিবাহ হইতে আধিকতর সাফল্য লাভ করিয়া থাকে তবে ভায়তীয় বিষাহ-ব্যবস্থার 
বৌশিল্ট্য যে বাল্্যাবিবাহ, উহার অপবাদ দেওয়া উচিত নয়। 

"আমি বি*বাস কারতে পারি না যে, বাঁলকাদের বাল্যাববাহের অনুশাসন দিতে 
গিয়া 'হন্দূশাস্ত্রকারগণ সাধাল্ণতঃ সমাজের চ্মশী ও পুরুষ উভয় শ্রেণীর প্রকৃত 


২৫৬ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


মঞ$গল চিন্তা ব্যতীত অন্য কোনরূপ উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত হইয়াছিলেন। আমি 
বিশ্বাস কার কন্যার বাল্যাববাহ হিন্দুসমাজের অন্যতম বৌশস্ট্য এবং প্রাতকূল পাঁর- 
বেশের ভিতরও ইহাই সমাজের পাঁবন্রতা রক্ষা করিয়াছে এবং ধহংসের পথে সমাজকে 
যাইতে দেয় নাই। আপাঁনি এই সব বিশ্বাস নাও কাঁরতে পারেন। 'কল্তু আমরা 
কি আশা কারতে পাঁর না যে, আপাঁন অন্ততঃ আপনার এই মত পারত্যাথ 
কারবেন-যে সকল মনীষী হিন্দঃশাস্ত্রকার কন্যার বাল্যাববাহ সম্বন্ধে সর্বদা বিশেষ 
জোর 'দয়াছেন তাহারা আত্মসংঘমের ধার ধাঁরতেন না এবং "পাপে নিমজ্জিত, 
[ছিলেন ? 

“আপমার প্রকাঁশত মাদ্রাজের ঞ্চনাট অত্যন্ত অদ্ভুত মনে হয়। জুরীগণ 
সাব্যস্ত করেন যে বালিকাটি আত্মহত্যা কাঁরয়াঁছল। 'কন্তু বাঁকা বলে, তাহার 
্বামী তাহার কাপড়ে আগুন ধরাইয়া দেয়। এই পরস্পর-বিরোধশী অবস্থার মধ্যে 
আপাঁন যে বিষয়গলি আবসম্বাদিত সত্য বাঁলয়া মনে করেন সেগণল প্রকৃতই সেই- 
রূপ ইহা ধরিয়া লওয়া অত্যন্ত কিন। তের বংসরের নিম্নবযস্কা ববাহতা 
বালিকার সংখ্যা লক্ষ লক্ষ হইবে । ইতপ্পূর্বে স্বামীর নিষ্ঠুর প্রস্তাবের জন্য আত্ম- 
হত্যার একটি ঘটনাও শোনা যায় নাই। ম।দ্রাজের ঘটনায় সম্ভবতঃ কোন বশেষ 
বোঁচন্ত্য ছিল এবং বাল্যাববাহ মৃত্যুর মৃখ্য কারণ ছিল না।” 

_কাঁব সন্দরভাবে বাঁলযাছেন : “যে সকল ঘটনা গোপনে ববেককে আঘাত 
করে তাহাদের কঠোরতা প্রশীমত কারবার জন্য উপয্ন্ত দার্শীনক যান্ত তৈয়ার 
কারতে অতি অঙ্প আয়াসের প্রয়েজন হয।” ইয়ং হীশ্ডয়ার এই পাঠক এক পা 
বেশী অগ্রসর হইযাছেন। তান শুধূ উপব্যস্ত দার্শানক যান্ত দেখাইয়াই ক্ষান্ত 
হন নাই, পরল্তু ঘটনাবলী লক্ষ্য না কাঁরয়া অপ্রমাঁণিত বিবরণের উপর তাঁহার য্যাস্ত 
স্থাপিত কারয়াছেন। 

উদারতার অভাব সম্বন্ধে যে অভিযোগ তাহা আম উপেক্ষা কারতে পার; 
শুধ এই কারণে যে, আম শাস্তকারগণকে দোষ দিই নাই, ীকন্তু যাহারা মাতৃত্বের 
দাঁয়ত্ব গ্রহণ কারবার জন্য সম্পূর্ণ অপ্রাপ্তবয়স্কা মেয়েদেব বিবাহ দিতে জেদ করেন, 
আমি তাহাদের প্রতিই পাপাচরণ আরোপ করিতে সাহস করিয়াছি। যখন বিনা 
কারণে কোন জীবিত ব্যান্তকে, কাঞ্পত ব্যান্তকে নয়, তাহার অসাধু উদ্দেশ্যের 
জন্য দোষ দেওয়া হয়, কেবল, তখনই উদারতার অভাব আছে, ইহা বলা যাইতে 
পারে। স্মতিসমূহের প্রবর্তকগণ, যাহারা আত্মসংযম শিক্ষা দিয়াছেন, তাঁহারাই 
যে ছোট ছোট বালিকাদের বিবাহের অনুশাসন কবিতায় রচনা করিয়াছেন. উত্ত লেখকের 
ইহা বাঁলবার ি কোন য্যান্ত বা প্রমাণ আছে? খাঁষগণের প্রাত অপাঁবশ্রতা আরোপ 
করা যায় না এবং মানবদেহের সর্বাঞ্গীণ প্2ান্ট-সম্পীক্ত মৃলবিষয়গুলি সম্বন্ধে 
তাঁহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন, এই দোষও দেওয়া যায় না--এইর্‌প অনুমান করা কি 
আধকতর উদারতার পাঁরচায়ক নয় ? 

ণল্তু যাঁদ বা বাল্যাবিবাহ-সম্বন্ধীয় শাস্মের অনজ্ঞা প্রামাণ্য বাঁলয়া গৃহশত 
হয়, তবে বাস্তব জগতের আঁভজ্ঞতা এবং 'বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানের 'দকে লক্ষ্য রাখিয়া 
আমাদিগকে সেই সকল অনজ্ঞা উপেক্ষা কাঁরতে হইবে। এস্খলে বাল্যাববাহকে 


নারী ও সামাজিক আবচার ২৫৭ 


পারণত বয়সের পূর্বে বিবাহ হইতে পৃথক্‌ ধারতে হইবে-_ পঁচিশ বংসর বয়সের 
পূর্বের বিবাহকেই এরূপ বিবাহ বলা যায়। হিন্দু সমাজে বাল্যাববাহ সর্বজনীন, 
এই ডীন্তর সত্যতা আম অস্বীকার কাঁর। আম অত্যন্ত দুঃঁখত হইব যাঁদ আম 
দোখতে পাই যে, শিশুকালেই "লক্ষ লক্ষ বাঁলকা” বিবাহতা অর্থাৎ তাহারা 
পত্রীরূপে জীবন যাপন করে। ষাঁদ “লক্ষ লক্ষ বাঁলকার” 'ববাহ, ধরুন, এগার 
বংসরেই সহবাসের মধ্য দিয়া পারণতি লাভ কাঁরত তবে বহু পূর্বেই হিন্দুগণ 
জাতি হিসাবে 'নাশ্চহন হইয়া যাইত। 

এই 'সদ্ধান্তেও আসা যায় না যে, যাঁদ িতামাতাগণ তাঁহাদের কন্যাদের পাত 
নির্বাচন কারতে থাকেন তাহা হইলেও 'ববাহ এবং তাহার আচার অপাঁরণত বয়সেই 
করাইতে হইবে । মেয়েদের তাহাদের পাঁতনির্বাচন কারিতে দিলে নিশ্চয়ই রৃপজ 
কিংবা প্রেমজ বিবাহের প্রগলভতা প্রশ্রয় পাইবে, এই 'সদ্ধান্তও সত্য হইতে 
পারে না। ইউরোপেও বিবাহের জন্য পরস্পর ভালবাসার অবাধ সুযোগ দেওয়া 
সর্ধন্ন প্রচলিত নয় এবং পনর বংসর বয়সের পর হাজার হাজার হিন্দুমেয়ের' বিবাহ হয় 
এবং সেই সব ক্ষেত্রে তাহাদের পিতামাতাই তাহাদের বর 'নর্বাচত করেন। মূসল- 
মান পিতা-মাতাগণ তাঁহাদের বয়স্থা কন্যাদের বর সর্বদাই নর্বাঁচিত করিয়া থাকেন। 
বরনির্বাচন মেয়েরা কারবে অথবা তাহাদের িতামাতাগণ কাঁরবেন, ইহা একাঁট 
পৃথক প্রশ্ন এবং তাহা সামাঁজক প্রথা দ্বারা নিয়ামত হয়। 

লেখক যে উীন্ত কাঁরয়াছেন, বয়স্থা পত্নীগণের সন্তানগণ শশু পত্নীগণের 
সন্তানগণ অপেক্ষা দুরলি, তাহ্‌ত সমর্থনে কোন প্রমাণ দেন নাই। ভারতীয় এবং 
ইউরোপায় সমাজ উভয়ের সম্বন্ধে আমার হভিজ্ঞতা থাকা সত্বেও আমি তাহাদের 
নোৌতিক আচারব্যবহারাঁদ সম্বন্ধে তুলনা করিতে কিছুতেই প্রস্তুত নই। তথাপি 
নাঁদ তকে খাতিরে স্বীকার করা যায় যে ইউরোপীয় সমাজের নাতিবন্ধন হিন্দ 
সমাজের নীতিবন্ধন হইতে নিম্নস্তরের_ ইহার স্বাভাঁবক অনুমান দক এই হইবে 
যে, পূর্ণবয়স্কা হওয়ার পর 'ববাহই এই অধোগাঁতির কারণ £ 

সর্বশেষ মাদ্বাজের ঘটনাটির প্রসঙ্গ । তিনি যে ভাবে ইহা ব্যবহার করিয়াছেন 
তাহাতে বিশেষ বিবেচনা না করিয়াই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, ইহাই প্রমাণিত হয়। 
তাঁহার সিদ্ধান্ত সত্য ঘটনা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া করা হইয়াছে। তিনি 
যাঁদ প্রবন্ধাটি পুনরায় পাঠ করেন তবে তান দোঁখতে পাইবেন প্রমাণিত বিষয়. 
হইতে আগ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। মৃত্যুর কারণ কী ছিল না ছিল, তদ্দ্বারা 
আমার সিদ্ধান্ত কোনরূপ ব্যাহত হয় না। ইহা প্রমাণিত হইয়াছিল ষে, 
(১) বাঁলকাটি তরুণবয়স্কা, (২) তাহার কোন যৌনস্পৃহা "ছল না, 0৩) “স্বামী” 
নিষ্ঠুর যৌনসংসগ্গের প্রস্তাব করিয়াছিল এবং (৪) সে বাঁচিয়া নই। যাঁদ মেয়োট আত্ম- 
পদ্রাইতে রাজী না হওয়ার দরুন তাহাকে খুন করিক্সা থাকে তবে তাহা ততোধক 
মন্দ। বয়স অনুযায়ী বালিকা শুধু খেলা ও 'শিক্ষালাভ করিবার উপয্যন্ত ছিল-_ 
পত্রশরূপে চাঁলবার এবং তাহার ক্ষুদ্র কাঁধের উপর গৃহিণীপনার যাবতীয় দায়িত্ব 
বহন কারবার অথবা জনৈক সববেসর্বা প্রভুর হুকুম তামিল করার যোগ্যতা তাহার 


১৭ 
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ছিল না। 

আমার পন্রলেখক সমাজের একজন প্রাতিষ্ঠাবান ব্যন্তি। জাতি স্াশাক্ষিত পাত্র- 
কন্যাগণের নিকট ইহার চেয়ে শ্রেম্ঠতর আদর্শ প্রত্যাশা করে এবং তাহারা জাতির 
সম্বন্ধে চিন্তা করিবেন এবং জাতির মঙ্গলের জন্য কাজ করিবেন-হাও তাঁহাদের 
নিকট আশা করা যায়। নোতিক, সামাজিক, অর্থনোৌতিক এবং রাজনোৌতিক বহু 
ব্যভিচার আমাদের মধ্যে বর্তমান। সেইগ্দাল ধৈর্যের সহিত অনুধাবন করা, তং- 
সম্বন্ধে যত্রের সাহত গবেষণা করা, সেগ্ালকে সতক্তার সহিত অনুশীলন করা, 
তৎসম্বন্ধে যথাযথ বিবৃতি দেওয়া এবং অনাবিল চিন্তা ও ধীর পক্ষপাতশন্য 
[সদ্ধান্ত করা আবশ্যক। তার পরে প্রয়োজনমত আমরা সম্পূর্ণ বিপরাঁত মতও 
পোষণ কাঁরতে পারি। কিন্তু যাঁদ আমরা সত্য আবিচ্কার করিবার জন্য শ্রম স্বীকার 
না কার এবং সত্যে প্রতিষ্ঠিত না হই-তাহা যতই কম্টসাধ্য হউক না কেন-_ 
আমাদের দ্বারা নিশ্চয়ই দেশের, আমাদের নিজ 'নজ ধর্মের এবং জাতীয় আন্দো- 
লনের অনিষ্ট বই ইস্ট সাধিত হইবে না। 


[ ইয়ং ইশ্ডিয়া, ৯-৯-২৬ ] 


১৩ 
বালিকা বধগণের দুগণত 


বাঙ্গলা হইতে একজন 'হন্দু মাহলা লাঁখতেছেন : “আমাদের [হন্দুসমাজের 
নিরুপায় বালিকাবধূগণের সম্বন্ধে আপনি যাহা বলিয়াছেন তজ্জন্য কঁ ভাবে 
আপনাকে ধন্যবাদ দিব জানি না। মান্রাজের ঘটনািই একমান্র বিশিষ্ট ঘটনা নহে। 
এক বংসর পৃবে এইরূপ একাট ঘটনা কাঁলকাতায় ঘটে । বালিকার বয়স ছিল মাত্র দশ 
বৎসর । দুই রান্র স্বামীর সঙ্গে থাকিয়া সে তাহার নিকট কিছুতেই আর যাইতে 
চায় না। একাঁদন তাহার মা মেয়েটকে একটি পান 'দবার ছলে এই লোকটির 
নিকট পাঠায়। সম্ভবতঃ সেই হতভাগ্য মেয়োট মনে করিয়াছিল যে, তাহার স্বামীর 
হাতে পান দিয়াই ফিরিয়া আসিতে পাঁরবে। কিন্তু লোকাঁট দরজা বন্ধ কারয়া 
দেয় এবং মেয়েট ঘর হইতে বাহর হইতে পারে নাই। কিছুক্ষণ পরে আত কাতর 
হ্বড়ঘড়ানি আর্তনাদ শুনা যায়। বালিকার মা দৌড়াইয়া এঁ ঘরে যায়। গনখন দরজা 
খোলা হইল তখন দেখা গেল বালিকাটি মরিয়া গিয়াছে-“স্বামী” তাহাকে এমন 
গুর্‌তরভাবে মস্তকে আঘাত করিয়াছল! 

“লোকটির আদালতে 'বচার হয় এবং তাহার ফাঁসির হুকুম হয়। 

“কে জানে আমাদের সমাজে এরূপ কত ঘটনা ঘটে যাহার কোন সংবাদ কেহ 
রাখে না। আমি নিজে এরূপ ঘটনা অনেক জানি যেখানে বালিকা বধ্‌ বয়স্কা 
হওয়ার পর্বে স্বামীর নিকট হইতে দূরে থাকিবার চেস্টা কারত। 


নারী ও সামাজিক আঁবচার ২৫৯ 


“কিন্তু তাহাদের পক্ষে কথা বাঁলবে কে ? আমাদের মেয়েরা সর্বদাই শাল্তভাবে 
নীরবে তাহাদের দুঃখ ভার বহন কাঁরয়া যায়। তাহাদের এমন কোন শান্ত আর থাকে 
না যাহা দিয়া কোনপ্রকার কুপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম কারতে পারে। এবং আমাদের 
পুরুষগণ তাহাদের অপারসীম ক্ষমতার বলে কেবল তাহাদের নিজেদের সুখ- 
স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয়ই ভাবে এবং নিরুপায় নারীগণের বিষয় একটুকুও ভাবে না। 

"আমার পারিচত একটি ব্রা্গণ মাহলার দশ বংসর বয়সে বিবাহ হয়। তান 
স্বামীর নিকট যাইতে চান না। কাজেই স্বামী আর একটি বয়স্থা মেয়েকে বিবাহ 
করেন। এই হতভাগ্য মহিলা বতর্মানে তাহার পূর্ণ যৌবনে পিতৃগৃহে অবস্থান 
কারিতেছেন। 

“একজন মহিলার নিকট শুনিলাম যে, গ্রামে নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যে 
স্বামীরা প্রায়ই তাহাদের বালকাবধূগণকে প্রহার করে, কারণ তাহারা তাহাদের 
নিকট হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করে এবং রান্রতে তাহাঁদগকে সহজে স্বামীর 
ঘরে ঢুকাইতে পারা যায় না। 

“যেখানে ভুক্তভোগিগণের নিজেদের জন্য কোন কথা বিবার সুযোগ নাই বা 
বাঁললেও সমাজে নির্যাতিত হইতে হয়, সেখানে অমানবোণিত প্রথা সমর্থন করা 
আত সহজ ।” 

_যে চিত্র এখানে আঙ্কত করা হইয়াছে তাহা বাস্তব জীবনে সত্য হউক বা 
আতরাঁঞ্জত হউক, ইহার সারকথা নিশ্চয়ই সত্য। ইহা সমর্থন করিবার জন্য আমার 
প্রমাণ সংগ্রহ কারবার প্রয়োজন নাই। বেশ পসার আছে এমন একজন ডান্তারকে 
আম জান; তানি বয়স্ক, বপত্রীক এবং তাঁহার কন্যাস্থানীয়া হইবার উপযয্ত 
বয়সের একটি বালিকাকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহারা “স্বামী-স্ত্রী” রূপে 
একত্রে বাস করিতোছলেন। অপর একজন যাট-বংসর-বয়স্ক বৃদ্ধ বিপত্রীক 'শিক্ষা- 
বিভাগে কাজ করেন, তান নয় বংসর বয়সের একাঁটি বালিকাকে বিবাহ করিয়াছেন। 
সকলেই এই কেলেওকারর কথা জানত এবং ইহাকে কেলেঙ্কাঁর বাঁলয়াই মনে 
কাঁরত। কিন্তু তিনি সরকার এবং জনসাধারণ কর্তৃক বাহ্যতঃ সম্মানিত, কারণ 
ইনসৃপেক্টরের কাজ করিয়া থাকেন। আমার স্মৃতি হইতে বম্ধূগণের ভিতরও 
এরূপ আরো দজ্টাম্ত উদ্ধার করা আমার পক্ষে সম্ভবপর । 

উত্ত মহিলা লোঁখকা যথার্থই বাঁলয়াছেন যে, কোনপ্রকার কুপ্রথার বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম করিবার জন্য বাধা 'দবার শান্ত ভারতের নারীর ভিতর আর নাই। ইহাতে 
কোন সন্দেহে নাই যে, এইর্‌্প অবস্থার জন্য পুরুষই প্রধানতঃ দায়ী। 
কিল্তু মেয়েরা ফি সর্বদাই পুরুষের উপর দোষ অর্পণ করিয়া নিজেদের বিবেককে 
বাঁচাইতে পারেনঃ তাঁহাদের মধ্যে যাহারা শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন 
তাঁহাদের পক্ষে নারীজাতির প্রাতি এবং যে পুরুষ জাতির তাঁহারা মাতৃস্থানশয়া 
তাঁহাদের প্রাতও কি কতরব্য নয় যে, তাঁহারা নিজেরা সমাজ সংস্কারের ভার গ্রহণ 
কাঁরবেন? তাঁহারা যে শিক্ষালাভ করিতেছেন তাহার সার্থকতা ক থাকে, যাঁদ' 
শীববাহের পর তাঁহারা তাঁহাদের পতিগণের খেলার পৃতুল হইয়া পড়েন এবং অপ্রাপ্ত 
বয়সেই ভবিষ্যৎ মানবনামধারশী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবকে লালনপালন করিবার কাজে 


২৬০ গাম্ধী-রচনাসম্ভার 


ব্যপৃত হন? তাঁহারা ইচ্ছা কারলে নারীর ভোটাধকারের জন্য আন্দোলন কারতে 
পারেন। ইহাতে সময়ও লাগে না এবং কষ্ট স্বীকারও কারতে হয় না। ইহা তাঁহা- 
দিগকে নির্দোষ আমোদ প্রদান কারবে। কিন্তু সেই সকল সংসাহসী নারীগণ কোথায় 
যাঁহারা বালবধ্‌ ও বালবিধবাগণের ভিতর কাজ করিবেন 2 প্রাপ্তবয়স্কা, হওয়ার পূর্বে 
বিবাহ করিতে অস্বীকার কারবার আঁধকার প্রত্যেক বাঁলকার রাহয়াছে; যে ব্যান্তকে 
বিবাহ করিবার চূড়ান্ত নিদেশি তাহাকে দেওয়া হয় সেই ব্যান্তকে বিবাহ কাঁরতে 
অস্বীকার কারবার আঁধকারও তাহার রহিয়াছে । যতাঁদন প্রত্যেক বাঁলকা সেই 
আঁধকার বজায় রাখিয়া চলিবার বথেষ্ট ক্ষমতা নিজের ভিতর অনুভব না কাঁরবে, 
এবং যতাঁদন বাল্যবিবাহ অসম্ভব করিয়া তুলিতে না পারা যাইবে, ততাদন নিজে- 
রাও চেষ্টা করা হইতে বিরত হইবে না এবং পুরুষাঁদগকেও বিশ্রাম দিবে না 
এইরূপ বারাঙ্গনাগণ কোথায় ? 


[ ইয়ং ইশ্ডিয়া, ৭-১০-২৬] 


১৪ 
জনৈক ছাত্রের সমস্যা 


একটি ছাত্র লাঁখতেছে : “প্রবোৌশকা পরীক্ষা পাশ করিয়াছে অথবা ডগ্রাঁ 
পাইবার যোগ্যভ। লাভ করে নাই এরূপ ব্যন্তি দুর্ভাগ্যক্রমে দুই-তিনাঁট সন্তানের 
পিতা হইলে সে তাহার জীবকার্জনের জন্য কী করতে পারে? এইরূপ ব্যান্তকে 
যাঁদ ২৫ বংসর বয়সের পূর্েই তাহার ইচ্ছার বরুদ্ধে বিবাহ কাঁরতে বাধা করা 
হয় তবেই বা সে কী করিবে?” 

আমার মনে হয়, ইহার সহজ উত্তর এই, যে ছান্র তাহার স্ত্রী ও সন্তানগণকে 
কী ভাবে প্রাতপালন কারিতে হইবে তাহা জানে না, অথবা যে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
বিবাহ করে, তাহার শিক্ষালাভ নরর্৫থক হইয়াছে। কিন্তু তাহার পক্ষে ইহা অতাঁত 
ইতিহাস। এই দিশাহারা ছাত্রকে সহায়তামূলক উত্তর দেওয়া আবশ্যক। তাহার 
কণ কাঁ প্রয়োজন তাহা সে বলে নাই। সে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ কারয়াছে এই 
িবষয়াট যাঁদ বড় কাঁরয়া না দেখে এবং সাধারণ শ্রমজীবীর সঙ্গে নিজেকে 
সমশ্রেণতে ফোঁলতে পারে তাহা হইলে জাবকা উপার্জন কাঁরতে তাহাকে বেগ 
পাইতে হয় না। তাহার বুদ্ধিশান্ত তাহার হাত-পা'কে সাহায্য করিবে; যে শ্রমজীবী 
তাহার বাঁদ্ধশান্ত বিকশিত কারবার সুযোগ পায় নাই তাহা অপেক্ষা উত্ত যুবক 
আধকতর নিপুণভাবে কাজ করিতে সক্ষম হইবে_- কারণ তাহার ধাঁশন্তি শিক্ষার 
ফলে সুমাজত হইয়াছে । ইহা দ্বারা বলা হইতেছে না, যে শ্রমজীবী ইংরোজ 
শিক্ষা করে নাই সে বাদ্ধিহশন । দুর্ভাগ্যের বিষয়, শ্রমজীবীদের মানাঁসক শাল্ত 
বিকাশের কোন শিক্ষাদানের ব্যবস্থা এ দেশে নাই; যাহারা স্কুলে পড়াশুনা করে 


নারী ও সামাজক আঁবচার ২৬৯ 


নানা প্রাতিকূল অবস্থা সত্বেও তাহাদের মানাসক বাঁত্ত বিকাশত হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে 
এরুপ প্রাতকূল অবস্থা ভারতের বাঁহরে কোথাও দেখা যায় না। স্কুলে শিক্ষার 
ধারণার দ্বারা প্রাতহত হইয়া পড়ে। এবং সেইজন্য বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা মনে করে 
যে, টেবিলে বাঁসয়া লেখাপড়ার কাজ কাঁরয়াই তাহারা জাবিকা উপার্জন কাঁরতে 
সমর্থ হইবে। অনসন্ধিংস ব্যান্তীটকে শ্রমের মর্যাদা বুঝিতে হইবে এবং সেই 
কর্মক্ষেত্রেই তাহার এবং তাহার পাঁরবারের ভরণপোষণের উপায় খঠীজতে হইবে। 

তাহার স্ত্রীও নিজ অবসর সময়ের সদ্ব্যবহার করিয়া কেন পাঁরবারের আয় 
বাড়াইবেন না তাহার কোন কারণ নাই। সেইভাবে সন্তানগণ যাঁদ কোন কাজ করিবার 
উপযদুক্ত হইয়া থাকে তাহাঁদগকে শ্রমীশল্পাঁদর কাজে জ্যাঁড়য়া দতে হইবে। শুধু 
পথ পাঁড়য়াই বাঁদ্ধশান্ত বিকাশত করা যায় এই সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা দূর করিয়া 
এই সত্যে উপনীত হইতে হইবে যে, মানাঁসক বৃত্ত আঁত অজ্প সময়ের মধ্যে বিক- 
[শত করিতে হইলে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শ্রমাশজ্পীদের কাজ শাখতে হইবে । শিক্ষা- 
নবীশকে প্রাত পদে যখন শিক্ষা দেওয়া হয় কী জন্য কী ভাবে হাতের বা একটি 
যন্রের বিশেষ পাঁরচালনা আবশ্যক, তখনই তাহার মনের প্রকৃত বিকাশ আরম্ভ হয়। 
বিদ্যাথ+ ছান্রগণের বেকার সমস্যা আতি সহজেই সমাধান করা যায়, যাঁদ তাহারা 
নিজাদগকে সাধারণ শ্রমজশীবীদের সঙ্গে একই পর্যায়ে রাখে। 

ইচ্ছার বরুদ্ধে বিবাহ সম্বন্ধে আম এইমান্ত্র বালতে পার, যে, জোর করিয়া 
যে বিবাহ দেওয়ার চেষ্টা করা হয় তাহাতে বাধা 'দবার উপযোগী যথেষ্ট মানাসক 
বল ছান্রদগকে অজর্ন করিতে হইবে । ছাব্রাদগকে নিজেদের পায়ের উপর দাঁড়াইবার 
অর্থাৎ স্বাবলম্বনের কৌশল শক্ষা কারতে হইবে এবং সকল প্রকার ন্যায্য উপায়ে 
তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করাইবার প্রয়াসে--বিশেষতঃ তাহাদের ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে ববাহ অনুষ্ঠানে বাধা 1দবার কৌশল 'শাঁখতে হইবে। 


[ হারিজন, ৯-১-৩৭] 


১৫ 
ছাত্রদের প্রতি 


বিগত ৯ই জানুয়ারী হরিজন পান্রকায় “জনৈক ছান্রের সমস্যা” শশর্ষক প্রবন্ধে 
আপাঁন যাহা বলিয়াছেন সেই বিষয়ে আমি বিনীতভাবে আপনার বিবেচনার জন্য 
নিম্নীলাখত বিষয় জ্বানাইতোছ : “আমার ধারণা ছান্রাটর প্রাত সুবিচার করেন নাই। 
এই সমস্যার কোন মশমাংসা করা যায় না? তাহার প্রশ্নের আপান যে উত্তর দিয়াছেন 
তাহা অস্পম্ট এবং আতি সাধারণ। আত্মমর্যাদা সম্বন্ধে ভ্রমাত্মক ধারণা সকল পারত্যাগ 
করিয়া ছান্রদিগকে সাধারণ শ্রমজীবীর পর্যায়ে যাইতে আপানি বাঁলয়াছেন। এইর্‌প 


২৬২ গ্রান্ধ-রচনাসম্ভার 


ব্যাপক ভাবের কথা কাহাকেও বিশেষ সহায়তা করে না এবং আপনার ন্যায় আতি 
প্রবীণ ব্যবহারিক বাদ্ধসম্পন্ন লোকের উপযযন্ত নয়। . 

“আরও বিশদভাবে বিষয়াট চন্তা করুন এবং নিম্নের ঘটনার প্রাত বিশেষ 
দৃষ্টি রাঁথয়া বাস্তব জীবনের উপযোগণী, সানাদন্ট সর্বসমান্বিত জমাধান প্রদর্শন 
করুন। 

“আম লক্ষেনী বিশবাঁবদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস বিষয়ে এম. এ. পাঁড়তোঁছি। 
আমার বয়স ২১। পড়াশোনার দিকে আমার ঝেশক রাঁহয়াছে এবং সোৌদকে আমার 
জীবনে যতদুর উন্নাত সম্ভব তাহা লাভ কারিতে চাই। আপনার জীবনের আদর্শ 
দ্বারা আমি অনপ্রাণত। মাসেকের ভিতরই যখন শেষ এম. এ. পরীক্ষা হইবে তখন 
আমার শিক্ষাও সমাপ্ত হইবে এবং যাহাকে জীবনে প্রবেশ করা বলে আমাকে তাহা 
করিতে হইবে। 

“আমার স্ত্রী ছাড়া আমার কানিষ্ঠ চারাট ভাই আছে-_ তন্মধ্যে একাঁট বিবাহত; 
দুইটি বোন আছে, তাহারা উভয়েই বার বৎসরের ন্যনবয়স্কা; পিতামাতা জপীবত। 
আমার সকলকেই ভরণপোষণ করিতে হয়। এমন কোন মূলধন নাই. যাহার উপর 
নিভভর কারতে পাঁর। ভূসম্পান্ত আত সামান্য । 

“ভাইবোনদের শিক্ষার জন্য আমি কী করিব ? বিলম্ব না করিয়া শীঘ্বই ভগ্নঈ- 
দিগকে বিবাহ দিতে হইবে। সর্বোপার অন্নবস্তের সংস্থান কোথা হইতে হইবে ? 

“জীবনযাব্রার তথাকথিত মান আম পছন্দ কার না। আমার এবং আমার উপর 
নিভরশনঈলদের জন্য আমি শুধু চাই জীবনযাপনের মোটামুটি স্বচ্ছন্দ একটি পথ); 
এবং তদ্ব্তীত আপদ-বিপদের জন্য সামান্য সংস্থান। দুই বেলা স্বাস্থ্যের অনুকূল 
আহার এবং পরিষ্কার পাঁরচ্ছন্ন সাধারণ বস্ত্াদ-এই মোটামুটি আমার বিবেচনার 
বিষয়। 

“অর্থনৈতিক হসাবে আম সততার সাঁহত জীবনযাপন করিতে চাই। আম 
টাকা লগ্নী কারয়া বা মাংস বিকুয় কাঁরয়া জাবকা অজ্ন করিতে চাই না। দেশের 
কাজ করবার জন্য আমার উচ্চাকাঙ্থা রহিয়়াছে। আপনার উল্পাখত মন্তব্যে ষে 
সকল সর্ত 'নার্দস্ট করা হইয়াছে আম যথাসাধ্য সেগুলি পালন কারতে ইচ্ছদুক। 

“কিন্তু আমি জানি না ক কারব। কোথায় এবং কী ভাবে আরম্ভ কাঁরব ? 
আমার শিক্ষা মারতআ্মক রকম পঠাথগত এবং বাস্তবের সহিত সম্ব্ধবজর্ত। কোন 
কোন সময় সৃতা কাঁটব মনে কাঁর-ইহাই আপনার প্রিয়, সর্বরোগের মহোষাঁধ, 
কিন্তু আম কী ভাবে সূতা কাটতে হয় অথবা কাটা সূতা ?দয়া কী কাঁরতে হয়, 
এসব কিছুই জান না। 

“আমি যে অবস্থায় আছি তাহাতে আপনি আমাকে সন্তানের জল্মদান বজ্ধ 
কারবার উপায়াঁদ অবলম্বন কারতে উপদেশ 'দবেন কি? আপনাকে নিশ্চিতভাবে 
বাঁলতে পারি, আম আত্মসংষম এবং ব্রহ্ষচ্যেগ আস্থাবান। আমার মনে হয় আমাকে 
ব্রহ্মচারী হইতে হইলে কিছু সময় আবশ্যক হইবে। পূর্ণ আত্মসংষমে প্রাতাঙ্ঠিত 
হওয়ার পূর্বে জল্মানরোধের উপায়াদি অবলম্বন না করিলে আমার 'সন্তানাদি 
জাল্মতে পারে এবং তদ্দ্বারা আর্ক সর্বনাশ ডাকিয়া আনা হইবে। এবং আমি 


নারী ও সামাঁজক আবচার ২৬৩ 


ইহাও ভাবি যে, ঠিক এই সময়ে আমার স্ত্রীর জাঁবনের স্বাভাবিক এবং স্বচ্ছন্দ 
ভাবপ্রবণতার অবস্থায় তাহার উপর কঠোর ব্রন্গচর্যমূলক জাবনযাত্রা চাপাইয়া দেওয়া 
অসঙ্গাত হইবে । পুরুষ ও নারীর স্বাভাঁবক জীবনে যৌনস্পৃহার স্থান রহিয়াছে। 
আম তাহার বাহিরে নই; আমার স্ত্রী ত নয়ই; সে এমন শিক্ষা লাভ করে নাই, 
যাহা দ্বারা প্রহ্মচর্য অথবা অতিরিস্ত সহবাসের বিপদ সম্বন্ধে আপনার অনুপম প্রবন্ধ- 
সমূহ বুঝিতে সক্ষম হইতে পারে। 

“আম দুঃাঁখত যে চিঠিখানা একট বেশী দীর্ঘ হইয়া পাঁড়ল। 'কল্তু বিষয়াট 
পারিস্কারভাবে বলার জন্য আম সংক্ষেপে বাঁলতে চাহি নাই। আপনি এই িঠি- 
খানার যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারেন।” 

ছাত্রাট যে সকল সমস্যা উত্থাপন কাঁরয়াছে, যাঁদও সেগুলি তাহাদের পারিপাঁশ্্বিক 
অবস্থার সঙ্গে তুলনায় গুরুতর বটে, তাহা সমস্তই তাহার স্বকৃত। সেগীলর 
উল্লেখমাত্রেই তাহার নিজ অস্বাদ্তকর অবস্থা এবং আমাদের দেশের শিক্ষাপ্রণালীর 
বাস্তবতা প্রকাশ পায়। শিক্ষাকে অর্থাজঁনের উপায়াবশেষে রূপান্তরিত কারবার 
প্রচেষ্টায় শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণ একটি ব্যবসাযের বস্তুতে পারণত হয়। আমার মতে 
শিক্ষাব আরও উচ্চতর উদ্দেশ্য আছে। সেই ছাবরটি যাঁদ 'ানজেকে লক্ষ লক্ষের মধ্যে 
একজন মনে করে তবে.সে দৌখতে পাইবে যে, তাহার সমবয়স্ক লক্ষ লক্ষ যুবক- 
ঘুধতাঁও শিক্ষায় উপাধিলাভ করিয়াছে বাঁলয়া যে বিষয়গুলির সমাধান কারতে চায়, 
তাহা পাঁরয়া উঠিতেছে না। তাহার উল্লিখিত সমস্ত আত্মীয়স্বজনের ভরণপোষণের 
গন্য সে নিজেকে দায়শ কারবে কেন? যাঁদ প্রাপ্তবয়স্কগণ সুস্থ শরীরে থাকিয়া 
থাকে তবে তাহারা নিজেদের জীবকা অর্জনের জন্য পাঁরশ্রম করিবে না কেন? 
একটি কর্মব্যস্ত পুংমাঁক্ষকার উপর আঁধকসংখ্যক স্ব্ীমক্ষিকার 'নভর করা অবৈধ । 

ইহার প্রতিকার করিতে হইলে তাহাকে অনেকগুলি অধীত বিষয় ভুলিয়া যাইতে 
হইবে। শিক্ষা সম্বন্ধে তাহার ধারণা পাঁরবর্তন কাঁরতে হইবে। সে ষে বায়সাপেক্ষ 
শিক্ষলাভ কাঁরয়াছে তাহার ভগ্নশগণের পক্ষে তাহার পুনরাবৃত্ত করা উচিত হইবে 
লা। বৈজ্ঞানিক উপায়ে কোন হস্তশিল্প শিক্ষা কারয়া তাহাদের বৃদ্ধিবৃন্তর উত্কর্ষ- 
সাধন করিতে হইবে। যে মৃহূর্তে তাহারা এইরূপ করবে, তখনই শরীরের লঙ্গো 
সঙ্গে তাহাদের মনও পাঁরপূর্ণতা লাভ করিতে থাঁকবে। এবং তাহারা বাঁদ মানব- 
সমাজের উপর প্রভৃত্ব চালাইবার চেষ্টা না করিয়া নিজেদের তাহার সেবক বলিয়া 
'বিবেচনা করে, তাহাদের হৃদয়ের অর্থাত আত্মারও উন্নতি হইবে। এবং তাহাদের 
ভ্রাতার মত তাহারাও সমভাবে জীবিকা উপাজন কাঁরতে সক্ষম হইবে। 

তাহার লিখিত চিঠিতে তাহার ভঙ্নীর বিবাহের বিষয় ডীল্লাখত আছে। তৎ- 
সম্বন্ধেও এখানে আম আলোচনা কারব। বিবাহ বিলম্বে না হইয়া শীঘ হওয়ার 
অর্থ কী তাহা আমি জানি না। কোন' ক্ষেত্রেই বিশ বংসর বয়ঃক্রমের পূর্বে বিবাহ 
হওয়া উচিত নয়। এত বৎসর পূর্বে সে বিষয়ে চিন্তা করার কোন প্রয়োজন নাই। 
জশবনের সমগ্র পাঁরকজ্পনা যাঁদ সে পরিবর্তন করে তাহা হইলে সে তাহার ভগ্নী- 
গণকে নিজ নিজ স্বামী নির্বাচন করিতে দিবে এবং যাঁদ ববাহকার্ধে কোন খরচ 
কারতেই হয় তবে প্রত্যেকের জন্য পাঁচ টাকার বেশী খরচ কোন অবস্থাতেই করা 


২৬৪ গান্ধী-রচনাসদ্ভার 


উাঁচত নয়। এই রকম বহ7 ববাহ-বাসরে আমি উপস্থিত হইয়াছি। বরগণ বা তাহা- 
দের পুজনীয়গণ সকলেই সংগাঁতিসম্পন্ন, বিশ্বাবদ্যালয়ের উপাঁধধারী। 

ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, কোথায় কাঁ প্রকারে সৃতাকাটা সম্বন্ধে শিক্ষা 
কাঁরতে হইবে তাহা ছান্রাট জানে না এবং তৎসম্বন্ধে আপনাকে নিরুপায় মনে করে। 
লক্ষেবা শহরে একটু যত্কের সাহত খোঁজ করিলে সে দোঁখতে পাইবে, তাহাকে 
শিখাইবার মত যথেম্টসংখ্যক যুবক সেখানে রাহয়াছে। কিন্তু তাহার সৃতাকাটা 
নিয়া সর্বক্ষণ বিব্রত থাকার কোন প্রয়োজন নাই, বাঁদও যে সকল স্ত্রী-পুরুষ গ্রামে 
বাস করার সংকল্প কাঁরয়াছে তাহাদের পক্ষে দোখতে দৌখতে সূতাকাটা একটি 
পূর্ণ জীবিকাজনের উপায় বাঁলয়া পাঁরগণিত হইতে চালয়াছে। আমার বিশ্বাস 
জীবনের খঃটিনাটি বিষয়গুলি গুছাইয়া লইবার জন্য তাহাকে উপযূস্ত কারতে আম 
এ প্রসঙ্গে যথেম্ট বলিয়াছ। 

এখন সন্তানের জন্মানরোধ ঘন্তাঁদর ব্যবহার বিষয়ে বালব। এখানেও বিষয়টির 
দুর্হতা কাল্পনিক । তাহার স্ত্রীর বাঁদ্ধমন্তা কম এইরৃপ বিবেচনা কাঁরয়া সে ভুল 
কারয়াছে। যাঁদ তাহার স্ত্রী সাধারণ নারীগণের মত হইয়া থাকেন তবে আমার কোন 
সন্দেহ নাই যে, তান আত্মসংঘম অনুশীলনে সহজেই তাহার সহায়িকা হইবেন। সে 
নিজে নিজেকে প্রকৃতভাবে বুঝুক এবং নিজেকে জিজ্ঞাসা ধরুক তাহার নিজেরই 
যথেণ্ট আত্মসংযম আছে কিনা । আমার নিকট যত প্রমাণ আছে তাহা হইতে এই দেখা 
যায় যে, নারী অপেক্ষা পুর্ষেরই আত্মসংঘমের ক্ষমতা কম। সংষম অভ্যাস কারতে 
তাহার নিজ অক্ষমতাকে ক্ষুদ্র কারয়া দেখাইবার প্রয়োজন নাই । একটি বৃহৎ পরিবার 
ভবিষাতে হইবে, সাহসিকতার সাহত এই বিষয়ের সম্মুখীন তাহাকে হইতে হইবে 
এবং তাহ।দগকে প্রাত্তিপালন করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় তাহাকে উদ্ভাবিত কারতে হইবে। 
তাহার জানা উচিত যে, জন্মানরোধ যল্ত্রাদর ব্যবহার সম্বন্ধে অজ্ঞ লক্ষ লক্ষ লোকের 
তুলনায় সম্ভবতঃ অল্প কয়েক সহমত লোকই' তাহা ব্যবহার করে। লক্ষ লক্ষ লোক 
তাহাদের সন্তানগণকে প্রতিপালন করার ব্যাপারে ভীত হয় না-যঁদিও তাহাদের 
সকলের জল্মের আবশ্যকতা ছিল না। আমি এই বাঁলতে চাই যে, নিজের কৃতকর্মের 
ফলের সম্মুখীন হইতে সংকোচ বোধ করা কাপু্রুষতার লক্ষণ। যাহারা জল্মানরোধ 
যন্ত্রাদ ব্যবহার করে তাহারা কখনও আত্মসংযম শিক্ষা কাঁরতে পারিবে না। ইহা 
অভ্যাস করা তাহাদের দরকার হইবে না। জন্মানরোধ যন্ত ব্যবহার করিয়া সহবাস দ্বারা 
সন্তানের জল্ম বারণ হইতে পারে, কিন্তু তদ্বারা স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের, সম্ভবতঃ 
পুরুষেরই বেশশ, জীবনীশান্ত নম্ট হইয়া যাইবে। শয়তানের সাঁহত যৃদ্ধ না করা 
অমানূষের কাজ। আমার পন্নলেখক আত্মসংযম অভ্যাস করিতে দট্টপ্রাতজ্ঞ হউক 
এবং তাহাই নিশ্চিতরূপে এবং সাধূভাবে অবাঞ্কিত সন্তানের আগমন রোধ কাঁর- 
বার একমাত্র উপায়। এই প্রচেষ্টায় শতবার সে অকৃতকার্য হইলেও কিছু আসে 
যায় না। যুদ্ধেই আনন্দ। ভগবানের কৃপাতেই ফললাভ হয়। 


[ হরিজন, ১৭-৪-৩৭] 


নারী ও সামাজিক অবিচার ২৬৫ 


১৬ 
জনৈক যুবকের সমস্যা 


প্রশন॥॥ আম বাইশ বৎসরের ঘূবক। যাঁদ আমার াববাহ কারবার ইচ্ছা না থাকে৷ 
তবে সেই বিষয়ে আমার পিতার আদেশ প্রাতপালন করিতে অস্বীকার করা আমার 
পক্ষে সমীচীন কিনা। 

উত্তর॥ শাস্নমতে এবং ফ্াীর্তমতে সন্তানগণ যখন বচারব্াদ্ধর বয়স প্রাপ্ত হয় 
(শাস্রমতে সেই বয়স ষোল), তখন তাহারা পিতামাতার শমত্রস্বরূপ হয় অর্থাৎ 
তাহারা পিতামাতার আজ্ঞা পালন করতে বাধ্য থাকে না। তথাপি তাহারা [পতা- 
মাতার সাহত আলোচনা কারতে এবং যেখানে সম্ভবপর সেইখানেই তাহাদের ইচ্ছা- 
নূযায়ী কাজ কাঁরতে বাধ্য। তুম প্রাপ্তবয়স্ক এবং যাঁদ বিবাহ-প্রস্তাব তোমার 
মনোমত না হয় অথবা অন্য কোন উপয্স্ত কারণ থাকে তবে বিবাহের ন্যায় 
গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তুমি বনীতভাবে অসম্মাত প্রকাশ করিবে। 


[ হারজন, ১-৩-:৪০] 


১৭ 
ইহা কি বিবাহ ? 


আমার বর্তমান পাড়ার প্রথম দকে যখন কোন পন্রাদ সম্বন্ধে আমার মনো- 
যোগ দিবার শক্তি ছিল না, তখন একখানা চিঠি পাই; তাহা হইতে 'নম্নোন্ত অংশ 
উদ্ধৃত করিলাম। যাদও লেখক বিস্তিত বিবরণ দিয়াছিলেন, আমি পক্ষগণের নাম 
উল্লেখ কাঁরতে বিরত রাহিলাম। 

“বর্তমান বিবাহের মরসুমে কারওয়ার সদাশবগড়ে একটি হূদয়াবদারক 'বিবাহ- 
ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। কন্যাটির বয়স ১২ বংসর এবং গোয়ার একটি দাঁরিদ্রু পারবারে 
তাহার জন্ম। বরের বয়স ৬০। তাঁহার প্রথমা পত্র আট নয়টি সন্তানের মধ্যে 
দুইটি সন্তান রাখিয়া প্রায় তিন বৎসর পূর্বে পরলোকগমন করেন। বর একাট 
ইংরেজশ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা । গত বৎসর 'তাঁন এক অল্পবয়স্কা কন্যার 
পাঁণগ্রহণ কারবার চেষ্টা করেন, 'কল্তু তাহার সমাজের আন্দোলনে সেই প্রচেম্টা 
ব্যর্থ হয়। এই বংসর কন্যার পিতাকে দুইশত টাকা "দয়া তান কৃতকার্য হন। 
এই ব্যাপারে কণ করা যায় 2......র মতো ব্যান্তরা, যাহারা সমাজসংস্কারক, তাহারাও 
এই অমানুষিক ব্যাপারে 'িন্দুমান্র হস্তক্ষেপ করেন নাই।৮ 

-যে চিঠ হইতে উপরোন্ত সারাংশ দিলাম তাহাতে 'লাঁখত ববরণের সত্যতা 
সম্বন্ধে কোনরুপ সন্দেহ কারবার কারণ আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। যাঁদ 
বাঁলতে পারতাম ইহাই একমান্র অসাধারণ ঘটনা, মনে স্বাঁস্ত বোধ কাঁরতাম। 


২৬৬ গাচ্ধশ-রচনাসম্ভার 


এরুপ ঘটনা অনেক সময়ই ঘটিয়া থাকে এবং তাহার সরাসার দূঢ় প্রাতকার আব- 
শ্যক। নিঃসন্দেহে একট উপায় হইতেছে- এরুপ প্রত্যেকাট ঘটনার 1বস্তৃত বিবরণ 
সংবাদপন্রে প্রকাশ কাঁরয়া নারীসমাজের 'বরুদ্ধে এরূপ পাপাচরণের যাহাতে পুন- 
রাবাত্ত না হয় তৎসম্বন্ধে বালম্ঠ ও শান্তশালী জনমত গঠন করা । কিল্তু যেখানে এই- 
রুপ অবৈধ নীতাবরোধা পরিণয় আসন, সেখানে স্থানীয় আন্দোলনই নিঃসংশয়ে 
অত্যন্ত কারকর। লেখকের মতে আটটি সন্তানের এই বৃদ্ধ জল্মদাতার প্রথম উদ্যম 
উপযুস্ত সময়ে আন্দোলনের ফলেই বার্থ হয়। বর্তমান ক্ষেত্রেও সেইরূপ আন্দোলন 
কেন হর নাই তাহা আমি বুঝিতে পারি না। নিশ্চয়ই স্থানীয় বহু লোক জানিতেন 
যে, এই বৃদ্ধ বিপত্রীকের জন্য অল্পবয়স্কা একটি মেয়ে সংগ্রহ কারবার চেষ্টা 
হইতেছে । আমি আশ্চর্যান্বত হইতেছি যে তখনই' কেন মেয়েটিকে অত্যাচার এবং 
দুর্দশার জীবন হইতে রক্ষা কারবার আন্দোলন আরম্ভ করা হয় নাই। আমার মতে 
যাদ স্থানীয় জনমত সুগঠিত করা যায় তবে এই বালিকা বধৃটিকে সাহায্য কারবার 
সময় এখনও আছে । লেখকের পত্রে বুঝা যায়, উত্ত বিপত্রীক এক কালে একজন 
জনাহতৈষী রকমের লোক ছিলেন। তাঁহার কবল হইতে ,মেয়োটকে সরাইয়া সেবা- 
সদনে বা এরূপ কোন প্রাতষ্ঠানে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে পাঠাইয়া দিবার জন্য কি 
তাহাকে বুঝান যায় না এবং তার পর মেয়েটি যখন পূর্ণবয়স্কা হইবে তখন তাঁহাকে 
স্বামীর সঙ্গজো থাকবার বা বিবাহ বন্ধন বাতিল কারবার শ্বাধীনতা কি দেওয়া বাক 
নাঃ কিন্তু সমাজের বর্তদান মৃতপ্রায় অবস্থায় এইরুপ ব্যবস্থা অবলম্ধন করা 
সম্ভবপর হউক বা নাই হউক, 1নর্মলচারন্র ঘূবকগণ সর্বপ্রকার ন্যায়সঙ্গত উপায়ে 
বাল্যাববাহ বন্ধ কারবার জন্য এবং বালাবধব।গণকে পুনরায় িববাহ দিবার জন্য 
প্রাতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়৷ কল্যাণসঞ্ঘ কেন গঠন করিবে না তাহার কোন কারণ নাই। 
এই দুইটি গবষয় পরস্পরসংঁশ্লন্ট। এই সকল কল্যাণসঙ্ঘকে ধথার্থরূপে কাজ 
করিতে হইলে বিশেষ বশেষ স্থানে হাত লাগাইতে হইবে । কয়েক বৎসরের মধ্যে 
তাহারা দোঁখতে পাইবে যে তাহাদের ক্ষমতা অপ্রাতহত হইয়াছে । আমাদের আঁধকাংশ 
শহরের প্রত্যেকাটতেই লোকসংখ্যা আত অল্প এবং শহরে কখন এইরূপ নশীতাবিরুদ্ধ 
কাণ্ড ঘটাইবার উদ্যোগ চলিতেছে তাহা জানা বা বালাবধবাদের সম্বন্ধে তথ্য 
সংগ্রহ করা অসম্ভব নয়। 'নঃসন্দেহে, এই সকল কল্যাণস্ঘকে যথেম্ট বা্ধি 
বিবেচনা প্রয়োগ এবং আদর্শ আত্মসংষম অভ্যাস করিতে হইবে। তাহাদের পক্ষে 
বিন্দুমান্র সাহষ্ণুতা প্রকাশ বা বলপ্রয়োগ তাহাদের প্রাতকূলে যাইবে, এবং তাহারা 
যে উদ্দেশ্য লইয়া কাজ করিবে তাহা ব্যর্থ কারয়া 1দবে। 


ইয়ং ইন্ডিয়া, ১-৯-২৭] 


নারী ও সামাজিক আবচার ২৬৭ 


১৮ 
দ্বিগ;ণ পাপ 


কিছনকাল পূর্বে আমার লিখিত “ইহা কি বিবাহ” এই প্রবন্ধ বয়ে জনৈক 
লেখক একাঁট 'বস্তত পন্ন 'লাখয়াছেন। তাহা আম নিম্নে সংক্ষেপে দিতোছ। 
আমার অবগাতর জন্য তাহার নাম দিয়াছেন বটে, 'কল্তু “জনৈক আঁববাঁহত” এই 
গুপ্তনাম তিনি ব্যবহার করিয়াছেন। 

“আপনার কাগজে প্রকাশিত হা কি বিবাহ? এই প্রবন্ধাট আগ্রহের সাহত 
পাঠ করিয়াছি। যাঁদও সংশ্লিন্ট ব্যন্তগণের নাম বাদ দেওয়া হইয়াছে, কারওয়ারের 
গোড়-সারস্বত ব্রাহ্মণগণের নিকট ইহা সর্বজনাবাদত। যে সমাজে এই বিবাহ 
ঘটিয়াছে সেই সমাজের একজন হিসাবে আম সর্বসাধারণের নিকট, বিশেষতঃ সমগ্র 
ভারতের গোড়সারস্বত ব্রাহ্মণগণের নিকট তাঁহাদের স্মাববেচনার জন্য নিম্নের 
কয়েকাট ছন্র উত্থাপিত কাঁরতোছি। 

“কোন পুরুষের পক্ষে পানর ক্রয় করা কলঙ্কের 'বষয়। কিন্তু আমাদের ভিতর 
আর একটি দৃষণায় প্রথা, আছে; আমাদের মধ্যে পিতা তাঁহার কন্যার জন্য বর ক্রুয় 
কাঁরতে বাধ্য হন এবং বর যে টাকা পায় তাহাকে পণ বলা হয়। কন্যার পিতামাতার 
আর্থক অবস্থানৃযায়ী পণ ধার্য হয় না, তাহা ভাব বরের বংশানুক্রানক আয়ের 
পাঁরমাণ অনুযায়ী হয়, অথবা সময় সময় বর যে পাঁরমাণ শিক্ষা লাভ কাঁরয়াছে 
তাহার উপর নির্ভর করে। যে ব্যন্তি যত বেশী শিক্ষিত হন এবং বিনি যত আঁধক 
উচ্চ শিক্ষাপদবী লাভ করেন বিবাহের বাজারে তাঁহার দাম ততোধিক। 

“কয়েক মাস পূর্বে বোম্বাই শহরে সুশিক্ষিত এবং সরকারী উচ্চপদে প্রাতষ্ঠিত 
একজন ভদ্রলোকের বিবাহ হয় এবং শোনা যায় প্রায় বিশ হাজার টাকার যৌতুক 
তাঁহাকে উপহার দেওয়া হয়। ইহা প্রকৃতই দ:ঃখের [বিষয় যে, উচ্চাশাক্ষত ব্যান্তগণ 
যে সকল অনাচার দূর করিবেন বাঁলয়া আশা করা বায় তাঁহারাই সেই সকল 
অনাচার অবলম্বন কাঁরয়া ক্রমশঃ নিম্নগামী হইতেছেন।” 

_-সেই সমাজের অপর একজন ব্যান্তর এ বিষয়ে 'লাীখত আর একখানা চিঠি 
আমার নিকট আছে। দেখা যায়-_যাহারা পত্নী ক্লয় কারতে ইচ্ছা করে তাহারা পারা 
অনুসন্ধান করিবার জন্য গোয়া নগরাঁতে যায়। কারণ সেখানেই গরীব সারস্বত ত্রা্মণ- 
গণকে দেখিতে পাওয়া ধায়; তাহাদের কন্যাগণের পিতা বা পিতামহ হইবার উপয্য্ত 
বয়সের বৃদ্ধ ব্ন্তগণের নিকট কন্যা বিক্রয় করিয়া ধনবান হইতে তাহারা লজ্জাবোধ 
করে না। এইভাবে সমাজ দ্বিগুণ পাপাচরণ করিয়া থাকে । শিক্ষিত যুবরু সবোঁচ্চ 
খারদ্দারের নিকট তাহার হাত বাড়াইয়া রাখে এবং অভাবগ্রস্ত মাতাঁপতা সর্বেচ্চ 
মূল্য দিতে পারে এরূপ আঁতবৃদ্ধ (সেময় সময় শিক্ষিতও) ব্যান্তগণের িকটও 
তাঁহাদের অল্পবয়স্কা নাবালিকা কন্যাদিগকে বিকুয় করিবার প্রস্তাব গ্রহণ কাঁরতে 
উন্মুখ হইয়া থাকে। সারস্বত সমাজ ইচ্ছা কারলে এই একমান্র অজুহাত “দিয়া 
আত্মতপ্তি লাভ কারতে পারে ষে, অন্যান্য বর্ণও রাঁহয়াছে যাহারা এই কুপ্রথা হইতে 


২৬৮ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


মুক্ত নহে; এবং তাহার নজীর দেখাইয়া কোন না কোন উপায়ে এই কুপ্রথার সংস্কার 
পছাইয়া দিতে পারে। কিন্তু যাঁদ সারস্বত সমাজ সংস্কার-কার্ষে অগ্রণী হয় তবে 
“তুমিও এই দলে"_ এইরূপ নিন্দনীয় ওজরের আশ্রয় গ্রহণ কারতে ঘ্ণা বোধ 
' করিবে; এবং এখন এই কুপ্রথার ব্যাপার বাহরে প্রকাশ হইয়া পড়ায় সমাজ আপনাকে 
এই দ্বিগুণ পাপ হইতে ম্যন্ত করিবার জন্য সচেষ্ট হইবে। 


[ ইয়ং ইন্ডিয়া, ৬-১০-২৭] 


১১১ 
চলাঁত সামাজক ক্ষত 


শোলাপুর হইতে জনৈক মাহেশ্বরী যুবক বৃদ্ধ লোকদের সঙ্গে অল্পবয়স্কা 
বালিকাগণের বিবাহপ্রসঙ্গে লাখতেছে :--“আমাদের মাহেশ্বরী সমাজে গাহস্থ্য- 
জীবন বস্তৃতঃই দুঃসময়ে পাঁড়য়াছে। শত শত পঙ্গু বৃদ্ধ লালসা িটাইবার জন্য 
অপাঁরামিত অর্থব্যয় করিয়া প্রাতবংসর অল্পবয়স্কা বালিকা সংগ্রহ কারয়া থাকে। 
তাহার ফলে আমাদের সমাজ দ্রুতগাতিতে নৌতিক অবনাতি ও দুজ্কর্মের প:তিগন্ধময় 
ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইতেছে। বাল্যাববাহ এবং 'বিসদৃশ পাঁরণয় নিত্যাদনের ব্যাপার 
হইয়া উঠিয়াছে। তাহার ফলে সমাজের গাহস্থ্যজীবন পাপ এবং নৈতিক অধঃপাতের 
গহ্হরে পাঁতিত হইতেছে; এবং সেই সমাজে দেশের সম্মানরক্ষার উপয্স্ত লোক জল্ম- 
গ্রহণ কারবে ইহা আশা করা দুরাশা মান্র। সময় থাকতে কছু না কারতে পারলে 
এই সমাজের ভাবষ্যং অন্ধকারময়। 

“বাল্যবিবাহ এবং বিসদশ পাঁরণয় বন্ধ কারবার উদ্দেশ্যে এখানে প্রায় দশ 
বার জন যুবক একটি সামাত গঠন করিয়াছে-_-তাহাদের উদ্দেশ্য এই অমঙ্গল দূর 
কারবার জন্য একাট আন্দোলনের সাৃঁন্ট করা। আমরা সত্যাগ্রহ কারবার প্রস্তাব 
করিয়াছ; যখনই এইরূপ অবাঞ্চনীয় বিবাহব্যপার ঘাঁটবার উপক্লম হইবে তখনই 
তাহা করিব এবং আমাদের বিশ্বাস এরুপ করিলে তাহা ফলপ্রস্‌ হইবে । মাহেম্বরী 
সমাজের বিবাহের নানাপ্রকার আনুষঙ্গিক নিয়ম, আচার 'এবং উৎসবার্দ আপনার 
জানা আছে। এই ব্যাপারে সত্যাগ্রহ করিবার শ্রেন্ঠ শান্তিপূর্ণ উপায় সম্বন্ধে অনঃগ্রহা- 
পূর্বক উপদেশ 'দবেন কিঃ 

“আপনার মতে বিবাহের জন্য বর ও কন্যার প্রত্যেকের উপয্স্ত বয়ঃসঈা 'নার্দ্ট 
হওয়া উচিত নয়? বয়োধমবিরোধাঁ বিবাহ বন্ধ করিবার জন্য কী কা অবস্থায় 
সত্যাগ্রহ করা আপনি অনুমোদন করেন ? 

“মাত সোঁদন পণ্টাল্ন এবং ষাট বৎসরের দুই জন বৃদ্ধ প্রত্যেকে বারবংসরবয়স্কা 
এক একটি মেয়ে 'িবাহ করিয়াছে । এই গ্রামেই আরও কযেকটি এইরূপ বীভৎস 
বিবাহব্যাপার শীঘ্রই ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে । আমরা ইতিমধ্যেই এই সকল বিবাহ 
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বন্ধ কারবার জন্য ছাপানো পাঁস্তকা বিতরণ কারয়া আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছি। 
কিন্তু আমরা মনে করি শুধু ফাঁকা প্রচারকার্ে চাঁলবে না। করমক্ষেত্রে নামিয়া প্রবল- 
ভবে কাজ সরাসার আরম্ভ করা আবশ্যক। এই সকল বিষয়ে আপনার মত অনুগ্রহ 
করিয়া জানাইবেন।” 

_হইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, এইরূপ ক্ষেত্রে সত্যাগ্রহই প্রকৃত উপায়। কিন্তু 
কীভাবে তাহা কারিতে হইবে, তাহা পৃথক প্রশ্ন। আমার প্রবন্ধে আম একাধকবার 
সত্যাগ্রহের সীমা সম্বন্ধে আলোচনা কারয়াছি। সত্যাগ্রহ কারবার পূর্বে নিজেকে 
নিয়মান্বতাঁ কারতে হইবে, আত্মসংঘম অভ্যাস কারতে হইবে এবং 
নিজেকে পাবত্র কাঁরতে হইবে এবং যিনি সত্যাগ্রহ কারবেন তাঁহার 
সর্ববাদসম্মত সামাঁজক মর্যাদা থাকা চাই। সত্যাগ্রহী অসং বিষয় এবং 
যাহারা অসৎ কার্য করে এই উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাহা কখনই 
ভূলিবেন না। যাহারা মন্দ কাজ করে তাহাদের প্রতি সত্যাগ্রহী কোন 'বদ্বেষ বা 
হিংসা পোষণ কাঁরবেন না। অসৎ ব্যান্ত কৃত কার্য যতই গুরুতর হউক না কেন, 
সত্যাগ্রহশী তাহার প্রাতি অকারণে রূঢ় ভাষাও প্রয়োগ কাঁরবেন না। প্রত্যেক সত্যা- 
গ্রহীর ইহা মূলমন্ত্র হইবে যে, পৃথিবীতে অধঃপাঁতিত এমন কেহ নাই যাহাকে প্রেম 
দ্বারা সংশোধিত করা যায়, না। সত্যাগ্রহীর সর্বদা চেষ্টাই হইবে সৎ দ্বারা অসংকে, 
ভালবাসা দ্বারা ক্লোধকে, সত্য দ্বারা অসত্যকে এবং আঁহংসা দ্বারা হিংসাকে জয় 
করা। পাঁথবী হইতে অমঙ্গল দূর কারবার অন্য কোন পথ নাই। কাজেই 'যাঁন 
দত্যাগ্রহশী হইবার দাবী রাখেন তাঁহাকে সূক্ষনভাবে প্রার্থনাপূর্ণ হৃদয়ে আত্মীবচার 
ও আত্মবিশ্লেষণ দ্বারা ইহা জানিতে চেম্টা কারতে হইবে যে, তিনি নিজেই ক্রোধ, 
1হংসা বা মন্‌ষ্যস্লভ অন্যান্য দুর্বলতার স্পর্শ হইতে সম্পূর্ণ মুন্ত কিনা এবং যে 
সকল পাপাচারের বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম কাঁরতে প্রস্তৃত হইয়াছেন, সেই সকল 
পাপানৃষ্ঠানের প্রবণতা হইতে তান নিজেও সম্পূর্ণ মুক্ত ?কনা। আত্মশ্দাদ্ধ এবং 
নিজের ভ্রমপ্রমাদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করায় সত্যাগ্রহীর অর্ধেক জয় 'নাহত থাকে। 
সত্যাগ্রহনর এই বিশ্বাস থাকে যে, বন্তুতা বা বাহ্ড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে যে ফল 
প্াভ হয় তাহা হইতে বহুগুণ স্থায়ী, কার্যকর ও ব্যাপক ফল সত্য এবং প্রেমের 
নীরব ও অনাড়ম্বর সাধনার দ্বারা লাভ করা যায়। 

কিন্তু যাঁদও সত্যাগ্রহ নীরবে ক্রিয়া করে, তথাপি সত্যাগ্রহীর পক্ষে লোকদৃন্টির 
সম্মুখে কতকপরিমাণ কাজ করা আবশ্যক । সত্যাগ্রহী যে অমঙ্গল দূর করিবার জন্য 
উদগ্রীব, সর্বপ্রথম দেশব্যাপী এবং গভীর আন্দোলন দ্বারা তাহার বিরুদ্ধে তাহাকে 
জনমত গঠন কাঁরতে হইবে । যখন কোন সামাঁজক বাঁধর বিরদ্ধে জনমত যথেষ্টরূপে 
জাগ্রত হয় তখন উচ্চপদস্থ ব্যন্তগণও তাহা অভ্যাস করিতে বা স্পম্টভাবে তাহা 
ঠামর্থন করিতে সাহস হইবে না। জাগ্রত এবং বিচারানষ্ঠ জনমত সত্যাগ্রহণর 
সর্বাপেক্ষা শন্তিশাল অস্ত্র। সর্ববাদিসম্মত জনমতকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া 
যখন কোন ব্যন্তি কোন সামাজিক ব্যাঁধকে সমর্থন করে তখনই তাহাকে সমাজে 
একঘরে করার স্পম্ট যান্তযুস্ত কারণ উপস্থিত হয়। কিন্তু যাহার বিরুদ্ধে এই 
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কখনই থাকিবে না। সামাজিক বজনেরা অর্থ এই যে, দোষা ব্যান্তর সাহত সমাজ 
সম্পূর্ণরূপে অসহযোগিতা কারিবে-এর চাইতে কিছু বেশীও নয়, কমও নয়। ইহার 
ভাব এই-যে সমাজকে উপেক্ষা করিয়া চলিতে চায়, সমাজের সেবা পাওয়ার তাহার 
কোন যোগ্যতা বা আঁধকার নাই। কার্যতঃ ইহা কারিলেই যথেন্ট। তবে বিশেষ বিশেষ 
ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ পদ্ধাত অবলম্বন করা যাইতে পারে এবং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রের 
বোঁশম্ট্য অনুযায়ী হহ্ার প্রয়োগ-প্রণালীও পাঁরবর্তন করা আবশ্যক হইতে পারে। 

কিন্তু যে হীন্দ্রিয়সেবী বৃদ্ধ পঙ্গু অবস্থায়ও তাহার হীন্দ্রিয়পরায়ণতা দমন কাঁরতে 
পারে না তাহার সম্বন্ধে কী কর্তব্য 2 হীন্দ্রিয়পরায়ণতা অন্ধ, ইহার ভালমন্দ বিচারের 
শান্ত নাই; যে কোন প্রকারেই হউক এবং যের্প ব্যয়সাপেক্ষই হউক, ইহার চাঁরতার্থতা 
চাই-ই তার। সমাজ এইরুপ ব্যান্তকে লইয়া কী ভাবে চাঁলবে ? ইহার উত্তর এই যে, 
এই সকল কামাতুব বৃদ্ধ যাহাতে অসহায়, দুর্গত কন্যা সংগ্রহ কবিতে না পারে 
সেই বিষয়ে ব্যাপকভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। বিশ বংসরের ন্যনবয়স্কা কোন 
মেয়েকেই বিবাহ না দেওয়া এবং তাহাব হইচ্ছাব বিরুদ্ধে বিবাহ না দেওযার 
প্রথা কঞ্ঠোরভাবে প্রচলিত করিতে হইবে। স্বভাবতঃ এই প্রশ্ন উঠে_যাঁদ কোন 
মেয়েই স্বেচ্ছায় সেই বৃদ্ধাকে বিবাহ কারতে ইচ্ছুক না হয়, তবে সে 
কী কবিবেঃ এইর্‌প প্রশ্নের উত্তর সমাজ দিতে পারে না এবং ইহার কোন 
উত্তর দিতেও সমাজ বাধ্য নহে । সমাজেব কাজ শুধু অন্ধ লালসার ইন্ধনে পাঁরণত 
হইতে পাবে এমন উপায়হশন বালিকাগণকে রক্ষা করা। লালসা চরিতার্থ 
করিবার উপায় উদ্ভাবন কবা সমাজেব কর্তব্যের ভিতর নয । কার্যতঃ কিন্তু ইহাই 
দেখা যাইবে যে, যখন সামাজক পরিবেশের মধ্যে সব্ত্র পবিভ্রতা বিরাজ করে তখন 
হীন্দ্ররপরায়ণ ব্যান্তগণের লালসা সেই পাঁরবেশের প্রভাবে বহুল পরিমাণে শান্ত 
হইয়া পাঁড়বে। 


[ইয়ং ইন্ডিয়া, ৮-৮-২৯] 


০ 
যূবকদের কলঙ্ক 


ক্রনৈক সংবাদদাতা আমাকে সংবাদপন্র হইতে কাটিয়া £কয়দংশ পাঠাইয়াছেন। 
তাহাতে দেখা যায়, হায়দরাবাদ ও 'সিম্ধুদেশে বর-পণ শোচনীয়ভাবে বাঁড়য়া 
যাইতেছে; ইম্পীরিয়্যাল তার বিভাগের একজন ইঞ্জানয়র বাগ-দানের সময় নগদ 
পণ বিশ হাজার টাকা আদায় করিয়াছেন; বিবাহের ' দিনেও তারপর বিশেষ 'বিশেষ 
সময় বহু পারমাণে টাকা দেওয়ার প্রাতশ্রাতও লইয়াছেন। কোন যুবক যখন পণকে 
শববাহের সর্ত করে তখন সে তাহার শিক্ষাকে এবং তাহার দেশকে অধঃপাঁতত করে 
এবং স্ীজাতর অবমাননা করে। দেশে অনেক য্‌ব-প্রাতিষ্ঠান বরতমান আছে । আমার 


নারী ও সামাজিক আবচার ২৭১ 


ইচ্ছা, এই শ্রেণীর সমস্যা লইয়া তাহারা আলোচনা কাঁরবে। অনেক সময় দেখা যায় 
এই শ্রেণীর সঞ্ঘগুলি সমাজের প্রকৃত সংস্কার কারবার সঞ্ঘ না হইয়া- যাহা 
তাহাদের হওয়া উচত--তৎপারিবর্তে পরস্পরের প্রশংসাকারী সঙ্ঘে পারণত হইয়া 
পড়ে। এই সকল সঙ্ঘের দ্বারা জনসাধারণের আন্দোলনে সহায়তা সময় সময় 
হইলেও ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, জনসাধারণের নিকট হইতে দেশের ফুবকগণ 
যে প্রশংসা লাভ করে তাহাই তাহাদের পুরস্কার । এইরূপ কাজ যাঁদ আভ্যন্তরীণ 
সংস্কার দ্বারা সমার্থত না হয় তবে উহা ষফুবকদের ভিতরৈ অনুচিত আত্মশলাঘার 
ভাব সৃঙ্ট কাঁরয়া তাহাদের নৈতিক অবনাত ঘটাইতে পারে। অপমানজনক পণপ্রথা 
হেয় প্রাতপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে প্রবল জনমত গঠন কাঁরতে হইবে এবং যে সকল 
যুবক এইরুপ অসদ্ভাবে সংগৃহীত অর্থের দ্বারা তাহাদের জীবন কলুষিত করে, 
তাহাঁদগকে সমাজ হইতে বিতাড়িত করা উচিত। কন্যার 'পতামাতাও 'বলাতশ 
উপাঁধর মোহে তাহাদের চক্ষু ঝলাসত কাঁরতে বিরত হইবেন এবং তাঁহাদের 
কন্যাদের জন্য সত্যপ্রিয়, সৎসাহঙ্সী যুবক সংগ্রহ কারবার জন্য নিজেদের ক্ষ,দ্ 
বংশ ও প্রদেশের গণ্ডী আতিক্রম কারিতে দ্বিধা কারবেন না। 


[ইয়ং ইস্ডিয়া, ২১-৬+২৮] 


২১ 
বিবাহ ও আত্মবিক্রয় 


কয়েকমাস পূর্বে স্টেটসম্যান: পাত্রকার স্তচ্ভে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপীঁ অনেক 
বর্ণের মধ্যে বিদ্যমান পণপ্রথা সম্বন্ধে আলোচনা চিয়াছিল এবং এই বিষয়ে 
সম্পাদকীয় মন্তব্যও ছিল। ইয়ং ইপ্ডিয়া পান্িকায় আম এই নিজ্ঠুর প্রথা সম্বন্ধে 
প্রায়ই লাখিতাম। স্টেউসম্যান পন্রিকা হইতে গৃহীত অংশগ্লি আমার তখনকার 
পঁড়াদায়ক স্মৃতি জাগাইয়া তুলে। আমার মল্তব্যগুূলি “দেতি-লোতি” নামে সিন্ধু 
দেশে খ্যাত প্রথার বিরুদ্ধে লাঁখত হইয়াছিল। 'নজ কন্যাদগকে ভালো বিবাহ 
দবার জন্য উৎসুক পিতামাতাগণের নিকট হইতে অনেক শিক্ষিত সন্ধুদেশবাসী 
প্রভৃতপাঁরমাণ টাকা আদায় করিয়াছে এরুপ জানা যায়। স্টেটস্ম্যান পান্রকা সাধারণ- 
ভাবে এই প্রথার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়াছে। প্রথাঁট যে হৃদয়হণনতার পাঁরচায়ক তাহাতে 
সন্দেহ নাই। শকল্তু আম যতদূর জানি, এই প্রথা লক্ষ লক্ষ লোককে স্পর্শ করে 
না। ভারতীয় মানবজজাঁতর্প সমুদ্রের বন্দুকষ্প মধ্যাবিত্ত শ্রেণীর লোকদের ভিতরই 
এই প্রথা নিবদ্ধ। যখনই আমরা কোন কুপ্রথার সম্বন্ধে বলি তখনই সাধারণতঃ 
আমরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের কথাই ভাগ্ি। গ্রামবাসী লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যেও 
নানা রকম প্রথা 'বদ্যমান, তাহাদেরও দুঃখকস্ট আছে, 'িল্তু তৎসম্বল্ধে এখন প্ল্ত 
আমাদের জবান অতি সামান্য। 


২৭২ গাম্ধব-রচনাসম্ভার 


ইহা বুঝাইতেছি না যে, যেহেতু পণের কুপ্রথা এই দেশের অপেক্ষাকৃত আত অক্প- 
সংখ্যক লোকের মধ্যেই নিবদ্ধ, সেইজন্য উহাকে উপেক্ষা করা যায়। এই প্রথা ধ্বংস 
কারতে হইবে। অর্থের জন্য পিতামাতা বিবাহের ব্যবস্থা কাঁরতেছেন, এই ধারণার 
অবসান ঘটাইতে হইবে । এই প্রথা নিগুড্ভাবে জাতি বা বর্ণগত সংস্কারের সম্গে 
জাঁড়ত। যতাঁদন পান্র-পান্রী নির্বাচন কোন, বিশেষ ,জাতি বা বর্ণের কয়েক শত 
যুবক বা যৃবাঁতির ভিতর নিবদ্ধ থাকিবে ততাঁদন ইহার বিরুদ্ধে যাহাই বলা হউক 
না কেন, ইহা প্রচলিত থাঁকিবে। যাঁদ এই কৃপ্রথা সমূলে দূরীভূত কাঁরতে হয় 
তবে মেয়েদের, ছেলেদের এবং তাহাদের পিতামাতাদিগকে জাতি বা বর্ণের গন্ডঁ 
ছিন্ন করিতে হইবে। বিবাহের বয়স বাড়াইতে হইবে এবং আবশ্যক হইলে অথনৎ 
যাঁদ উপয;ন্ত পান্র লাভ সম্ভবপর না হয় তবে কন্যাদিগকে আমত্যু কুমারী থাকিবার 
সাহস অর্জন করিতে হইবে। জাতির ষফুবসম্প্রদায়ের মনোভাব আমূল পাঁরবর্তন 
করিতে পারে, এইরূপ শিক্ষা এইজন্য দরকার। দুঃখের বিষয়, আমাদের পাঁরপাশ্র্বিক 
অবস্থার সহিত শিক্ষাপ্রণালীর কোন যোগ নাই এবং জাতির বালকবালিকাগণের 
আতর নগণ্য অংশ যে শিক্ষা পায় তদ্দবরা সমাজের এই অবস্থা প্রায় আঁবকৃত 
থাকিয়া যায়। কাজেই যাঁদও এই কুপ্রথা প্রশমিত বারবার জন্য যাহা যাহা করা 
আবশ্যক তাহা করিতে হইবে; কিন্তু ইহা আমার নিকট সস্পম্ট যে এই কুপ্রথা 
এবং উল্লেখযোগ্য এইরূপ আরও বহু কুপ্রথা দূর করিবার চেষ্টা কারতে হইলে 
একমাত্র উপায় দেশের দ্ুতপরিবর্তনশনীল অবস্থার সাহত সামঞ্জস্য রাঁখয়া ?শক্ষার 
ব্যবস্থা করা। অথচ কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত এত আধকসংখ্যক যুবক-ষুবতী এই 
সুস্পম্ট সামাঁজক অনাচারের প্রাতিকূলে দাঁড়ীইতে অক্ষমতা বা অনিচ্ছা প্রদর্শন 
করে কেন--যাঁদও বিবাহানুজ্ঠানের ন্যায় ইহার সাঁহত তাহাদের ভাবষ্যং জীবনের 
মঙ্গল-অমঞ্গল ঘাঁনম্ঠভাবে জাঁড়ত? বিবাহ যোগ্য হয় নাই এই অপমানে শাক্ষত 
মেয়েরা আত্মহত্যা কারতেছে কেন? যে কুপ্রথা সমর্থনের সম্পূর্ণ অযোগ্য এবং 
যাহা নশীতিজ্ঞানের সম্পূর্ণ বিরোধী তাহা যাঁদ তাহারা তাহাদের আজত শিক্ষা 
দ্বারা সাহসের সাহত উপেক্ষা কারতে সমর্থ না হয় তবে সেই ক্ষার মূল্য কী 2 
উত্তর সুস্পম্ট। মূলতঃ 'শিক্ষাপ্রণালীর ভিতর এমন কোন গলদ আছে যাহার জন্য 
যুবকফুবতগণ সামাজিক বা অন্যান্য কুপ্রথার বিরূদ্ধে সংগ্রাম কারবার শান্তলাভ 
কারতে পারে না। সেই শিক্ষাব্যবস্থাই মূল্যবান যাহার প্রভাবে শাক্ষতের সকল 
মানাপক সদ্বৃত্তর উন্মেষ হয়, যাহার ফলে সে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সকল সমস্যা 
িনপুণভাবে সমাধান করার শাস্তলাভ করে। 


[ হরিজন, ২৩-৫-৩৬] 


নারী ও সামাজক অবিচার ২৭৩ 


৬ 
পরিহার্য সামাঁজক দুগণত 


একজন লেখকের আর্তবহহল দীর্ঘ পন্ত্র হইতে নম্লালাখত অংশ উদ্ধৃত করা 
গেল আমার শ্যস ৬৭ বৎসর। আম বিদ্যালয়ের জনৈক গশক্ষক। আজীবন 
অর্থাৎ ৪৬ বৎসর যাবৎ 1শক্ষাবভাগে আছ । একটি উচ্চবংশশয় সম্দ্রান্ত বাঞ্গালণ 
বায়স্থ পাঁরবারে আমার জন্ম। আমাদের পাঁরধার এক সময় সমূদ্ধ ছিল, [কিন্তু 
বর্তমানে নিতান্ত দুঃস্থ । ভগবানের আশীর্বাদে (2) আমার সাতাঁট কন্যা এবং 
দুইটি পুত্র; জ্যেষ্ঠ পাত্র বিশ বৎসর বয়সে তাহার দুঃস্থ এবং নিরাশ্রয় পিতামাতাকে 
শোকসাগরে ভাসাইয়া বিগত অক্টোবর মাসে মারা যায়। সে ছিল উন্নাতশখীল ফূরক__ 
আমার জবনের একমান্র আশাভরসা। সাত কন্যার মধ্যে পাঁচাটর বিবাহ ইতিমধ্যে 
হইয়াছে। আগার এবং ষোল বংসর বয়স্কা ষণ্ঠ ও সপ্তম কন্যা এখনও অনা । 
আমার কনিষ্ঠ পুত্র একাদশ বৎসরের নাবালক । আমার বেতন ষাট টাকা । ইহা 
দ্বারা দুই দিক মেটানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার দণ্চয় কিছু তো নাই-ই, 

[সং দেনা আছে। আমার ষম্ঠ কন্যার বিবাহ 'স্থর হইয়াছে । অলঙ্কার এবং 'তিন 
শত টাকা পণসহ বিবাহের খরচ নয় শত টাকার কমে হইবে না। কানাডার সনংলাইফ 
মা কোম্পানীতে আমার দুই হাজার টাকার একটি বীমা আছে। কোম্পান 
মামাকে মান্র চার শত টাকা ধার দিতে রাজ হইয়াছে । আবশ্যকীয় অর্থের ইহা 
অধেকি মান্ন। অপরাধের জম্বন্ধে আমি একেবারে নিবুপায়। আপাঁন কি এই 
দাপদ্র পিতাকে অপরার্ধ দ্বারা সাহাষ্য করেতে পারেন নাঃ" 

এই শ্রেণীর বহু পত্রের মধ্যে ইহা একটি। সেগুলির আঁধকাংশই হিন্দুস্থানশতে 
লেখা । কিন্তু আমরা জানি যে, ইংরেজ শক্ষাও কন্যাদের ?পতামাতার আর্থক 
অবস্থার মান উন্নত করে নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়াছে__ 
যেহেতু ইংরেজী' শিক্ষিত পিতার ইংরেজী শাক্ষতা কন্যার উপযুক্ত যুবকের 
।ববাহপণ বাজারে যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইতেছে। 

এই বাঙ্গালশ পিতার অবস্থায় পাঁতত ব্যন্তকে আবশ্যকীয় পারমাণ খণ দান 
অথবা দাতব্য করা তাহাকে সাহায্য কারবার শ্রেষ্ঠ উপায় নয়। পিতাকে যাঁদ 
বুঝাইতে পারা যায় এবং তাঁহার প্রাণে এরুপ শান্ত সণ্চয় করা যায় যাহার বলে 
তাঁহার কন্যার বিবাহ পণ "দয়া ক্রয় করিতে তান অস্বশকৃত হইবেন এবং পণ না 
নিয়া শহধ্য ভালোবাসার জন্য বিবাহ কাঁরবে এরূপ বর জে নির্বাচন কাঁরবেন 
কিংবা কন্যাকে নির্বাচন কারতে অনুমতি দিবেন_তাহাই হইবে সর্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট 
সাহায্য। ইহা করিতে হইলে নির্বাচনের ক্ষেত্র স্বেচ্ছাপ্রণোদত হইয়া প্রসারিত 
কাঁরতে হইবে। বর্ণ ও প্রদেশ এই দুইটি গণ্ডশই আঁতিক্রম করিতে হইবে। যাঁদ 
ভারতবর্ষ এক এবং অবিভাজ্য হয় তবে নিশ্চয়ই সেখানে পরস্পরের সাহৃত খাওয়া 
বসা কারবে না অথবা বিবাহাঁদ কিয়া কাঁরবে না- এরূপ অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষু্র গণ্ডী 
সৃষ্টি কারে পারে এমন কোন অস্বাভাবিক বিভাগ থাকবে না। এই নিষ্ঠুর 


৯৮ 
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প্রথার মধ্যে কোন ধর্ম নাই। ইহা বললে চাঁলবে না যে, ব্যান্ত বিশেষের দ্বারা এই 
বিষয়ে সংস্কারসাধন সম্ভব নয়। কিংবা সমগ্র সমাজ পাঁরবর্তনের জন্য সম্পূর্ণ 
তৈয়ারী না হওয়া পর্যন্ত তাঁহার অপেক্ষা কারতে হইবে। নিভরঁক সাহসী 
ব্যন্তিগ্ণের সহায়তা ব্যতীত নৃশংস অমানাষক সামাজিক কৃপ্রথা বা কদাচারের 
শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া সমাজ-সংসকার কখনও সম্ভবপর হয় নাই। বিবাহ নিঃসন্দেহে 
সামাঁজক প্রথা এবং ধর্মগত একটি অনুষ্ঠান। বিবাহকে পণ্যদ্রব্যের মত একট 
ব্যবসায়ের বস্তুরূুপে গণ্য কারতে অস্বীকার কাঁরয়া যদি উত্ত শক্ষক মহাশয় বা 
তাঁহার কন্যাগণ উহাকে ধর্মানুগ একটি মর্ধাদাকর অনুষ্ঠানের মত দেখেন তবে 
বস্তুতঃ তাহাদিগকে কেন দুঃখভোগ করিতে হইবে? কাজেই লেখককে আম এই 
উপদেশ দিব যে, খণ করা বা ভিক্ষা করার ভাব সংসাহসের সাহত পাঁরত্যাগ 
কারবেন এবং তিনি নিজ কন্যার সাঁহত পরামর্শ করিয়া যে কোন বর্ণ বা জাত 
বা প্রদেশ হইতে একাঁট উপযুক্ত বর নির্বাচন করিবার সংসাহস দেখাইবেন এবং 
জীবনবাীমা হইতে যে চারশত টাকা তান ধার কাঁরতে ইচ্ছুক, তাহাও "তানি বাঁচাইতে 


পারবেন। 
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জনৈকা চারশশীলা লোখকা পন্রে জানাইতেছেন :_« 'পারিহার্য দুর্গাত” শীর্ষক 
আপনার লিখিত প্রবন্ধ আমার নিকট অসম্পূর্ণ বালয়া মনে হয়। পিতামাতা 
তাঁহাদের মেয়েদের বিবাহ দিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিবেন কেন? এবং তজ্জন্য 
অশেষ কম্টভোগই বা করিবেন কেন? যাঁদ তাঁহারা ছেলেদের মত মেয়োদগকেও 
এইরূপ শিক্ষিত করেন যে তাহারা স্বাধীনভাবে জশীবিকারজনের শান্ত লাভ কাঁরতে 
পারে তবে 'পিতামাতাকে মেয়েদের পান্ন নির্বাচনের জন্য বেশী চিন্তা কারিতে হয় 
না। আমার আভভিজ্ঞতা এই যে, যাঁদ মেয়েরা সূচারুভাবে তাহাদের মানিক বৃত্তিগাল 
ফুটাইয়া তাঁলিবার সুযোগ পায় এবং আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া নিজেদের ভরণপোষণে 
সমর্থ হয় তবে তাহারা বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইলে উপযুদস্ত পান্রের সাঁহত ববাহ 
হইতে কোন অস্াবধা হয় না। কন্যাদের উচ্চ শিক্ষা বিয়া যাহা বলা হয় আঁম 
তাহাই অন্মোদন করিতেছি এর্‌্প' যেন কেহ না' মনে করেন। হাজার হাজার 
মেয়ের পক্ষে ইহা সম্ভবপর নয় ইহা আম জানি। আমি কন্যাদের জন্য এইরূপ 
কার্যকর জ্ঞানলাভ এবং কোন শিল্প বা ব্যবসামূলক শিক্ষা সমর্থন কার যদ্দবারা 
জঁবনসংগ্রামের সম্মুখীন হওয়ার উপয্স্ত আত্মগ্রতায় তাহাদের জাশ্মিবে এবং 
তাহারা নিজাঁদগকে ভাব স্বাঁমিগণের বা পিতামাতার গলগ্রহ বলিয়া মনে কাঁর়বে 
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না। বস্তুতঃ এইরূপ কয়েকটি বালকাকে আম জান, যাহারা স্বামী-পারত্যন্তা 
হইয়া আজ তাহাদের স্বামীর সঙ্গে সসম্মানে জীবনযাপন কাঁরতেছে; কারণ এই 
পারত্যন্ত অবস্থায় তাহাদের আত্মনভভরশীল এবং সাধারণ শিক্ষা লাভ কারবার 
সৌভাগ্য হইয়াছিল। আমার এই অনুরোধ যে, বিবাহযোগ্যা মেয়েদের পিতামাতার 
অসুবিধাগ্যীল বিবেচনা করিবার সময় সমস্যার এই 'দক্টাতে আপাঁন জোর 
দিবেন।” 

_আমার পন্রলোখকা যে মনোভাব ব্যন্ত কারয়াছেন আমি সর্বান্তঃকরণে তাহা 
অনুমোদন কার। আমাকে এইরূপ একজন পিতার বিষয় লইয়া আলোচনা কাঁরতে 
হইয়াছিল যান নিজে এবং সম্ভবতঃ তাঁহার কন্যাও 'িজেদের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে 
পান্রীনর্বাচন নিবদ্ধ রাখিয়া নিজেকে বিপন্ন মনে কাঁরয়াছলেন-_তাঁহার কন্যা 
অনুপয্যস্ত বাঁলয়া এরূপ ঘটে নাই। বাঁলিকাটর “সুশিক্ষা”্ই এই ক্ষেত্রে বিঘ্মস্বরূপ 
হইযাছিল। যাঁদ বালিকাটি নিরক্ষর হইত সে যে-কোন যুবকের সাহত নিজেকে 
মানাইয়া লইতে পারিত। কিন্তু সুশাক্ষিতা হওয়াতে স্বভাবতঃই সে তদ্রুপ “শাক্ষত” 
স্বামী লাভ কারতে চাহবে। বাঁলকাদিগকে 'ববাহ কারবার জন্য কন্যাপক্ষ হইতে 
পণ আদায় কারবার নীচ প্রবাঁত্ত যে দ্বিধাশন্যভাবে অযোগ্যতা বাঁলয়া গণ্য হয় 
না, ইহা আমাদের দুভীগ্য। ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষার উপর সম্পূর্ণ অস্বাভাঁবক 
নূল্য দেওয়া হয়। ইহা নানা প্রকারের পাপ প্রচ্ছ্ন রাখে। যে সকল সমাজের 
[শক্ষিত যূবকগণ মেয়েদের 'ববাহ-প্রস্তাব গ্রহণ কারবার জন্য পণ আদায় করিয়া 
থাকে তাহারা “সুশিক্ষা” অর্থে যাহা বুঝে তাহার পাঁরবর্তে মনুষ্যোচত সদ্‌গুণের 
আঁধিকারী হওয়াই “সশিক্ষা”। এই আধিকতর সঙ্গত অর্থ গ্রহণ কাঁরলে বরানর্বাচনের 
ক্ষেত প্রসারিত হইয়া পাড়বে এবং সঙ্গে সঙ্গে পান্রনির্বাচনের দুঃসাধ্যতা সম্পূর্ণ 
বিদৃরিত না হইলেও, অনেকটা কাময়া যাইবে । কাজেই আমার চারুশীলা লেখিকার 
প্রস্তাবের প্রাতি পিতামাতাগণের দৃষ্ট আকর্ষণ কাঁরতোছ এবং তাহা অনুমোদনের 
সঙ্গে সঙ্গে প্রভূত আনষ্টকারী জাতবর্ণগত বেড়াগুলি ভাঁঙ্গয়া ফেলিবার 
আবশ্যকতার উপর জোর দিতেছি । সেগুলি ভাঙ্গিতে পারলে নিবাচনের ক্ষেত্রও 
বিস্তৃত হইবে এবং এই ভাবে পণ আদায়ের প্রবপতা অনেকটা প্রশামত হইবে। 
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২৪ 
বিবাহে ব্যয়সংকোচ 
জনৈক সংবাদদাতা করাচণতে সম্পল্ন একটি বিবাহের বিবরণ আমাকে 


পাঠাইয়াছেন। বিবাহের সময় কন্যার বয়স ছিল যোল; তাহার পিতা, শেঠ লালচাঁদ, 
ধনণ ব্যাস্ত এবং 'তাঁন বিবাহের ব্যয় সর্বানম্ন অঙ্কে সংক্ষেপ করিয়া আনিয়াছিলেন 
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এবং বিবাহ-অনুজ্ঠান ধর্মান্গতরূপে ও মর্যাদার সাহত নিম্পন্ন করিয়াছিলেন 
বালয়া জানানো হইয়াছে । এই বিবরণ হইতে দেখা যায় যে, সমগ্র বিবাহব্যাপার 
নিম্পন্ন হইতে দুই ঘণ্টার বেশী সময় লাগে নাই, যাঁদও সাধারণতঃ এইরূপ ব্যাপারে 
।বহ্যদিনব্যাপী অনাবশ্যক ব্যয় হইয়া থাকে। বিবাহকার্য একজন বিদ্বান ব্রাহ্মণ দ্বারা 
করানো হইয়াছিল; বর ও কন্যাকে যে সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইয়াছিল তান 
তাহার অর্থ তাহাঁদগকে বুঝাইয়া দেন। আম শেঠ লালচাঁদ এবং তাঁহার পত্বীকে 
আভিনন্দন জানাইতোছি, কারণ শেজীর সহধার্মণ তাঁহার পাঁতকে এই বহকালাগত 
সংস্কারকার্ষে সাক্রয়ভাবে সাহচর্য দিয়াছেন এবং আম আশা করি, এই দৃষ্টান্ত 
অন্যান্য বহুসংখ্যক ধন" ব্যান্ত অনুসরণ করিবেন। যাঁহারা খাদি ভালবাসেন তাঁহারা 
শাঁনয়া সুখী হইবেন যে, শেঠ লালচাঁদ এবং তাহার পত্রী খাঁদতে সম্পূর্ণরূপে 
আস্থাবান এবং বর ও কন্যা উভয়েই খাঁদ পাঁরাহত ছিল এবং তাহারা নিজের।ও 
খাদতে স্থিরবিশ্বাসী এনং সর্বদা খাঁদ পারধান করে। আগ্রাদতি ছান্রদের সভাতে 
যে দৃশ্য দেখিয়াছিলাম এই 'ববাহব্যাপা9র আমাকে তাহা স্মরণ করাইয়া দিতেছে! 
একজন খন্ধু আমাকে যে সকল সংবাদ দয়াঁছলেন, উত্ত ছাত্রগণ সেইগুলি সমর্থন 
কারর।ছল। সেগ্াল এই--যব্তপ্রদেশের (বর্তমানে উত্তৰ প্রদেশ) যুবকগণ যাহারা 
কলেজে কিংবা স্কুলে পড়ে তাহারা নিজেরাই অজ্পবয়সে 'িবাহ কারবার জন্য 
উদঞ্রাব এবং তাহারা আশা করে যে, তাহাদের িতামাতাগণ মূল্যবান উপহারাদির 
তনা ৩ভুতপাঁরমাণ ব্যয় কারবেন এবং ভেন্জ-আমোদ-গ্রমোদের জন্য স্মপারমাণ 
কিতা সময় সময় ততোধক ব্যয় কারবেন। আমার সংখাদদাতা আমাকে বলেন যে. 
খুব উচ্চশিক্ষিত ?পতামাতাণও অথেরি অহঙ্কার হইতে মস্ত নহেন এবং ব্যয় সম্বন্ধে 
অপেক্ষাকৃত অল্পাশাক্ষত ধন" ব্যবসায়িগণকে তাঁহারা পবাস্ত কারয়া থাকেন! এই 
শ্রেণীর সকলের পক্ষেই শেঠ লালচাঁদের সোঁদনের দৃষ্টান্ত এনং শেঠ যমুনালাল 
বাজাক্তের অপেক্ষাকৃত পুরাতন দজ্টান্ত ব্যয় সংক্ষেপ করার 'বষষে প্রেরণা 
যোগাইবে। 'পিতামাতাগণের অপেক্ষা ধুবকগণেরই ইহা বেশী কর্তব্য যে, তাহারা 
অপ্রাগ্তবয়সে, বিশেষতঃ পাঠ্যাবস্থায়, বিবাহ কারতে দূচভাবে অস্বকৃত হইবে; 
এবং যে ভাবেই হউক. সর্বপ্রকার ব্যয় বন্ধ কারবে। বস্তৃতঃ, শাস্তানমোদিত 
'ক্রয়াটুক সম্পন্ন কারিতে দশ টাকার আতারন্ত খরচ আবশ্যক হইবে না এবং 
শাস্তানূমোদিত বিষয়টুকু ছাড়া আর কিছুই বিবাহব্যাপাবের অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ 
বাঁলয়া গণ্য হইবে না। এই গণজাগরণের যুগে-যখন ধনী ও দরিদ্র, উচ্চ ও নশচ, 
এই সকল প্রভেদ উঠাইয়া বার চেষ্টা হইতেছে-ইহা ধনী ব্ন্তগণেরই' কতবব্য 
যে. তহারা তাঁহাদের আমোদ-প্রমোদে ও বিলাসিতায় আত্মসংযম অভ্যাস করিয়া 
গবীব লোকাঁদগকে সন্তোষের সাঁহত জাঁবনযাপনের পথে ঢালিত কারবেন এবং 
তাঁহ/দিগকে শ্রীমন্ভগবদ্গণতার শ্লোকটি মনে রাখিতে হইবে যে, সমাজের নেতৃবর্গ 
যাহা অনুষ্ঠান করেন অন্যেরা তাহাই অনুসরণ কারিয়া থাকে ।* এই বাক্যের সত্যতা! 


* যদ বদাচরাতি শ্রেষ্ঠস্ততদেবেতরো জনঃ। 
স যত প্রমাণং কূরুতে লোকস্তদনুবর্ততে রী 
৩। ২১ 
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আমাদের অভিজ্ঞতা দ্বারা দৌনিক প্রমাঁণত হইতেছে এবং অর্বাপেক্ষা প্রকৃম্টরূপে 
ইহা বিবাহ-ব্যাপারে ও মৃত ব্যান্তদের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে প্রমাণিত হইতেছে। সহম্ত্র সহস্র 
গরীব লোক এই উপলক্ষে জীবনযাত্রার অত্যাবশ্যকীয় বিবয় হইতে 'নিজাদিগকে 
বাঁণত করিতেছে এবং মারাত্মক উচ্চহারের সুদে খণভারে জাঁড়ত হইতেছে। জাতনয় 
সম্পদের এই অপচয় আঁতি সহজেই বন্ধ করা যায়, যাঁদ দেশের 'শাক্ষত যুবকগণ, 
[বশেষতঃ ধন পিতামাতার সন্তানগণ, তাহাদের জন্য ব্যায়ত অর্থের সর্বপ্রকার 
অপচয় নিবারণে দরপ্রাতজ্ঞ হয়। 


[ইয়ং ইশ্ডিয়া, ২৬-৯-২৯] 


৫ 
ছাত্রদের লজ্জার কথা 


প্রায় দুই মাস যাবৎ পাঞ্জাবের একট কলেজের ছাত্রীর একখানা অত্যন্ত 
মম্পিশার লাপ আমার দপ্তরে পাঁড়য়া আছে। ইতিমধ্যে বশেষ আভিজ্ঞ একটি 
ভগিনীব্র নিকট হইতে আম আর একখানা চিঠি পাইয়াছি এবং আমার মনে হইল 
বে কলেজের মেয়েটর বিপন্ন অবস্থা নির্মম সত্য; এই £বষয়ের আলোচনা করা 
কর্তব্য, ইহা আর ফোঁলিয়া রাখা যায় না। তাহার চিঠিখানা গিশদ্ধ হন্দুস্থানীতে 
লেখা । এ 1চঠিতে তাহার গভীর দুঃখের একটি সম্পূর্ণ চনত্র রহিয়াছে এবং আঁম 
ভাহার উত্তর যথাসাধ্যরূপে দিতে চেন্টা করিব। চিঠির একাংশের তরজমা নিম্নে 
দিতেছি «এমন সময় আসে, যখন বাঁলকাগণকে এবং বয়স্কা নারীগণকে 
তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হইলেও একাকী বাহর হইতে হয়;তা একই শহরে 
এক স্থান হইতে অন্য স্থানে হউক, অথবা এক শহর হইতে অন্য শহরেই হউক। 
এবং এইরূপে তাহাদিগকে একক দোঁখতে পাইলে অসৎ প্রকৃতির লোকেরা 
তাহাদিগকে জ্বালাতন করে। তাহারা নিকট দিয়া পথে চলিয়া যাইতে যাইতে অসঙ্গত, 
এমনকি অশ্লীল ভাষাও ব্যবহার করে। এবং যাঁদ ভয়ের দরুণ বাধা না পায় তবে 
আরও অভদ্র ব্যবহার কারতে "দ্বিধাবোধ করে না। আমার জানিতে ইচ্ছা করে- এই 
সকল ঘটনার সময় আহংসনীতি কতদ্‌র' কী কাঁরতে পারে। যাঁদ বালিকার কিংবা 
মাহলার যথেন্ট সাহস থাকে তবে সে তাহার যাহা সম্বল তাহা ব্যবহার 
করিতে পারে এবং দুষ্টদিগকে যথোপযান্ত শিক্ষা দিতে পারে। অন্ততঃ তাহারা 
একটা হৈ চৈ সৃষ্টি কাঁরয়া চতুর্দকের লোকের দৃস্টি আকর্ষণ করতে পারে এবং 
ফলে দুষ্ট লোকগুলি চাবুকের মার খাইতে পারে। 'কল্তু আম জান যে, এই 
প্রকার ব্যবহারের ফলে বরাবরের জন্য রোগ শোধরাইবে না; যল্ণার কারণাঁট শুধু 
স্থাগ্ঠত থাকিবে। ষে সকল লোক অসদব্যবহার করে যাঁদ তাহাদিগকে চিনিতে 
পারা ষায় তবে আমার নিশ্চিত ধারণা যে, তাহারা, যুক্তি শুনিবে এবং সহূদয় ও 
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নম্র ব্যবহারের মর্যাদা রক্ষা কারবে। কিন্তু যে লোক পুরুষ-সঞ্গীবহীীন বালিকা 
কিংবা মাহলাকে দেখিয়া সাইকেলে নিকট "দয়া যাইবার সময় অসভ্য ভাষা ব্যবহার 
করে, তাহার সম্বন্ধে কী ব্যবস্থা ঃ তাহার সঙ্গে য্যান্ততর্ক কারবার কোন সুযোগ 
হইবে না। তাহার সাঁহত পুনরায় দেখা হইবারও সম্ভাবনা নাই “এবং তাহাকে 
হয়ত চিনিতেও পারা যাইবে না। কারণ তাহার ঠিকানা জানা নাই। এইর্‌প ক্ষেত্রে 
নিরুপায় বালিকা বা মাহলা কী কাঁরবে?ঃ দৃজ্টান্তস্বরূপ আম আপনার নিকট 
আমার গত রান্রর (৬শে অক্টোবর) অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিতেছি। সন্ধ্যা প্রায় 
৭-৩০ ঘাঁটকার সময় আম আমার জনৈকা বালিকা সাঁঞ্নীসহ অত্যন্ত জরুরী 
কাজে যাইতেছিলাম। সেই সময় কোন পুরুষ সঙ্গী পাওয়া অসম্ভব ছিল এবং 
যে জরুরী কাজে যাইতেছিলাম তাহাও দেরীতে কারবার উপায় ছিল না। পথে 
একটি শিখ যুবক তাহার সাইকেলে যাইতোছল এবং কী যেন ক্লমাগত বাঁলতোছল। 
যখন এতটা নিকটে আসিল যে আমরা শুনিতে পাই তখন বুঁঝলাম আমাঁদগকে 
লক্ষ্য করিয়াই সে তাহা বাঁলতোছিল। আমরা অপমানিত ও' অস্বাস্তি বোধ কাঁরতে 
লাগলাম। রাস্তায় কোন লোকজন ছিল না। আমরা কয়েক পা যাইতে না যাইতেই 
যুবকটি 'ফাঁরয়া আঁসল। আমরা তাহাকে তখনই 'চানতে পারিলাম, যাঁদও সে 
যথেস্ট দুরে ছিল সেই সময়। সে গাড়ীর চাকা ঘুরাইয়া আমাদের দিকে আসল 
এবং ভঙ্গবানই জানেন সে নামিতে চাহিয়াছিল কিনা িংবা শুধু আমাদের নিকট 
দিয়া চাঁলয়া যাইতে চাহয়াছিল। আমাদের মনে হইল, আমরা বিপন্ন । আমাদের 
শারীরিক সামর্থ আমাদের আস্থা ছিল না। আম নিজে সাধারণ বাঁলকাদের 
চাইতে দুর্বল। আমার হাতে একখানা বড় বই ছিল। হঠাং আমার হৃদয়ে সাহস 
আপসিল। আমি ভারী বইখানা সাইকেল লক্ষ্য করিয়া ছংড়য়া মারিলাম এবং 
চংকার কাঁরয়া বলিলাম, "পুনরায় অসভ্যতা দেখাইতে সাহস পাইতেছ? সে 
কম্টের সহিত টাল সামলাইয়া সাইকেল জোরে চালাইয়া আমাদের নিকট হইতে 
পলায়ন কারল। দেখা যাইতেছে _যাঁদ আমি বইখানা তাহার সাইকেল লক্ষ্য করিয়া 
না ছতাঁড়তাম তবে আমাদের যাত্রার শেষ পযন্ত সে আমাঁদগকে অসভ্য ভাষা 
প্রয়োগ করিয়া উত্তযন্ত করিত। ইহা হয়ত একটি সাধারণ ক্ষুদ্র ঘটনা, 'কল্তু আমি 
ইচ্ছা কার আপনি একবার লাহোরে আসিয়া আমাদের ন্যায় ভাগ্যহনা বাঁলকাগণের 
দুঃখকল্টের বিষয় শ্রবণ করুন। আপনি নিশ্চয়ই ইহার উপয্যস্ত প্রাতিকার আবচ্কার 
কারতে পাঁরবেন। 

“প্রথমতঃ বলুন, উল্লিখিত অবস্থাতে বাঁলকাগণ আহংসনীতি অবলম্বন 
করিয়া কীরূপে নিজাদগকে রক্ষা করিতে পারে 2 

“দিবতীয়তঃ, মেয়েদের অপমানিত, করার ঘৃণিত অভ্যাস হইতে যুবেকগণকে 
মুক্ত করার উপায় ক? 

“আশা কার আপাঁন ইহা বাঁলবেন না যে, ভবিষ্যতে শিশুকাল হইতে নারীগণের 
প্রাতি নম্র ও ভদ্র ব্যবহারে অভ্যস্ত নূতন বংশধারা সৃষ্ট না হওয়া পর্ষন্তি আমাদের 
অপেক্ষা করিতে হইবে এবং আমরা সহ্য করিয়াই যাইতে থাকিব। সরকার পক্ষও 
এই সামাঁজক ব্যাধ সম্বক্ধে ব্যবস্থা কারতে অনিচ্ছুক কিংবা অপারগ । বড় বড় 


নারী ও সামাজক আঁবচার ২৭৯ 


নেতাগণের ত এই সকল সমস্যা আলোচনা কারবার সময় নাই। কেহ কেহ যখন 
শোনেন যে কোন বালিকা সাহাঁসকতা দেখাইয়া অভদ্রু যুবককে বেশ "শিক্ষা দিয়াছে 
তখন বলেন, 'বেশ করিয়াছে । এইভাবৈই বালিকাঁদগকে চাঁলতে হইবে । কোন 
কোন সময় কোন নেতাকে ছান্রদের এইরূপ অসদাচরণের 'বরুদ্ধে জোরের সাহত 
বন্তুতা দিতে দেখা যায়। কিন্তু কেহই এই গুরুতর সমস্যার সমাধান কারবার জন্য 
নিজেকে সর্বসময়ের জন্য নিয়ৌজত করেন না। আপান শ্দানয়া দুাঁখত ও 
আশ্চর্যান্বিত হইবেন যে, দেওয়ালী এবং অন্যান্য পর্বাদনে সংবাদপত্রে জ্ঞাপন 
দয়া নারীদিগকে সাবধান কারয়া দেওয়া হয় যেন তাহারা আলোকসজ্জা পর্যন্ত 
দেখিতে ঘরের বাহির না হয়। পৃথিবীর এই অংশে আমরা কীরূপ সংকটের মধ্যে 
অবস্থান কারিতেছি এই একটি ঘটনাই তাহা আপনাকে জানাইয়া দিবে। এই সকল 
সতক্কবাণী যে কাগজে আদৌ বাঁহর করা হয় তাহা হইতে ইহাই প্রমাণ হয় যে, 
এই সকলের লেখক বা পাঠকগণের লজ্জার কোন ঘালাই নাই ।” 

_-অপর একাঁট পাঞ্জাবী বাঁলকাকে আমি এই 'চাঠখানা পাঁড়তে 'দই। সেও 
তাহার কলেজে পড়ার সময়ের নিজের অভিজ্ঞতা হইতে এই বিবরণ সমর্থন করে 
এবং আমাকে বলে যে, আমার পন্রলোখকা যাহা বর্ণনা করিয়াছে তাহাই আঁধকাংশ 
বালকাদের নিত্যনোমান্তক আভিজ্ঞতা। 

অপর চিঠিতে একজন অভিজ্ঞা মহলা লক্ষে শহরে তাঁহার বালিকা বন্ধুদের 
আভজ্তা সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন। সনেমা বা চলচ্চিন্রগৃহে বালিকাদের পিছনে 
সারি সার উপাঁবস্ট বালকগণ দ্বারা তাহারা উপদ্ুত হয়; তাহারা এমন সব ভাষা 
বাবহার করে যাহাকে আমি অশ্লীল ছাড়া কিছু বলিতে পাঁর না। এমনকি, তাহারা 
যে সব বাস্তব রাঁসকতা করিয়া নানা অঞ্জাভঙ্গন' প্রদর্শন করে আমার পন্নলোখকা 
সেইগুঁলর বর্ণনা দিয়াছেন, কিন্তু তাহার পুনরুল্লেখ আমি এখানে কিছুতেই 
কারব না। 

যাঁদ উপস্থিত শারীরক আপদ হইতে মদীন্তই বিষয় হয় তবে যে মেয়োট 
নিজেকে দুবল বাঁলয়া বর্ণনা করিয়াছে সে ষে প্রাতিকানের উপায় অবলম্বন 
করিয়াছল অর্থাং সাইকেল-চালকের প্রাত তাহার পুস্তক নিক্ষেপ, তাহা নিঃসন্দেহে 
সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইয়াছিল। এইরপ প্রাতকার যুগযুগান্ত হইতে চালয়া আসিয়াছে। 
এবং এই পন্নিকার স্ত্ভে আম বাঁলয়াছি ষে, যখন কোন ব্যন্তি হিংসার. আশ্রয় 
লইতে চায় শারীরক দুর্বলতা সেই হিংসাবৃত্ত কার্যকররূপে ব্যবহারের পক্ষে বাধা 
জন্মায় না; এমনাক, প্রবল প্রাতিপক্ষকের বিরুদ্ধেও না। এবং আমরা অবগত আছ 
ষে, বর্তমান যগে শারীরিক শান্ত প্রয়োগের এত সব উপায় আবিচ্কৃত হইয়াছে 
যে একটি ক্ষুদ্র বালিকাও উপযত্ত বাদ্ধি থাকিলে প্রবল প্রতিপক্ষের মৃত্যু ও বিনাশ 
ঘটাইতে পারে। আমার পন্রলোখকা যে অবস্থার বর্ণনা করিয়াছে সেইরূপ অবস্থায় 
আত্মরক্ষার জন্য বাঁলকাগণকে শিক্ষা দিবার রাঁতি বর্তমানে বাঁড়য়া চাঁলয়াছে। 
যাঁদও সে সেই সময়ে তাহার হাতের পুস্তকথামকে আত্মরক্ষার অস্রস্বর্পে 
কার্ষকররৃপে ব্যবহার করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তথাপি তাহার এই জ্ঞান যথেম্ট 
আছে যে, ইহা এই ক্রমবর্ধনশশল উত্তর কদভ্যাসের কোন প্রাতিকার ময়। রূঢ় এবং 


২৮০ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


আঁশম্ট মন্তব্যাদর বেলায় কোন মানাসক চণ্চলতা উপাঁস্থত হওয়ার প্রয়োজন নাই, 
কিন্তু তাই বাঁলয়া তাহা উপেক্ষা করাও চলে না। এরূপ সব ঘটনা কাগজে ছাপাইয়া 
দিতে হইবে। যেখানে অপরাধীকে বহর করী যায়, তাহাদের নাম প্রচারিত কাঁরতে 
হইবে। এই কুঅভ্যাসের বিষয প্রকাঁশত কাঁরতে কোন প্রকার 'মথ্যা লঙ্জার স্থান 
থাঁকবে না। বাহিরের দুব্যবহারের উপযুক্জ শিক্ষ। দেওয়ার পক্ষে জনমতের ন্যার 
শাশডশালী আর কিছু নাই। লোঁখকা বালিয়াছে, এই সকল বিষয়ে জনসাধারণের 
যথেষ্ট উদাসীনতা রাহিয়়াছে; হহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা কেবল জনসাধারণেরই 
দোষ নহে। আঁশ্ট ব্যবহারের দৃষ্টান্ত তাহাদের সম্মুখে আসবেই । যেমন চুরির 
বিবয়ে তাহা বাঁহরে প্রকাশ না কাঁরলে এবং তারপর অনুসন্ধান কাঁরতে না 
থাকিলে তৎসম্বন্ধে কিছু করা যায় না, সেইরূপ যাঁদ আঁশিষ্ট ব্যবহারের ঘটনাগ্লি 
চাপিয়া যাওয়া যায় তবে সেইগ্যাল সম্বন্ধে কোন প্রাতিকার করা শরসম্ভব। অপর 
এপং পাপ সাধারণতঃ গোপনে অন্ধকাবে বচরণ কবে এবং আলোকপাত হওয়া মান 
তাহ'র। অদৃশ্য হয়। 

কিন্তু আশঙ্কা হয় যে, বতমান যুগের প্রগাতিশীলা বা!লকা জুলিয়েটের মত 
অর্ধডজন রোমওর সঙ্গে প্রণয়ের খেলা খোলতে ভ'লবঝানে। আমার পন্রলোথক,। 
কন্তু সেই শ্রেণীর প্রতীক নয় বাঁলয়া মনে হয়। আধ্দনকা বা প্রগাতশীলা 
বা।লকা নিজেকে বায়ু, জল ও উত্তাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য পোশাক পাঁরধান 
করে শা, তাহা অপরের দৃষ্টি আকষ ণ কাববার জন্যই কারয়া ্কে। নিজেকে রঙে 
নার্জিত করিয়া অসাধারণ রূপ দেখাইধা সে প্রকৃতির উপরও কারুকার্য সাধনে চোম্টিত 
থাকে। শহিংসনশীতি এই শ্রেণীর বালিকাদের জন্য নয়। আম এই পাঁত্রকার স্তম্ভে 
অনেকবার মণ্তপ্ঠ করিযাছি বে, আমাদের ভিতরে আহংসন্পাতির মূলপ্রেরণ। 
জাগাইয়া তোলা ও তাহা বাধিত করা কতকগ্যাল স্নানার্দট সংযমের অধীন । এই 
প্রচেন্টা ?বশেষ কম্টসাধ্য। চিন্তাধারা এবং জাবনযান্রায় আঅহিংসনীতি আমূল 
পা্নণতন ঘট।ইয়া দেয়। যাঁদ আমার পন্রলৌখকা এবং তাহার শাত্গে সমভাবাপন্ন। 
মেয়েনা নাঁদম্টি উপায়ে তহাদের জীবনের আমূল পাঁরব্তন কবিতে পারে তবে 
তাহারা শশগ্রই দোখতে পাইবে, যে সকল যুবক আদৌ তাহাদের সংস্পর্শে আসে 
তাহাবা তাহাঁদগকে সম্মান করিতে এবং তাহাদের সাহত যথাসাধ্য সদ্ব্যবহার 
কারতে শাখবে। যাঁদ দৈবাৎ তাহার দৌখতে পায় (ইহা সম্ভবপর বটে, যে, 
তাহাদের সতীত্ব পর্যন্ত নম্ট হইবার উপক্রম তখন মানের পশুবাত্তর নিকট 
আত্মসমর্পণ করা অপেক্ষা মৃত্যুবরণ কারবার উপযুস্ত সাহস তাহাদের অর্জন কাঁরতে 
হইবে। ইহা আমাকে বলা হইয়াছে যে, বাঁলকার মুখ বাঁধিয়া ফেলা হইয়াছে অথবা 
এর্‌পভাবে তাহাকে বাঁধা হইয়াছে যে, সে কোন শারীরিক চেষ্টা করতেও অসমর্থ, 
সে ক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করা আমি যতটা সহজ মনে করি ততটা সহজ নয়। আমার 
ধারণা এই, যে বালিকার বাধা দিবার ইচ্ছাশান্ত আছে তাহাকে অক্ষম করিবার জন্য 
যতপ্রকার বন্ধন ব্যবহার করা হইয়াছে সেইগুলি সে ছিম্ করিয়া ফোঁলতে পারে। 
দূঢ় ইচ্ছাশান্ত তাহাকে মৃত্যুবরণ করিবার শান্ত যোগাইবে। 

কিন্তু এইরূপ বীরত্ব শুধু তাহাদের পক্ষেই সম্ভব যাহারা তজ্জন্য নিজেদের 
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শিক্ষিত করিয়াছে। যাহাদের আহংসনীতিতে জলন্ত বিশ্বাস নাই তাহাদিগকে 
আত্মরক্ষার সাধারণ উপায় শিক্ষা কাঁপতে হইবে এবং তাহ।ই তাহ।দগকে শ্রদ্ধাহীন 
যুবকগণের অশ্লীল আচরণ হইতে রক্ষা কারবে। 

কিন্তু বড় প্রশ্ন এই--যুবকগণ এরূপভাবে সাধারণ সদাচারধিল্ীন কেন হইবে 
যে পুশীলা মেয়েরা সর্বদা তাহাদের উপদ্রবের ভয়ে ভীত থাকবে? যাঁদ ইহা 
আঁবচ্কার হয় যে, যুবকদের আঁধকাংশই স্ত্রীলোকের 215 অনার ও শ্রদ্ধার 
সর্বপ্রকার জ্ঞান হারাইয়াছে তবে আম দুাঁখিত হইব। 'কল্তু তাহারা যুবকশ্রেণী 
[হসাবে সতর্কতার সাঁহত নিজেদের আত্মসম্দ্রম রক্ষা কাঁরধা চলিবে আশা করা 
যায এবং তাদের সহযোগীদের মধ্যে যেকোন অসঞ্গাত আচরণ দৌখতে 
পাইবে সেইগুলির উপযুক্ত ব্যবস্থা কাঁরবে। তাহারা প্রত্যেক রমণীর মান জম্দ্রণ 
তাহাদের নিজ 'নজ ভগিনী এবং মাত'গণের মান মম্ভ্রমের ন্যা আদবণসয় বাঁলম। 
ননে করিতে শিক্ষা কারবে। যাঁদ তাহ রা সদাচরণ না শিখে তবে তাহারা যত 
শিল্শই পাইয়া থাকুক তাহা ব্যর্থ হইবে। 

বিদ্যালযের শ্রেণীতে নার্দ্ট পাঠ্যবিষয়গদীলব জন্য ছত্রাদগকে তৈয়াবী কাঁরধা 
দেওয়া যেমন অধ্যাপক ও শিক্ষকগণের কর্তব্য, সেইবৃপ তাঁহদেব ছান্রগণ যাহাতে 
সর্বদা ভদ্র এবং সদাচারপনায়ণ হইতে পাবে তৎপ্রাতিও দ্বান্ট রাখা [ক কর্তন 


ত22 


হরিজন, ৩১৯১-১২-৩৮] ”সবাগ্রাম, ২৮-১২-৩৮ 


২৬ 
আধ্হানকা নারশী 


নাম ও ঠিকানাযস্ত এগারটি বাঁলকাব একখানা 'চাঠ আম পাইযাঁছ। অর্থেব 
ব্যত্যয় না কারষা চিঠিখানা আরও পাঠযোগ্য কাঁববাব মত পাঁরবর্তন কারিষা 
নিম্নে দিতেছি :“৩১শে ডিসেম্বরের হরিজন পান্রকাষ প্রকাশিত একটি ছান্রীব 
চিঠির উপর 'ছান্রদের কলঙ্ক শীর্ষক মন্তব্যগুলি বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করার 
উপযোগী । ইহাতে মনে হয় যে আধুনিকা বালিকা আপনাকে এতটা ক্ষুব্ধ 
কারয়াছে যে শেষ পর্য্ত আপাঁন তাহার মধ্যে অর্ধ ডজন রোমিওর সাঁহত 
জালয়েটের খেলা খোঁলবার যোগ্যতা দেখিয়া তাহাকে [নষ্কীতি দিাছেন। এই 
মন্তবা দ্বারা সমগ্র নারীজাতি সম্বন্ধে আপনাব যে মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে তাহা 
শারীসমাজকে অনুপ্রাণত করে না। 

“বতরমান যূগগে যখন নারী পুরুষের সাহাষ্যার্থ এবং তাহার সাহত সমান- 
বাস্তবকই আশ্চর্যজনক যে পুরুষের নিকট দবযবহার পাইলেও নারীকেই দোষ 


২৮২ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


দেওয়া হয়। ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, এমন ঘটনা ঘটে যেখানে দোষ উভয় 
পক্ষে সমভাবে বিদ্যমান। অজ্পসংখ্যক বালিকা থাকিতে পারে যাহারা অর্ধ ডজন 
রোমিওর সহিত জলিয়েটের খেলা খেলে। কিন্তু এই সকল ক্ষেত্রে ধারয়া লইতে 
হইবে যে, জুলিয়েটের খোঁজে অর্ধ ডজন রোমও রাস্তায় ঘ্যারয়া বেড়াইতেছে। 
কিন্তু দৃঢ়তার সাঁহত ইহা কখনও বলা যাইতে পারে না এবং বলা উচিতও নয় 
যে, আধুনিকা বালিকাগণ সকলেই জ্বালয়েট অথবা আধুনিক যুবকগণ সকলেই , 
রোমিও । আপান নিজে বহু সংখ্যক আধূনিকা বালকার সংস্পর্শে আঁসয়াছেন 
এবং সম্ভবতঃ তাহাদের দক়প্রতিজ্ঞা, ত্যাগ ও নারীসূলভ অন্যান্য নিখত গুণাবলণ 
দেখিয়া বািস্মত হইয়াছেন। 

“আপনার পন্রলোখকা যে সকল অসদাচরণের উল্লেখ কাঁরয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে 
জনমত গঠন করা সম্বন্ধে এই বলা যায় যে, ইহা করা বাঁলকাদের কর্তব্য নয়। 
মিথ্যা লক্জাসম্দ্রমের ভাব হইতে ততটা না হইলেও, ইহার নিম্ষলতাই তাহার 
কারণ । 

“কিন্তু জগংপুজ্য একজনের নিকট হইতে এইরূপ বর্ণনা সেই বহকালের 
পুরাতন এবং অসঙ্গত উীন্তকেই যেন আবার সমর্থন করে--নারী নরকের দ্বার ।, 

“পূর্বোন্ত মন্তব্য হইতে আপানি এই সিদ্ধান্ত কারবেন না ষে, আধ্নকা 
মেয়েরা আপনাকে শ্রদ্ধা করে না। প্রত্যেক যুবক আপনাকে ধতদর শ্রম্ধাভীন্ত করে, 
মেয়েরাও ততটা করে। তাহারা ইহা সহ্য কাঁরতে পারে না যে. তাহাদিগকে ঘ্‌ণা 
করা হইবে বা তাহাঁদগকে কৃপার পান্র বাঁলয়া বিবেচনা করা হইবে। তাহারা 
তাহাদের চালচলন সংশোধন কারিতে প্রস্তুত-_যাঁদ প্রকৃতপক্ষে তাহাদের দোষত্রট 
থাকে। তাহাদের প্রাত দোষারোপ করার পূর্বে তাহাদের কোন দোষ থাকিলে তাহা 
নিঃসংশযে প্রমাণ করিতে হইবে । এ বিষয়ে তাহারা 'আহা, ইহারা দূর্বল নারীজাতি-_ 
এইরূপ অজুহাতের আশ্রয় লইয়া আত্মরক্ষা কারতে চায় না; আবার নিজ ইচ্ছানুসালে 
তাহাদের বিরুদ্ধে বিচার করার ভার 'বচারকের উপর দয়া তাহারা নীরবে 
দাঁড়াইয়া থাকতেও চাহে না। সত্যের সম্মুখীন হইতেই হইদে: আধুূনিকা বালিকা 
বা আপনি যাহাকে 'জুিয়েট' বলিয়াছেন, সত্যের সম্মুখীন হইতে তাহার যথেম্ট 
সাহস আছে।” 

_ আমার পন্রলোখকাগণ বোধ হয় জানেন না যে, চল্লিশ বংসরেরও পর্বে, যখন 
সম্ভবতঃ তাহাদের কাহারও জল্ম হয় নাই, আম দক্ষিণ াফ্রিকাস্থিত ভারতের 
নারীদের সেবাকার্যে ব্রত হই'। নারীজাতির অসম্মানজনক 'কছু শলাঁখতে আমি 
নিজেকে অক্ষম বলিয়াই মনে করি। আমি নারীজাতিকে এতদূর শ্রদ্ধা কার যে, 
আমার পক্ষে তাহাদের সম্বন্ধে মন্দ কিছ চিন্তা করাও সম্ভবপর নয়। ইংরেজীতে 
যে বলা হয়, নারী মানবজাতির শ্রেষ্ঠ অর্ধাংশ, বাস্তবিক নারী তা-ই। আমার 
প্রব্ধটর উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রসমাজের কলঙ্ক প্রকাশ কাঁরয়া দেওয়া মেয়েদের 
দূর্বলতা প্রচার করা লক্ষ্য ছিল না। কিদ্তু রোগের নিদান নির্ণয় করিতে গিয়া 
যে যে কারণে রোগের সূন্টি হয়, সেই সব বিষয়ই আম উল্লেখ করিতে বাধ্য, 
নতুবা আম উপধাস্ত প্রাতকারের ব্যবস্থা কারতে পাঁরিব না। 


নারী ও সামাঁজক আবচার ২৮৩ 


«“আধুনিকা বালিকা” শব্দগুলির একটা বিশেষ অর্থ আছে। সেইজন্য আমার 
আভিমত ম্যন্র কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ কারবার কোন প্রশ্নই উঠে নাই। কিল্তু 
ইংরেজী শিক্ষা লাভ করিতেছে এইরূপ সকল বািকাই প্রগাঁতশীলা নহে । আম 
অনেককে জানি, যাহারা “প্রগাঁতিশশলা মেয়ে”দের হাবভাব দ্বারা সংক্কামত নয়। 
কিন্তু কতিপয় বালিকা আছে যাহারা প্রগতিশীলা হইয়া পাঁড়য়াছে। আমার 
মন্তব্যের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের বালিকা ছান্রীদগকে প্রগাঁতিশীলা মেয়েদের অনুকরণ 
না করিতে সাবধান কাঁরয়া দেওয়া এবং যে সমস্যা অত্যন্ত ভীতজনক হইয়া 
দাঁড়াইয়াছে তাহাকে আরও জাঁটল কাঁরতে না দেওয়া । কারণ আম যখন উীল্লাখত 
পত্র পাই, তখন একটি অন্প্রদেশীয়া মেয়ের নিকট হইতেও একখানা পন্র পাই। 
তাহাতে অল্ধরদেশণীয় ছান্রগণের আচরণ ও ব্যবহার সম্বন্ধে গুরুতর আভযোগ করা 
হইয়াছে এবং তৎসম্বন্ধে যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহা লাহোরের মেয়েটির 
বর্ণনা হইতেও 'নিকৃষ্ট। অন্ধের এই কন্যা আমাকে বাঁলতেছে ষে, তাহার বালিকা 
বন্ধূগণের সাদাসিধা পোশাক তাহাঁদগকে কোনরূপে রক্ষা কারতে পারে না। 
বালকদের বর্বরোচিত আচরণ তাহারা যে বিদ্যালয়ে পড়ে সেই বিদ্যালয়ের কলঙ্ক- 
স্বরূপ; কিন্তু বালিকাদের সেই সকল বিষয় প্রকাশ কারবার সাহস নাই। অন্দর 
বি*ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের দম্টি আমি এই অভিযোগের প্রতি আকর্ষণ করিতেছি। 

আমি এই এগারটি বাঁলকাকে ছান্রদের দার্ববহারের বিরুদ্ধে ধর্মষুদ্ধ কারতে 
আহ্বান করিতেছি । যাহারা নিজেদের সাহায্য করে ভগবান তাহাদেরই সহায় হন। 
পুরুষের গুন্ডামি হইতে নিজাদগকে রক্ষা কারবার কৌশল তাহাঁদগকে অবশ্যই 
শাথিতে হইবে। 


[ হ'রজন, ৪-২-৩৯] বার্দোলনী, ৩০-১-৩৯ 


২৭ 
নৌতিক উভয়সংকট 


জনৈক বন্ধ লিাখতেছেন :প্রায় আড়াই বংসর পূর্বে কোন সামাঁজক 
দূর্ঘটনায় এই শহর আলোঁড়ত হইয়াছিল। একজন বৈশ্য ভদ্রলোকের একটি বোড়শ- 
ব্য়া কন্যা ছিল। মেয়োটর একুশবৎসরবয়স্ক এক মাতুল সেই শহরেই কলেজে 
পাঁড়ত। দুইজনই গোপন প্রেমে পড়ে। বাঁলকাটির গভ'সণ্ণার হয়। অবশেষে যখন 
প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ হইয়া পড়ে প্রণয়ীষূ্গল বিষপান করিয়া আত্মহত্যা করে। 
বালিকাটি তৎক্ষণাৎ মাঁরয়া যায় কিন্তু বালকটি দুই দন পরে হাসপাতালে 
প্রাণত্যাগ করে। এই ঘটনা উপলক্ষ কারয়া বাদানুবাদের ঝড় উঠে এবং সকলের মুখেই 
এই কথা বলাবাল হওয়ায় অবস্থা এতটা গড়ায় যে, বালিকার শোকাতুর 'িতা- 
মাতার পক্ষে সেই শহরে বাস করাই কঠিন হইয়া পড়ে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গো বড় 


২৮৪ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


থামিয়া যায়। কিন্তু লোকের মনে ঘটনাটির স্মৃতি এখনও বর্তমান রহিয়াছে এবং 
যখনই এই রকমের কোন কথাবার্তা উঠে তখনই প্রায় এই ঘটনাটির উল্লেখ করা 
হয়। যখন ঝড় অত্যন্ত প্রবল এবং হতভাগ্য মৃত প্রণয়ীযুগল সম্বন্ধে সহূদয়তাপূর্ণ 
একটি কথাও কেহ বলে নাই, তখন আমার মত ব্যস্ত কারয়া সকলকে 'বাঁস্মত ও 
ব্যাথত করি। আম বাল, এ অবস্থায় উপরোন্ত অবস্থাধীনে এই অঙ্গপবয়স্ক 
প্রণয়ীষুগলকে তাঁহাদের নিজ মতানুযায়ী চলতে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমার 
অরণ্যে রোদন হইল। এ বিষয়ে আপনার মত কা?” 

-আঁম ইচ্ছা করিয়াই লেখকের অনুরোধে তাঁহার নাম ও বাসস্থান গোপন 
কাঁরয়াছ; কারণ একাঁট পুরাতন তক" জাগাইয়া তুলিয়া পুরাতন ক্ষতগ্ীল আবার 
খাঁলয়া দেখাইতে তিনি ইচ্ছা করেন না। তাহা সর্তেও আঁম মনে কার এই গুরুতর 
বিষয়ে সববসাধারণের মধ্যে আলোচনা হওয়া উাঁচত। আমার নে হয়, কোন বিশেষ 
সমাজে যে সকল বিবাহ নিাষদ্ধ সেগুলিকে প্রথমেই একেনারে চালু করা চলে না, 
কিংবা ব্যান্তবিশেষের ইচ্ছাতেই তাহা করা খায় না। পক্ষান্তরে, যে সকল যুবক- 
যুবতাঁ এই প্রকারের বিবাহ করিতে চায় তাহাদের উপর প্রাতকূল ইচ্ছা চালাইবার 
অথবা জোর কাঁরয়া তাহাদের স্বাধীনভাবে কাজ কারবার ক্ষমতা খর্ব কারবার 
কোন আঁধকার সমাজের কিংবা সংশ্লিম্ট পক্ষগণের আত্মীয়স্বজনেরও নাই। লেখকের 
উল্লিখিত ঘটনায় উভয়পক্ষই সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্তবয়স্ক ছিল। তাহারা নিজেদের 
বিষয় নিজেরা বিবেচনা করিতে সক্ষম ছিল। তাহারা পরস্পরকে বিবাহ করিতে 
চাহলে তাহা হইতে তাহাদিগকে বিরত করিবার ক্ষমতা কাহারও ছিল না। খুব 
বেশী কিছ কারিতে চাহলে সমাজ এরূপ বিবাহ স্বীকার না কারতে পারিত; 
[কিন্তু তাহাদিগকে আত্মহত্যা কারতে হইল- ইহা সামাজিক অত্যাচারের চরম বাঁলতে 
হইবে। 

বিবাহ সম্বন্ধে 'বাধিনষেধ সর্বজনীন নহে এবং সেল অনেক পাঁরমাণে 
সামাজিক প্রথার উপর নির্ভর করে; প্রথাও ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে নানারকম, এবং 
বাভব' শ্রেণীর ভিতরও অনেক প্রভেদ দেখা যায়। ইহা দ্বারা এই বুঝা যায় না 
যে, যুবক-বুবতপগণ সুপ্রাতিষ্ঠিত সামাজক প্রথা ও 'বাঁধানষেধসকল সম্পূর্ণরূপে 
উপেক্ষা কাঁরয়া চাঁলবে। এরূপ কারবার পূর্বে তাহাঁদগকে জনমত তাহাদের 
আনুকূলে গঠন কারতে হইবে । তাহা না করা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ব্যান্তগণ ধাীঁরভাবে 
তাহাদের সময়ের অপেক্ষা করিবে। আর যাঁদ তাহারা তাহা না করিতে পারে তবে 
স্থিরচিত্তে ও শান্তভাবে সমাজে একঘরে হইয়া থাকার বিপদের সম্মৃখশন 'হইতে 
হইবে। 

পক্ষান্তরে, যাহারা সংপ্রাতম্ঠিত প্রথানয়মাঁদ উপেক্ষা করে বা ভঙ্গ করে 
তাহাদের প্রাত হৃদয়হীন এবং বিমাতার ন্যায় মনোভাব পোষণ না করাও সমাজের 
পক্ষে অনরূপ কর্তব্য। লেখকের কথিত ঘটনার যে বিবরণ আমাকে দেওয়া হইয়াছে 
তাহা যাঁদ সত্য হইয়া থাকে তবে এই যূবক-মুবতাঁকে আত্মহত্যার পথে চালাইবার 
অপরাধ নিশ্চয়ই সমাজের স্কন্ধে সম্পূর্ণ পাঁড়বে। 

[ হরিজন, ১৯-৫-৩৭ ] 


নারী ও সামাজক আবচীর ২৮৫ 


২৮ 
বিবাহের আদর্শ 


জনৈক বন্ধ লাঁখতেছেন :_“হরিজন সেবকের বর্তমান সংখ্যায় “নৈতিক 
উভয়সংকট' নামীয় আপনার প্রবন্ধে আপাঁন এইরূপ মল্ভব্য করিয়াছেন 'সামাঁজক 
প্রথা হইতেই বিবাহ সম্বন্ধে বাধনিষেধের উৎপাত্ত হইয়াছে । কোন ক্ষেত্রেই সেগুলি 
কোন মূল নোতিক বা ধর্মসম্বন্ধীয় নিয়মের উপর প্রাতিম্ঠিত, ইহা দেখা যায় না।' 
আমার আঁভজ্ঞতা হইতে আমার স্বাভাবক বাদ্ধতে এই ব্াঁঝ যে, সূপ্রজনন 
সম্বন্ধীয় বিষয়ের বিবেচনা হইতে সম্ভবতঃ এই সকল বাঁধানষেধ প্রবার্তত 
হইয়াছে । প্রজননাবজ্ঞানের এই একটি সর্বজনাবাদত নিয়ম যে, অসবর্ণ প্রাণীদের 
সংযোগে উৎপন্ন সন্তানসম্তাঁতি সগোন্রে বিবাহজাত সন্তানাঁদ হইতে স্বাস্থ্য ও 
সৌন্দর্যের দিক দয়া যোগ্যতর হয়। 'হন্দুশাস্ত্রে সেইজন্যই সগোন্ন এবং সাঁপন্ডগণের 
মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে। পক্ষান্তরে, যাঁদ স্বীকার করিয়া লই যে চিরপারিবর্তন- 
শল ও প্রাতমুহূর্তে বৈচিত্র্যপূর্ণ সামাজিক প্রথাই এই' সকল 'বাধানিষেধের 
একমান্র কারণ তাহা হইলে পিতৃব্য ও দ্রাতুষ্পুত্রী অথবা এমনাক ভ্রাতা ভাঁগনীর 
নধ্যে বিবাহ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হওয়ার কোন প্রবল কারণ পাওয়া যায় না। 
-বাপনার কথামত যাঁদ সন্তানোৎপাদনই বিবাহের একমান্র সঙ্গত উদ্দেশ্য হয়, 
তবে স্বামীস্ত্রী নির্বাচন ব্যাপারটি কেবল প্রজননার্থে মিলনের প্রশ্ন হইয়া দাঁড়ায় । 
অপেক্ষাকৃত কম জরুরী বাঁলয়া অন্যান্য বিবেচ্য বিষয়গুলি কি উপেক্ষা কারতে 
হইবে? যাঁদ তাহা না হয়, তবে তাহাদের কোনৃটি বড়, কোনটি ছোট বিবোচিত 
হইবেঃ আমি নিম্নালীখতরূপে এই ক্লম উল্লেখ করিব :-0১) পরস্পরের আকর্ষণ 
না ভালোবাসা, €২) প্রজনন সম্বন্ধীয় যোগ্যতা, €৩) সং্লম্ট পাঁরবারগুলর 
অনুমোদন এবং সম্মত এবং দম্পতঈপক্ষ যে সামাঁজক গোম্চীর অন্তর্গত সেই 
সমাজের স্বার্থের দিকে দৃষ্ট, ৫৪) আধ্যাত্মক উন্নীতি। এই বিষয়ে আপনার মত 
কী 

“হন্দুশাস্মসমূহে সন্তান-উৎপাদনকেই ' বিবাহের একমান্্ উদ্দেশ্য বলিয়া 
দৃঢ়তার সাঁহত উল্লেখ করা হইয়াছে । বিবাহের সময় বয়োবৃদ্ধগণের ভাবী গৃহ 
কনর্শকে 'তোমার আটটি সন্তান হউক, এই বিয়া ষে আশীবশদ করা প্রাচণন 
কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে তাহা এই বিষয় প্রমাণ করে। বিবাহের পর সহবাস 
যে শুধু সন্তানউৎপাদনের জন্য এবং কখনই হীল্ছয়তৃস্তির জন্য নয় আপনার এই 
ধান্ত এতদ্বারা সমার্থত হয়। কিন্তু তাহা হইলে আপাঁন কি আশা কাঁরতে 
পারেন যে, পূত্রই হউক বা কন্যাই হউক, একটি মান্র সন্তান লাভ কাঁরয়াই দম্পতীী 
পরিতৃপ্ত হইবে? বংশরক্ষা করার ইচ্ছা আপনি যথার্থই স্বীকার করিয়াছেন; 
তাহা ছাড়াও আমাদের মধ্যে একটি দঢ় ধারণা বর্তমান আছে যে, একমান্র পুত্রসন্তান 
দ্বারাই বংশরক্ষা হয়। এবং সেইজন্যই পূঘ্নের জল্ম হইতে কন্যার জল্মা কম 
আনন্দদায়ক. পৃত্রসম্তানলাভের জন্য ব্যাপক বাসনার 'দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আপনি 
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কি শুধু একটি পুত্রসন্তান লাভ কারবার আদর্শ এরৃপভাবে পরিবার্তত করা 
সঙ্গত মনে করেন না যে, পুত্রসন্তান লাভ না করা পর্যন্ত কন্যাসল্তানও কয়েকটি 
জল্গ্রহণ করিতে পারে? 

“আমি আপনার সাহত এই বিষয়ে একমত-ে ব্যন্ত শুধু সন্তান উৎপাদনের 
জন্য সহবাস করে তাহাকে ব্রহ্মচারী বলিয়া গণ্য করিতে হইবে । আপনার মতের 
সাহত আমারও এই মত-যে দম্পতাী বিবাহের পূর্বে এবং পরে পবিল্ূতা এবং 
আত্মসংযমের নীতি পালন করিয়াছে তাহারা একবার সহবাস করিলেই গভ-সণ্টার 
হইবে। আপনার প্রথম তর্কের সমর্থনে আমাদের শাস্ত্রে বিশবামিত্র ও অরুন্ধতদর 
প্রাসদ্ধ গলপ রাহয়াছে; অরুন্ধতাঁ ছিলেন বাঁশজ্ভঠের পত্রী এবং তীহার শতপদত্র 
হওয়া সত্তেও বিশ্বামন্র তাঁহাকে সাধবী ব্রহ্ষচারিণী বাঁলয়া সংবর্ধনা করিয়াছিলেন; 
তাঁহার আদেশ পণ্ভূতও পালন কাঁরতে বাধ্য ছিল, কারণ স্বামীর সাঁহত তাঁহার 
যৌনসম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে মাতৃত্বেব কর্তব্যজ্ঞানলাভ ও সেই বর্তব্পালনের 'দকেই 
নিবদ্ধ ছিল। কিন্তু আমার সন্দেহ হয় যে, এমনাক 'হন্দঃশাস্্গলিও একাঁটমান্ন 
সন্তানলাভের আপনার কাঁথত আদর্শ সমর্থন করিবে না-সে পূুন্ই হউক হ। 
কন্যাই হউক । সেইজন্য আমার মনে হয় যে, বিবাহত জাঁবন সম্পর্কে আপনার 
আদর্শ যাঁদ এর্পভাবে আরও প্রসারিত করেন যে একটি পুত্রসন্তান লাভ না 
হওয়া পযন্ত কাঁতিপয় কন্যাসন্তানও সম্ভবতঃ লাভ করা যাইতে পারে, তবে ইহা বহু 
দম্পতীকে অনেকটা প্রস্ন করিবে। অনাথা আমার আশঙকা হয যে, অনেকেই 
একেবারে বিবাহ না করাব চাইতে প্রথম সন্তান লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে যৌন- 
সম্বন্ধ ত্যাগ করা আঁধকতর কঠিন মনে কাঁরবে, কারণ সেই সন্তান পূত্রই হউক বা 
বন্যাই হউক, তারপর সাবাজীবন তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে যৌনসম্পর্ক হইতে বিবত 
থাকিতে হইবে। স্বীপুবুষের জঅঞ্গমস্পৃহা মানবের আদম প্রবৃত্তি-ইহা 
আম স্বীকার কাবতে বাধ্য হইতোঁছ। আত্মসংষম একাঁট আঁজর্ত ভাব, ইহা যত্ব- 
পূর্বক অভ্যাস কাঁরতে হয়। ধর্ম ও আধ্যাত্মক বিষয়ে ক্রমোন্নাতিই মানবের পর্ণ 
বিকাশের স্বাভাঁবক নিযম; আত্মসংযম তাহা লাভ করাব একটি সোপানবিশেষ। 
এইজন্যই আত্মসংযমকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখা হয়। যে ব্যন্তি যৌনসম্বন্ধ শুধু 
সন্তান উৎপাদনের উপায়-এই আদর্শ লইয়া জীবন যাপন করে তাহাকে আম 
সম্মান কার। ইহাও আমার মত যে, অন্য ষে কোন অবস্থায় সহবাস শুধু হীন্দ্িয়- 
পারতৃপ্তিমান্ন। কিন্তু ইহাকে আমি ঘোর পাপের কাজ বাঁলয়া নিন্দা করিতে প্রস্তুত নই. 
কিংবা যে দম্পতী স্বভাবের তাড়না সহ্য করিতে পারে না তাহাঁদগকে অধঃপাঁতত 
জীব বলিয়া সহজলভ্য করুণা অথবা ভ্রুকুঁটপূর্ণ অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতে প্রস্তুত 
নই।” 

_বিবাহ-বিষয়ে নানাবিধ 'বাঁধনিষেধের বিজ্ঞানসম্মত 'ভাত্ত কী তাহা আমার 
জানা নাই। কিন্তু ইহা আমার 'নকট সৃস্পন্ট বোধ হয়, যে সামাঁজক প্রথা বা 
নিয়ম সদ্গুণ ও আত্মসংযম লাভে সহায়তা করে তহাকে নোতিক ব্যবস্থার পাত্র 
মর্যাদা দেওয়া যাইতে পারে। যাঁদ ভ্রাতাভগ্নীর মধ্যে বিবাহ নাঁষম্ধ হওয়ার মূল 
কারণ যৌনস্বন্ধীয় বিষয়সমূহ হইয়া থাকে, তবে সেগুলি সমভাবে খক্সতাত, 


নারী ও সামাজিক আবিচার ২৮৭ 


জ্যেন্ঠতাত প্রভৃতি ভ্রাতাভগ্নীস্থানীয়দের বিবাহ সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। কাজ্জেই কোন 
বিশেষ সমাজে যাঁদ এই সকল 'বাঁধানষেধ বতমান থাকে তবে সেইগুলি সর্বদাই 
মানিয়া চলার অভ্যাস করা নিরাপদ হইবে। আমার পন্রলেখক আদর্শ বিবাহের যে 
সকল সর্তাদদ উল্লেখ কারয়াছেন মোটামুটি আম সেগ্ঁল গ্রহণ কারিতোছ। কিন্তু 
তাহাদের গুরুত্বের রম আমি পাঁরবর্তন কারতে চাই এবং "ভালোবাসা”কে তালকার 
সর্বানম্ন স্থান দিতে চাই। ইহাকে প্রথম স্থান দলে অন্যান্য উদ্দেশ্যগাল 
সম্পূর্ণরূপে ঢাকা পাঁড়য়া যাইতে পারে এবং কমবেশী ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে। 
কাজেই আধ্যাত্মিক উতকর্ষকে 1ববাহনির্বচন ব্যাপারে প্রথম স্থান দেওয়া উঁচত। 
তারপর আসবে সেবা এবং তৃতীয় স্থানে আসিবে পাঁরবারক বিবেচ্য বিষয়সমূহ 
এবং সমাজের শ্রেণটগত স্বার্থ; এবং পরস্পরের প্রাত আকর্ষণ বা ভালোবাসা 
চতুর্থ এবং সর্বশেষ স্থান আঁধকার কারবে। ইহার অর্থ এই- যেখানে অপর চারাঁট 
বিষয় পূর্ণ হইতেছে না সেখানে শুধু “ভালোবাসা”ই বিবাহের য্যান্তযুস্ত উদ্দেশ্য 
বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, যেখানে ভালোবাসা নাই অথচ অন্য 
সবগুলি উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হইতেছে সেখানেও সমভাবে বিবাহ বর্জন 
কারতে হইবে । যৌনসম্পকাঁয় যোগ্যতার সর্তাট আম কাটিয়া দিব, কারণ সন্ভান 
উৎপাদনই যখন বিবাহের মূল উদ্দেশ্য, যৌনসম্পকর্ময় যোগ্যতাকে শুধু একটি 
“সর্ত” বাঁলয়া গণ্য করা চলে না-_ইহা না থাকলে 'বিবাহ হইতেই পারে না 
(১776 06 707) | 

হন্দুশাস্ত্ে নিশ্চয়ই পুভ্রসন্তানের দিকে বিশেষ পক্ষপাতিত্ব দেখা যায়। 'কন্তু 
এই বিষয়ের প্রবর্তন হইয়াছিল সেই সময় যখন বাহুবলে খূদ্ধ করা প্রচালত ছিল 
এবং জীবনসংগ্রামে কৃতকার্যতা লাভের জন্য উপযুস্তসংখ্যক লোকজনের প্রয়োজন 
অত্যাবশ্যক ছিল। সেইজন্য তখন কোন ব্যান্তর পাত্রসংখ্যার দ্বারাই তাহার জীবনীশান্ত 
ও দৌহক সামর্থোর পরিচয় বিবেচিত হইত এবং বহুসংখ্যাক সন্তান উৎপাদনে 
সহায়তার জন্য এমনাঁক বহযীববাহপ্রথাও প্রচালত হয় এবং তাহা সমাজে সংবার্ধত 
হয়। কিন্তু যাঁদ বিবাহকে ধর্মমূলক পাঁবন্র ব্যাপার বাঁলয়া গণ্য করা যায় তবে 
একটিমান্র সন্তান উৎপাদনের স্থানই ইহাতে আছে এবং সেইজন্য আমাদের শাস্তে 
প্রথম সন্তানকে “্ধর্মজ” এবং পরবতাঁ সকল সন্তানকে “কামজ” বলিয়া উল্লেখ 
করা হইয়াছে । আম প্র ও কন্যার মধ্যে কোন প্রভেদ কার না। এইর্‌প ভেদজ্ঞান 
আমার মতে অন্যায় এবং সম্পূর্ণ অযৌন্তক। পরই জন্মগ্রহণ করুক বা কন্যাই 
জন্মগ্রহণ করুক, উভয়ই সমভাবে আদরণীয়। 

িশ্বামি এবং বাঁশিষ্ঠের গঞ্প আতি স্নন্দরর্পে দষ্টান্তজ্বারা এই নরীত 
প্রমাণিত কাঁরতেছে যে, কেবল সন্তান উৎপাদনের উদ্দেশ্যে যৌনাক্রিয়া সম্পাঁদত 
হইলে ব্রহ্ষচর্যের সর্বোচ্চ আদর্শের সহিত তাহার অসামঞ্জস্য হয় না। কিল্তু সেই 
গঞ্পের সবটাই অক্ষরে অক্ষরে গ্রহণ করিবার প্রয়োজন নাই। হী্দুয়-চরিতার্থতার 
জন্য যৌনক্রিয়া পশৃত্বেই ফিরিয়া যাওয়া; এবং সেইজন্য মানুষ উহার উধের্য উঠিতে 
চেষ্টা কাঁরবে। স্বামণ স্ত্রশ যাঁদ তাহা কারিতে অক্ষম হয়, উহাকে পাপ বা লোকনিন্দার 
বিষয় বাঁলয়া গণ্য করা যায় না। পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ লোক তাহাদের রসনার 
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পাঁরতৃস্তির জন্য আহার কাঁরয়া থাকে; সেইরূপ লক্ষ লক্ষ স্বামী স্ত্রীও তাহাদের 
হীন্দ্রিয় চরিতার্থ কারবার জন্যই যৌনাক্রিয়ায় আসন্ত হয় এবং হয়ত সেইরূপ কারিতে 
থাঁকবেও; এবং তঙ্জন্য প্রকাতি স্বভাবগত নিয়মভ্গের জন্য অশেষ অমশ্গল ও 
ব্যাধর আকারে যে সকল দুর্নিবার শাস্তি প্রদান করিয়া থাকে তাহারা তাহাই 
ভোগ করে। যাহারা আধ্যাত্বক বা উচ্চস্তরের জীবন লাভ কাঁরতে আভিলাষী তাহাদের 
জন্যই পূর্ণ ব্রক্ষচর্য অথবা বিবাহিত জীবনের ব্রন্ষচর্ষের আদর্শ; আত্মসংযম বাত 
এরুপ আধ্যাত্ক জীবন কিছুতেই লাভ করা যায় না। 


[ হারজন, ৫-৬-৩৭ ] 


২৯ 
বিবাহত জীবনের সচনায় 


[গান্ধী সেবা সত্ঘ একাঁটি নোৌতক দসামাতি--ইহা ত্নসাধারণের সেবান্রতণ 
সভ্যগণ দ্বারা গঠিত; তাঁহারা আধ্যাঁজ্মক ভারকেই প্রাধান্য দয়া কর্মসমস্যা সমাধান 
করতে অগ্রসর হন এবং তাঁহাদের আালোচনা সবর্দাই ভাত্মপরসক্ষামূলক। এই 
সঞ্ঘের সহায়তায় গাম্ধীজশী তাহার দৌঁহত্রী এবং আমার ভগ্নীর 'বিবাহ্‌ এবং 
আমার ভ্রাতা ও পুত্রের উপনয়ন কার্য সম্পন্ন কাঁরতে যে সিদ্ধান্ত কাঁরযাছিলেন 
তাহা যুক্তিষুকই হইয়াছিল। এই বিবাহ ও উপনয়ন অনম্ঠান যে কেবল আনন্দোৎসব 
নয়, উহা যে মানবজীবনে পবিভ্র আত্মনিবেদনের বাপাল, এই প্রীতির গভীরতা 
তরুণ বালকবালিকাদের মনে তাহাদের নবঙ্জশবনের উদ্্মযক'লে ম্াদুত কারয়া দিতে 
এর চাইতে উৎকুম্ট ব্যবস্থা কিছুই হইতে পাঁরিত না। সর্বপ্রকার বাহ্যক আড়ম্বর 
ও আমোদপ্রমোদ বন করা হইয়াছিল: আত্মীয় ও বন্ধূবান্ধনকে আমল্লণ করা হয় 
নাই: এই বিশ্বাস লইয়া সকলেই আসিয়াছিল ষে, আত্মীয়স্বজনের আশীর্বাদ ত 
তাহারা সর্বদাই পাইবে; এবং চন্তাশশল, স্বার্থত্যাগণ, জনসৈবারত একদল 
ব্যান্তর আশীর্বাদ তাহা হইতে তাহাদের বেশশ আদরণীয় হইবে। বেলগাঁওর, 
রামভট্জশী শাস্ণ এবং ওয়াইস্থিত বিখ্যাত প্রজ্ঞাপাঠশালার লক্ষাণযোশশ শাস্ত্র 
এই দুজন উত্ত ক্লিয়াগুলি সম্পন্ন করেন; তাহারা কোন পারিশ্রামকের প্রত্যাশা না 
কাঁবয়াই কাজ কাঁরয়াছিলেন। অনুষ্ঠানসমূহের প্রত্যেক অংশের অর্থবোধ তাঁহাদের 
ছিল এবং শ্লীলঙ্ষণ শাস্মশ প্রত্যেকটি মন্ব প্রাঙ্জল 'হন্দীতে তরজমা করেন এবং 
সংষ্লিম্ট বাক্তিগণ তাহাদের উচ্চারত প্রত্যেকট শব্দের অর্থ যাহাতে বুঝিতে পরে 
দেই বিষয়ে জোর দেন । 
দম্পতপক্ে কোন উপদেশ না "দয়া 'নভূতে তাঁহার বন্তব্য ্লেন। 'কল্ত সেগাঁজ 
সকল বিবাহত স্তীপ্রুষের পক্ষেই প্রযোজ্য এবং এখানে আমি আমার সাধাহত 


নারী ও সামাজক আবচার ২৮৯ 


তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিতোছ-মহাদেব মশাই । ] 

“তোমরা ইহা জানিও যে, ক্রিয়াকলাপ আমাদের অন্তরে কর্তব্যজ্জান যতট;কু 
উদ্বুদ্ধ করে ততটনুকু ব্যতীত আম এই সকলে বিশ্বাস কার না। যখন হইতে 
নিজে নিজে চিন্তা কারতে শিক্ষা করিয়াছি তখন হইতেই আমার মানাঁসক চিন্তার 
ধারা এইরূপ । তোমরা যে সকল মন্ত্র আবৃস্তি কাঁরয়াছ এবং যে সংকল্প কাঁরয়াছ 
তাহা সবই সংস্কৃত ভাষায়। কন্তু সেগুলি তোমাদের জন্য তরজমা করা হইয়াছে। 
মূল সংস্কৃত বলা হইয়াছে এই জন্য ষে, আম জানি সংস্কৃত শব্দগুলির এমন 
একটি শন্তি আছে যাহার কার্যকর প্রভাবের অধীনে আসিতে সকলেই ভালোবাসবে। 

“ববাহক্রিয়ার সময় স্বামী একটি ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে যে স্ত্রী সং এবং 
স্বাস্থ্যবান পত্রের জননী হইবে । এই ইচ্ছাতে আম আশ্চর্যান্বত হই নাই। ইহার 
অর্থ এই নয় যে, সন্তান উৎপাদন করিতেই হইবে, কিন্তু ইহার অর্থ এই ষে যাঁদ 
সন্তানসন্তাঁতর প্রয়োজন বোধ হয় তবে সম্পূর্ণ ধর্মমমলক পদ্ধাতিতে সম্পাদিত 
[বাহ অত্যাবশ্যক । যে সন্তান কামনা করে না তাহার বিবাহ কারবার কোন 
প্রয়োজনই নাই। হীন্দ্রয়পারতৃাপ্তর জন্য বাহ িবাহই নয়। ইহা ব্যাঁভচারের 
নামান্তর। কাজেই আজকার বিবাহ-ব্যাপারের অর্থ এই যে, যখন উভয়েই সন্তান 
উৎপাদনের স্পম্ট ইচ্ছা উপলাব্ধী করে কেবলমান্র তখনই সহবাস শাস্তানমোদিত। 
এই বিষয়ের সম্পূর্ণ ধারণাঁটিই পবিভ্রতামূলক। কাজেই প্রার্থনাসহকারে সহবাসাক্রয়া 
সম্পন্ন কারতে হইবে। ইহার পূর্বে যৌনসম্বন্ধীয় উত্তেজনা ও আনন্দ উৎপাদনের 
জন্য সাধারণতঃ যে মেলামেশা করা হয়, তাহার প্রয়োজন হয় না। যাঁদ একাধক 
সন্তান কামনা না করা হয় তবে এইরূপ সহবাস সারাজীবনে মাত্র একবার হইতে 
পারে। যাহারা নৌতিক দক হইতে কিংবা শারীরিক স্বাস্থ্যের দিক হইতে সুস্থ 
নয় তাহাদের সহবাস কারবার কোন প্রয়োজন নাই এবং যাঁদ তাহারা তাহা করে 
তবে তাহা ব্যাভচার মান্র। যাঁদ তোমরা এই শিক্ষা পূর্বে পাইয়া থাক যে ববাহ 
পাশাঁবক ক্ষুধা পারতৃপ্তির জন্য তবে সেই শিক্ষা তোমাদিগ্কে ভূলিতেই হইবে। 
ইহা কুসংস্কার মান্। সমগ্র ক্লিয়াকাণ্ড পাঁবন্ধ আগ্নর সম্মৃখে সম্পন্ন হয়। সেই 
অগ্নি তোমাদের সমস্ত হীন্দ্রিয়তৃপস্তির বাসনা ভস্মীভূত কর্‌ক। 

“বতমান সময়ে বহঃপ্রচলিত আর একাঁট কুসংস্কার হইতে তোমাঁদগকে মুক্ত 
হইতে বাঁলব। ইহা বলা হইয়া থাকে যে, সংযম এবং বীর্ষক্ষয় নিবারণ অবৈধ এবং 
যৌনক্ষুধার অবাধ পাঁরতৃাপ্তি এবং অবাধ ভালোবাসাই মানবের অত্যন্ত স্বাভাবিক 
বৃত্তি। এর চাইতে সর্বনাশকর কুসংস্কার আর নাই। তুমি আদর্শে পেপছাইতে 
সমর্থ হইতে পার, হীন্দ্য়দমনে তোমার শান্ত কম থাকিতে পারে--কিন্তু সেইজন্য 
আদর্শ খর্ব কারও না। যখনই তোমাদের দুর্বলতা আসবে, আম তোমাঁদগকে 
যাহা বাঁলতোঁছ তাহা স্মরণ কারও । এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের স্মৃতি তোমাদের 
জাবনশশান্তকে সংহত .এবং সংযত করিতে পারিবে। বিবাহের একমার উদ্দেশ্যই 
সংযম এবং সংযম-যোগাশ্নিতে যৌনপ্রবৃন্তির আহুতি। যাঁদ বিবাহের অন্য কোন 
উদ্দেশ্য থাকে তবে বিবাহ পাব আত্মোৎসর্গ বাঁলয়া গণ্য হইবে না-্ভাহা হইবে 
সন্তান-উৎপাত্ত ছাড়াও অন্যান্য উদ্দেশ্যের জন্য [বিবাহ । 


১৯ 


২১০ গাম্ধী-রচনাসম্ভার 


“তোমরা বন্ধৃভাবে এবং সমান মর্যাদায় বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতেছ। যাঁদ 
পাঁতকে বল 'দ্বামন' তবে স্ত্রী হইবেন 'স্বামনী"_একে অন্যের উপর প্রভুত্ব কারবে, 
একে অন্যের আশ্রয় হইবে; জীবনের কাজকর্ম ও কর্তব্য সম্পাদনে একে অন্যের 
সাঁহত সহযোগিতা কাঁরবে। বালকাঁদগকে আম এই বালব ষে,”যাঁদ তোমাদের 
বুদ্ধিবাস্ত অধিকতর বিকাশিত হইয়া থাকে এবং তোমাদের ভাবরাশি আধকতর 
পদাম্টলাভ কারয়া থাকে তবে বালিকাদিগকে সেই সকল ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত 
কর। তাহাদের প্রকৃত শিক্ষক এবং পাঁরচালক হও; তাহাদিগকে সাহায্য কর, 
তাহাঁদগকে পথ দেখাইয়া দাও, কিন্তু কখনও তাহাঁদগকে বাধা দিও না কিংবা 
ভুল পথ দেখাইও না। চিন্তা, বাক্য এবং কাজ তোমাদের ভতর সম্পূর্ণ সমন্বিত 
হউক; একে অন্যের নিকট হইতে কিছুই গোপন কারও না; তোমরা আত্ম।য় আত্মায় 
এক হও। 

“মিথ্যাচার পরিত্যাগ কাঁরবে, যাহা তোমাদেব পক্ষে করা অসম্ভব তাহা 
করিবার বৃথা চেষ্টায় নিজেদের স্বাস্থ্য নম্ট কারও না। সংযম কখনও স্বাস্থ্য নম্ট 
করে না। বাহিরের বলপ্রয়োগে, বৃত্তিনিরোধে স্বস্থ্য নম্ট হয়-সংযমে নয়। যে 
প্রকৃতপক্ষে আত্মসংঘম শিক্ষা কাঁরয়াছে তাহার শীল্ত দন দন ব্যাদ্ধ পায় এবং মনের 
শাল্তও ক্লমশঃ বাড়তে থাকে। আত্মসংযমের প্রথম ধাপই ভাবের সংযম। তোমার 
শান্তর সীমা আগে বুঝিতে চেস্টা কর এবং যতটুকু পার ততটদকু কর। আম 
তোমাদের নিকট আদর্শ স্থাপন কারলাম- ইহাই প্রকৃত দৃম্টিভঙ্গী। এই দ্যাম্ট- 
ভঙ্গশী লাভ করিবার জন্য যথাসম্ভব চেম্টা কর। যাঁদ অকৃতকার্য হও তবে দুঃখ বা 
লজ্জার কোন কারণ নাই। আম শুধু তোমাঁদগকে ব্ুঝাইয়াছি-ববাহ একটি 
আঝ্মোৎসর্গের ব্যাপার, নবজীবনলাভের সোপান; পবিত্র উপনয়ন-সংস্কারও তেমান 
একটি আত্মত্যাগ ও নবজাীবনলাভের জন্য অনুষ্তান। আঁম যাহা বলিলাম তাহাতে 
তোমরা ভীত হইও না বা দুর্বলতা বোধ করিও না। সর্বদাই চিন্তা, বাক্য ও 
কার্ষে সম্পূর্ণ সমন্বয় ঘটাইবার জন্য উল্মুখ থাকো। সর্বদাই তোমাদের ভাবগুঁল 
পাঁবন্ত কারতে চেষ্টা কারবে এবং দোখবে সবই কল্যাণের দিকে যাইবে । ভাব হইতে 
আঁধক শন্তিশালী িছুই নাই। কাজ বাক্যের অনুসরণ করে এবং বাক্য ভাবের 
অনুগামী হয়। এই জগং একটি বিরাট ভাবনার পারণাত এবং যেখানে ভাব পাবন্ 
এবং মহৎ ফলও সর্বদাই মহৎ এবং পাঁবন্ন হইবেই। আম ইচ্ছা কার, তোমরা একাঁট 
উচ্চ আদর্শের বর্মে আবৃত হইয়া এখান হইতে যাও এবং আমি তোমাদগকে এই 
আশ্বাস দিতোঁছ যে, কোন প্রলোভনই তোমাদিগের আনিষ্ট কাঁরতে পারিবে না, 
কোনরূপ অপবিন্ততাও তোমাঁদগকে স্পর্শ কারতে পারবে না। 

“যে সকল 'বিভিন্ব ক্রিয়াকাণ্ড তোমাদগকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে সেগাঁল 
মনে রাঁখও। দোঁখতে সামান্য 'মধুপকণ ক্রিয়াটির বিষয়ই ধর। সমগ্র বিশ্ব 'মধৃময়_ 
সূস্বাদু অমৃত বা মধুতে পাঁরপূর্ণ-যাঁদ শুধু জগতের অন্যান্য জীব তাহাদের 
ভোগাংশ গ্রহণ কারবার পর তোমরা প্রসাদরূপে ইহা আস্বাদ কাঁরতে চাও। ইহার 
অর্থ ত্যাগের সাহায্যে ভোগ ।” 

একটি কন্যা জিজ্ঞাসা করিল, "যাঁদ সম্তান প্রজননের ইচ্ছা না থাকে তবে কি 


নারী ও সামাজিক আঁবচার ২৯৯ 


[বিবাহ হইবেই নাঃ” 

“নিশ্চয়ই না। আম ভাবরাজ্যের (219107010) বিবাহে বিশ্বাস কার না। আত 
অজ্পসংখ্যক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে যে, পুরুষ নারীকে আদৌ কোনর্প শারীরক 
সাহচর্যের জন্য বিবাহ না করিয়া তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য বিবাহ কাঁরয়াছে। 
কিন্তু বস্তৃতঃ সেই সকল দ্টান্ত অতীব বিরল। আম পাঁবন্র বিবাহত জবন 
সম্বন্ধে যাহা 'লাখয়াছি তাহা সমস্তই তোমরা পাঁড়বে। মহাভারতে যাহা পাঁড়য়াছি 
তাহা দন দিন আমার উপর প্রভাব বস্তার করিতেছে। তাহাতে 'লাখত আছে, 
ব্যাসদেব পনয়োগ” "ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে সুন্দর বাঁলয়া বর্ণনা 
করা হয় নাই, বরং তিনি ছিলেন ঠিক তাহার বিপরীত । তাঁহার আকৃীত ছল 
ভয়ঙ্কর; তিনি প্রেমের কোন ভঙ্গ? প্রদর্শন করেন নাই এ+কন্তু সহবাস ক্রিয়া 
সম্পাদনের পূর্বে তিনি ঘৃতদ্বারা তাঁহার সর্বাঙ্গ লিপ্ত করিয়াছিলেন। কামের , 
বশীভূত হইয়া তান এই কার্জ করেন নাই, প্রজননের জন্যই করিয়াছিলেন। সল্তান 
কামনা সম্পূর্ণ স্বাভাবক এবং সেই ইচ্ছা একবার পূর্ণ হইলেই আর সহবাস 
হইবে না। 

“মন প্রথম সন্তানকে ধর্মজ' বালয়াছেন_অর্থাং কর্তব্য জ্ঞান হইতে জাত 
এবং তৎপরবর্তাঁ সন্তানগণকে 'কামজ' বাঁলয়াছেন-_অর্থাৎ হীন্দ্রয়তৃপ্ত হইতে জাত। 
এক কথায় সংক্ষেপে ইহাই যৌনসম্বন্ধীয় "বাধ ব্যস্ত কারতেছে। ভগবান কি তাঁহার 
বধানের আতরিন্ত অন্য কিছু? ভগবানকে মানিয়া চলার অর্থ তাঁহার বিধান ও 
ননয়ম অনুষ্ঠান করা । স্মরণ রাঁখও, তোমাঁদগকে তিন বার উচ্চারণ কাঁরতে হইয়াছে, 
“আমি কোনপ্রকারেই বাধ লঙ্ঘন কারব না।* 'বাঁধ-নিয়ম মানিয়া চাঁলতে প্রস্তুত 
এর্‌প মুষ্টিমেয় সংখ্যক পুরুষ ও স্তীলোক যাঁদ আমরা পাই তবে আমরা বলবান 
এবং প্রকৃত স্ত্রী পুরুষের দ্বারা গঠিত একটি জাতিই পাইব। 

“ইহা স্মরণ রাঁখও যে, আমার স্ব “বা'র প্রতি হীন্দ্রিয় পাঁরতৃপ্তির দিক হইতে 
দৃষ্টি থামাইবার পর আম প্রকৃতপক্ষে আমার 'ববাহত জীবন উপভোগ কাঁরতে 
আরম্ভ কার। আমি পূর্ণযৌবনে এবং স্বাস্থ্যের পূর্ণাবস্থায় ব্্ষচর্ষের প্রাতজ্ঞা 
গ্রহণ করি; সাধারণতঃ বিবাহিত জীবন বলিতে যাহা বুঝা যায় তাহা উপভোগ 
কারবার পক্ষে আমার বয়স তখন উপয্স্ত ছিল। বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় আম দেখিতে 
পাইলাম যে, কোন পাবন্র কর্তব্য সম্পাদনের জন্যই আমার জল্ম হইয়াছে--আমাদের 
সকলের জল্মই তদ্দুপ। যখন আমার বিবাহ হয় তখন আমার এই জ্ঞান হয় নাই। 
িল্তু যখন আমার জ্ঞানের উল্মেষ হইল তখন অনুভব করিলাম, যে কাজের জন্য 
আম জন্মলাভ করিয়াছ বিবাহ সেই কাজের সহায়তা করিতেছে কিনা ইহা অবশ্যই 
আমাকে দেখিতে হইবে। সেই সময়েই প্রকৃত ধর্ম কী তাহা আম ব্ঝিতে প্রাঁর। 
এই প্রতিজ্ঞাগ্রহণের পরই আমাদের জীবনে প্রকৃত সুখ আসিয়াছিল। 'বা' যাদও 
দোঁখতে কৃশ, তাঁহার শরীরের বাঁধ চমৎকার এবং তিনি প্রাতঃকাল হইতে রান্রি 
পর্যন্ত পারশ্রম করেন। যাঁদ 'তিনি আমার কামনার সামগ্রই থাঁকয়া যাইতেন তবে 
তান কখনই এরূপ কাঁরতে পারিতেন না। 

“অবশেষে, বিলম্বে হইলেও আম সচেতন হইয়াছিলাম; এই অর্থে আমি 


২৯২ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


কয়েক বৎসর মান্র প্রকৃত বিবাহিত জীবন যাপন করিতে পারিয়াছি। উপযুস্ত সময়ে 
সচেতন হইবার সৌভাগ্য তোমাদের হইয়াছে। আমার বিবাহের সময় ঘটনাবলশী 
যতদূর সম্ভব প্রাতকৃল ছিল। তোমাদের পক্ষে সেগুঁল যতদূর সম্ভব অনুকূল। 
তথাঁপ আমার একটি জিনিস ছিল এবং তাহাই আমাকে চালাইয়া নিয়াছে। ইহা 
সত্যের বর্মীচ্ছাদন। উহাই আমাকে রক্ষা কাঁরয়াছে এবং বাঁচাইয়াছে) আমার জণবনের 
মূল ভীত্তই সত্য। সত্য হইতে ব্হ্মচর্য এবং আঁহংসা পরে উৎপন্ন হইয়াছে। কাজেই 
তোমরা যাহা কর, নিজেরা সত্যের উপর প্রাতিষ্ঠত হও, জগৎকে সত্যে প্রাতিন্ঠিত 
কর। তোমাদের মনের ভাব কখনও গোপন কারও না। যাঁদ সেগুলি প্রকাশ করা 
লজ্জাজনক মনে হয়, তবে সেগুলি চিন্তা করা আরো লজ্জাজনক ।” 


[ হরিজন, ১৪-৪-:৪৬] 


৩০ 


পাতি ও পত্রঈী 


প্রথন॥ স্বামী বন্ধুস্থানীয়ই হউন বা প্রেমের প্রাতিমর্তিই হউন, হিন্দুধর্মমতে 
স্বামীর প্রাতি ভান্ত ও অনুরাগ এবং তাহার মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মবিলয় স্বীজাতর 
সর্বোচ্চ আদর্শ । পত্রীর জীবনযাপনের প্রকৃত নীতি যাঁদ এই হয় তবে স্বামীর 
প্রীতকৃলতা সর্তেও তিনি জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারেন কিনা? 

উত্তর॥ আমার আদর্শ পত্বী-সীতা, এবং আদর্শ পাঁত- রাম; কিন্তু সাঁতা 
রামের ক্লীতদাসী ছিলেন না। অথবা একে অন্যের ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসী 'ছিলেন। 
রাম সর্বদাই সীতার সব বিষয় মনোযোগ দিয়া ববেচনা করিতেন । প্রকৃত ভালবাসা 
যেখানে আছে সেখানে উত্ত প্রশ্ন উঠে না। 'কল্তু আজকালকার 'হন্দুপাঁরবার একটি 
অদ্ভুত সমস্যাবিশেষে পাঁরণত হইয়াছে । যখন 'বিবাহ হয় তখন স্বামী ম্্র পরস্পর 
পরস্পরের সম্বন্ধে কিছুই জানে না। লোকাচারের দ্বারা দীকৃত ধর্মের অনুশাসন 
এবং 'ববাহিত ব্যান্তগণের শান্ত জীবনপ্রবাহ বিপুল 'হন্দূপারবারের শান্তি রক্ষা 
কাঁরতেছে। কিন্তু স্বামী কিংবা স্ত্রী যখনই কোন সাধারণ মত হইতে ভিন্ন মতাবলী 
পোষণ করেন তখনই বিরোধের আশঙ্কা হয়। স্বামীর বেলায় তাঁহার বিচারবুদ্ধি 
লোপ যায়। তিনি মনে করেন তাঁহার জাঁবনস্গনীর ইচ্ছা ও আভমত কী তাহা 
আলোচনা কাঁরতে 'তাঁন বাধ্য নহেন। পত্নীকে 'তান তাঁহার সম্পান্তর সামিল মনে 
করেন এবং নিরুপায় পত্ীও স্বামীর দাবী আছে এই বিশ্বাস কাঁরয়া 'নজেকে 
চাঁপিয়া যান। আমার মনে হয়, ইহার একটা সমাধান আছে। মীরাবাঈ সেই পথ 
দেখাইয়া গিয়াছেন। যখন পয নিজে জানেন ষে তিনি যাহা করিতেছেন তাহাই 
ধিক, এবং যখন কোন মহত্তর উদ্দেশ্যে তান স্বামীর বিরদ্ধাচরণ করেন, তখন 
তাঁহার নিজ মতানযায়ী চঁলিবার এবং বিনয় ও সাহসের সাঁহত 'নজ কার্ষের 


নারী ও সামাজিক আবিচার ২৯৩ 


পাঁরণামের সম্মুখীন হইবার সম্পূর্ণ আঁধকার তাঁহার আছে। 

প্রশন॥ ধরুন, স্বামী যাঁদ মাংসাশশ হন এবং স্ব মাংসভোজন আনষ্টকর 
মনে করেন, স্ত্রী কি তাঁহার মানাঁসক বৃত্তি অনুযায়ী চলিতে পারেন? তিনি কি 
সর্বপ্রকার অন্দনয় বিনয়ে স্বামীকে মাংসভোজন বা অনুরূপ কার্য হইতে বিরত 
কারবার চেষ্টাও করিতে পারেন না? অথবা [তান কি স্বামীর জন্য মাংস রম্ধন 
করিতে বাধ্য, অথবা ততোধিক মন্দ বিষয়-_স্বামশী যাঁদ তাঁহাকে মাংস খাওয়াইতে 
চান তবে কি তিনি তাহা খাইতে বাধ্য? যাঁদ বলেন স্ত্রী তাঁহার নিজপথে চাঁলতে 
পারেন, তবে যেখানে একজন বাধ্য কারতে চায় এবং অপরজন তাহার প্রাতিকূলাচরণ 
কারতে উদ্যত হয়, সেখানে যুস্তপাঁরবারের কাজকর্ম কী করিয়া চাঁলতে পারে? 

উত্তর॥ প্রথম প্রম্নের উত্তরে এই প্রশ্নের কতকটা জবাব দেওয়া হইয়াছে। 
স্বামীর দুজ্কর্মের সহযোগী হইতে স্ত্রী বাধ্য নন। এবং যখন তান মনে করেন, 
যে কোন বিষয় মন্দ, তখন ভাল কাজটি কারবার সাহস তাঁহার থাকা চাই। যাঁদ 
এমন হয যে পূর্বে স্বামী স্ত্রী উভয়েই মাংসাশী ছিলেন তবে তানি পাঁরবারের 
লোকদেব জনা মাংস রন্ধন কাঁরতে বাধ্য । কারণ আমরা দোঁখতে পাই, স্ত্রীব কতব্য 
গৃহকর্ম সৃচারুভাবে পাঁরচালনা করা- রম্ধনও তাঁহার অন্যতম কাজ; আর স্বামীর 
কর্তব্য পারবারেব জন্য উপাজন করা। পক্ষান্তরে, যাঁদ কোন নিরামিষভোজ' 
পারবারের স্বামী মাংসাশী হন এবং স্ত্রীকে মাংস রন্ধন করিতে বাধ্য করিতে চান, 
স্ত্রী তাঁহার সদৃবিবেচনার বিরুদ্ধথজনক কিছুই রম্ধন কাঁরতে বাধ্য নহেন। 
পারবারক শান্তি সর্বাপেক্ষা আঁধক কাম্য। কিন্তু ইহাই কেবল মৃখ্য উদ্দেশ্য 
হইতে পারে না। আমার মতে বিবাহত অবস্থা অন্য যে কোন অবস্থার ন্যায় 
'নিয়মান্‌বার্ততার অবস্থা । কর্তব্যের সমান্ট লইয়াই মানবজীবন; উহা আবার 
শিক্ষাব ক্ষেত্র। এই জীবনে এবং তংপবেও পরস্পরের মঞ্জালবিধান করাই বিবাহত 
জীবনের উদ্দেশ্য । মানবজাতির সেবাও ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য। যখন একজন সঙ্গী 
নিয়মের শৃঙ্খলা লঙ্ঘন করে তখন বন্ধন ছিন্ন কারবাব অ'ধকার অপরের উপর 
বর্তিয়া থাকে। নৌতিক বন্ধনই ছিন্ন হয়- শারীরিক বন্ধন নয়। ইহাতে দাম্পত্য- 
বন্ধনের ছেদ বুঝায় না। যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাহারা মিলিত হইয়াছিলেন 
সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই স্বামী কিংবা স্ত্রী পৃথক্‌ হইয়া পড়েন। হিন্দুধর্ম 
প্রত্যেককে প্রতোকের সম্পূর্ণরূপে সমান বলিয়া গণ্য করেন। ইহা 'নঃসন্দেহ যে 
অনার্প প্রথা গাঁড়য়া উঠিয়াছে, কিন্তু কোন্‌ সময় হইতে তাহা কেহ জানে না। 
সেইরূপ অন্যান্য বহ মন্দ বিষয়ও, হিন্দ্ধর্মে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু আমি ইহা 
জানি যে, প্রত্যেক ব্যান্ত, তানি স্ত্রীই হউন বা পুরুষই হউন, নিজের আতয্মোপলব্ধির 
জনা 'তাঁন যাহা করা ভাল মনে করেন তাহা কারতে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং এই 
আত্মোপলব্ধির জন্যই স্ী পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছে। 


[ইয়ং ইন্ডিয়া, ২১-১০-২৬] 


২৯৪ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


৩১ 


হন্দ; পারবারের স্ত্রী 


জনৈক ভ্রাতা তাঁহার বিবাহিতা ভগ্নীর দুর্দশা বর্ণনা করিয়া যে দীর্ঘ পন্র 
দিয়াছেন নিম্নে তাহার সারাংশ দেওয়া হইল--“কিছ_কাল পূর্বে এক ব্যান্তর সাহত 
আমার ভগ্নীর বিবাহ হয়; স্বামীর চরিত্র আমাদের নিকট হইতে গোপন করা 
হইয়াছল। এখন প্রকাশ পাইয়াছে যে, লোকটি লম্পট এবং আঁতমান্র ব্যাভচার এবং 
লাম্পট্যও তাহাকে তৃপ্ত কারতে পারে না। আমার দুর্ভাগ্যশশীলা ভগ্ন বিবাহের 
অল্প পরেই দোঁখতে পাইল যে তাহার প্রভু" দিন দিন ক্রমশঃ গভীরভাবে অধঃপতনের 
ণদকে যাইতেছে । সে বাদানুবাদ কাঁরল। লোক তাহা সহ্য কাঁরতে পারল না এবং 
“তাহাকে শিক্ষা দিবার জন্য তাহার সম্মুখেই তাহার লাম্পটোর প্রশ্রয় দিতে লাগিল। 
সে তাহাকে চাবুকও মারিত, দাঁড় করাইয়া রাখিত এবং অনাহারেও রাখিত, ইত্যাঁদ। 
তাহার লাম্পট্য দোখবার জন্য তাহাকে একটি থামে বাঁধয়া রাঁখিত। আমার ভগ্নীর 
হৃদয় ভাঁঙ্গয়া গিয়াছে । তাহার বিলাপে আমরাও নিজেদের নিতান্ত দুর্দশাগ্রস্ত 
বোধ কাঁরতেছি। আমরা নিতান্ত অসহায় বোধ করিতেছি । আমাঁদগকে এবং তাহাকে 
কী করিতে উপদেশ দেন? হিন্দুধর্মের অত্যল্ত লঞ্জাকর বিষয়ের মধ্যে ইহা একাঁট 
যে. নারীকে সম্পূর্ণরূপে পুরুষের কপার উপর নিভর কাঁরতে হয় এবং তাহার 
বিশেষ কোন স্বত্ব বা স্বাধকার নাই। যাঁদ কোন পুরুষ নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন 
হইতে চায় তবে উপায়হীনা নারার প্রাতকারের কোন উপায় থাকে না। পুরুষ যার 
তার সঙ্গে ব্যভিচারে প্রবৃত্ত হইতে পারে এবং তাহার বিরুদ্ধে একটি ক্ষুদ্র আঙ্গুলও 
কেহ উঠাইতে পারে না। কিন্তু নারীর বিবাহ হওয়া মান্্ তাহাকে কেবল প্রভুর, 
কপার উপরেই নির্ভর করিতে হয়। এইরূপ হাজার হাজার নারা ক্রন্দন কাঁরতেছে 
এবং যাতনায় আর্তনাদ কাঁরতেছে। যতাঁদন "হিন্দুধর্ম হইতে এই সকল অত্যাচার 
এবং তদনুরূপ ব্যাভচারগুলল দূরীভূত না হইবে ততাঁদন সমাজের কোন উন্নাতির 
আশা আছে কি?” 

_লেখক একজন শিক্ষিত ব্যন্ত। তাঁহার ভগ্নীর দুর্দশার যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
দেওয়া হইল তাঁহার নিজের বর্ণনা তাহা হইতে আঁধক মর্মস্পশাঁ। লেখক আমাকে | 
তাঁহার নাম ও ঠিকানা পূর্ণভাবেই দিয়াছেন। একটি 'বাচ্ছন্ন দৃষ্টান্ত হইতে তিনি 
হন্দুধর্মের যে তীর নিন্দা কারয়াছেন তাহা আহত মনস্তাপপ্রসৃত বাঁলয়া যাঁদও 
ক্ষমার যোগ্য, উৎকট ভাবপ্রবণ সাধারণ সিদ্ধান্তের উপর ইহা প্রাতষ্ঠিত। কারণ 
লক্ষ লক্ষ হিন্দু স্ব আবরাম শান্তিতে বাস করেন, এবং তাঁহারা নিজ নিজ গৃহে 
সর্বময় কবুর্ণ। তাঁহারা তাঁহাদের পাতিগণের উপর যে প্রভৃত্ব করেন তাহা যে কোন 
নারীর পক্ষে স্পৃহণীয়। ভালবাসা হইতে এই ক্ষমতার উদ্ভব হয়। লেখক নির্মম 
অত্যাচারের যে কাঁহনী প্রকাশ কাঁরয়াছেন তাহা হিল্দুধর্মের মন্দ বিষয়গুলির 
দূম্টান্ত নহে; পরম্তু তাহা সকল দেশে এবং পাঁথবীর ভিন্ন ভিন ধর্মাবলম্বী 
লোকদের ভিতর মানবপ্রকৃতির যে কুতীসত 'চিন্র, তাহাই প্রকাটত করিয়াছে। উত্ত 


নারী ও সামাজিক অবিচার ২৯৫ 


ঘটনা তাহারই একটি উদাহরণ। নিজের ব্যান্তত্ব প্রাতচ্ঠিত কারতে অসমর্থ বা সময় 
সময় তাহা কারতেও অনিচ্ছুক, নমনীয়স্বভাবা স্ত্রীর পক্ষে পশ:প্রকৃতির স্বামীর 
বিরদ্ধে বিবাহবিচ্ছেদের সুযোগ-সাবধা কোন সুফল প্রদান করে নাই। কাজেই 
সংস্কারের অন্দকূলে এবং সংস্কারকদের পক্ষে উৎকট ভাবপ্রবণতা এবং অততযুন্তি 
পরিহার করা কতরব্য। 

তথাপি এই প্রবন্ধে যে ঘটনাটির বিষয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইতেছে তাহা 
[হন্দুসমাজে মোটেই অসাধারণ ঘটনা নহে । হিন্দুদের কৃষ্টি স্ত্রীকে স্বামীর অত্যাধক 
অধীন করিয়া ভ্রম করিয়াছে এবং স্ত্রীকে স্বামীর মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আত্মবিলোপ 
করিতে বিশেষ জোর দিয়াছে। ইহার ফল এই হইয়াছে যে, স্বামী সময় সময় এত 
আঁধক ক্ষমতা জোর করিয়া প্রয়োগ করেন এবং প্রভূত্ব খাটান যে তিনি পশুর শ্রেণীতে 
গিয়া পড়েন। এই সকল অত্যাচারের প্রাতিকার আইন দ্বারা হয় না। "কিন্তু 
কুমারীদিগের শিক্ষার কথা না ধারয়া, বিবাহিতা নারীদের প্রকৃত শিক্ষার দ্বারা এবং 
। স্বামিগণের অমানুষিক আচরণের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের দ্বারা ইহার প্রাতিকার 
কারতে হইবে । যে ঘটনার আলোচনা এখানে হইতেছে তাহার প্রাতিকার আঁতমাত্রায় 
সরল। ভাই এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজন 'নিজাঁদগকে অসহায় মনে না কাঁরয়া এবং 
দুঃখপ্রপশীড়তা মেয়েটির সাহত ক্রন্দন না করিয়া তাহাকে আশ্রয় প্রদান কারবেন 
এবং তাহাকে এইরুপ শিক্ষা দিবেন যেন সে বিশ্বাস করিতে পারে যে পাপমশ্ন 
স্বামীকে তুম্ট করা বা তাহার সাহচর্য কামনা করা তাহার কর্তব্যমধ্যে গণ্য নয়। 
ইহা স্পম্টই দেখা যাইতেছে যে তাহার প্রাতি কোন মনোযোগ দেওয়া হয় না। কাজেই 
বিবাহবন্ধন ছিন্ন না করিয়াও সে স্বামীর গৃহ হইতে দূরে নাস কারতে পারে এবং 
মনে করিতে পারে যেন আদৌ তাহার বিবাহ হয় নাই। অবশ্য যাঁদও হিন্দু স্ত্রীর 
পক্ষে বিবাহবিচ্ছেদ সম্ভবপর নয়, আইনের দিক হইতে তাহার সম্মুখে দুইটি 
উপায় উন্মুন্ত আছে-_তাহার স্বামীকে সাধারণ মারামারর জন্য শাস্তি দেওয়ান 
এবং তাহাকে খোরপো দেওয়ার জন্য বাধ্য করা। আভজ্ঞতা ছ্বারা দেখা যায় ষে, 
সর্কক্ষেত্রে না হইলেও আঁধকাংশ স্থলেই এই শ্রেণীর প্রাতকার. দ্বারা ফল ভাল 
না হইয়া আরও মন্দ হয় এবং তদ্বারা কোন সাধবী স্মশর মনে শান্তি আসিতে 
পারে না এবং স্বামীকে সংশোধন করার প্রশ্ন আরও জটিল, এমনকি, অসম্ভব 
হইয়া পড়ে; অথচ এই সংশোধনের কাজই সমাজের, িশেষতঃ প্রত্যেক স্ত্রীর 
আঁধকতর ভাবে উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। বতমান ক্ষেত্রে বাঁলকার পিতামাতা তাহাকে 
ভরণপোষণ কাঁরতে সম্পূর্ণ সমর্থ; কিন্তু যেখানে তাহা সম্ভবপর নয়, এইরূপ 
নির্যাতিতা রমণধখগণকে আশ্রয় দিবার জন্য যে সকল প্রাতিষ্ঠান দেশে গাঁড়য়া 
উঠিতেছে তাহাকে সেখানে পাঠাইতে হইবে। 

কিন্তু তাহা হইলেও একটি প্রশ্নের উত্তর বাকী থাকে;যে সকল তরুণ 
এইভাবে অনাদত হইয়া স্বামীর গৃহ পাঁরত্যাগ করে অথবা প্রকৃতপক্ষে স্বামী 
কর্তৃক পাঁরত্যন্তা হয় এবং যেখানে বিবাহবিচ্ছেদ ছ্বারাও প্রাতকার সম্ভবপর নয়, 
তাহাদের আসঙ্গলিপ্সা িটাইবার প্রশ্ন। কিন্তু সংখ্যার দিক দয়া দেখিতে গেলে 
ইহা প্রকৃতপক্ষে গুরুতর আঁভযোগ নয়, কারণ যে সমাজে লোকাচারমূলে ষুগ-যুগান্তর 
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হইতে বিবাহবিচ্ছেদ অপ্রচালত, সেখানে যে নারীর বিবাহ দুঃখময় হইয়া উঠে সে 
পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে না। যখন কোন সামাঁজক পারবেশে জনমত 
এইর্‌প বিশেষ প্রাতকার আবশ্যক মনে করে তখন আম '[নঃসংশয়ে বাঁলতে পার 
যে এইরুপ প্রাতকার অনুমোঁদত হইবে। আমি লেখকের 'চাঁঠ যতদূর বুবিয়াছ, 
উত্ত স্ীলোকটি তাহার আসংগলিঞসা মিটাইতে পারে না এই আভযোগ নাই। 
স্বামীর আত কদর্য এবং উদ্ধত অসচ্চারত্রতা সম্বন্ধেই আভিযোগ। ইহার জন্য 
পূর্বেই বাঁলয়াছ যে মানাঁসক দৃম্টিভঞ্গীর পাঁরবর্তনেই প্রাতকার 'নাহত। 
আমাদের আঁধিকাংশ দুঃখকম্টের ন্যায় এই অসহায় ভাব কাজ্পনিক। অসম্পর্ণ 
কজপনাপ্রস্ত দুঃখ দূর করিতে হইলে একটু নৃতন দৃম্টিভঙ্গী, একটু নূতন 
রকমের চিন্তাধারা যথেষ্ট। আত্মীয়স্বজন ও বন্ধ্বাম্ধবগণকে এইর্‌প ক্ষেত্রে 
অত্যাচারের বেষ্টনী হইতে নির্যাঁততাকে সরাইয়া লওয়ার পরোক্ষ প্রভাব প্রয়োগ 
কাঁরয়াই সন্তুষ্ট হইলে চলবে না। তাহাকে জনসাধারণের সেবার জন্য নিজেকে 
উপযুস্ত কারবার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ কাঁরতে হইবে। এইরূপ শিক্ষা 'দতে পারিলে 
স্বামীর শধ্যালাভরুপ সংশয়াতআ্মক সুখের পাঁরবর্তে বহুগুণ অধিক সৌভাগ্য তাহার 
দ?ঃখের ক্ষাতপূরণ কাঁরবে। 
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৩৭ 
তর;ণ-তর,;ণীর দত 


একটি যুবক 'লাখতেছে-__“আমার বয়স পনর। আমার ম্পীর বয়স সতর। আম 
বিষম সঙ্কটে পাঁড়য়াছি। আম সর্বদাই এই বিসদৃশ সম্বন্ধের বিরোধণ. ছিলাম; 
কিন্তু আমার পিতা এবং খুড়া আমার প্রাতবাদে কর্ণপাত না করিয়া রুষ্ট হইলেন 
এবং আমাকে ভর্ঘসনা ও নানা গালিগালাজ কারলেন এবং বালিকার ?পতা শুধু 
ধনী সল্তানের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাইবার লোভে পাঁড়য়া তাহারা কন্যাকে আমার সঙ্গে 
বিবাহ দিলেন, যাঁদও আমি ছিলাম অপাঁরণতবয়স্ক এবং কন্যা হইতে বয়সে ছোট। 
ইহা কীর্প বোকামির কাজ! আমার পিতা এই অসমঞ্জস বিবাহ আমাকে জোর 
কাঁরয়া না করাইয়া এবং আমাকে এরূপ একটি সঙ্কটে না ফেলিয়া কি আমাকে 
আমার নিজের মতানুযায়ী চলিতে 'দতে পারতেন না? আমি যাঁদ সেই সময় 
বিষয়টির সব দিক্‌ বুঝিতে পারতাম তাহা হইলে আঁম কিছ?তেই বাহ কাঁরতে 
রাজ হইতাম না। কিন্তু সেই অধ্যায় ত শেষ হইয়া গিয়াছে। আমাকে আপনি 
কশ করিতে উপদেশ দেন 2” 

-লেখক তাহার পুরা নাম ও ঠিকানা আমাকে দিয়াছে কিল্তু পাছে উত্তর, 
তাহার নিকট পেশীছিতে না দেওয়া হয় এই ভয়ে 'নবজীবন' পান্িকা যোগে ঘেন 
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আমি উত্তর দিই এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে। এইরূপ অবস্থা শোচনীয়। এই ফুবকের 
প্রাতি আমার উপদেশ এই যে, যাঁদ তাহার সাহস থাকে তবে এই বিবাহ প্রত্যাথ্যান 
করা সঙ্গত। কারণ তাহাদের 'বিবাহকালে “সপ্তপদ” অনুষ্ঠানের সময় তাহাঁদগকে 
যে সকল প্রাতজ্ঞা করানো হইয়াঁছল এই যুবক বা এই বালিকার তৎসম্বন্ধে কোন 
ধারণাই ছিল না। বিবাহের পর তাহারা কখনও একন্রে বাস করে নাই। কাজেই এই 
যুবককে অত্যন্ত সাহসের সহিত চলিতে হইবে এবং তথাকাঁথত 'ববাহ প্রত্যাখ্যান 
কারবার পাঁরণামস্বরূপ তাহাকে গৃহ হইতে বাঁহচ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনারও সম্মুখীন 
হইতে হইবে । এবং যাঁদ আমার এই মত তাহাদের নিজ নিজ পিতামাতার কানে 
পেশছায় তবে তাঁহাদিগকে এই সানর্বন্ধি অনুরোধ কাঁরব যেন তাঁহারা তাঁহাদের 
নির্দোষ সন্তানগণের প্রাত দয়াপরবশ হন এবং জোর করিয়া তাহাদের উপর একটি 
ধনর্মম ভয়াবহ ভার চাপাইয়া না দেন। পনের বৎসরের একাঁট বালক কিশোর মান্র।» 
সে হয় বিদ্যালয়ে গিয়া পড়াশুনা কারবে, নয় কারখানায় কাজ শাখবে; কিল্তু 
গৃহস্থের করতব্যসমূহ তাহার উপর চাপান চলে না। আমি আশাকার এই দম্পতীর 
1পতামাতা তাঁহাদের কর্তব্যজ্ঞানে উদ্বুদ্ধ হইবেন। যাঁদ তাঁহারা সেরূপ মা হন, 
তাহা হইলে বিনগ্রভাবে তাহাদের আঁভভাবকগণের কর্তৃত্ব উপেক্ষা করা এবং যাান্ত 
€ও বিবেকের আলোতে চলা এই বালক এবং এই বালিকার সুস্পন্ট কর্তব্য। 


[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৩-১-২৯] 


৩৩ 


পারিবারিক গোলমাল 


১ 


প্রশন॥ আমি তেইশ বংসরের যূবক। গত দুই বৎসর যাবৎ আম বিশদ্ধ 
খদ্দর ব্যবহার কারতোছ। গত ২৮ দন যাবৎ আমার অবসর সময়ে আম নিয়মিত- 
রূপে সূতা কাটিতোছ। কিন্তু আমার স্ত্রী খন্দর পরিধান কাঁরতে চায় না। সে 
বলে খন্দর অত্যন্ত মোটা। আমি কি তাহাকে খদ্দর পরিতে বাধ্য করিব? 
আম ইহাও বাঁলতে পার যে আমাদের প্রকৃতি স্বতল্ল; কোন মতে মিলে না। 

উত্তর॥ ভারতের লোকের ইহাই সাধারণ নিয়াত। আম অনেকবার বাঁলয়াছ যে 
স্বামী আধকতর শান্তশাল এবং আঁধকতর শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঁলয়া তাহার স্বর 
শিক্ষকরূপে কাজ করিবে এবং তাহার কোন অসম্পূর্ণতা থাকিলে সহ্য করিয়া 
যাইবে । তোমাকে এই অসামঞ্জস্য সাঁহয়া যাইতে হইবে এবং ভালোবাসা দ্বারা তাহাকে 
জয় করিতে হইবে-জোর কাঁরয়া কখনই নয়। ইহা হইতে বাঁঝবে যে তোমার 
স্প্ীকে খন্দর পরিধান কারতে তুমি বাধ্য করিতে পার না। কিল্তু তুমি তোমার 
ভালোবাসা এবং দম্টান্তের উপর নির্ভর করিবে যেন তোমার স্ব তন্দচ্টে ঠিক 
পথে চজিতে পারে। মনে রাখণ্, তুমিও যেমন তোমার স্ত্রীর সম্পান্ত নও, তোমার 
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স্লীও তোমার সম্পান্ত নয়। সে তোমার শ্রেষ্ঠ অর্ধাঞঙ্গনী এবং তাহার সাহত 
সেইরূপ আচরণ কারবে। এইভাবে পরীক্ষা করিয়া চলিলে তোমাকে অনুতাপ 
কারতে হইবে না। 


২ 

প্রশনা॥ আমি বিবাহিত। আমার স্ত্রী ভালমানুষ। আমাদের সন্তান-সম্তাতি 
আছে। এষাব আমরা শান্তিতে বাস করিয়াছি। দুঃখের বিষয়, তিনি এক ব্যন্তির 
সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহাকে গুরু বাঁলয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে 
গুরুমন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার জীবন এখন আমার নিকট অজ্ঞাত। ইহা 
আমাদের ভিতর ব্যবধান সৃণ্টি করিয়াছে। আম কী কারব বুঝিতে পাঁরিতোছ 
না। তুলসাদাসের বার্ণত রাম আমার আদর্শ পুরুষ রাম যাহা করিয়াছিলেন আমি 
তাহা করিব? না, আমার স্ত্রীর সঙ্গে সকল সম্পক ছিন্ন কারব? 

উত্তর॥ তুলসীদাস আমাঁদগকে এই শিক্ষা 'দয়াছেন যে, আমরা 'িচার না 
কারয়া যেন মহাত্মাদের অনুসরণ না কাঁর। মহাপুরূষগণ যাহা নিঃশঙকাঁচত্তে কারতে 
পারেন আমরা তাহা পার না। সাতার জন্য রামের ভালোবাসার কথা ভাব 
তুলসীদাস আমাদিগকে বলেন যে, স্বর্ণমগের আগমনের পূবেই রামের আদেশে 
প্রকৃত সীতা মেঘের ভিতর লুক্কায়ত হন এবং শুধু ছায়াঁট থাকিয়া যায়। এই 
ঘটনা এমনাক, লক্ষণের নিকটও গৃঢ়ভাবে গোপন ছিল। কাব আমাদিগকে আরো 
বলিয়াছেন যে, রামের যে উদ্দেশ্য ছিল তাহা দেবগণের উপযুত্ত। এই ছায়া সীতার 
সাহত রাম স্বর্ণমগের এ স্থানে আগমনের পর হইতে বাস কারতেন। এই 
অবস্থাতেও সীতা রামের কৃত একটি কার্যের জন্যও রুষ্ট হন নাই। তোমার 
ক্ষেত্রেও যেমন এই সকল উপাদানের অভাব বিদ্যমান, পার্থব যে কোন বিষয়ে এই 
সকল উপাদানের অভাব লাক্ষত হইবে। কাজেই তোমার প্রাত আমার উপদেশ এই 
যে, স্তর এই বিষয় তুমি সহ্য কাঁরয়া যাও এবং যে পর্যন্ত তাঁহার আচরণের 
বিরুদ্ধে তোমার অভিযোগের কোন কারণ উপাস্থত না হয় সে পর্যন্ত তাহার 
কাজে হস্তক্ষেপ করিও না। যাঁদ তুমি কাহাকেও গুরুরূপে বরণ করিয়া তাঁহার 
নিকট হইতে গ7রুমন্্ গ্রহণ কারয়া সেই গৃহ্য বিষয় তোমার স্ত্রীর নিকট প্রকাশ 
না করিতে এবং উহা প্রকাশ না করাতে যাঁদ তিনি রাগ করিতেন তবে তুমি তাহা 
পছন্দ কারতে না- ইহা নিশ্চয়ই বালিতে পাঁর। আমি স্বীকার কার স্বামী স্বীর 
ভিতর কোন বিষয়ই গোপন থাকা উচিত নয়। 'ববাহবন্ধন 'বষয়ে আমার ধারণা 
খুব উচ্চ। আমার ধারণা স্বামী এবং স্ত্রশ উভয়ে একাত্মতা প্রাপ্ত হয়। তাহারা দুই 
হইয়াও এক অথবা একের ভিতরে দুই । কিন্তু এই সকল “বিষয় ধরাবাঁধা নিয়মে 
পরিচালিত করা যায় না। কাজেই সব দক বিবেচনা করিয়া এবং যেহেতু তুমি 
উদারচেতা স্বামী, তোমার স্মীর তাহার গৃহ্য বিষয় তোমার নিকট ব্যন্ত কাঁরতে 
আনচ্ছা প্রকাশ করার মর্ধাদা রক্ষা কারতে তোমার কোন অস্মাবধা হইবার কারণ 
নাই। 

[ হরিজন, ৯-৩-৪০] 


নারী ও সামাজিক অবিচার ২৯৯ 


৩ 

প্রশ্ন॥ আপনি ঠিকই বাঁলয়াছেন, যে ব্যন্তি সকল রকমে ও উপায়ে অস্পৃশ্যতা 
বর্জন করেন নাই তিনি সত্যাগ্রহে যোগদান করিতে পারেন না। মনে করুন, কোন 
কংগ্রেসকমার স্তর তাঁহার মত অনুমোদন করেন না এবং তাঁহার বাড়ীতে 
হরিজনাদগকে আনতে দেন না_তখন তান কী কাঁরবেন 2 তাঁহার নিজমতে স্মীকে 
জোর করিয়া আনবেন অথবা তাঁহাকে পাঁরত্যাগ কারবেন অথবা সত্যাগ্রহ আন্দোলন 
পাঁরত্যাগ কারবেন ? 

উত্তর॥ তোমার স্ত্রীকে বাধ্য করিয়া মতে আনার বিষয় ইহা নয়। তুমি তাঁহাকে 
তাঁহার মতানুযায়ী চলিতে দাও এবং তুমি তোমার পথে চলতে থাক। এর অর্থ এই 
হইবে যে, তিনি পৃথক রাল্নাঘর পাইবেন এবং যাঁদ তিনি ইচ্ছা করেন একাঁট পৃথক্‌ 
ঘরও পাইতে পারেন। কাজেই আন্দোলন পরিত্যাগ করার কোন প্রশ্নই উঠে না। 


[ হরিজন, ১৩-৪-৪০] 


৩৪ 
অদ্ভূত প্রকাতির পিতা 


একট যুবক আমাকে একটি চিঠি দিয়াছে, তাহার সারাংশ মাত্র এখানে দেওয়া 
গেল-“আঁম বিবাহতা। আম বিদেশে গিয়াছলাম। আমার একটি বন্ধু ছিল। সে 
আমার ও আমার পিতামাতার সম্পূর্ণরূপে বিশবাসভাজন ছিল। আমার 
) অনুপস্থিতিতে সে আমার স্ত্রীকে ভূলাইয়া নেয় এবং তৎকর্তৃক তাহার গভ-সণ্চার 
হইয়াছে। আমার 'িতা জোর করিয়া বাঁলতেছেন যে মেয়োটর গর্ভপাত করাইতে 
হইবে; অন্যথায়, তিনি বলেন, তাঁহার পাঁরবার নিন্দনীয় হইবে। আমার মনে হয় 
সেরূপ করা অন্যায় হইবে। উপায়হীন স্তীলোকটি অনৃতাপানলে দগ্ধ হইতেছে। 
আপনি কি অন:গ্রহপূর্বক এই ক্ষেত্রে আমার কা করা কর্তব্য বাঁলয়া 'দবেন ?” 

_-অত্যন্ত 'দ্বধার সাহত আম এই পন্ন প্রকাঁশত কাঁরলাম; যেহেতু প্রত্যেকেই 
জানে ষে সমাজে এইরূপ ঘটনা মোটেই বিরল নহে । সেইজন্য এই প্রশ্নের প্রকাশ্য 
সংযত আলোচনা আমার নিকট অপ্রাসাঞ্গক মনে হয় না। 

[দবালোকের ন্যায় ইহা আমার নিকট স্পম্ট ষে গর্ভপাত করা অপরাধ। এই 
নির্পায় স্শলোকটির ন্যায় অসংখ্য পাঁতি অনুরূপ অপরাধে অপরাধশ, িন্তু কেহই 
তাহাদিগকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে না। সমাজ যে শুধু তাহাদিগকে ক্ষমা করে 
তাহা নয়, তাহাদিগকে নিন্দা পর্যন্তও করে না। আরো লক্ষ্য করার বিষয়, স্লীলোক 
' তাহাঁদগের পাপ গোপন কাঁরতে পারে না, কিন্তু পুরুষ সাফল্যের সাঁহত তাহার 
পাপ গোপন কারিতে পারে। 

আলোচিতা স্মলোকাঁট কপার পানী । স্বামীর কর্তব্য হইবে সাধ্যমত স্নেহ 
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ও কোমলতা দ্বারা এই 1শশুটিকে লালনপালন করা এবং তাহার পিতার উপদেশ 
মানয়া চলিতে অস্বীকার করা। তাহার স্ত্রীর সঙ্গে সে বাস কাঁরতে থাকিবে কিনা 
ইহা একটি জটিল প্রশ্ন। ঘটনাবলী দ্বারা স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ্ৰ হ্টান্তয্দন্ত হইতে 
পারে। সেক্ষেত্রে তাহার ভরণপোষণ যেগাইতে এবং শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে এবং 
পাবন্র জীবনযাপনে সহায়তা কারতে সে বাধ্য হইবে। তাহার অনুতাপ আন্তারক 
এবং প্রকৃত হইলে স্বামীর পক্ষে তাহা স্বীকার কাঁরয়া লইতে আঁম কিছুই অন্যায় 
দেখি না। এমনকি, আম ইহার উপর আরো একটি অবস্থা কম্পনা কারতে পারি, 
যখন স্বামীর পক্ষে বিপথগামিনী পত্নীকে পুনরায় গ্রহণ করা তাহার পাব 
কর্তব্যমধ্যে গণ্য হইবে, যদ স্ত্রী সম্পূর্ণরূপে তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে 
প্রস্তুত হয় এবং ভাঁবষ্যতের জন্য নিজেকে পাপম্যন্ত রাঁখতে দর্রপ্রীতিজ্ঞ হয়। 


[ ইয়ং ইন্ডিয়া, ৩-১-২৯] 


৩৫ 
ঘৃণিত এবং অসঙ্গত বৈষম্য 


জনৈক লেখক াখতেছেন-“বতমান কচ্ছ দেশে আমাদের মধ্যে অন্য বিষয়ে 
সম্দ্রান্ত কাতপয় ভদ্রলোক আছেন যাহারা সৎ, দানশীল, উদারচেতা এবং অত্যন্ত 
ধর্মভাবাপন্ন। কিন্তু শুধু পুত্রসন্তান লাভের জন্য তাঁহাদের পুনরায় বিবাহ কাঁরতে 
কোন দ্বিধাবোধ নাই। হিন্দুদের মধ্যে কন্যর জন্ম হইলে তঙ্জন্য খেদ করার যে 
অভ্যাস দাঁড়াইয়াছে তাহা আপাঁন অনুমোদন করেন ?কনা তৎংসম্বন্ধে আপনার 
আঁভমত প্রকাশ কারতে আম আপনাকে অনুনয় কাঁরতোছি। গোঁড়াদের সঙ্গে 
আপনিও কি এই মত পোষণ করেন যে পূত্র না হইলে কেহ স্বর্গে যাইতে পারে 
না? 

“এক ব্যান্ত তাঁহার দানশীলতার জন্য বিখ্যাত। তাহার তিনটি পত্বী। কিন্তু 
তাঁহার কোন পূর্রসন্তান নাই। বর্তমানে 'তান চতুর্থ বার 'বিবাহ কাঁরয়াছেন। 
কয়েকমাস পূর্বে তিনি একটি যজ্ঞ করিয়াছেন এবং তখন প্রাতাদিন পাঁচশত 
ব্রাহ্মণকে ভোজন করান হইয়াছে । এই অনুষ্ঠানে লক্ষ টাকার আঁধক ব্যয় হুইয়াছে। 
এরূপ বহু উদাহরণ দেওয়া যায়।” 

_ দুঃখের বিষয় যে, হিন্দুসমাজে পত্রসন্তান লাভের আকাক্ক্ষা প্রায় সর্ব 
ধবদ্যমান। ইহা বাঁললেই যথেষ্ট হইবে যে বতরমানে স্তী পুরুষের সমান আঁধকারের 
যুগ। এই সময়ে স্লীজাতির প্রাতি ব্যবহারে এই অন্যায় বৈষম্য যুগোপযোগী নহে। 
পুর জন্মিলে আহ্লাদ এবং কন্যা জন্মিলে খেদ করার কোন কারণ আঁম দৌখ না। 
উভয়েই ভগবানের দান। তাহাদের বাবার সমান আঁধকার রাহয়াছে এবং পঁথবীকে 
চালু রাখতে হইলে উভয়েরই সমানভাবে প্রয়োজন। 'কল্তু এরূপ পুরাতন এবং 
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সমাজে গভীরভাবে অন্তর্নিবিষ্ট প্রথার মূলোচ্ছেদও সহজে করা যায় না। সামাঁজক 
বিষয়ে জনগণের বিবেককে উদ্বুদ্ধ কারয়া এবং নারীগণের প্রকৃত পদবী ও মর্ষাদা 
যথাযথরূপে স্বীকার করিয়াই এইগ্ীলকে দূর করা সম্ভব। বর্তমান কালে 
পূত্রসন্তান না হইলে স্বামী এবং স্ত্রী উভয়কেই সমানভাবে স্বামীর পুনরায় 
বিবাহে রাজী হইতে দেখা যায়। আমার লেখকের মত সমাজসংস্কারকগণকে সাহফ্ণুতা 
শিক্ষা করিতে হইবে এবং এই সকল দুর্শাপূর্ণ ঘটনাতে তাঁহাদের রুষ্ট কিংবা 
ভগ্নহ্‌দয় হইলে চাঁলবে না। যে বিষয়ে তাঁহারা হস্তক্ষেপ কাঁরতে চান তাহার 
সত্যতা এবং যৌন্তিকতায় বিশ্বাস রাখিতে হইবে এবং তাঁহারা এই আশায় কাজ 
কাঁরয়া যাইতে থাকিবেন যে, সমাজ একাঁদন না একাদন পাত্র ও কন্যা সন্তানগণের 
ভিতর অর্থহীন ও অন্যায় প্রভেদ করার কুফল উপলাব্ধ কাঁবতে পারিবে । 


[ হরিজন, ১৮-৫-৩৮ ] 


৩৬ 
ববরতার শেষ চিহ 


বেদনাবহূল ভ্ততা হইতে আমরা প্রাতাঁদন ভারতবর্ষে যাহা তাহা 
জান; দেখা যায়, এরুপ বহু স্বামী আছেন যাঁহারা তাঁহাদের পত্নীগণকে তাঁহ'দের 
গৃহপালিত পশু বা গৃহসজ্জার সম্পান্তরুূপে গণ্য করেন এবং সেইজন্য মনে করেন 
যে তাঁহাদের গরুভেড়ার ন্যায় তাঁহাদের পক্রীগণকেও মারাঁপট কারবার আঁধকার 
তাঁহাদের রাহয়াছে। 'িল্তু এই পাশাঁবক অভ্যাসও যে আদালতের বিচারে সমার্থত 
হইতে পারে তাহার জন্য আম প্রস্তুত ছিলাম না; কিন্তু আমার একটি বন্ধ একাঁট 
সংবাদপত্রের 'িয়দংশ কাটিয়া আমার হাতে 'দয়াছেন। তাহাতে প্রকাশ যে, মাদুরার 
জনৈক দায়রা জজ এইর্প বিচার করিয়াছেন যে স্তঁকে মারপিট করিবার আইনগত 
আধিকার স্বামীর আছে। সৌভাগ্যের বিষয়, একজন ইংরেজ বিচারক ফৌজদারী 
মোকদ্দমার তাঁলকাদৃন্টে মাদুরার দায়রা জজের এই অদ্ভূত রায় ধরিয়া ফেলেন 
এবং কারণ দর্শইবার জন্য স্বামীর উপর নোঁটশ জারী করেন। যথাসময়ে মামলাটির 
হাইকোর্টের বিচারপাঁতি পাশণ্ডুরাং রাও এবং কে. এস. মেনন এই দুইজনের সম্মুখে 
প্রয়োজন নাই-_ 

“দায়রার জর আসামীকে তাহার স্ত্রীকে প্রহার করার জন্য প্রথম দফা 
আভিযোগ হইতে খালাস 'দিয়াছলেন এবং স্থানীয় গভর্ণমেন্ট এই খালাসের হুকুমের 
বিরুদ্ধে কোন আপশল করেন নাই। এই দফার অভিযোগ সম্বন্ধে আলোচনা আবশ্যক 
হইয়া পাঁড়য়াছে এইজন্য যে, দার়রার জজ একাধিক স্থানে মন্তব্য করিয়াছেন যে 
ওম্ধত্য বা বেয়াদাবর জন্য স্্ণকে মারবার আধকার স্বামীর আছে,-তাঁহার এই 
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মতের উপর তিনি বিশেষভাবে জোর 'দিয়াছেন। স্বীকে মারবার আঁধকার স্বামীর 
আছে এই আঁভমতের দ্বারা দায়রার জজ এতটা প্রভাবিত হইয়াছিলেন যে চাজঁসনটে 
স্লীকে মারবার আভযোগ 'লাপবদ্ধ করাতে তিনি প্দীলশের সমালোচনাও কাঁরিয়াছেন, 
এমনকি, দায়রার বিচারের জন্য প্রোরত আঁভযোগের মধ্যে ইহা দফাভুন্ত করার 
জন্য সাব-ম্যাজিস্ট্রেটেরও সমালোচনা কাঁরয়াছেন। 

“ইহা বাললেই সম্ভবতঃ যথেন্ট হইবে যে, যাঁদও ব্যান্তগত হিসাবে দায়রার 
জজের এ বিষয়ে তাহার নিজ মত পোষণ কারবার আধকার থাকিতে পারে, তথাপি 
1বচারাসনে বাঁসয়া এইভাবে আইন জাহির কারবার তাঁহার গক্ষে কোন য্যান্ত নাই 
যে, ওঁদ্ধত্য বা বেয়াদবির জন্য স্ত্রীকে প্রহার করিয়া শাস্তি দিবার আধকার স্বামীর 
আছে। ভারতীয় দণ্ডাঁবাধ আইনে এরূপ কোন আঁধকারের কথা স্বীকৃত হয় নাই। 
এবং সাধারণ নিয়মের বাহর্ভৃত 'িষয়ক' অধ্যায়েও স্ব্লীকে প্রহার করার আঁধকার 
বিষয়টি অন্তভূন্ত হয় নাই। 

“এই আদালত হোইকোর্ট) যাঁদ দায়রার জজের এই বিচারকে ভ্রমাত্বক এবং 
ণভান্তহীন বাঁলয়া ঘোষণা না করেন তবে বিচারাসন হইতে তাঁহার এই প্রকার 
সিদ্ধান্তের যে কী ভীষণ ফল হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। এইজন্যই আমরা 
কোন ভূল-দ্রান্তির অবকাশ না রাখিয়া পাঁরম্কারভাবে ইহা বলা আবশ্যক বোধ 
করিয়াছি যে, এই বিষয়ে দায়রার জজ স্বামিগণের আঁধকার সম্বন্ধে ষে বিচার 
কারয়াছেন তাহার কোন ভাত্ত নাই এবং ভবিষ্যতে যেন কেহ স্ত্রীকে প্রহার 
কারবার অজুহাত বা যৌন্তিকতার জন্য উহার উপর নির্ভর না করে।” 

লঙ্জার সাঁহত স্বীকার কারিতে হয় যে, শাক্ষত স্বামীরাও স্বীদিগকে অস্থাবর 
সম্পাত্তর মধ্যে গণ্য কারবার এবং যখন খুশশ তাহাঁদগকে প্রহার কারবার আঁধকার 
তাহাদের আছে এই বিশ্বাস হইতে মস্ত নন। আমরা আশা কার যে, এই রায় 
তাহাদিগকে দেখাইয়া দিবে যে স্ত্রীদের প্রাত এর্‌প ব্যবহার বর্বরতার চিহাবশেষ। 
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পদ্ণা ছিশড়য়া ফেলো 


ষখনই আম বাগ্ালা, বিহার বা য্তপ্রদেশে গিয়াছি, অন্যান্য প্রদেশ হইতে 
সেখানে পর্দীপ্রথা আঁধকতর কড়াকাঁড়ভাবে প্রচালত দৌখতে পাইয়াছ। দ্বারভাঙ্গাতে 
বেশণ রান্লিতে বখন একাঁট সভায় বন্তৃতা দিই-_এবং সভাঁট উচ্ছৃঙ্খল জনতা, গোলমাল 
ও বাস্ত কোলাহল হইতে মুক্ত শান্ত পরিবেশের ভিতর হইয়াছিল--আমার সম্মুখে 
পূরুষগণকে দেখিতে পাই কিন্তু আমার পশ্চাতে এবং পর্দার পিছনে মেয়েরা ছিলেন; 
আমার দৃষ্টি সোঁদকে আকর্ষণ না করিলে তাঁহাদের উপাস্থাত সম্বন্ধে আমি 
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জানিতে পারতাম না। একটি অনাথাশ্রমের ভাত্তপ্থাপন উপলক্ষে এই আয়োজন 
করা হইয়াছিল। কিন্তু আমাকে পর্দার পিছনের মাহলাগণকে উদ্দেশ কাঁরয়া বন্তৃতা 
1দতে বলা হয়। আমার শ্রোত্রীবর্গের সংখ্যা আম জানিতাম না। তাঁহারা যে পর্দার 
পিছনে উপাঁবস্ট ছিলেন, সেই দৃশ্য আমাকে ব্যাথত কাঁরয়াছল। ইহাতে আমি 
অত্যন্ত দুঃখিত ও অপমানিত বোধ করি। একটি বর্বরোচিত প্রথাকে আঁকড়াইয়া 
ধাঁরয়া ভারতের নারীগণের প্রাত পুরুষ যে আবিচার করিয়াছে তাহার বিষয় আম 
ভাব; যে সময়ে সেই প্রথা প্রথম প্রবার্তিত হয় তখন তাহার উপকারতা যাহাই 
থাকুক না কেন, বতর্মানে তাহা সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় এবং দেশের অশেষ অকল্যাণ 
সাধন কারতেছে। গত একশত বংসর যাবং আমরা যে শিক্ষালাভ কারিতোছি মনে 
হয় তাহা আমাদের উপর আত সামান্য প্রভাবই বিস্তার কারয়াছে; কারণ আম 
দেখিতে পাই যে শাঁক্ষত পাঁরবারের মধ্যেও পর্দাপ্রথা বজায় রাখা হইয়াছে। ইহার 
কারণ এই নয় যে, শাক্ষত ব্যান্তরা ইহার উপকারিতায় ?িজেরা বশবাস করেন, ' 
কিন্তু তাহার কারণ এই যে তাঁহারা এক ধাক্কায় এই বর্বরোচিত প্রথাকে দূরীভূত 
কারবার উপয্স্ত সাহস সণয় কাঁরতে পারেন না। হাজার হাজার নারীর উপাস্থাঁতিতে 
শত শত সভায় বন্তৃতা কারবার সুযোগ-সুবিধা আমার হয়। যে সকল স্বীলোক 
এই সকল সভায় উপাস্থত থাকেন, তাঁহাদিগকে কার্যকরভাবে ছু বলা এই 
সকল সভায় নানা কোলাহলের মধ্যে অসম্ভব হইয়া পড়ে। যতাঁদন পর্যন্ত 
তাঁহাঁদগকে ক্ষ;দ্র গৃহপ্রাঙ্গণ এবং গৃহের খাঁচায় আবদ্ধ রাখা হইবে, ততদিন এর 
চেয়ে আঁধক পিছু আশা করা যায় না। কাজেই তাঁহারা যখন কোন বড় ঘরে 
সম্মিলিত হন এবং হঠাৎ যাঁদ কাহারও বন্তুতা শুনিতে হয় তাঁহারা নিজেরা কী 
কারবেন এবং বস্তার সমক্ষেই বা কী করিবেন স্থির কাঁরয়া উঠিতে পারেন না। 
এবং যখন সভায় গোলমাল থামান হয়, অনেক দৈনান্দন বিষয়ের আলোচনায় 
তাঁহাদের চিত্তকে আকর্ষণ করা কাঠন হইয়া পড়ে, কারণ এই সকল বিষয়ের তাঁহারা 
ছুই জানেন না, যেহেতু স্বাধীনতার মনন্তবায়ু সেবন কাঁরতে তাঁহাঁদগকে কখনও 
প্রবৃদ্ধ করা হয় নাই। আমি জানি এই চিন্র কতকটা আতরাঁপ্রত। যে সকল হাজার 
হাজার ভগিনপর সম্মুখে আমার বন্তৃতা দিবার সুযোগ হয় তাঁহাদের অতি সুমাঁজত 
রুচি ও কীম্ট সম্বন্ধে আম সম্পূর্ণ অবাহত আছি। আম জান প্রৃষ যতদূর 
উৎকর্ষ লাভ কাঁরতে পারে, তাঁহারাও তদ্রুপ উচ্চস্তরে উঠিতে সমর্থ এবং ইহাও 
জান যে, তাঁহাদেরও সময় সময় বাহিরে যাইতে হয়। এর জন্য শিক্ষিত শ্রেণসমূহের 
বাহাদুর লওয়ার কিছু নাই। প্রশ্ন এই-_তাঁহারা আরও অগ্রসর হন নাই কেন? 
পুরুষরা যের্প স্বাধীনতা ভোগ করে আমাদের মেয়েরা সেই স্বাধাঁনতা ভোগ করেন 
না কেন? তাঁহারা বাঁহরে ভ্রমণ করিতে এবং মূত্তবায় সেবন করিতে পারবেন 
না কেন? 

সতীত্ব রৌদ্রবৃষ্টিবাজত উফ্ণ গৃহে জন্মে না। বাহর হইতেও ইহা চাপাইয়া 
দেওয়া যায় না। চারিদিকে পর্দার আড়াল 'দিয়া ইহা রক্ষা করা যায় না। ইহা ভিতর 
হইতেই বিকশিত হয় এবং ইহার কোন মূল্য দিতে হইলে প্রত্যেকটি অবাঞ্চিত 
প্রলোভন এড়াইবার ক্ষমতা ইহার থাঁকবে। সীতার সতীত্বের ন্যায় ইহা দূর্ধর্ষ 


৩০৪8 গাম্ধী-রচনাসম্ভার 


হইবে । পুরুষের দৃষ্টি সহ্য কারতে না পারা অত্যন্ত দুর্বলতার পাঁরচায়ক। মেয়েরা 
যেমন পুরুষাঁদগকে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হন, পুরুষাদিগকেও পুরুষপদবাচ্য 
হইতে গেলে তাহাদের স্তব্রীজাতকে নিশ্চয়ই বিশবাস কাঁরতে হইবে। একটা অঙ্গ 
সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকর্‌পে পক্ষাাতগ্রস্ত কারয়া যেন আমরা বাঁচয়া না থাঁক। 
রামের মত সঈতা যাঁদ স্বাধীন এবং স্বচ্ছন্দগ্াত না হইতেন, শ্রীরামের কোন প্রভাব 
থাঁকিত না। ইহা অপেক্ষাও তেজপূর্ণ স্বাধীনতার শ্রেম্ঠতর দৃজ্টাল্ত সম্ভবতঃ 
দ্রোপদী। সীতা ছিলেন নম্রতার প্রাতমৃর্তি একাঁট কোমল পুষ্পের ন্যায়। দ্রৌপদী 
ছিলেন বিশাল বনস্পাঁতির মত। তাঁহার অদম্য ইচ্ছাশান্তর নিকট পরাক্রান্ত ভঈমকেও 
নাত স্বীকার কারতে হইয়াছিল। অন্য সকলের নিকট ভম ছিলেন ভয়ঙ্কর 'কিল্তু 
দৌপদীর নিকট তিনি ছিলেন মেষের ন্যায়। পাণ্ডবগণের কাহারও নিকট হইতে 
আশ্রয় প্রার্থনার আবশ্যকতা তাঁহার ছিল না। ভারতের নারীজাতির স্বচ্ছন্দ বিকাশ 
আজ ব্যাহত কারবার চেস্টা কাঁরয়া আমরা স্বাধীনচেতা এবং সরল প্রকাতর পুবুষের 
বকাশও ব্যাহত কারতোছ। আমাদের নারীজাতব প্রাত এবং “অস্পশ্যগণের” 
প্রাত আমরা যে আঁবচার কাঁরতেছি তাহা শতসহস্মগণে বাধিত শান্ততে আমাদের 
মাথার উপর পাল্টা ফিরিয়া আঁসতেছে। আমাদের দুর্বলতা. অব্যবাষ্থিতাঁচত্ততা, 
সঙ্কীর্ণতা এবং উপায়হীনতার জন্য ইহা কতক পাঁরমাণে দায়ী। বিপুল উদ্যমে 
আসুন আমরা পর্দা ছিন্ন কারয়া ফৌঁলয়া দিই। 


[ইয়ং ইপ্ডিয়া, ৩-২-২৭] 


৩৮ 
পর্দা 


আমার মত এই যে, পর্দা ভারতবর্ষে একটি নূতন আমদানী এবং হিন্দুদের 
অবন1তর সময় ইহা গৃহীত হইয়াছিল। তেজাস্বিনী দৌপদী এবং িচ্কলঙ্ক সীতার 
যুগে পর্দার কোন স্থান ছিল না। গাগঁ পর্দার আড়াল হইতে তাঁহার বাদান্বাদ 
চালান নাই। পর্দাপ্রথা সমগ্র ভারতে প্রচলিত নহে। দাঁক্ষণাত্যে, গুজবাটে এবং 
পাঞ্জাবে ইহা অজ্ঞজত। কৃষকদের মধ্যে ইহা অজ্ঞাত এবং এই সকল প্রদেশে এবং 
কৃষকদের মধ্যে স্তীলোকেরা যে অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতা উপভেগ করে তাহার ফলে 
কোন দূর্ঘটনা ঘাঁটয়ছে এরুপ কেহ শুনে নাই। পরন্তু ইহা বলাও যান্তিযুত্ত 
হইবে না যে, পাঁথবীর যে সকল স্থানে পর্দাপ্রথা প্রচালত নাই সেখানে পুরুষগণ 
বা স্লীলোকগণ নৌতক দিক "দিয়া অপেক্ষাকৃত হেয়। পন্রলেখক যাহা কিছ পৃরাতন 
তাহাই ভাল ইহা সমর্থন কারিতে চান। যাঁদও আমার মত এই যে, প্রাচীন মনীষগণ 
আমাদিগকে এরূপ নশীতশাস্তের িধিব্যবস্থা দিয়াছেন যাহা হইতে ভাল আর 
1কছু করা যায় না, তথাপি প্রত্যেক খ:ঃটিনাটি বিষয়ে তাঁহারা অস্ত্রান্ত এই মত আমি 


নারী ও সামাজিক আবচার ৩০৫ 


সমর্থন কার না। এবং প্রকৃতপক্ষে কী প্রাচীন তাহা কে বাঁলবে? ১০৮টি 
উপানষদের সবগ্াল কি সমানভাবে প্রামাণ্য ঃ আমার মনে হয় য্যান্তর কম্টিপাথরে 
যাহা পরাক্ষা কাঁরয়া লওয়া যায় তাহা নিশ্চয়ই আমরা পরাঁক্ষা কারয়া লইব এবং 
সেই পরাঁক্ষা দ্বারা যাহা প্রতিষ্ঠিত নয় তাহা প্রাচীনতার পাঁরচ্ছদে থাকলেও 
ব্জর্নীয়। 


[ ইয়ং ইন্ডিয়া, ২৪-৩-২৭] 


৩৯ 
পর্দার অবসান 


সম্প্রতি বিহারে প্রভৃত ক্ষমতাশালী বহু লোকের এবং এ প্রদেশের প্রায় 
সমসংখ্যক মাহলাগণের স্বাক্ষরিত একটি যান্তপূর্ণ আবেদন বাহর হইয়াছে, 
পর্ণাপ্রথা সম্পূর্ণরূপে উঠাইয়া 1দবার জন্য। উত্ত আবেদনে পণ্থাশের আঁধক মহিলা 
সাক্ষর করিয়াছেন; এই ঘটনা হইতে বুঝা যায় যে উদ্যমের সাহত এই কাজ 
চলাইতে পারলে বিহারে পর্দাপ্রথা অতীতের বিষয় বাঁলয়া গণ্য হইবে। ইহা 
উল্লেখযোগ্য, যে সকল মাঁহলা উত্ত আবেদনে স্বাক্ষর কারয়াছেন তাঁহারা িলাতশ 
ভাব।পন্ন শ্রেণীর নন; তাঁহারা গোঁড়া হিন্দু। উহাতে স্পম্টভাবে বলা হইয়াছে__ 

“আমরা চাই যে আমাদের প্রদেশের নারীগণ কর্ণাটক, মহারাম্ট্র এবং মাদ্রাজ 
প্রদেশের তাহাদের ভগিনীগণের ন্যায় স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিবে এবং সামাঁজক 
জীবনে সকল বিষয়ে তাহাদের যথাযোগ্য অংশ গ্রহণ কাঁরবে এবং পাশ্চাত্যভাব 
অনুকরণের সকল চেস্টা পাঁরত্যাগ করিয়া তাহা মূলতঃ ভারতাঁয় ভাবেই কাঁরতে 
হইবে। যাঁদ আমাদের দেশের নারীদিগকে ভারতাঁয় আদর্শমূলে নিজেদের গাঁড়য়া 
তুলিতে হয় তবে আমাদের মতে পর্দা উঠাইয়া দিতে হইবে; কারণ ইহা আমাদের 
ধারণা যে; বলপূর্ক প্রবার্তত নিজনবাস হইতে সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য জগতের 
অবস্থায় উপনীত হওয়া জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘের মত হইবে । যাঁদ আমাদের 
সামাজক জীবনে শ্রী ও মাধুরী বাড়াইতে চাই এবং নৈতিক মান উন্নত করিতে 
চাই, যদি নারীদিগকে বাড়ীতে সনিপ্দণা গৃহকতর্শর্পে, তাহাদের স্বামগণের 
সহায়কারী সঙ্গিনীর্পে এবং সমাজের উপকার অঙ্গর্পে দেখিতে চাই, তবে 
বর্তমানে পর্দাপ্রথা 'যেভাবে প্রচালত আছে তাহা তুলিয়া দিতে হইবে। বস্তুতঃ যাঁদ 
পর্দা সম্পূর্ণরূপে তুলিয়া দেওয়া না হয় তবে নারীগণের মঞ্জালের জন্য কোন 
শুর্ত্বপূর্ণ কাজে হাত দেওয়া যায় না। ইহা আমাদের দৃঢ় বিশবাস যে, যাঁদ 
একবার আমাদের জনসংখ্যার অর্ধেকের কৃত্রিম উপায়ে নিরুদ্ধ শাল্ত বন্ধনমূস্ত হয় 
তবে ইহা 'এমন একটি বাঁষের সৃষ্টি কারৰে যাহা উপযযন্তভাবে চালিত হইলে এই 
প্রদেশের অসীম উপকার সাধন কাঁরবে।” 


০ 


৩০৬ গাম্ধী-রচনাসম্ভার 


বিহারে পর্দা যে সব কুফল প্রসব কারয়াছে তাহা আম জানি। এই আন্দোলন 
উপষ্ন্ত সময়েই আরম্ভ হইয়াছে। 

এই আন্দোলনের আরম্ভ অদ্ভুত রকমের। বাবু রামানন্দন 'ম্শ্র নামক জনৈক 
খাঁদিকম? পর্দার অত্যাচার হইতে তাঁহার স্ত্রীকে উদ্ধার কাঁরতে ইচ্ছা কারয়াছিলেন। 
তাঁহার আত্মীয়গণ তাহার স্ত্রীকে আশ্রমে আনিতে না দেওয়ায় তান আশ্রম হইতে 
দুইটি মেয়েকে তাঁহার স্ত্রীর সহচরীর্পে নেন। তাহাদের একজন মগনলাল গান্ধীর 
কন্যা রাধাবেন, তাঁহার শিক্ষকতার কাজ কাঁরবেন, এবং তাহার সঙ্গে গেলেন স্বীয় 
লালবাহাদুর গগারর কন্যা দুর্গাদেবী। বাঁলকাবধূর পতামাতা তরুণ প্রীযুস্তা 
মিশ্রকে পর্দামুন্ত করার জন্য আশ্রমবালিকাদের এই উদ্যমে রুষ্ট হইলেন। বাঁলকাগণ 
সকলপ্রকার বাধাবঘ্যের সম্মুখীন হইতে সাহসের সঙ্গে অগ্রসর হইলেন। ইতিমধ্যে 
মগনলাল গান্ধী তাঁহার কন্যাকে দোৌখতে গেলেন এবং সমস্ত প্রাতকূল অবস্থার 
বিরুদ্ধে তাঁহার চেষ্টা কিছুতেই না ছাঁড়বার জন্য সাহস ?দয়া গেলেন। রাধাবেন 
যে গ্রামে তাহার কাজ কাঁরতোছলেন সেখানে মগনলাল অসস্থ হইয়া পড়েন এবং 
পাটনাতে তান দেহত্যাগ করেন। সেইজন্য বিহারের বন্ধৃগণ পর্দার বিরুদ্ধে যুন্ধ 
ঘোষণা করা একটি সম্মানজনক কাজ বাঁলয়া গণ্য কারলেন। রাধাবেন তাঁহার 
ছাত্রকে আশ্রমে লইয়া আিলেন। তাহার আশ্রমে আসার ফলে আরো জোরে 
আন্দোলন জাগয়া উঠে এবং তাঁহার স্বামশ পূর্ব হইতেই তঙ্জন্য প্রস্তুত ছিলেন 
এবং অধিকতর উৎসাহের সাহত আন্দোলনে যোগদান করিতে বাধ্য হন। এইভাবে 
এই আন্দোলন ব্যান্তগত ব্যাপারের সঙ্গে যুস্ত থাকায় 'বশেষ শান্তসহকারে পারিচালিত 
হইবে আশা করা যায়। এই আন্দোলনের পুরোভাগে রহিয়াছেন বিহারের পাকা 
সৈনিক এবং বহুযুদ্ধে জয়ী বীর বাবু পব্রজাকশোর প্রসাদ । তান নেতারূপে যে 
সকল আন্দোলন চালাইয়াছেন তাহার কোনটি বিফল হইয়াছে বলিয়া আমার স্মরণ 
হয় না। 

এই প্রথার বিরুদ্ধে গভীরভাবে আন্দোলন আরম্ভ কারবার জন্য উত্ত আবেদনে 
পরবতর্ঁ ৮ই জুলাই দন ধার্য করা হইয়াছে । এই পর্দাপ্রথার ফলে বিহারের 
জনসংখ্যার অর্ধেক লোককল্যাণের জন্য সমাজসেবা হইতে ধণ্টিত হইয়াছে। উহা 
দবারা এই নারীঁদগের স্বাধীনতা, এমনকি বশুদ্ধ আলোক ও বায়ূতে বিচরণ 
পর্যন্ত বন্ধ হইয়া শিয়াছে। যত শীঘ্র আমরা ইহা বুঝিতে পার যে আমাদের 
বাঞ্ধত লক্ষের দিকে আমাদের অগ্রগতি তত বেশশ ত্বরান্বিত হইবে । স্বরাজলাভ 
না হওয়া পযন্ত সামাজিক সং্কার যেমন আছে, তেমনি ফেলিয়া রাখার অর্থ 
স্বরাজ দ্বারা কী বুঝায় তাহা না জানা। যাঁদ আমাদের নারীগণকে পঞ্গঃ কাঁরয়া 
রাখার অবসর দিই তবে ইহা নিশিচত যে, আমরা নিজেদের রক্ষা কারতে পারব না 
কিংবা অন্যানা জাতির সহিত সদপায়ে প্রতিযোশিতা করতেও সমর্থ হইব না। 
জন্য মনে প্রাণে ধন্যবাদ 'দতোছি।. সাধারণতঃ সকল সংস্কারের, বিশেষতঃ এই 
শ্রেণীর অংস্করের জয়লাভ কার্মগণের পাঁববতার উপর নিভ'র করে। যে সকল 


নারী ও সামাজক আবচার ৩০৭ 


মহিলা আবেদনপত্র স্বাক্ষর কাঁরয়াছেন তাঁহাদের উপরও অনেকটা নির্ভর কাঁরবে। 
পর্দা উঠাইয়া দেওয়া স্তেও তাঁহারা যাঁদ ভারতের নারীসমাজের সনাতন লঙ্জাশশলতা 
রক্ষা করেন এবং গুরুতর বাধাঁবপদের সম্মুখেও সাহস এবং দৃঢ় সংকল্প দেখাইতে 
পারেন তাহা হইলে তাঁহারা দৌখতে পাইবেন যে তাঁহাদের শ্রচেষ্টা শীঘ্রই জয়যুত্ত 
হইবে। পর্দার বিরুদ্ধে আন্দোলন যথাঁবাহতর্‌পে পাঁরচাঁলত হওয়ার অর্থ হইবে 
বহারের স্তীপুরুষ উভয়ের পক্ষে প্রকৃত রকমে লোকশিক্ষার ব্যবস্থা করা। 


[ইয়ং ইন্ডিয়া, ২৮-৬-২৮] 


৪8০ . 
নারীগণের আর্ক স্বাধীনতা 


প্রশ্ন॥ কোন কোন লোক বিবাহিতা স্ীলোকাদগের সম্পান্ততে মাঁলক হইবার 
ণাধকার সম্বন্ধে আইন পাঁরবর্তনের এই কারণে বিরোধিতা করেন যে, স্তীলোকরা 
আর্থক স্বাধীনতা লাভ করিলে তাহাদের মধ্যে নোতিক অবনতি বাদ্ধ পাইবে 
এবং গাহস্থ্যজীবন চুরমার হইয়া যাইবে । এই প্রশ্ন সম্বন্ধে আপনার মনোভাব 
কী? 

উত্তর॥॥ এই প্রশ্নের উত্তর আম একটি পাল্টা প্রশ্ন কারয়া দব। পুরুষের 
স্বাধীনতা এবং তাহার সম্পান্তর আঁধকার কি পুরুষের ভিতর নৈতিক অধঃপতন 
বাড়ায় নাই? যাঁদ উত্তরে "হা" বল তবে ন্ত্রীলোকদের মধ্যেও সেইরূপ হউক। এবং 
যখন নারীগণ পুরুষের ন্যায় মালিকী স্বত্বাধকার প্রভৃতি লাভ করিবে তখন ইহা 
প্রতীরমান হইবে যে, এই সকল স্বত্ব ও আঁধকার ভোগ তাহাদের সং বা অসং 
কাজের কারণ নহে । যে নীতি-ধর্ম স্ত্রী কিংবা পুরুষের উপায়হীনতার উপ্পর নির্ভর 
করে তাহার সপক্ষে বাঁলবার বিশেষ কিছ নাই। নৌতিক চরিত্রের মূল আমাদের 
ইদয়ের পবিত্রতার মধ্যে নিহত। 


[হরিজন, ৮-৬-৪০] 


৪১ 
জনৈকা ভগিনীর সমস্যা 
প্রশ্ন॥ স্প্লোকের মানসম্প্রম কীরূপে রক্ষা করা যায়? 


উত্তর॥ আমার 'বশ্বাস আপাঁন নিয়মিতভাবে হরিজন পাকা পড়েন না। 
বহু বৎসর পূর্বে আমি এই বিষয়ে আলোচনা কারয়াছি এবং তৎপরও অনেকবার 


৩০৮ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


কারয়াছি। বিষয়টি দুই দিক হইতে আলোচনা করা যায় : (১) কোন নারী নিজের 
সম্মান নিজে কীভাবে রক্ষা কারবে এবং ৫২) তাহার পুরদষ আত্মীয়গণই বা 
কীভাবে তাহা রক্ষা কারবে? 

প্রথম প্রশ্ন সম্বন্ধে বলিব, যেখানে অহিংস পরিবেশ বিদ্যমান, যেখানে আহংস- 
নীত সর্বদা শিক্ষা দেওয়া হয়, সেখানে নারী নিজেকে পরাধীন, দূর্বল বা 
উপায়হীন মনে কারবেন না। যতক্ষণ তান প্রকৃত নিম্ল চারন্রবতী, ততক্ষণ 
বাস্তাবক পক্ষে তিনি উপায়হীন নন। তাঁহার পাঁবন্রতাই তাঁহার শান্ত সম্বন্ধে 
তাঁহাকে সজাগ কারয়া দেয়। আম সর্বদাই এই মত পোষণ কারিয়াছ যে, কোন 
নারীকে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধর্ষণ করা বাহ্যতঃ অসম্ভব। তখনই ধর্ষণ ঘাঁটয়া 
থাকে যখন তিনি ভয়ে অভিভূত হন অথবা তাঁহার নৌতিক বল সম্বন্ধে ধারণা না 
থাকে। আক্রমণকারীর শারীরিক শান্ত যাঁদ তান প্রাতহত করিতে না পারেন তাহা 
হইলে ধার্ধত হইবার পৃবেই তাহার পাঁবন্রতা তাঁহাকে মৃত্যবরণ কারবার শান্ত 
প্রদান করিবে। সীতার কথা ধরুন। রাবণের সম্মুখে তান ছিলেন আতিশয় দুর্বল 
কিন্তু তাঁহার নির্মল চরিত্র রাবণের দানবীয় শান্তসামর্থকে পারভূত কাঁরয়াছিল। 
সর্বপ্রকার প্রলোভন দ্বারা তিনি তাঁহাকে বশীভূত কাঁরতে চেস্টা করিয়াছিলেন 
কিন্তু তাঁহার সম্মত না থাকায় তাঁহাকে কুভাবে স্পর্শ করিতেও পারেন নাই। 
পক্ষান্তরে, যদি কোন নারী তাঁহার নিজের শারীরিক বলের উপর বা তাঁহার 
আয়ত্ত কোন মন্তের উপর নিভ'র করেন তবে তাঁহার শান্ত ফুরাইয়া গেলে তান 
নিশ্চয়ই বিফলপ্রয়াস হইবেন। ৃ 

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর সহজেই দেওয়া যায়। ভাই. তা বা বন্ধু তাহার 
রক্ষণীয় ব্যাস্ত তহ্ার এবং আক্লমণকারীর মাঝে আঁসয়া দাঁড়াইবে। তারপর হয় 
সে আকুমণকারীকে তাহার অসৎ উদ্দেশ্য প্ররণে নিবাঁরিত কারবে অথবা তাহাকে 
বাধা দিতে গিয়া তাহার হাতে নিজের প্রাণ াবসজন 1দতে প্রস্তুত থাঁকবে। 
এইভাবে মৃত্যু বরণ কাঁরয়া সে শুধু নিজ কর্তব্য পালন কারল তাহা নয়, তাহার 
আশ্রতা নারীর হৃদয়ে নূতন বল সপ্চারিত কারতে পারবে এবং তান নিজের 
সম্মান কীভাবে রক্ষা কাঁরতে হইবে তদ্বিষয়েও উদ্বুদ্ধ হইবেন। 

পুণা হইতে জনৈকা ভাগনী বলিয়াছেন, “কিল্তু সেখানেই গোল । নারী তাহার 
জাঁবন কীভাবে বিসর্জন দিবে? তাহার পক্ষে ইহা করা কি সম্ভবপর 2” 

গান্ধীজশী উত্তরে -বাঁললেন, “পুরুষের পক্ষে না হইলেও নারীর পক্ষে ইহা 
সর্বদাই আধক সম্ভবপর । আমি জানি যে নারী এর চাইতে অনেক ক্ষুদ্র উদ্দেশ্য 
সাধনের জন্যও প্রাণ দিতে পারে। অল্প কয়েক দন পূর্বে কুঁডি বংসরের একটি 
তরুণী সামান্য লেখাপড়া শাখিতে অস্বীকৃতি হওয়ায় যখন মনে কারল যে তাহার 
উপর জোরজুলুম করা হইতেছে তখন সে আগুনে প্নাঁড়য়া মরিয়া গেল। এবং 
সে ধীরভাবে অত্যন্ত সাহসের সাহত দঢ়সংকল্প হইয়াই প্রাণ্ত্যাগ করিয়াছল। 
সাধারণ তেলের বাতি দ্বারা তাহার শাড়ীতে আগুন ধরাইয়াছিল, কোনরূপ 
চপরংকারও করে নাই এবং পার্বববতর্ঁ ঘরের লোকেরা সব শেষ হইয়া যাইবার পূর্বে 
পর্যন্ত কশ ঘাঁটতোঁছল তাহা কিছুই জানিতে পারে নাই। তাহার দম্টাষ্ত 


নার ও সামাজিক অবিচার ৩০৯ 


অনুমোদন কারবার জন্য আমি এইরপ বিস্তৃত বিবরণ দিতোছ না, কল্তু নারী 
কদরুপ সহজে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে পারে তাহার দ্টান্তই দিতেছি। অন্ততঃ 
আম এরূপ সাহস দেখাইতে অসমর্থ। কিন্তু আমার মত এই যে, ভিতরের আলোরই 
দরকার, বাহিরের আলোর নয়।" 

উত্ত ভগনশ ইহা ভাবয়া আশ্চর্য মনে করেন যে ছেলেদের সঙ্গে ব্যবহারে 
ক্লোপ এবং পঈড়ন সম্পূর্ণরূপে কী করিয়। পাঁরত্যাগ করা যায়। গান্ধীজ? প্রাণখোলা 
হাঁসয়া বাঁললেন, “তুমি আমাদের পুরাতন নীতিবাক্যাট জানো কি? পাঁচ বৎসর 
পযন্ত তাহার সঙ্গে খেলা করিবে, দশ বৎসর পর্যন্ত বার বার শাসন কাঁরবে এবং 
যখন সে ষোড়শ বৎসরের হইবে তখন তাহার সাহত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিবে ।” 
[তান আরও বাঁললেন, “কিন্তু চিন্তা কারও না। সময় সময় যাঁদ তোমার সন্তানের 
উপর রাগ কাঁরতে হয় সেই রাগকে আম আঁহংস রাগ বা ফোঁস করা বালব । আঁম' 
বাঁদ্ধমতশী জননীদের কথাই বাঁলতেছি; যাহারা অজ্ঞ এবং মাতৃনামে আভাহিত 
হইবার অযোগ্য তাহাদের কথা বাঁলতেছি না।” 


[ হারজন, ১-১৯-৪০] 


৪৭ 
বিধবার আতি" 


।বধবাদের পুনার্ববাহ কোন কোন ক্ষেত্রে দরকার। আমাদ্দর যুবকগণ নিজেরা 
নমল চারত্রের হইলেই এই সংস্কার সম্ভব হইতে পারে। তাহারা কি নির্মল 2 
শিক্ষা দ্বারা তাহারা কি কোন উপকার পায়ঃ আর তাহাদের শিক্ষারই বা দোষ 
দাও কেন? িশুকাল হইতে আরম্ভ কাঁরয়া আমাদের ভতর একটি দাসত্বের 
মনোভাব যত্বের সহিত অনুশীলন করা হয় এবং যাঁদ আমরা স্বাধীন- 
ভাবে চিন্তা কারতে না শাঁখ তবে স্বাধীনভাবে কাজ কাঁরব কী কারয়াঃ 
আমরা সমভাবে জাতিভেদের, বিদেশ শিক্ষার এবং দেশী সরকারের দাস। আমাদের 
জন্য যে সকল সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা হয় তাহার প্রত্যেকাট আমাদের 
নিগড়স্বরূপ। আমাদের ভিতর কত শিক্ষিত ষুবক রাহয়াছে, তাহাদের ভিতর 
কজন তাহাদের নিজেদের ঘরের বিধবাগণের অদৃস্টের বিষয় চিল্তা,করে ? তাহাদের 
ভিতর কয়জন অর্থের প্রলোভন সংবরণ কাঁরতে পাঁরয়াছে? তাহাদের [ভিতর কয়জন 
নারীদিগকে আপনার ভগ্ন বা মাতার ন্যায় জ্ঞান করে এবং তাহাদের সম্মান রক্ষা 
করে? তাহাদের কয়জনের নিজের মতের উপর সম্পূর্ণ বিশবাস আছে এবং কয়জন 
বিধবাগণ কাহার নিকট আশ্রয় ভিক্ষা কারতে যাইবে? আমি তাহাদিগকে কণ সান্ত্বনা 
দিতে পার? তাহাদের কয়জন 'নবজশীবন' পান্রকা পড়ে? যাহারা পড়ে, তাহাদের 


৩১০ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


কয়জনই বা নিজেদের মত অনুযায়ী কাজ কাঁরতে পারে 2 তথাপি আমি সময় সময় 
নবজশবন পান্রকার স্তম্ভে বিধবাগণের আর্তর কথা 'লাখয়া থাক এবং সুযোগ 
হইলে আরও বেশী 'কছ্‌ কারবার ইচ্ছা রাঁখ। ইতিমধ্যে যাঁহাদের তত্বাবধানে 
বালাবধবা আছে তাঁহাদের প্রত্যেককে বালব যে, তাহার 1ববাহ ,দেওয়া তাঁহাদের 
কর্তব্য। 


[ ইয়ং ইন্ডিয়া, ৭-২-২৬] 


৪৩ 
বাধ্যতামূলক বৈধব্য 


স্যর গঙ্গারাম সমগ্র ভারতের বধবাগণের সংখ্যার একটি মূল্যবান তালিকা 
প্রত্যেক প্রদেশের আতারন্ত তাঁলকাসহ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রত্যেক সমাজসংস্কারকের 
[নিকট এই তাঁলকাগ্ীল থাকা উচিত। 

স্যর গঙ্গারাম যে পর্যায়ক্রমে সংস্কারকাজে অগ্রসর হওয়া উীচত মনে করেন 
অনেকে সে বিবয়ে তাঁহার সাহত একমত হইবেন না। এইরূপ পর্যায় তান দিয়াছেন__ 


প্রথম-সামাঁজক সংস্কার, 
দ্বিতীয়__অর্থনোতিক সংস্কার, 
তৃতীয়-স্বরাজ বা রাজনোতিক স্বাধীনতা । 


স্যর গঞ্গারামের পূর্ববার্তগণ, যাঁহারা সর্বাংশে তাঁহার ন্যায় উৎসাহী সমাজ- 
সংস্কারক ছিলেন, এরুপ ভাবে চিন্তা করেন নাই। রাণাডে, গোখুলে এবং 
চন্দ্রভারকর স্বরাজকে সামাজিক সংস্কারের ন্যায় গুর্ত্বাবাঁশন্ট মনে করিয়াছেন। 
লোকমান্য তিলক সামাজিক সংস্কারের বিষয়ে এতদপেক্ষা কম চিন্তা করেন নাই। 
[কিন্তু তান ও তাঁহার পূর্ববতিগণ সকল প্রকারের সংস্কার একসঙ্গেই পরিচালিত 
কারবার আবশ্যকতা স্বীকার ও উপলাব্ধ করিয়াছলেন। বন্তুতঃ লোকমান্য এবং 
গোখুলে রাজনোৌতক সংস্কারকে অন্যান্যগ্ীল হইতে আঁধকতর জরুরী মনে 
কারতেন। তাঁহাদের মত ছিল এই যে, রাজনোৌতক দাসত্ব আমাদগকে অন্য সব 
কাজের ক্ষেত্রে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। 

প্রকৃত কথা এই যে, রাজনোৌতিক স্বাধীনতার অর্থ জনসাধারণের চেতনা 
উদ্বুদ্ধ করা। জাতীয় কর্মধারার সবগাল দক প্রভাবিত না কাঁরয়া সেই স্বাধীনতা 
আসতে পারে না। সংস্কারমান্রেরই অর্থ একরূপ জাগরণ। একবার প্রকৃতপক্ষে 
জাগারত হইলে জাতি জীবনের শুধু; একাট বিভাগের সংস্কার দ্বারা সন্তুষ্ট 
ডে লারিরে নাও ববধরগর উজ জাল্দোলন উড রাকিব এব মুডে? 
একসঙ্জো চলিবে। 


নারী ও সামাজিক আবচার ৩১১ 


কিন্তু স্যর গঙ্গারাম নিদোশত প্রয়োজনীয় সংস্কারাদির ক্লমধারা সম্বন্ধে 
ভাঁহার সাহত বাদানুবাদের প্রয়োজন নাই। যাঁদও তাঁহার রাজনোতক বা অর্থনোতক 
প্রতিষেধকগ্যাল সম্বন্ধে একমত হওয়া যায় না, তথাপি সামাজিক সংস্কার বিষয়ে 
তাঁহার প্রবল উৎসাহ কেহই অস্বাকার করিতে পারিবে না। ভান যে সংখ্যাগ্যাল 
দিয়াছেন তাহা ভয়াবহ। তান প্রশ্ন করিয়াছেন, “বাল্যাবিবাহ এবং বাধ্যতামূলক 
বৈধব্যজনিত দৃ্খদুর্দশার যে ত্র এই সংখ্যাগ্ীল হইতে দেখা যায় তজ্জন্য এমন 
কে আছে যে অশ্রুবিসর্জন করিবে না 2” ১৯২১ সালের আদামসৃমারি মতে হিন্দু- 
[বধবাদের সংখ্যা এই-_ 
পাঁচ বংসর বয়স পর্য্তি বিধবা ১১৮৯২ 
পাঁচ হইতে দশ বংসর বয়সের বিধবা- ৮৫০৩৭ 
দশ হইতে পনের বংসর বয়সের বধবা- ২৩২১৪৭ 


৩২৯০৭৬ 


পূর্বতর্ঁ দুইটি লোকগণনার সংখ্যাও দেওয়া হইয়াছে। পূর্ববতা বিশ বংসরের 
সংখ্যা হইতে ১৯২১ সালের মোট সংখ্যা কিং আধক। অন্যান্য শ্রেণীর বিধবাগণের 
সংখ্যাও দেওয়া হইয়াছে । সেগুলি আারও িশেষভাবে 'হন্দু বালাবধবাগণের প্রাত 
সামাজক আবচারের আতিশয্য সপ্রমাণ করে। আমরা ধর্মের দোহাই "দয়া গাভশ- 
রক্ষার জন্য চীৎকার করি, কিন্তু বালবিধবারুপী নরগাভাঁদগকে রক্ষা কারিতে 
অস্বীকৃত হই। ধমেরি নামে আমরা বলপ্রয়োগ করিতে পার, কিন্তু ধর্মের নামে 
আমাদের তন লক্ষ বালাবধবাকে আমরা জোর কাঁরয়া বৈধন্যদশায় রাখ, যাহারা 
বিধাহ-ক্রিয়ার প্রকৃত অর্থ কখনও বুঝিতে পারে নাই। ছোট ছোট বাঁলকাদগকে 
বৈধব্য অবস্থায় থাকতে বাধ্য করা নৃশংস অপরাধ এবং তাহার জন্য আমরা 
হিন্দুগণ প্রত্যহ প্রায়শ্চিত্ত করিতোছ। যাঁদ আমাদের বিবেকবৃদ্ধি প্রকৃত জাগ্রত 
হইত তাহা হইলে পনের বৎসরের পূর্বে কোন 'ববাহই হইতে পারত না এবং 
বৈধব্যের কথাই উঠিত না এবং এই তিন লক্ষ বালিকা কখনও ধর্মতঃ ববাহিতা 
হয় নাই, ইহা আমরা দৃঢ়তার সাহত প্রকাশ কাঁরতাম। কোন শাস্ত্র দ্বারাই এই 
প্রকার বৈধব্য সমর্থিত হয় না। যে নারী জীবনসঙ্গীর ভালোবাসা উপলাব্ধ 
কারয়াছে সে যাঁদ জ্ঞাতসারে স্বেচ্ছাক্লমে বৈধব্য অবস্থাই ধরণ করে তাহা হইলে 
জশৰন সুন্দর এবং মর্ধদাসম্পল্ন হয়, গৃহ পাঁবন্র হয় এবং ধর্ম পর্ষ্তি উন্নীত হয়। 
ধর্ম বা প্রথা দ্বারা যে বৈধব্য কায়েম করা হর তাহা অসহনাঁয় জোয়ালস্বরূপ 
এবং উহার ফলে গোপন পাপ দ্বারা গৃহ কলুষিত হয় এবং ধর্মের অবনাতি ঘটে। 

পঞ্চাশ বৎসরের উর্ধবয়স্ক বৃদ্ধ এবং রোগাক্রান্ত ব্যক্ষিগণ বালিকাবধ্‌ গ্রহণ 
কদ্দিতেছে অথবা ক্রয় কারতেছে- সময় সময় এক স্ত্রী থাঁকতেই আর একজনকে 
বিবাহ করিতেছে- এই সব বিষয় যখন চিন্তা করা যায় তখন 'হন্দবিধবাগণের অবস্থা 
মনে করিয়া তাহার পাতগন্ধে কি নাসকা জালা করে না? হাজার হাজার 
বিধবা আমাদের মধ্যে যতদিন থাকিবে, আমরা বারুদপূর্ণ গহহরের উপরই বাঁসিয়া 
থাকব; উহার বিস্ফোরণে গ্রাতমূহূর্তেই সমাজ ধবীসয়া পাঁড়তে পারে। ষাঁদ আমরা 


৩১২ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


পাঁবন্র হইতে চাই, যাঁদ হিন্দুধর্মকে রক্ষা কারতে চাই, তবে বাধ্যতামূলক বৈধব্য- 
দশার বিষ হইতে 'হন্দুসমাজকে রক্ষা করিতে হইবে। বাঁহাদের আশ্রয়ে বালাবধবারা 
 রাহয়াছে তাঁহারাই এই সংস্কার প্রভূত সাহসের সাহত আরম্ভ কাঁরবেন এবং 
যাহাতে তাহারা 'বাধিঅনুষায়ী যথাযোগ্য স্থলে বিবাহত হইতে ,পারে সে ?দকে 
দৃষ্টি রাঁখবেন- ইহা পুনার্ববাহ নয়। কারণ প্রকৃতপক্ষে তাহারা কখনই বিবাহত 
হয় নাই। 


[ ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৫-৮-২৬] 


8৪ 
স্বাঁধকার-বাণিত মানবসম্প্রদায় 


অস্পৃশ্যগণই স্বাঁধকার-বাত মানবজসমাজের একগান্র অংশ নহে । হন্দুসমাজে 
বালাবধবাগণ তদপেক্ষা কম নহে। বাঙ্গলা হইতে একজন শীলাখয়াছেন-__ 
“মুসলমানদের মধ্যে বিধবার পুনার্ববাহ সম্বন্ধে কোন বাধানষেধ নাই; পরল্তু 
ক্রমান্বয়ে চারটি পত্রী গ্রহণ করিবার বিধান রাঁহয়াছে এবং প্রকৃতপক্ষে অনেক 
মুসলমানেরই একাধিক পত্রী রাহয়াছে। এইজন্য মুসলমান পুরুষাঁদগের মধ্যে 
কেহই আববাহিত থাকে না। কাজেই ইহা কি সতা নয় যে যেখানে বিধবাগণের 
পুনার্ববাহে বাধা নাই সেখানে পুরুষদের সংখ্যা হইতে মেয়েদের সংখ্যা অনেক 
বেশী? অর্থাৎ ইহা কি সত্য নয় যে, যে-সকল সমাজে বিধবাববাহ প্রচলিত আছে 
সেখানে বহবিবাহও প্রচলিত থাকা উচিত ? 

“্যাঁদ বধবাদের পুনার্ববাহ হিন্দুদের ভিতর প্রচলন করা যায় তাহা হইলে 
তরুণ বধবাগণ কি যুবকগণকে তাহাঁদগকে বিবাহ করিতে প্ররোচিত কাঁরবে 
না এবং তদ্দবারা আববাহিতা মেয়েদের জন্য বর পাওয়া কাঁঠন, এমনাক অসম্ভব, 
কারয়া তুলবে না? 

“যাঁদ হিন্দুদের একাধিক স্ত্রী গ্রহণের ব্যবস্থা না করা হয় তাহা হইলে 
[বধবাগণ যে সকল পাপে লিপ্ত হয় বা লি”্ত হয় বাঁলয়া তানূমান করা হয়, সেই 
সকল পাপকার্য তখন আঁববাহিতা মেয়েরা করিবে না? 

“বিধবাবিবাহ অনুমোদন করিবার সময় দাম্পত্যপ্রেম, গাহস্থাজীবনের শৃচিতা, 
পাঁতব্রত্যধর্ম এবং এরূপ অন্যান্য বিষয় যাহা বিবেচনা করা উঁচত সেই সম্বন্ধে 
,আপনাকে স্মরণ করাইয়া দিতে ক্ষান্ত রাহলাম।” 

-_বিধবাগণের বিবাহ বন্ধ কারবার আগ্রহাতিশষ্যে লেখক অনেকগ্যাল বিষয় 
বাদ দয়া গিয়াছেন। মুসলমান সমাজে যাঁদও একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিবার আঁধকার 
থাকিয়া থাকে, তাহাদের আঁধিকাংশেরই এক স্ত্রী থাকে৷ লেখকের বোধ হয় জানা 
নাই যে, হন্দুধর্মে বহুধিবাহের বিরুদ্ধে কোন বাধানিষেধ নাই। সমাজের আতি 


নারী ও সামাজক আবচর ৩১৩ 


উচ্চ স্তরের 'হিল্দুগণও একাধক স্ত্রী (বিবাহ কারয়াছেন জানা যায়। অনেক রাজা 
অসংখ্য স্ত্রী বিবাহ করেন। লেখক ইহাও ভুলিয়া গিয়াছেন যে, কেবল তথাকাঁথত 
উচ্চশ্রেণীর লোকদের মধ্যেই বধবাবিবাহ নাঁষদ্ধ। অবনামত শ্রেণীর লোকের 
আঁধকাংশের ভিতর বিধবাগণ বিনাবাধায় পুনরায় বিবাহ করে এবং তজ্জন্য কোন 
অশুভ ঘটনা ঘটে নাই৷ যাঁদও তাহাদের একাঁধক স্ত্রী পাঁণগ্রহণেও বাধা নাই, ইহা 
প্রায় সর্বদাই দেখা যায় যে তাহারা সব সময় একজন সাঁঙ্গনী লইয়াই সন্তুষ্ট 
থাকে। ূ 
তরুণী 'বিধবাগণ সমস্ত যুবককে বিবাহ কারয়া ফেলবে এবং আঁববাহতা 
মেয়েদের জন্য কেহ অবাশন্ট থাকিবে না, এইরূপ মন্তব্য দ্বারা সংখ্যানুপাঁতিক 
জ্ঞানের শোচনীয় অভাব প্রকাশ পায়। তরুণবয়স্কা মেয়েদের সতীত্ব সম্বন্ধে 
অত্যধিক আশঙ্কা মানাঁসক বিকারের পাঁরচয় দেয়। অ:পসংখ্যক 'বিধবাগণের 
পুনার্ববাহ হইলে বহ্সংখ্যক তর্‌ণী মেয়েদের অবিবাহিত থাকতে হইবে ইহা 
কখনই হইতে পারে না। এবং যাঁদ এইরপ কোন প্রন কখনও উঠে তবে ইহা অন্ততঃ 
দেখা যাইবে যে, বর্তমানে যে সকল বাল্যবিবাহ ঘটে তাহাই তহার কারণ। ভবিষাতের 
প্রতিকারের উপায় বাল্যবিবাহ বন্ধ করা। 

আতিঅজ্পবয়স্কা 'বধবাদের সম্বন্ধে প্রেম, গাহস্থ্যজীবনের পাঁবন্রতা ইত্যাঁদ 
বিষয়ে যত কম বলা যায় ততই ভাল । 

[কিন্তু লেখক আমার বন্তব্য বিষয়াট মোটেই ধাঁরতে পারেন নাই। আম 
সর্বব্যাপকভাবে বিধবাঁববাহ কখনও অনুমোদন কার নাই। স্যর গঞ্গারামের 
সংকলিত পাঁরসংখ্যান বিবরণ এবং এই পান্রকায় যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহা কেবল 
পনের বংসরের অনূধর্ব বিধবাদের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। এই উপায়হীন হতভাগ্য 
[বধবাগণ পাঁতব্রত্যধর্মের কছু জানবার সযোগ হইতে বাণত। প্রেম সম্বন্ধে হারা 
সম্পূর্ণ অনাভিজ্ঞ। ইহা বলাই বরং সত্য হইবে যে. এই সকল মেয়েরা কখনও 
আদো বিবাহিত হয় নাই। যাঁদ বিবাহ ধর্মমুলক সংস্কার হয় (তাহাই হওয়া 
গবধেয়) এবং তাহা নূতন জীবনের প্রবেশদ্বার হয়, তাহা হইলে মেয়েদের ?ববাহের 
পূবেই সম্পূর্ণরূপে পূর্ণতালাভ কারতে হইবে, জশবনসঞঙ্গণ 'ির্বাচন বিষয়ে 
তাহাদের কতকটা স্বাধীনতা থাকাও দরকার এবং কৃত কার্ষের পাঁরণাম সম্বন্ধে 
তাহাদের অবাহত হওয়াও আবশ্যক। শিশুদের মিলনকে বিবাহিত অবস্থা বলা এবং 
তৎপর তথাকথিত স্বামীর মৃত্যু হইলে বালিকাঁটকে চরতরে বৈধব্য অবস্থায় 
থাকিতে বাধ্য করা ভগবানের নিকট, মানবতার নিকট অপরাধ 

আমি ঠিক বিশ্বাস কার যে. একটি প্রকৃত 'হিল্দু বিধবা রত্রস্বর্পা ৷ মানব- 
জাতিকে 'হন্দুধর্ম যাহা দান করিয়াছে তিনি তাহার মধ্যে একটি । রমাবাই রাণাডে 
এইরূপ একটি রত ছিলেন। কিন্তু বালবিধবাগণের অস্তিত্ব হিন্দুধর্মের কলঙ্ক- 
স্বর্প। রমাবাই তুল্য একজনের আঁস্তত্ব দ্বারা সেই কলঙ্কমোচন হয় না। 


[ইয়ং ইন্ডিয়া, ১৯-৪-২৬] 


৩১৪ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


৪৫ 
[নিধৰার প7নার্বৰাহ 


যুন্ত দিয়া একজন লেখক জিজ্ঞাসা করিয়াছেন স্যর গঙ্গার'মের' দেওয়া হিল্দু 
বিধবাগণের বিবরণ সকল হিন্দু বিধবাদিগের সম্বন্ধে, না শুধু প্রথানুযায়ী যাহাদের 
বিধবাবিবাহ 'নাষদ্ধ তাহাদের সম্বন্ধে? স্যর গঙ্গারামের নিকট উন্ত প্রশ্ন পাঠাইয়া 
আম জানতে পার “তাঁহার সংখ্যাসম্বন্ধীয় বিবরণ যে সকল শ্রেণীতে 'বধবা- 
বিবাহ নিষিদ্ধ তাহাতেই সীমাবদ্ধ নয়, সর্বশ্রেণীর হিন্দু বিধবাই উহার অন্তভভূন্ত।” 
স্যর গঞ্গারাম আরও বলেন, “পরন্তু শুধু এই সকল শ্রেণীর সংখ্যা দিয়া কোন 
লাভ নাই। আমরা সকলেই জানি যে, মুসলমানেরা এবং খুন্টানরা পুনরায় ?ববাহ 
কাঁরতে পারে। তথাঁপ তাহাদের মধ্যে এমন বিধবা সব রাঁহয়াছে যাহারা আগেই 
, হউক বা পরেই হউক, পুনরায় বিবাহ কাঁরবে। হিন্দু বিধবাগণের উপর ববাহের 
যে নষেধ আছে আম তাহাই দুর কাঁরতে চাই। আঁম প্রত্যেক বিধবাকেই বিবাহ 
কারতে বাধ্য কারতে চাই না।” 

ইহা ভাল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু হিন্দসমাজের অনুশাসন সেই সকল 
শ্রেণীর মধ্যেই নিবদ্ধ যাহারা বিধবাবিবাহমূলক নিষেধের আওতায় পড়ে। এই 
আওতার বাহরে হিন্দ; ব্ধিবাগণ মুসলমান ও খজ্টান বিধবাদের ন্যায় প্রায় একই 
রকম স্বাধীনতার সাঁহত বিবাহ করে, যাঁদও শেষোল্তগণের পক্ষে ন্যায়ের খাতিরে 
বাঁলতে হয় ষে মুসলমান ও খৃষ্টান িধবাগণের সকলেই “আগে কিংবা পরে” 
বিবাহ করে না। অনেকে আছেন যাঁহারা নিজ ইচ্ছানুসারেই বিবাহ করেন না। 
ইহাতেও সন্দেহ নাই যে, উত্ত নিষিদ্ধ আওতার বাহিরে যে সকল সমাজ আছে 
তাহারা তথাকাথত উচ্চশ্রেণীর লোকাঁদগকে অনুকরণ করিবার দাসোচিত একটি 
প্রবৃত্তির বশে তরুণী 'বিধবাঁদগকে আঁববাহত রাখবার মনোবৃত্তি পোষণ করে। 
কিন্ত আরও বিস্তিত পারসংখ্যান না পাওয়া পষল্তি বিধবাগণকে পূনরায় বিবাহ 
কারতে নিষেধজ্ঞাপক প্রথা দ্বারা যে কাঁ পাঁরমাণ আনম্ট করা হইয়াছে তাহা 
সঠিকভাবে অনুমান করা সম্ভবপর নহে । আশা করা যয়, স্যর গঞ্গারাম এবং অন্যান্য 
যে সকল সম্ঘ এই 'বষয়ে বিশেষজ্ঞ, তাঁহারা আনশ্যকণয় £ঠববরণণী সংগ্রহ কাঁরয়া 
প্রকাশিত করিবেন। তখন নিষিদ্ধ শ্রেণীর ভিতর, ধরুন বিশ বৎসরের ন্যনবয়স্কা 
হিন্দ বিধবাদের সংখ্যা কত তাহা জানাও সম্ভবপর হইবে। 

আমার পন্রলেখক সম্ভবতঃ এই নিষেধ সমর্থন করিবার ইচ্ছা দ্বারা প্রণোদিত 
হইয়া প্রশ্ন কারয়াছলেন। তিনি এবং তাঁহার সাঁহত যাঁহারা একমত তাঁহারা যেন 
তরুণ বিধবাগণের বিবাহনিষেধরৃপ অমঙ্গলকে উপেক্ষা না করেন। একটিও 
দাবী পোষণ করিবে। 


[ইয়ং ইন্ডিয়া, ২-৯-২৬ ] 


নাশ ও সামাঁজক আবচার ৩১৫ 


৪৬ 
িধবাগণ 


আঁম সর্বদাই বলিয়া আসতেছি, যে ষুকল পিতামাতা অজ্পবয়সে তাঁহাদের 
কন্যাগণের বিবাহ দানের পাপ করেন, যাঁদ এই কন্যগণ 'বিংশাতবর্ষের ন্যন বয়সে 
বৈধব্যপ্রাপ্ত হয়, তাহাঁদগকে পুনরায় বিবাহ দয়া তাঁহারা তাঁহাদের সেই পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত করিবেন । বাঁদ প্রাপ্তবয়সে এই সকল বাঁলকা বৈধব্যপ্রা্ত হয় তবে তাহারা 
চিরবৈধব্য অবলম্বন কারিবে কিংবা পুনরায় বিবাহ করিবে তাহা তাহাদের নিজেদের 
বিবেচনার উপর নিভ'র করিবে । আমাকে যাঁদ কোন নিয়ম নির্ধারণ করিতে বলা 
হয় তবে আমি এই বালব যে, পুরুষ এবং নারশ একই নিয়মান্যায়ী চাঁলবে। যাঁদ 
পণ্তাশত্বর্ষবিয়স্ক 'িপত্বীক নার্ববাদে পুনরায় বিবাহ কারতে পারে তবে সমবয়সকা 
বধবাও পুনারায় পাণিগ্রহণ কারতে পাঁরবে। উভয়েই পুনরায় বিবাহ কারয়া পাপ, 
অজন কাঁরবে ইহা আমার ব্যান্তগত মত-কিন্তু সে অন্য কথা । পূর্ণবয়স্ক পুরুষ 
[িংবা নারণী স্বেচ্ছায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া যাঁদ বিপত্ৰীক বা বিধবা হয় এবং 
পুনরায় বিবাহ করে তবে আইনমতে তাহা পাপজনক বিবেচিত হওয়া উঁচত। 
হিন্দ আইনের এইরূপ কোন সংস্কার আমি সর্বদাই সমর্থন কারব। 


[ইয়ং ইন্ডিয়া, ১৪-১০-২৬] 


৪৭ 
বিপত্বীক ও বিধৰাগণ 


জনৈক লেখক জানাইতেছেন_-“গত ১৪ই অক্টোবর ইয়ং ইপ্ডিয়াতে প্রকাশিত 
প্রশ্নাবলী এবং আপনার উত্তর এবং পন্রাবলশ আমি আভানিবেশ সহকারে পাঠ 
করিয়াছ। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে আপাঁন বলিয়াছেন, “পরিণত খয়সে স্বেচ্ছায় বিবাহ- 
বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া যাহারা িপত্বীক বা বিধবা হইয়াছেন তাঁহারা পুনরায় বিবাহ 
কারলে এ কাজ পাপজনক হইবে এই মর্মে যাঁদ হিন্দু আইনের সংস্কার হয়, তাহা 
আম সর্বদাই সমর্থন কারব।” 

“আমার মতে হিন্দ আইনে এই প্রকারের সংস্কার অত্যন্ত বিপজ্জনক হইবে 
এবং সমগ্র সমাজের নৌতিক মান যথেম্ট প্রভাবিত কাঁরবে। দম্টান্তস্বরুপ, ধরুন, 
কোন পুরুষ বা নারী পরিণত বয়সে বিবাহ কারবার কাতপয় দিবসের মধ্যেই 
'দুভাগ্যক্রমে যঁদি পত্রী বা পতিহারা হন তাহা হইলে আপনি ক বাঁলতে চান যে 
িবাহত জাঁবন উপভোগ কারবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা সত্বেও সেই পুরুষ বা নারীকে 
পুনরায় বিবাহ কারিতে দেওয়া হইবে না? যেহেতু তাহারা পাঁরিণত বয়সে বিবাহ 
কাঁরয়াছে ইহাই কি এই নিষেধের একমান্র কারণ? হিন্দ? আইনের যাঁদ এই প্রকারের 


৩১৬ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


সংস্কার হয়, আমার ধারণা সেই পুরুষ বা নারী তাহার অতৃপ্ত বাসনা পূরণ 
কারবার জন্য কোন অসং উপায় অবলম্বন কারবে এবং সমাজের সম্পূর্ণ নৌতক 
অবনাঁত ঘটিবে। সেইজন্য আমার মতে বিষরটি সংশ্লিষ্ট পুরুষ বা নারীর ?নজ 
বিবেচনার উপর সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দেওয়া উঁচিত।” | 

_ প্রশ্নকর্তাকে যে উত্তর আমি 'দিয়াছিলাম তাহা আইনপ্রণয়নকারী পুরুষের 
বিরদদ্ধেই ঘোষণা । পুরুষ তাহার স্বাধীনতা খর্ব হইতে 'দবে না। সেইহেতু আমার 
উত্তরে ইহাই দেখাইতে চেষ্টা কারয়াছি যে, পুরুষের পক্ষে যাহা সঙ্গত মনে করা 
হয়, নারীর পক্ষেও তাহা সঙ্গত হইবে এবং পুনার্ববাহ সম্বন্ধে বিপত্রীকের ন্যায় 
নিজ িবেচনামতে কাজ কারবার স্বাধীনতা বিধবারও থাকিবে । পরন্তু ইংরেজের 
নিরমতন্তের অধীনে প্রচালিত আইনের ন্যায় ?হন্দু আইন অপাঁরবর্তনশশল নয়। ইহা 
নেক্ষ্যের বিষয় যে আম ইচ্ছা করিয়াই “অপরাধ” শব্দ ব্যবহার না কারিয়া “পাপজনক” 
শব্দাট ব্যবহার করিয়াছ। মানব পাঁরচালিত রাজ্যে অপরাধের শাস্ত বাহত 
রহিয়াছে। পাপের শাস্তি দিতে পারেন একমা ভগবান বা ধিবেক-বুদ্ধি। ইহা 
আমার বশ্বাস, যাঁদ হিন্দু সমাজ আমার উত্তরের লক্ষ্যের স্তবে উলশত হইতে পারে 
তবে তাহা শুধু উত্ত সমাজের নয়, সমগ্র মানবজাতির পক্ষে প্রভৃত মত্গলজনক হইবে। 


[ ইয়ং হীশ্ডিয়া, ১৮-১১-২৯২৬] 


৪৮ 


বালাবধবাগণের পদনার্ববাহসম্বন্ধীয় একখানা চিঠি হইতে 'নম্নের অংশ উদ্ধৃত 
কারতোছ-_“ইয়ং ইণ্ডিয়ার ২৩শে সেপ্টেম্বর তাঁরখের সংখ্যা শব. আগ্রা'র প্রম্নের 
উত্তরে আপনি বলিয়াছেন যে বালাবধবাগণের িতামাতা তাহাদিগকে পুনরায় 
বিবাহ দিবে। যে সকল পিতামাতা শাস্নীয় বিধানমতে তাঁহাদের কন্যাদিগকে 
দান করেন তাঁহাদের পক্ষে এরূপ করা কীরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? ধর্মের 
অনুশাসনমতে 'বাধাবধানানৃষায়ী তাঁহারা তাঁহাদের জামাতাগণের হস্তে কন্যাদগকে 
সম্পূর্ণরূপে সমপ্ণ করিয়াছেন; জামাতার মৃত্যুর পর অপর কাহারও সঙ্গো৷ 
তাহাঁদগকে বিবাহ দেওয়া পিতামাতার পক্ষে অসম্ভব। যাঁদ সে নিজে ইচ্ছা করে 
তবে পুনরায় ববাহ করিতে পারে; কিন্তু পিতামাতা দানস্বরূপ তাহাকে তাহার 
স্বামীর নিকট অর্পণ করে; স্বামীর মৃত্যুর পর তাহাকে পুনরায় বববাহ দবার 
আঁধকার পাঁথবীতে কাহারও নাই; এবং সেই একই কারণে পৃনরায় বিবাহ করিবার 
অধিকার বিধবার নিজেরও নাই। কাজেই যাঁদ তাহার স্বামীর মৃত্যু সময়ে দেওয়া 
বিশেব অনুমতি ব্যতশত সে পুনরায় বিবাহ করে তবে তাহাকে ব্যভিচারণণ এবং 
মৃত স্বামীর প্রাত 'বশ্বাসঘাঁতনী বালতে হইবে। ন্যায় ও য্যাস্তর দিক হইতে 


নারী ও সামাজক অবিচার ৩১৫ 


দোখতে গেলে, বিধবা শিশুই হউক তরুণঈই হউক বা বৃদ্ধাই হউক-_তাহার পক্ষে 
স্বামীর অনুমতি ব্যতীত পুনরায় বিবাহ করা অসম্ভব। সনাতনশদের মধ্যে প্রচাঁলিত 
কন্যাদানপ্রথা অনুযায়ী তাহার বিবাহ হইয়াছে। যথার্থ স্বামী এরূপ অনুমাত 
দবার কথা ভাবিতেই পারেন না। তান বরং তাঁহার পত্রী সমর্থ হইলে চিতারোহণ 
করিয়া “সতা” হইবেন ইহাতে আনন্দের সাহত মত দিবেন কিংবা অন্ততঃ তাঁহার 
স্মৃতিপূজা কারয়া অবাঁশম্ট জীবন কাটাইয়া দবেন, ইহাই তান চাহবেন; 
ভগবানের সেবা ও স্মৃতিপ্জা একই 'জানস। 'হল্দুবিবাহ এবং বৈধব্য পরস্পর 
ভিন্ন নয় একে অন্যের পরিপূরক! কেবল হিন্দুধর্মের উচ্চ আদর্শ রক্ষা কাঁরতে 
সহায়তা কারবার কততব্যজ্ঞান বা ইচ্ছা দ্বারা প্রণোদত হইয়া স্বামী উপরোন্ত 
ব্যবস্থায় সম্মাতি দিবেন!” 

_ এই প্রকার যুক্তিকে আমি উচ্চ আদর্শের ব্যভিচার বালয়া মনে করি। লেখকের . 
উদ্দেশ্য ভাল সন্দেহ নাই; কিন্তু নারীগণের পাঁবন্রতা সম্বন্ধে অত্যধিক চিন্তা 
তাঁহার সাধারণ ন্যায়ব্দ্ধি ঘোলাটে কাঁরয়া ফেলিয়াছে। ছোট ছোট [শিশুদের সম্বন্ধে 
“কন্যাদানের অর্থ কী? সন্তান কি পিতার কোন অস্থাবর সম্পার্ত যে দানের 
আঁধকার পতার থাকবে 2 তিনি সন্তানের রক্ষক;_মালক নহেন। যখন তান 
তাঁহার তত্বাবধানে ন্যস্ত ব্যান্তুর স্বাধীনতা নন্ট কাঁরতে চেষ্টা করেন, তখন ন্যস্ত 
ধুনর অপব্যবহারের জন্য তাঁহাকে রক্ষণাবেক্ষণের আধকার হারাইতে হয়। অন্য 
ঈদকে, ষে শিশু দান গ্রহণ কাঁরতে অক্ষম তাহাকে কিছ দান করা যায় কীরপে ? 
গ্রহণ করবার ক্ষমতা যেখানে নাই সেখানে কোন দান করা যায় না। “কন্যাদান” 
নিশ্চয়ই আধ্যাত্মক অর্থযুক্ত ধর্মানুমোঁদত রহস্যাবৃত একটি অনূচ্ঠান। এই সকল 
শন্দ আক্ষারক অর্থে ব্যবহার করা ধর্ম ও ভাষার অপব্যবহার । তাহা হইলে পুরাণের 
রহস্যাবৃত ভাষাকেও মৃলশব্দানুযায়শ ব্যাখ্যা কাঁরয়া বিশ্বাস করিতে হয় যে, 
সহস্রশশর্ধ বাসৃকীর ফণার উপর পৃথিবী একাঁটি সমতল থালার ন্যায় ধৃত রাহয়াছে 
এবং ভগবান ক্ষীরসমূদ্রকে শধ্যারূপে আশ্রয় কারয়া *বশেষ আরামে শয়ান 
রাঁহয়াছেন। 

যে পিতা শিশুকে জরাজীর্ণ বৃদ্ধের সাহত অথবা বিংশাতিবর্ষের ন্যনবয়স্ক 
বালকের সহিত বিবাহ "দিয়া তাহার ন্যায়ের অপব্যবহার কাঁরয়াছেন তাঁহাকে তাঁহার 
পাপের প্রায়শ্চিত্ত কারতে হইলে ন্যনকল্পে তাঁহার কন্যাকে বিধবা হওয়ার পর পুনরায় 
[ববাহ দিতে হইবে । পূবেও আমি একবার লিখিয়াছি যে, এ বিবাহ প্রেথমোন্ত) প্রথম 
হইতেই সম্পূর্ণ বাতিল গণ্য হওয়া উচিত। 


[ইয়ং হীণ্ডিয়া, ১১-১১-২৯২৬] 


৩১৮ গাম্ধী-রচনাসম্ভার 


৪৯ 


বিধবার পনার্ববাহ 
| ৩০-৭-১৯২৭ তারিখে মহাীশরে প্রদত্ত বহতা হইতে] 


আম শত শত বালিকা দেখিয়াছ, কিন্তু আমার ভ্রমণকালে কদাঁচিং দুই 'তিনাঁট 
তের বৎসরের উধর্যবয়স্কা অনূঢ়া বালিকা আমার চোখে পাঁড়য়াছে। কোলে বসাইবার 
যোগ্য বাঁলকাকে পত্রীরুপে গ্রহণ করা ধর্মসঞ্গত ত নয়ই, পরন্তু অধর্মের 
পরাকান্ঠা। ভারতের সব যুবকই ষোল বৎসরের ন্যনবয়স্কা বাঁলকাকে বিবাহ না 
কারতে কৃতসঙ্কষ্প হইবে, ইহা আমি আশা কার। 'হন্দুধর্মের [বধবা পাঁববরস্থান 
, অধিকার করেন; কিন্তু প্রাচীন হিন্দু বিধবা বর্তমান সময়ের হিন্দ বিধবার ন্যায় দুর্দশা- 
পূর্ণ অবস্থায় কখনও ছিলেন না। পনের-বৎসর-বয়স্কা বালিকা বিধবা ইহা আমি 
কল্পনাই কাঁরতে পার না। যে বালিকার পিতামাতা তাহার সম্মতি না লইয়া, কিংবা 
আর্থক বা অনা কোনরূপ স্মীবধার জন্য তাহাকে পা্রস্থ করে, তাহার প্রকৃত বিবাহ 
হইয়াছে ইহা আম মনে করি না। এইরূপ কোন বালিকা বিধবা হইলে আমার মতে 
তাহার পিতামাতার কর্তব্য তাহাকে পুনরায় বিবাহ দেওয়া । অন্য বিধবাদের সম্বন্ধে 
এই বলা যায়-_- যাঁদ তাঁহারা মনে করেন যে বিধবার পাঁবন্্র জীবন তাঁহারা যাপন 
কারতে পারিবেন না তবে সমাবস্থাপ্রাপ্ত 'বিপত্রীকদিগের নায় তাঁহাদেরও পুনরায় 
বিবাহ করিবার অধিকার রহিয়াছে। তোমাদের সমাজ এই 1তিনাট বিষয়ে বিশেষভাবে 
মনোযোগ দিক এবং তাহার সমাধান করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করুক। 


[ইয়ং ইন্ডিয়া, ১৮-৮-২৭] 


৫$০ 
ছাত্রদের কতব্য 
[ মাদ্রাজে পচাইয়াপ্পা কলেজে প্রদত্ত বন্তুতা হইতে ] 


আপনারা বাল্যবিবাহ এবং বালাবধবাদের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। একজন 
বিদ্বান তামিলদেশবাসণী ছান্রদিগকে বালবিধবাগণের বিষয়ে কছ বাঁলবার জন্য 
লাখয়াছেন। তানি বলেন, ভারতের অন্যান্য অংশ হইতে এই প্রদেশে বালাবধবাগণের 
দুদ্শা ও কম্ট অনেক বেশী । এই ডীন্তর সতাতা আমি পরাক্ষা কাঁরয়া দোখ নাই। 
আমার চাইতে আপনারা ইহা ভালর্‌পে জানেন। কিন্তু আমার চতুজ্পার্র্বে যে সকল 
যুবককে দেখিতে পাইতেছি তাহাদের মধ্যে নারীগণের প্রাতি শ্রদ্ধা ও সৌজন্োর 
ভাব দেখিতে চাই। যাঁদ তোমাদের তাহা থাকিয়া থকে তবে একাঁট গুরুতর 'বিষয় 
তোমাদের সম্মূখে উপস্থিত কারব। আমার ধারণা তোখাদের শাধকাংশই আববাহিত 


নারী ও সামাজক আঁবচার ৩১৯ 


এবং তোমাদের মধ্যে “তক্মচারী”র সংখ্যা নেহাত কম নয়। আমার “নেহাত কম 
নয়" বলার তাৎপর্য এই যে, আম ছান্রাদগকে 1বশেষভাবে জানি; যে ছান্ন তাহার 
ভ'গন?র 'প্রাত লালসার দৃষ্টিতে চাহতে পারে তাহাকে আম "ব্রহ্মচারী" বলিব 
না। আম তোমাদগকে এই পবিভ্র সংকল্প গ্রহণ কারতে বাঁল-“ীবধবা বালিকা 
[ভন্ন কাহাকেও বিবাহ কারব না, বধবা বাঁলকা খঁজরা লইব এবং না পাইলে 
আদৌ বিবাহ কাঁরব না।” এই বিষয়ে দঢপ্রাতিজ্ঞ হও এবং সকলকে এই বিষয় 
জান্দইয়া দাও) পিতামাতা বত“নান থাকিলে তাঁহাঁদগকে কিংবা নিজেদের ভাঁগনী- 
গণকে ইহ্য স্পম্টভাবে জানাইয়া দাও। সত্যের দিক হইতে আম তাহাদগকে 
বিধবাবালিকা বাঁলয়া অভাহত করিয়াছি; কারণ আম বিশ্বাস কার যে, দশ পনের 
ধংসর বয়সের শিশু, যে তথাকথিত বিবাহে কখনও সম্মত দেয় নাই কিংবা 
বব।হের পর যে তথাকথিত স্বামীর সঙ্গে বাস করে নাই, এবং যাহাকে হঠাৎ 
বিধবা বলিয়া ঘোষণা করা হয়, সে কখনও 'বিধবাপদবাচ্য হইতে পারে না। ইহা 
1বধবা শব্দের অপব্যবহার, ভাষার কদর্থ করা এবং ধর্মের নামে কলঙক। হিন্দুধর্মে 
শবধবা” শব্দের সঙ্গে পাঁবন্র ভাব জাঁড়ত রাঁহয়াছে। স্বগী'য়া শ্রীষুন্তা রমাবাই 
রাণ।ভের তুল্য প্রকৃত বিধবাকে আম পুজা করিয়া থাঁকি। বৈধব্যজনবন কীভাবে 
পালন করিতে হয় তাহা 'তান জানিতেন। কিন্তু স্বামী কীরুপ, নয় বৎসরের 
লকা তাহার কিছুই জানে না। এই প্রদেশে যাঁদ এই শ্রেণীর বালাবধবা না 
থাঁকয়া থাকে তবে আমার বন্তব্যের কোন ভাত্ত নাই। কিন্তু যাঁদ এই শ্রেণীর 
বালাবিধবা থাকিয়া থাকে এবং যাঁদ আমাদগকে এই আভশাপ হইতে মুস্ত কাঁরতে 
চাও তৰে ৰালাবধবাকে বিবাহ করিবার সও্কজ্প গ্রহণ করা তোমাদের পবিত্র কর্তব্য। 
কোন জাতি যখন এই শ্রেণীর পাপের প্রশয় দেয়, সেগ্াল জাতর উপর দৌহক 
প্রাতীক্য়া আনয়ন করে। ইহা আমার কুসংস্কার হইতে পারে, কিন্তু ইহা আম 
বিশ্বাস কার। আমার ধারণা, আমাদের এই সকল পাপরাশি একব্রীভূত হইয়া 
আমাঁদগকে দাসত্বের অবস্থায় লইয়া গিয়াছে । যতদুর উৎকৃষ্ট রাষ্ট্রব্যবস্থা কল্পনা 
করা যায় তাহা হাউস অব কমন্স উপর হইতে তোমাঁদগকে দিতে পারে; কিন্তু সেই 
রাজ্যভার বহন কারবার যোগ্য পুরুষ বা নারন। যাঁদ না থাকে তবে উহার কোন 
মূল্যই থাকে না। প্রকৃতিগত মূল অভাব দূর করিবার জন্য লালায়িত অথচ জোর 
কারয়া তাহাকে সেই অধিকার হইতে বণ্চিত করা হইতেছে. এইরূপ একাঁটিমান্র 
ণবধবাও সমাজে যতাঁদন থাকিবে ততাঁদন ক মনে কর আমরা নিজেকে শাসন কাঁরতে 
[কিংবা ন্লিশ কোট ভারতবাসীর শাসনব্যবস্থা গাঁড়য়া তুলিতে যোগ্যতা লাভ কাঁরয়াছ 
এই কথা বালতে পারি? উহা ধর্ম নয়-নিছক অধর্ম। হিন্দুধর্মের বিশিষ্ট 
ভাবরাশি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পাঁরপ্লৃত হইয়া আমি এই কথা বাঁলতোঁছ। পাশ্চাত্ত্য- 
ভাবে প্রণোঁদত হইয়া আম এইরূপ বাঁলতেছি বুঝলে ছুল হইবে। ভারতের 
অনাবল বিশিষ্ট ভাবরাশি দ্বারা পাঁরপূর্ণ থাকবার দাবী আমি রাখি। 
উজ ৩৮484 
হন্দুধর্মে এই: প্রকার বৈধবোর কোন অনুশাসন নাই। 

এত উন বজপাদিলপ্খ পলা নিনিযূ সি 


৩২০ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


যুস্তযুস্তভাবে প্রযোজ্য । তোমাদের কামনা অন্ততঃ এই পাঁরমাণে দমন কাঁরতে 
হইবে যে, ষোল বংসরের ন্যনবয়স্কা কোন বালিকার পাঁণগ্রহর্ণ করিবে না। 
আমার ক্ষমতা থাকলে বিবাহের জন্য বংশাতি বংসরই বাঁলক্দের ন্যুনতম 
যওক্রম নিধ্ারত কারতাম। এমনাক. ভারতবর্ষেও কুঁড়ি বৎসর বয়ঃক্রম কম 
বাঁলয়াই গণ্য হওয়া উচিত। বালিকাদের অকালপরিপরুতার জন্য আমরাই দায়ী, 
ভারতবষেরি জলবায়ু দায় নহে । কারণ বিংশাতিবর্ষবয়স্কা বহু নির্মল ও পৃতশীলা 
বালিকাকে আমি জান যাহারা চতুর্দকে প্রবহমান বঞ্জাবাত হইতে নিজেদের রক্ষা 
কারতে সক্ষম। 

কোন কোন ব্রাহ্ষণ ছাত্র আমাকে বলয়াছে যে তাহারা এই নিয়ম মানিয়া 
চলিতে অক্ষম; কারণ তাহারা ষোড়মবর্ষবয়সকা ব্রাহ্মণ বালকা পাইবে না; আত 
, অজ্পসংখ্যক ব্রঙ্মণই এ বয়স পর্য্ত কন্যাগণকে অনূঢ়া রাখেন এবং সাধারণতঃ 
দশ, বার এবং তের বৎসরেই ব্রাহ্মণ কৃমারীগণের বিবাহ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ যুবকের 
প্রতি আমার উত্তর এই--“যাঁদ নিজেকে সংযত কাঁরতে না পার তবে ব্রাহ্মণ বিয়া 
পরিচয় দিও না; শৈশবে বিধবা হইয়াছে এইরূপ ষোল ধংসরের কোন বয়স্থা 
বাঁলকাকে পত্ররূপে গ্রহণ কর; যাঁদ এই বয়সের কোন ব্রাহ্গণ বিধবা না পাও তবে 
তোমার পছন্দমত যে কোন বালিকার পাঁণিগ্রহণ কর। আম জোরের সাহত বাঁলতে 
পরি. যে যুবক দ্বাদশ বংসরের বালিকাকে ধাঁষত না করিয়া বরং নিজ জাতির 
বাহিরে বিবাহ করা উপযুক্ত মনে করে, হিন্দুর দেবতা তাহাকে মাজনা কাঁরবেন। 
যখন তোমার হৃদয় পাঁবন্ত নয় এবং তোমার বিপুসকল তুম দমন কাঁরতে পার না 
তখন আর তোমাকে শিক্ষিত বলিয়া আঁভহিত করা যায় না। তোমাদের 'শিক্ষায়তনকে 
প্রাচীনতম বালয়া আখ্যা দিয়াছ। আমি' এই ইচ্ছা কার যে তোমাদের জীবনের ধারা 
সেই বিদ্যালয়ের সুনাম অক্ষুপ্ন রাখবে: এবং সেখান হইতে যে সকল ছান্ত বাহর 
হইবে তাহারা চাঁরন্রবলে পুরোভাগে স্থানলাভ কারবে। চারন্রবল ছাড়া শিক্ষার 
মল্য ক? এবং সাধারণ ব্যান্তগত জীবনের পবিব্রতা না থাকিলে চরিন্রেরই বা মূল্য 
কী? আমি ব্রাক্গণ্যধর্মকে শ্রদ্ধা কার। আম বর্ণীশ্রমধর্ম সমর্থন করি। কিন্তু যে 
্রাহ্মণ্যধর্ম অস্পৃশ্যতা, বালবৈধব্য এবং কুমারী-ধর্ষণ অনুমোদন করে, তাহার পাতা 
গন্ধে আমার নাঁসকা কুণ্চিত হয়_আঁম প্রাণে জবালা অনুভব কাঁর। ইহা ব্রাহ্গণ্যধর্ম 
নয়-_তাহার উপহাসমান্র। যেখানে রক্গজ্ঞানের লেশমান্র নাই, সেখানে শাস্ত্রের প্রকৃত 
অর্থবোধও নাই। ইহা নিছক পশুর ধর্ম। ব্রাহ্মণ্যধর্ম উচ্চতর উপাদানে গাঁঠত। 
আমার এই কয়েকাঁট ভীন্ত তোমাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে গভনরভাবে প্রবেশ করুক, 
ইহাই আম চাই। আম বন্তুতা দিবার সময় বালকাঁদগকে নিরণক্ষণ কারয়াছি; 
আমার হৃদয় উল্মুন্ত কারবার সময় একটি হাঁসিও যাঁদ আমার কানে আসে আঁম 
ব্যথা পাই। আম তোমাদের প্রাণ স্পর্শ কারতে আসিয়াছ-_বুদ্ধাবকাশের জন্য কিছ 
বালতে আস নাই। তোমরাই দেশের আশার স্থল এবং আমি যাহা বাঁলয়াছ তাহা 
তোমাদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা জরুরী 'বিষয়। 


ইয়ং ইন্ডিয়া, ১৬-৯,২%] 


নারী ও সামাঁজক আবচার ৩২১ 


&১ 
ক্রুদ্ধ প্রাতবাদ 


বাঞ্গলার কোন বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক লাঁথয়াছেন_ “মাদ্রীজের ছাত্রাদগকে শুধু 
বিধবা বালিকাদগকে বিবাহ করবার জন্য যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, 
তাহাতে আমরা ভয়ে স্তম্ভিত হইয়াছি। আমার 'বনীত প্রবল প্রাতবাদ পাঠাইতোছি। 
আজাীবন ব্রহ্ধচর্য পালন করে বাঁলয়া ভারতের নারী পাঁথবীতে আতি উচ্চ অথবা 
সবেচ্চ স্থান আঁধকার করিয়াছে। এই প্রকারের উপদেশ বধবাদিগের ব্রহ্ষচর্য 
পালনের মানাঁসক গাঁত সম্পূর্ণরূপে নম্ট কারয়া ফোলবে। এবং সাংসারক সুখের 
পাঁঙ্ফল পথে তাহাদগকে ট্ানয়া আয়া এক জীবনে ব্রহ্গচর্য পালন দ্বারা মান্ত- 
লাভের আশাও সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত করিবে । বিধবাদের প্রাত এই প্রকারের প্রবল 
সহানুভূতি তাহাদের বিশেষ আনিম্ট সাধন করিবে এবং কুমারাদের প্রাতও আঁবচার 
করা হইবে; কারণ বতণ্মানে কুমারণীদের িববাহ-সমস্যা অত্যন্ত জাঁটল এবং গুরুতর 
আকার ধারণ কারয়াছে। 'ববাহ সম্বন্ধে আপনার মত, 'হন্দুদের দেহাল্তরপ্রাস্তি, 
পুনজরন্ম, এমনকি মযক্তিসম্বন্ধীয় মতবাদ উল্টাইয়া দিবে এবং আমরা যে সকল 
সমাজকে পছন্দ করি না হিন্দু সমাজকে সেই সকল সমাজের সমপর্যায়ে টানিয়া 
আনিবে। আমাদের সমাজে নৌতিক অবনাঁত ঘাঁটয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু 
1হন্দ আদর্শের দিকে আমাদের দৃম্টি রাখিতে হইবে এবং অন্যান্য সমাজ এবং 
আদর্শের দৃষ্টান্ত দ্বারা অনুপ্রাণিত না হইয়া যতদুর সম্ভব উন্নাতর দিকে যাইতে 
পারি তজ্জন্য চেত্টা কৃরিতে হইবে। অহল্যাবাঈ, রাণী ভবানী, বেহুলা, সাবিব্রশী, 
সীতা এবং দময়ন্তীর আদর্শ 'হন্দুসমাজকে পাঁরচাঁলত কারবে এবং সেই আদর্শ 
অনুযায়ী সমাজকে আমাদের চালাইতেই হইবে। সেইজন্য আমার বনীত নিবেদন 
এই যে, এই সকল জাটল সমস্যাপূর্ণ বিষয়ে আপনি মত প্রকাশ কাঁরতে বিরত 
থাকবেন এবং সমাজ যাহা করা ভাল মনে করে তাহা সমাজকে কাঁরতে দিবেন ।” 

-এই ক্রুদ্ধ প্রাতবাদে আমার মতের পাঁরবর্তন ঘটে নাই বা আমার কোন 
অনুশোচনাও হয় নাই। ব্রহ্গচর্য কী তাহা জানেন এবং তাহা পালন করিতে দঢ়- 
প্রাতজ্ঞ এবং প্রবল ইচ্ছাশন্তিসম্পন্না একজন বিধবাও আমার উপদেশে তাহার সংকল্প 
হইতে 'বিচাত হইবেন না। পক্ষান্তরে, যে সকল অন্গপবয়স্কা বাঁলকা তাহাদের 
তথাকাঁথত 'ববাহ-উৎসবের সময় 'বিবাহ কশ তাহা পর্যন্ত জানত না, আমার 
উপদেশমত চলিলে নিশ্চয়ই তাহাদের দুঃখভার অনেকটা লাঘব হইবে। পাবল্ন 
ভাবরাশির সহিত জড়িত “বিধবা” শব্দটি এই সকল বালবিধবা সম্বন্ধে প্রয়োগ 
করা শব্দার্থের অত্যন্ত গুরুতর অপব্যবহার । লেখক যে উদ্দেশ্য লইয়া পর 'দয়াছেন 
গ্রিক সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই আমি দেশের .যুবকগণকে এই শ্রেণীর তথাকাঁথত 
]ব্ধবাগণকে বিবাহ কারিতে কিংবা আদৌ বিবাহ না কাঁরতে উপদেশ দিতোছি। 
বিবাহ-অনজ্ঠানের পাবিন্রতা রক্ষা করিবার একমার উপায় উহাকে বালবৈধব্যের 
আঁভশাপ হইতে মূস্ত করা। 


১ 


৩২২ গ্াম্ধ-রচনাসম্ভার 


্হ্মচর্য পালন কাঁরলে বিধবাগণ মোক্ষলাভ করে, বাস্তবক্ষেত্রে এই উীন্তর 
কোন ভন্ত পাওয়া যায় না। পরম আনন্দ লাভ করিতে হইলে শুধু ব্রহ্ষচর্য 
পালন ছাড়া আরও অনেক জিনিসের দরকার। যে ব্রহ্গচর্য জোর কারয়া উপরে 
চাপাইয়া দেওয়া হয় তাহার কোনও মূল্য নাই; তাহা প্রায়শঃ গোপন পাপেরই সৃষ্টি 
করে এবং যে সমাজে এই পাপ প্রবেশ করে তাহার নৌতিক দিক সম্পূর্ণরূপে ধাঁসয়া 
পড়ে, লেখক যেন মনে রাখেন আম নিজ পর্যবেক্ষণ হইতে এই বিষয় 'লাখতোছি। 

যাঁদ আমার উপদেশের ফলে কুমারী বিধবাগণের প্রাত সাধারণ সুবিচার করা 
হয় এবং তজ্জন্য অপরাপর কুমারীগণ পাঁরণত বয়সে উপনীত হইবার এবং জ্বানের 
পাঁরপকবতা লাভ কারবার সুযোগপ্রাপ্ত হয় তবে আম বাস্তবিক সুখী হইব, 
এবং তাহা হইলে শেষোস্ত কুমারীগণকে অকালে পুরুষের লালসার নিকট বিক্রীত 
হইতে হইবে না। 

জল্মান্তর-পরিগ্রহ, পুনজর্ম বা মান্ত এই সকল মতবাদের সাহত সামঞ্জস্য- 
বিহীন ?ববাহ সম্বন্ধে কোন মত আঁম পোষণ কাব না। পাঠক জানয়া রাখবেন, 
মে সকল লক্ষ লক্ষ 'হিন্দকে আমরা ওদ্ধত্যের সাহত সমাজে 'নম্নশ্রেণনভুন্ত বাঁলয়া 
বর্ণনা কার তাহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহে কোন বাধা নাই। যাঁদ বৃদ্ধ 'বিপত্নীক- 
গণের পুনরায় বিবাহ এই মতের 1বরুদ্ধে না যায় তবে অন্যায়ভাবে বিধবারূপে 
আখ্যাত বালিকাবিধবাগণের প্রকৃত বিবাহ কীর্‌পে উত্ত মতবাদের বিরুদ্ধে যায় তাহা 
আম বাঁঝতে পারি না। লেখকের অবগাঁতির জন্য আম নাঁলতে পারি জল্মান্তর- 
পাঁবগ্রহবাদ এবং প্নজল্মিবাদ আমার নিকট দৌনক সূর্যোদয়ের ন্যায় প্রকৃত সত্য 
বলিয়া প্রাতভাত, শুধু মতবাদর্পে নহে । ম্যান্তও সতা, এবং তাহা লাভ কারবার 
জন্য আম যথাসাধ্য চেন্টা কাঁরতোছ এবং এই সকল কুমারী 'বিধবাদের প্রাত যে 
আবচার হইতেছে তাহা আম মল্ত সম্বন্ধে গভীর চিন্তা হইতেই সস্পত্টরূপে 
উপলা্ধ কাঁরয়াছি। আমাদের বর্তমান ক্লীবত্বের গে লেখকের টীল্লাখত সীতা এবং 
অন্যান্য অমর নামাবলীর সাহত এই সকল আধুনিক ব্যাঁথত কুমারী বিধবাগণের নাম 
এক সঞ্গে উচ্চারত না হওয়াই বাঞ্চনীয় । 

সর্বশেষে, হিন্দুধর্মে প্রকৃত বৈধব্যের উচ্চপ্রশংসা রহিয়াছে এবং তাহা সম্পশ' 
ন্যাযা। তৎসত্বেও আমি যতদূর জানি, বৌদক যুগে 'বিধবাদের পুনার্ববাহ সম্পূর্ণ 
নাষদ্ধ ছিল এইরূপ ধারণার কোন ভীত নাই। প্রকৃত বৈধব্যের বিরুদ্ধে আমি এই 
যুদ্ধ ঘোষণা করি নাই। ইহার নৃশংস বিকৃত চিত্রের বিরুদ্ধেই এই আঁভযোগ। 
আম যে সকল বালিকার কথা বজিতোছি তাহাঁদগকে বিধবা বাঁলয়া গণ্য না করাই 
ভাল। নারশীদগের প্রাত শ্রদ্ধা ও সম্মানজ্ঞান কণিকাংশেও আছে এইরূপ প্রত্যেক 
হন্দুব কর্তব্য এই সকল 'বিধবাকে তাহাদের অসহনীয় দুঃখবন্ধন হইতে মুস্ত করা। 
আম 'িনশতভাবে কিন্তু দৃঢ়তার সাঁহত প্রত্যেক হিন্দু যুবককে পুনরার উপদেশ 
শদিতোছ যে, এই সকল কুমারীকে অন্যায়ভাবে বিধবা বলা হয় এবং তাহারা যেন 
এই সকল কুমারী ছাড়া অন্য কাহাকেও 'বিবাহ না করে। 


[ইয়ং হীডয়া, ৬-১০-২৭] 


নারী ও সামজিক অবিচার ৩২৩ 


৫ 
বিংশ শতাব্দীর “সতী 


[ বোম্বাইয়ের একাটি গুজরাটী কাগজে সস্ত্রীক একজন “সত?” হইয়াছে, এর্প 
ঘটনা প্রকাশত হয়। জনৈক মাঁহলা ঘাটকে,পর হইতে গান্ধজীকে এই বিষয়ে 
তাঁহার মতামত প্রক।শ কারতে অনুরোধ করেন। গাম্ধজী এই বিষয়ে গুজরাট 
ভাষায় যে প্রবন্ধ লেখেন তাহ।র তরজমা নিম্নে দেওয়া যাইতেছে । ] 

আম আশা কার সংবাদপত্রে ঘটনাটি যেভাবে প্রকাশত হইয়াছে তাহা সত্য 
নহে। ডীল্লাখত মাহলা অসুখে বা কোন আকাঁস্মক কারণে মারা গিয়া থাঁকবেন__ 
আত্মহত্যা করিয়া নয়। প্রাচীনেরা “সতী"র যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা অদ্যাপি, 
প্রচালত। স্বামীর প্রতি যাহার অচলা ভভ্তি এবং ভালোবাসা, স্বামীর জাবদ্দশায় 
এবং তাঁহার অভাবেও নিঃস্বার্থ সেবাদবারা 'যাঁন আত্মপ্রাতষ্ঠ, চিন্তায়, বাক্যে এবং 
কর্মে যান সম্পূর্ণরূপে পাবিত-তিনিই . “সত” পদবাচা। স্বামীর মৃত্যুতে 
সহমরণ উন্নত শক্ষার পাঁরচায়ক নহে, বরং আত্মার স্বরূপ পম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞতাই 
ইহা সূচিত করে। আত্মা অমর, উবিকারী এবং সর্বগত। নশ্বর দেহের সাহত 
আত্মর বিনাশ হয় না। পার্থব বন্ধন হইতে সম্পূর্ণরূপে মত্ত না হওয়া পর্ব্ত 
আত্মা দেহ হইতে দেহান্তরে ভ্রমণ করে। অগণিত সাধু, সন্ত ও খধি্ণ তাঁহাদের 
আভজ্ঞতা দ্বারা ইহার সত্যতা প্রাতপন্ন করিয়াছেন এবং ইচ্ছা করিলে ষে কেহ 
অদ্যাঁপ ইহা উপলাব্ধ কাঁরতে পারে। এই সকল দক দয়া বিবেচনা করিলে 
আত্মহত্যার স্বপক্ষে কী যান্ত থাঁকতে পারে ? 

পুনশ্চ, প্রকৃত বিবাহ দ্বারা দৈহিক িলনই শুধু বুঝা যায় না। আত্মার 
মিলনও ইহা দ্বারা সূচিত হয়। যাঁদ বিবাহ দ্বারা শারসীরক সম্বন্ধের আতিরিন্ত 
কিছু বুঝা না যায় তবে শোকার্তা বিধবা তাহার স্বামীর চিন্রপট বা মোমের 
প্রতিমূর্তি লইয়াই সন্তুষ্ট থাকতে পারে। কিন্তু আত্মবিনাশ দ্বারা কোন ফললাভ 
করা যায় না। ইহা দ্বারা মৃতের জীবন ফিরিয়া পাওয়া যায় না; পক্ষাল্তরে, 
প্রাণজগৎ হইতে আরও একটি প্রাণকে বিনষ্ট করা হয়। 

দৈহক মিলনের ভিতর দিয়া আধ্যাত্মক 'মলনই বিবাহের লক্ষ্য এবং আদর্শ । 
ববাহ দ্বারা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে প্রেম সঞ্জাত হয় তাহা স্বীয় বা বিশ্বপ্রেম 
অজর্নের প্রথম স্তর । সেইজন্যই মীরা গাঁহয়াছিলেন-_ 

“একমাত্র ঈশবরই আমার পাঁত-আর কেহ নয়।” 

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, “সতী” রমণী বিবাহকে পাশাবক প্রবৃত্তি চারতার্থ 
করিবার উপায় বলিয়া বিবেচনা করিবেন না; পরন্তু নিজের ব্যান্তত্বকে স্বামীর 
প্রাণের সাহত সম্পূর্ণরূপে বিলীন করিয়া এইরূপ চিন্তা করিবেন যে 'বিবাহ্‌ 
নিঃস্বার্থ এবং আত্মত্যাগমূজক সেবার আদর্শে পেশছিবার উপায়। দ্বামশর মৃত্যুর 
পর তাঁহার চিতারোহণ কাঁরলেই তাঁহার “সতীত্ব” প্রমাণিত হইবে না। বিবাহকালে 
সস্তপদণ ক্রিয়ার সময় 'তাঁন স্বামীর নিকট ষে প্রাতজ্ঞাব্ধ হইয়াছেন জশবনের 


৩২৪ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


প্রতি মুহূর্তে স্বামীর, স্বামশর পাঁরজনের এবং দেশের সেবাতে আত্মত্যগ এবং 
আত্মোৎসর্গ দ্বারা তিনি তাঁহার “সতীত্ব” প্রমাণ কাঁরবেন। শারীরক সুখ-স্বাচ্ছদ্দ্য 
এবং হীন্দ্রিয়তৃপ্তিকর বিষয় তানি সম্পূর্ণ পরিত্যাগ কাঁরবেন। ক্ষদদ্র পাঁরবারিক স্বার্থ 
ও বিষয়াদ 'চন্তা কাঁরয়া তিনি নিজেকে জাড়ত কারবেন না। জ্ঞানলাভের সর্বপ্রকার 
সুযোগ-সুবিধা 1তান গ্রহণ কাঁরবেন; আত্মত্যাগ এবং আত্মসংযম অনুশীলন করিয়া 
সেবা কারবার শান্ত বাঁদ্ধ কারবেন এবং স্বামীর সঙ্গে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে এক 
কারয়া সমগ্র বিশ্বের সাহত নিজেকে মিশাইয়া দিতে 'শাঁখবেন। 

এই শ্রেণীর “সতাঁ” স্বামীর মৃত্যুতে শেকে অভিভূত হইয়া পড়েন না। তাঁহার 
কার্য দ্বারা তাঁহার স্বামীর আদর্শ ও গুণাবলণী জীবন্ত রাখিতে তান সবদাই 
চেষ্টা কারবেন এবং এইরূপ বঝাঁরলে তাহার স্বামী অমরত্বের গৌরবলাভ করিবেন। 
তিনি উপলাব্ধি করেন যে, তাহার দ্বামর আত্মার বিনাশ হয় নাই, তাহা এখনও 
জণীবত এবং ইহার পর তিনি আর পুণরায় বিবাহ কারিপার বিষ টিন্তাও করিতেন 
না। 

পাঠক কৌতূহলী হইয়া হয়ত জিজ্ঞাসা কারবেন-“আপনার মাঁঙকত “সত, 
বিষয়বাসনা বা যৌনক্ষুধা দ্বারা স্পৃম্ট নহে। সন্তানলাভের ইচ্ছা তাহার থাকিতে 
পারে না। তান আর বিবাহ করিবেন কেন?” ইহার উত্তর এই-বর্তমান হিন্দু 
সমাজে আধকাংশ স্থলেই বিবাহ পান্রপান্লীর পারস্পারক নির্দাচনের উপর 'নভর 
করে না। আবার কেহ কেহ মনে করেন, বর্তমান যুগাবপর্যযের প্ধ্যে ধর্ম ও পাঁব্ত্রতা 
রকম জন্য এবং আত্মসংযমের সহায়তার জন্য বিধবার িবাহ হওয়া আবশ্যক । 
বস্তৃতঃ আঁম নিজে কয়েকজন নারীর বিষয় জান--তাহারা বিবাহের সময় পাশাঁবক 
প্রবৃত্তি হইতে মুন্ত ছিলেন না; পরে তাঁহার৷ পুরামাত্রায় সতীত্বের আদর্শে অনপ্রাণত 

যাছিলেন এবং ইহা উপলাব্ধি কারয়াছিলেন যে উত্ত আদর্শ অনুযায়ী চালবার 
পক্ষে বিবাহিত জশবনই প্রকৃষ্ট পন্থা। এই সকল দণ্টান্ত উল্লেখ করার উদ্দেশ। 
এই যে, আম "সত”্র যে আদর্শ তাঁঙকত কািয়াছ তাহা শুধু নিখত আদর্শমান্ত 
নয়, ভাবরাজোর বাহিরেও তাহার স্থান আছে; এই বাস্তব জগতে সেই আদর্শ 
অনুযায়ীই আমাদগকে চাঁলতে হইবে এবং জীবনে তআহ। দেখাইতে হইবে। 

আম ইহা অবশ্য স্বীকার কার যে, সাধারণ মনোবাত্রসম্পন্ন যে সকল নারী 
“সতর” আদর্শে পেশছাইবার চেষ্টা কাঁরবেন তাহাদিগকে, সন্তানের জননও হইতে 
হইবে । সেইজন্য উপারিউন্ত গুণাবলীর সঙ্গে সন্তান লালনপালনের জ্বানও তাঁহাঁদগকে 
অজর্ন কাঁরতে হইবে । এবং 'এইর্‌পে তাঁহারা তাঁহাদের দেশের প্রকৃত সেবিকারূপে 
জীবন যাপন কাঁরতে পারবেন । 

স্ত্রী সম্বন্ধে উপরে আমি যাহা বলিয়াছি তাহা সমভাবে স্বামীর প্রাতও 
প্রষোজ্য। যাঁর স্কে স্বামীর অনুগত ও তাঁহার প্রতি একনিম্ঠ ভান্তসম্পন্ন হইতে 
হয়, স্বামীকেও তদ্রুপ স্তীর প্রাত অনুরন্ত ও মর্ধাদাসম্পন্ন হইতে হইবে। একই 
রকম মাপকাঠি 'দিয়া উভয়কে মাপিতে হইবে-একই আদর্শে উভয়কে বিচার কাঁরতে 
হইবে। তথাপি কোন স্বামশ মৃতা স্তশির চিতারোহণ কাঁরয়াছেন, ইহা আমরা কখনও 
শুন নাই। সেইজন্য ইহা ধারয়া লওয়া যাইতে পারে যে, স্বামীর মৃত্যুতে বিধবার 


নার ও সামাঁজক আবচার ৩২৫ 


সহমরণের প্রথা অজ্ঞতা, কুসংস্কার এবং পুরুষের অন্ধ একগঃয়েমি হইতে উদ্ভূত 
হইয়াছে । কোন সময়ে এই প্রথার সার্থকতা ছিল ইহা প্রমাণিত হইলেও বর্তমান 
যুগে ইহা বর্বরতার পারচায়ক বলিয়া ধারয়া লওয়া যায়। স্ম্ী স্বামীর সাঁঞঙানী- 
তাঁহার দাসী নন; তাঁহাকে স্বামীর সহযোগিনী, বন্ধু এবং অধাঁঞ্গনী বলা হইয়া 
থাকে। স্বামীর আধকার এবং কর্তব্যাঁদর তান সমান অংশীদার । পরস্পরের প্রাত 
এবং জগতের প্রাত তাঁহাদের কর্তব্যসমূহও সেইজন্য এক এবং পারস্পারিক হইতে 
বাধ্য। 

কাজেই আম এই ভগিনীর কাঁথত সহমরণ নিম্ফল মনে কাঁর। নিশ্চয়ই ইহা 
অনুকরণের উপযুুস্ত দৃষ্টান্ত নয়। আমাকে সম্ভবতঃ কেহ প্রশ্ন কারতে পারে যে, 
আম ক তাহার মৃত্যবরণের সাহসকেও অন্ততঃ প্রশংসা করি না? সত্য কথা 
বালতে গেলে, আমি উত্তরে “না” বাঁলব। এমনাঁক দুম্কৃতকারীদের মধ্যেও আমরা 
কি সাহসের পাঁরচয় পাই নাঃ তথাঁপ কেহ কখনও তাহাদিগকে সেজন্য প্রশংসা 
করে নাই। আত্মহত্যা সম্বন্ধে বিচারবুদ্ধিহীন প্রশংসা দ্বারা একটিও অজ্ঞ ভগিনীকে 
অজ্ঞাতসারে পথন্দরম্ট কারবার পাপ আম অন কাঁরতে যাইব কেন 2 “সতীত্ব” 
পাঁবশ্লতার চরমোৎকর্ষ। মৃত্যুবরণ করিয়া এই পাঁবন্ততা লাভ কর। যায় না। সর্বদা 
অনুশঈীলন ও আব্চল আত্মাহুতি দ্বারাই কেবল ইহা অজণন করা যায়। 


| ইয়ং ইপ্ডিয়া, ২১-৫-৩১ ] 


€৩ 
সমাজে নারশর স্থান 


কটক হইতে শ্রীমতশী সরলাদেবী লাখতেছেন_“আপাঁন ক স্বীকার করেন 
না যে অস্পৃশ্যতার ন্যায় নারীদের প্রাতি আচরণও নিন্দনীয় ব্যাঁধস্বরূপ ? আম 
যে সকল যুবক প্বদেশসেবী'র সঙ্গে মিশিয়াছি তাহাদের শতকরা নব্বই জনের 
মনোভাব পশুর তুল্য । ভারতবর্ষে অসহযোগ আন্দোলনকারিগণের কয়জন নারীগণকে 
ভোগের সামগ্রী বলিয়া মনে করে না? আন্দোলনে জয়লাভ কারিতে হইলে আত্মশুদ্ধি 
সর্বাগ্রে প্রয়োজন; নারীদগের প্রাত মনোভাব পাঁরবর্তিত না হইলে আত্মশ্দদ্ধি কি 
সম্ভবপর 2” 

_অস্পৃশ্যতার ন্যায় নারীদিগের প্রাতি আচরণ একই প্রকার “নিন্দনীয় ব্যাধি” 
এই মত আম সমর্থন কারিতে পাঁর না। শ্রীমতী সরলাদেবী এই দুনাীত অত্যন্ত 
আতরাঞ্জত কাঁরয়াছেন। অসহযোগ আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে ইন্দ্িয়পারতৃপ্তির 
যে আভযোগ করা হইয়াছে তাহাও সমর্থন করা যায় না। কোন বিষয় আঁতিরাঞ্জত 
কারয়া সুফল পাওয়া যায় না। তবে আমি অনায়াসে স্বীকার কাঁরতে পার যে প্রকৃত 
স্বরাজলাভের জন্য আমাদিগকে উপ্যুন্ত হইতে হইলে নারঈগণের প্রাতি, তাঁহাদের 
পাঁধন্রতার প্রা্ত পুরুষরা যেরূপ সম্মান দেখাইয়াছেন তাহা হইতে বেশী শ্রদ্ধা 


৩২৬ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


ও সম্দ্রমের ভাব অনুশীলন করতে হইবে। 

কতিপয় পথত্রম্টা ভগিনী অসহযোগণ কমাঁদের ভোগ্যর্পে নাঁদ্টা, এই 
কথা বাহবার সাঁহত বাঁলতে পারে এমন কোন অসহযোগনী মিলিতে পারে ইহা 
ভাবিতেও যে হাীনতায় মাথা নত হয়। আমাদের নৌতিক উৎকর্ষের জন্য এই গরুতর 
বিষয়ে সহযোগণ ও অসহযোগণদের ভিতর কোন প্রভেদ থাকিতে পারে না। যতাঁদন 
পর্যন্ত একটিমাত্র নারীও আমাদের হীন্দ্িয়চারতার্থতার জন্য রক্ষিত থাকবে, 
প্রত্যেক পুরুষের মস্তক লঙ্জায় হেট হওয়া উাঁচত। নারী “ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃন্টি। 
তাহাকে পুরুষের হীন্দ্রিরলালসার ইন্ধনে পাঁরণত কাঁরয়া পশুরও অধম অবস্থা 
প্রাস্ত হওয়ার পূর্বে সমগ্র প্দরুষজাতি সমূলে বিনাশ হউক ইহাই বরং আমি 
দোঁখতে চাই। শুধু ভারতবর্ষের নয়, সমগ্র জগতের এই সমস্যা । পশুত্বেরও হীন 
অবস্থা হইতে আমাদগকে রক্ষা কারতে হইলে সুব্যাম্ধপারচাঁলত সহজ জীবন- 
ষা্রায় ফিরিয়া আসতে হইবে। সেইজন্যই আম বর্তমান ইন্দ্রিয়ভোগসর্বদ্ব 
অস্বাভাবিক জণবনযান্রার বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালাইতোছি এবং পুরুষ ও নারীগণবে 
সহজ ও সরল জাঁবন যাপন কারতে উপদেশ দিতেছি । চরকার ভিতর ইহার সারমর্ম 
নাহত রাহয়াছে। আম নারীগণের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অন্তরের সহিত কামনা 
কার। আ'ম বাল্যাববাহ ঘৃণার চক্ষে দৌখ। বালাবধবাকে দোখলে আম শিহারয়া 
উঠ্ঠি। সদ্য 'বপত্রীক স্বামীকে নষ্ভুর নির্মমতার সাঁতি পুনরায় ববাহ কাঁরতে 
দোখলে আম রাগে কাঁপতে থাক। যে সকল িতামাতা তাঁহাদের কন্যার্দিগকে 
সম্পূর্ণ অন্ঞর ও নিরক্ষর রাঁখয়া কোন অবস্থাপন্ন যুবকের সঙ্গে বিবাহ "দয়া 
নিম্কীতলাভের জন্যই শুধু তাহাদগকে লালনপালন করেন, আমি তাহাদের এই 
অমাজনীয় উদাসশীনতার জন্য আক্ষেপ করি। এই রাগ ও দুঃখ সত্তেও আঁম সমস্যার 
গুরুত্ব অনুভব করি। নারঈদের ভোটাধকার দিতেই হইবে এবং পুরুষের সমপর্যায়ে 
তাহাদের আইনগত আঁধকারাদ থাঁকবে। সমস্যার মীমাংসা কিন্তু এখানেই হয় 
না। জাতীয় রাজনোৌতক আন্দোলন যখন নারীগণের দ্বারা প্রভাঁবত হইতে থাকবে 
তখনই এই সমস্যা সমাধানের সূত্রপাত হইবে। 

দৃষ্টান্তস্বর্প একটি চমৎকার বরণ প্রকাশ কারতোছ। জনৈক 'বাঁশম্ট 
মুসলমান বন্ধুর লপ্ডন শহরে একজন খ্যাতনামা নারী-আন্দোলনকারীর সাঁহত 
কথোপকথন হয়। তিনি তাঁহাদের একটি সভায় উপ্পাস্থত ছিলেন। একজন 
মুসলমানকে সেখানে দেখিয়া একজন মাহলা বন্ধু আশ্চার্যান্বিত হন। তিনি ক 
সূত্রে সেখানে গেলেন মাহলাটি এই প্রশ্ন কারলেন। বন্ধু উত্তর কারলেন যে দুইটি 
বড় ও দুইটি ক্ষুদ্র কারণে তান সেখানে আসিয়াছেন। শৈশবে তাঁহার 'পতৃবিয়োগ 
হয়। জীবনে [তিনি যাহা ছু হইয়াছেন তজ্জন্য তিনি তাঁহার মাতার নিকট খণণী। 
তৎপর যাঁহার সহিত তাঁহার বিবাহ হয় তিনিও 'ছিলেন প্রকৃত সহযোগিনশ। তাঁহার 
পুত্রসন্তান ছিল না, চারটি কন্যা ছিল-"দকলেই নাবালিকা এবং 'পিতা' হিসাবে 
তআহাদের মঙ্জালের দিকে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি নারী-আমন্দোলনের 
পক্ষপাতশ, ইহাতে আশ্চর্যের বিষয় ছুই নাই। নারশগণের প্রাত উদাসীন বালিয়া 
মুসলমানাঁদগকে দোষ দেওয়া হয়। এর চাইতে গুরুতর কুৎঘা আর হইতে পারে 


নারী ও সামাজক আবচার ৩২৭ 


না। ইসলামীয় আইন নারীদগকে সমান আঁধকার 'দিয়াছে। তিনি মনে করেন, 
পুরুষ কামের বশীভূত হইয়া নারীকে অবনামত কাঁরয়াছে। তাহার ভিতরের 
আত্মার শোভা বিকশিত হইতে না দিয়া পুরুষ তাহার দেহকে সাজাইতে প্রবৃত্ত 
হইয়াছে; সেই গড় উদ্দেশ্যসাধনে পুরুষ কৃতকার্য হইয়াছে-তই আজ নারা 
দাসত্বের চিহস্বর্প শারীরিক বেশডুষাকেই আদর কারতে আরম্ভ কাঁরয়াছে। 
বাৎপাকুল কণ্ঠে তিনি আরও বাঁললেন-যাঁদ তাহা না হইত তবে পাঁততা ভাগনীগণ 
শারীরক সাজসজ্জা কারতে এত ভালবাসে কেন 2 আমরা, পুরুষগণ, কি তাহাদের 
ভিতর হইতে আত্মাকে নিম্পোষত কারয়া ফোল নাই ? আত্মসংবরণ করিয়া বাঁললেন-_ 
“না, তিনি শুধু নারীগণের বাহিরের দিকের স্বাধীনতা চান না, যে সকল শৃঙ্খল 
নারশর স্বাধীন ইচ্ছাকে প্রাতহত কারয়া রাখিয়াছে তান সেগুলিও ভাঙ্গায়া ফৌলতে 
চান।” সেইজন্য তাঁহার ইচ্ছা যে তাঁহার কন্যাদিগকে তিনি স্বাধবন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ 
কারবার উপযন্ত শিক্ষা প্রদান কাঁরবেন। 

এই উদার ও উন্নতস্তরের কথোপকথন আর বাড়াইবার প্রয়োজন নাই। আমার 
মাহলা লোৌখকাকে এই মুসলমান বন্ধুর আলোচনার মূলগত ভাবাটর বিষয় চিন্তা 
করিতে অনুরোধ কার। নারী পুরুষের লালসার বস্তু এই ভাব নারীকে ত্যাগ 
করিতে হইবে । পুরুষের চাইতে নারীর নিজের কাছে প্রতিকারের উপায় 'বিদ্যমান। 
পুরুষের সাহত সমান পর্যায়ে অংশীদার হইতে হইলে পুরুষের, এমনাঁক স্বামীরও, 
মনোরঞ্জনের জন্য নারীকে সাজসজ্জা হইতে বিরত হইতে হইবে। বাঁহরের 
সাজসজ্জা দ্বারা রামের প্রীতি উৎপাদন কারবার জন্য সীতা কখনও একাট মুহূর্ত 
নচ্চ কারবেন ইহা আমি কম্পনাও কারিতে পারি না। 


| ইয়ং ইন্ডিয়া, ২১-৭-২৯ ] 


৫৪ 
আমাদের পাতিতা ভাঁগননগণ 


যে সকল নারী আত্মীবক্রয় দ্বারা জীবিকা উপাজন করে অন্ধ প্রদেশে কোকনদে 
সর্বপ্রথম তাহাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। সেখানে কয়েক 'মানটের জন্য 
তাহাদের জন ছয়ের সঙ্গে দেখা হয়। দ্বিতাঁয় বার-বরিশালে। পূর্বে সময় 
নির্ধারণ কারয়া এই শ্রেণীর শতাধিক নারী আমার সঙ্গো সাক্ষাং করে। সাক্ষাৎকার 
প্রার্থনা করিয়া তাহারা পূর্বে চিঠি দেয়। তাহাতে জানায় যে তাহারা কংগ্রেসের 
সভ্য হইয়াছে এবং তিলক স্বরাজ ফন্ডে চাঁদা দিয়াছে, 'িল্তু 'বাভল্ন কংগ্রেস 
কামাটিতে কমাঁর পদগ্রহণের প্রতকূলে আমার উপদেশ তাহারা বুঝিতে পারে 
নাই। ভবিষ্যতে 'কিসে তাহাদের মণ্গল হইবে সেই সম্বন্ধে আমার উপদেশ পাইবার 
আশা করিয়া চিঠি শেষ করে। একাট ভদ্রলোক এই "চাষ আমার নিকট অত্যন্ত 


৩২৮ গান্ধ-রচনাসম্ভার 


সঙ্কোচের সাহত দিয়াছলেন। তান জানতেন না এই চিঠি পাইয়া আম 'বিরন্ত 
হইব না খুশী হইব। এই সকল ভাগনীকে কোন উপায়ে সহায়তা করা সম্ভবপর 
হইলে তাহা আমার কর্তব্য, এই আশ্বাস দেওয়ার পর তাঁহার সেই আশঙ্কা দূরীভূত 
হয়। 

ষে দুই ঘণ্টা আম এই ভগিনশদের সঙ্জো কাটাইয়াছি তাহার বহুমূল্য স্মৃতি 
অনেককাল জাগরুক থাঁকবে। স্তী-পুরষ বালক-বালিকা [মাঁলিয়া শহরের জনসংখ্যা 
বিশ হাজার। তন্মধ্যে পাঁততাদের সংখ্যা ৩৫০। তাহারা বাঁরশালের পুর্ষদের 
কলঙ্কস্বরূপ। বাঁরশালের প্রভূত সুনামরক্ষাকল্পে এই পাপ যত শীঘ্র বিদুরিত 
হয় ততই মঞ্জল। আমার আশঙ্কা হয় যে বারশালের পক্ষে যাহা সত্য প্রত্যেক 
শহর সম্বন্ধেই তাহা খাটে। সেইজন্য দৃস্টান্তস্বরূপ আম বাঁরশালের নাম করিলাম। 
এই ভাঁগননীদগকে কীর্‌ূপে সহায়তা করা যায় সেই বিষয়ে চিন্তা কারয়া বাঁরশালের 
কয়েকজন যুবক প্রশংসার পান্ন হইয়াছে । আম আশা কার, এই পাপ সম্পূর্ণরূপে 
বিদূরিত করিয়া বরিশাল শীঘ্রই প্রশংসা অর্জন কারতে সক্ষম হইবে। 

নারীগণ মানবসমাজের 'বাঁশম্ট অর্ধাংশ। আমার মতে তাহারা সমাজের 
দুর্বলতর অংশ নহে । সমাজের যত পাপের জন্য পুরুষরা দায়ী তল্মধ্যে নারীর 
প্রাত আবচার, অপমান ও দুব্যবহারের মত এত ঘৃঁণত, বীভৎস ও নির্মম 
অত্যাচার কজ্পনা করা যায় না! পুরুষের তুলনায় নারীপ্রকীতি আধকতর উদার। 
কারণ তাহারা আজও আত্মত্যাগ, নীরব সহিষ্কুতা, ধৈর্য, ?বনয়, িশবাস ও জ্ঞানের 
প্রতীক পুরুষ অহঙ্কার করিয়া মনে করে সে নারী হইতে জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু 
নারীর স্বভাবজাত বুদ্ধাববেচনা পুরুষ অপেক্ষা অধিকতর কার্যকর বলিয়া 
প্রমাণিত হইয়াছে । রাম নামের পূর্বে সীতার এবং কৃষ্ণ নামের পূর্বে রাধার নাম 
প্রয়োগের বিশেষ কারণ আছে। নারী লইয়া পাপের খেলা প্রবলভাবে চলিতেছে; 
সভ্য ইউরোপে কোন কোন ক্ষেত্রে ইহা সরকার আইন অনুযায়ী পরিচালিত; কিন্তু 
তাই বাঁলয়া ভ্রমেও যেন আমরা এই 'ব*্বাসে উপনীত না হই যে সমাজের ক্লমোন্নীতির 
পথে ইহার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে। ভারতেও এই পাপ পূর্ব হইতে প্রচালত 
ছিল, সেইকারণেও যেন আমরা এই পাপকে চিরস্থায়ী না করি। অতাঁতের সৰ 
বিষয় আমরা সম্পূর্ণরূপে অবগত নই; যাঁদ আমরা অন্ধভাবে তাহার অনুসরণ 
কার কিংবা আমরা পাপপুণ্য বা ধর্মঅধর্মের বিচার কাঁরতে 'বরত হই তবে আমরা 
কখনই উন্নাতির পথে অগ্রসর হইতে পারব না। অতীত যুগে যাহা সর্বাপেক্ষা 
উদার এবং উৎকৃষ্ট [ছল উত্তর কালে তাহাই আমরা লাভ করিয়াছি এবং সেইজন্য 
গৌরব বোধ করি । অতাঁতের ভুলহ্রান্তি বহুলপারমাণে বাড়াইয়া তুলিয়া আমরা 
ষেন যাহা পাইয়াছি তাহার অবমাননা না কাঁর। আত্মমর্যাদাজ্ঞানসম্পল্ন ভারতে 
প্রত্যেক নারীকে 'নজের' ভঁগনীর ন্যায় দেখা এবং সেই দাঁজ্টতে তাহার ধর্মরক্ষা 
করার দাঁয়ত্ব 'ক প্রত্যেক পুরুষের নয়? প্রত্যেক ভারতবাসীকে নিজ ভাই কিংবা 
ভগিনীর মত দোঁখবার শান্ত লাভ করাই স্বরাজ । 

সেইজন্য পুরুষ হিসাবে এই তিনশত ভগিনীর সম্মুখে আমি লঞ্জায় মিয়মাণ 
হইলাম। কয়েকজন 'ছিল বয়স্কা, আঁধিকাংশের বয়স ছিল কুঁড়ি হইতে শের মধ্যে; 


নারী ও সামাজিক আঁবচার ৩২৯ 


দুই 'িনটির বয়স বার বংসরের কম ছিল। তাহারা বাঁলল, তাহাদের ছয়াট কন্যা 
ও চারিটি পুন্নসল্তান আছে। ছেলেদের বড়াট তাহাদের শ্রেণীরই একজনকে ববাহ 
করয়াছে। যাঁদ অন্য কোন পথ বাহ্র করা সম্ভবপর না হয় তবে মেয়েগ্লিকেও 
তাহাদের ধারায়ই জীবন্যাপনের জন্য প্রস্তুত কারতে হইবে। এই সকল নারীকে 
যাঁদ ভাবিতে হয় যে তাহাদের উদ্ধারের কোন উপায় আর নাই-তাহা জাীবতের 
মাংসপেশীর উপর ছারকাঘাতের ন্যায় আমাকে বিদ্ধ করিবে। কন্তু তাহারা 
বাদ্ধমতী এবং লজ্জাশগলা। তাহাদের কথাবার্তা মর্যাদাব্যঞজক, তাহাদের উত্তর 
সরল এবং পারত্কার। যে কোন সত্যাগ্রহীর ন্যায় তাহাদিগকে তখন দঢ়প্রাতিজ্ঞ 
বোধ হইতেছিল। তাহাদের মধ্যে এগার জন প্রতিজ্ঞা করিল ষে, কাহারও 'নকট 
হইতে সহায়তা পাইলে তাহারা পরের দন হইতেই তাহাদের বর্তমান পাপজনীবন 
পাঁরত্যাগ কারয়া সূতা কাটিবে এবং বয়ন কাঁরবে। অন্য সকলে বাঁলল, এই বিষয়ে 
চিন্তা করিবার জন্য সময় আবশ্যক; কারণ তাহারা আমাকে কোন কপটবাক্য বালিতে, 
ইচ্ছুক ছল না। 

এই সকল পাঁততার মধ্যে বারশালের নাগাঁরকদের এক কর্মক্ষেত্র মস্ত রহিয়াছে। 
যে সকল নরনারী ভারতের প্রকৃত সেবারতী, তাহাদের জন্য কাজ এখানে রাঁহয়াছে। 
যাঁদ বিশ হাজার লোকের মধ্যে ৩৫০ জন হতভাগিনী ভাগনী থাকিয়া থাকে 
তবে সারা ভারতবর্ষে তাহাদের সংখ্যা &২,০,০০০ হইতে পারে। ভারতবর্ষের 
জনসংখ্যার ৪/৫ ভাগ কাঁষিজীবা, গ্রামেই তাহাদের বসবাস; তাহাদের মধ্যে এই 
ব্যভিচার প্রবেশ করে নাই, এই ধারণায় আম আনল্দলাভ কাঁর। কাজেই আত্মাবক্রয় 
দ্বারা যাহারা জশীবকা উপাজন করে এরূপ নারীর সংখ্যা স্মগ্র ভারতে ন্যনকঙ্গেপ 
১০,৫০,০০০ হইবে। এই হতভাগনী ভাঁগনশীদগকে তাহাদের পাপজশবন হইতে 
কামপ্রবৃত্তি দমন করিয়া সংযম শিক্ষা কারতে হইবে এবং এই সকল নারীকে সদৃপায়ে 
জীবকা উপাজনের জন্য কোন কাজে নিয়োজিত কাঁরতে হইবে। অসহযোগ! 
আন্দোলনের কোন অর্থই থাকিবে না যাঁদ ইহা আমাদের চরিত্র নির্মল না করে 
এবং আমাদের অসৎ প্রবৃত্তিগালকে সংযত না করে। কর্মদের ভিড় বাঁড়বে না, 
এমন কোন কাজে নিয়োগ করিতে হইলে সৃতাকাটা এবং বস্ত্রবয়ন ব্যতিত আর 
ছুই দেখা যায় না। ইহা গৃহকর্মের মত সকলেই করিতে পারে। এই ভগিনীদের 
আঁধকাংশেরই বিবাহের জন্য চন্তা কারবার প্রয়োজন নাই। তাহারা স্বীকার 
করিয়াছে যে তাহারা বিবাহ করিতে পারিবে না। কাজেই তাহাদিগকে ভারতবর্ষের 
প্রকৃত সন্্যাঁসনী হইতে হইবে। সেবা ছাড়া জীবনে তাহাদের আর কোন বিষয়ের 
চিন্তা থাকিবে না এবং তাহারা পরমানন্দে যত খুশী ইচ্ছা সৃতা কাটিতে এবং 
বস্ম বয়ন কারতে পারবে । দশ লক্ষ পণ্চাশ হাজার নারী যাঁদ গ্রতাহ আট ঘণ্টা 
করিয়া যত়ের সাঁহত সূতা কাটে এবং কাপড় বুনে তবে শোষিত ভারতের দৌনিক 
সেই পাঁরমাণ টাকা আয় হইবে। এই ভাঁগনীরা আমাকে বলিয়াছে যে তাহারা দৈনিক 
দুই টাকা পর্যন্ত রোজগার কারয়াছে। কিন্তু তাহারা ইহাও স্বাঁকার কারিয়াছে যে, 
পুরুষের লালসার ইন্খন যোগাইতে তাহাদের অনেক 'জানিসের দরকার হয়; যাঁদ 


৩৩০ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


তাহারা স্বাভাবিক জীবনে 'ফারয়া গিয়া সতাকাটা এবং বস্তবয়ন আরম্ভ করে তবে 
এ সকল 'জানিসের দিকে তাহাদের দৃষ্ট দিতে হইবে না। আমার সঙ্গে তাহাদের 
কথাবার্তা শেষ হইতে হইতেই, আমার কু না বলা সত্বেও. তাহারা বাঁঝতে 
পাঁরয়াছিল যে, তাহাদের পাপজাীবন পারত্যাগ না করিলে তাহারা কোন কংগ্রেস 
কাঁমাটর কমীশ্রেণীভুন্ত হইতে পারে না। বিশুদ্ধ চিত্ত এবং পাব মন না লইয়া 
স্বরাজের বেদীতে পৃজারীর্‌পে কেহ অর্থয অর্পণ করার যোগ্যতা লাভ কারতে পারে 
না। 


[ইয়ং ইস্ডিয়া, ১৫-৯-২১ ] 


এ 


পাঁতিতা ভাঁগনশদের সতাকাটা 


নোয়াখালীতে আমি জানিলাম যে, দুইটি পাঁতিতা ভাগনী শুধু সৃতা কাটে 
না, সূতা কাটিয়া তাহারা ?নজেদের সমগ্র বায়ভার নির্বাহ করে। তাহারা যুবতী 
নয়.-তাহাদের বয়স চল্লিশ আতক্রম কারয়াছে; কাজেই পাপপথে জশীবকানির্বাহের 
উপায় ছিল না। সূতা না কাটিলে তাহাদিগকে পথের ভিখারী হইতে হইত। কাজেই 
প্রকৃতপক্ষে বলিতে হইবে তাহারা শুধু পূর্বের পেশা পাঁরত্যাগ করিয়াছে এমন 
নয়, ভক্ষাবৃত্ত হইতে ানজেদের রক্ষা করিয়াছে। এই ভাগনীদের সঙ্গে 
সংযোগ রাঁখয়া এবং তাহাদের ভালমন্দ সম্বন্ধে অবাঁগত হইয়া নোয়াখালী 
একাঁটি মহৎ কাঞ্জ কাঁরয়াছে। আম ইহাও জানি যে তাহাদের কেহ কেহ 
পাপবৃত্তি পাঁরত্যাগ না কাঁরয়াও সৃতাকাটা আরম্ভ করিয়াছে। যাঁদ তাহারা পেশা 
ত্যাগ না করে তবে সূতা কাটিয়া এই ভাঁগনীদের কোন লাভ হইবে কিনা আম 
বালিতে পার না। ইহা তাহাদের পাপ ঢাকবার উপায়রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। 
এ [বষয়ে সন্দেহ নাই যে সৃতাকাটাকে জবিকা অজ'নের উপায়স্বরূপ অবলম্বন 
করিতে তাহাদের নিকট অনুরোধ করা বায় না। তাহারা দৈনিক অন্ততঃ এক টাকা, 
দুই টাকা বা ততোধিক রোজগার কারত। তাহাদের বস্ত্রবয়ন অথবা বুটিতোলা, চিকণের 
কাজ অথবা অন্য কোন চার্শিজ্পের কাজ শিক্ষা কারতে হইবে এবং তদ্বারা 
তাহাদের আয় মোটামুট ভাল হইবে। পরল্তু পুরুষদের পক্ষে এই সমস্যার সমাধান 
করা সম্ভবপর নয়। নারীদেরই এই বিষয়ে সম্পূর্ণ্ূপে অবহিত হইতে 
হইবে। যত দিন পযন্ত অসাধারণ চারব্রবলসম্পন্না পূৃতশীলা কোন 
মণ কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া পাঁতিত মানবসমাজের এই অংশের 
উদ্ধারকার্ধে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গিত না করেন ততাঁদন সমাজে, 
গাঁণকাবৃত্তিসমস্যার সমাধান সম্ভবপর হইবে না। অবশ্য পুরূষরাও যথেষ্ট কাজ 
কাঁরতে পারে; তবে তাহাদের কাজ সীমাবদ্ধ থাকিধে সেই সকঙ্গ পুরুষের মধ্যে 


নারী ও সামাজিক আবচার ৩৩১ 


যাহারা কামের বশীভূত হইয়া ফবতী ম্মীলোকাঁদগকে আত্মবিক্রয়ের পথে প্রলুব্ধ 
করিয়া নিজাদগকে অধঃপাঁতত করে। গাণকাবৃত্ত পৃথবীর সৃষ্ট হইতেই 
বিদ্যমান। কিন্তু বর্তমান যুগের ন্যায় নাগাঁরকজীবনের সাধারণ বৌশষ্ট্যর্পে ইহা 
কখনও ছিল কিনা আম জানি না। অন্ততঃ একটা সময় আসবে যখন মানবসমাজ 
এই আঁভসম্পাতের  বরুদ্ধে দস্ডায়মান হইবে এবং যেভাবে সমাজ বহু পুরাতন অনেক 
অপ উচ্ছেদসাধন করিয়াছে সেইভাবে গাঁণকাবাত্তকেও অতীতের গহহরে প্রোথিত 
ববে। 


[ ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৮-৫-২৫ ] 


৬৬ 


পাঁততা ভাঁগনীগণ 


মাদারীপুরে অভ্ার্থনা-সামাত পাঁতিতা ভাঁগনীদের দ্বারা সূতাকাটা প্রদর্শনীর 
ব্যবস্থা কারয়াছিল, এই দৃশ্য দেখিয়া আমি প্রীত হইয়াছলাম, কিন্তু এই সমস্যা 
সমাধানের আনুষঙ্গিক বিপদ সম্বন্ধে উদ্যোস্তাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ কাঁর। 

পাঁততা উদ্ধারের জন্য আন্দোলন বাঁরশালে সর্বপ্রথম 'নির্দিন্ট আকার ধারণ 
করে। কিন্তু তাহা সৃপথে পাঁরচালিত হয় নাই এবং নিঃসন্দেহে কুৎাসত আকারে 
প্রকাশ পাইয়াছে। এই হতভাগনণ ভাঁগনশীদশগকে সেখানে সংঘবদ্ধ করা হইয়াছে। 
সংঘের যে নামকরণ করা হইয়াছে তাহাতে ভ্রম উৎপাদন করে। ইহার “বর্তমান 
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য” নিম্নলাখতর্‌পে বর্ণিত হইয়াছে_- 


“€(১) দরিদ্রুকে সাহাধ্য করা এবং পাণীড়ত ভ্রাতাভাগনীদের শুশ্রুষা করা; 
(২) কে) নিজেদের ভিতর শিক্ষা বিস্তার করা; 
খে) একটি নারাঁশিক্পাশ্রম প্রতিষ্ঠত করিয়া সৃতাকাটা, বন্ত্রবয়ন, 
সেলাই, সূচশীশি্প এবং অন্যানা হস্তশিঙ্গেপের উন্নীত করা; 
গে) উচ্চতর সঙ্গত শিক্ষা; 
(৩) অন্য যে সকল প্রতিষ্ঠানের মুলনশীতি সত্যাগ্রহ এবং আহংসা তাহাদের 
সহিত যুত্ত হওয়া ।” 


এই সম্বন্ধে এই বলা যথেষ্ট হইবে যে, সমগ্র [বিষয়টি ঘোড়ার সম্মুখে গাড়ী 
স্থাপনের ন্যায় ওলটপালট করা হইয়াছে । নিজেদের সংস্কার না কাঁরয়া এই 
ভগ্গিনশীদগকে জনাহতকর কার্ষে ব্রতী হইতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। উচ্চাঞ্চোর 
সঙ্গাতাঁশক্ষার কল্পনা অত্যন্ত হাস্যোদ্দীপক মনে করা যায় যাঁদ না উহার ফলে 
শোচনণয় সামাঁজক অনর্থের সৃষ্টি হয়। কারণ ইহা সকলে জানে যে, এই সকল 
নারী নাচিতে এবং গাইতে. জানে । যে সকল প্রাতষ্ঠানের মূলনীতি সত্যাগ্তহ ও 


৩৩২ গান্ধী-নচনাসম্ভার 


আহিংসা তাহাদের সঙ্গে উত্ত পাঁততাসংঘ যুক্ত হইলে তাহারা তাহাদের পাপবাস্তি 
চালাইতে থাকিবে এবং সত্য ও আঁহসাংর মূলেই কুঠারাঘাত করিবে। 

আমার হাতে উত্ত পাঁততাসংঘের যে বিবরণী আছে তাহাতে আরও বলা হইয়াছে 
যে, তাহারা কংগ্রেসের সভ্শ্রেণনভুন্ত হইয়াছে এবং তাহাঁদগকে “ভাহাদের নিম্ন 
অবস্থার উপযোগী অন্যান্য দেশাহতৈষণ।র কাজ” করিবার অনুমাতি দেওয়া হইয়াছে। 
এমনকি, তাহারা প্রাতানাধ হিসাবে মনোনীত হইয়াছে । তাহাদের নামে প্রচারত 
একা ঘোষণাপত্র আমি দেখিয়াছ। ইহাকে আম শলীলতাবরুদ্ধ বাঁলয়া মনে 
কার। 

উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক, আমি এই সমগ্র আন্দোলনকে লজ্জাকর মনে না কারয়া 
পার না। সৃতাকাটা আম প্রশংসা কার, কিন্তু পাপপথে চিবার ছাড়পন্ররূপে 
ইহার ব্যবহার হইতে পারে না। আম ইচ্ছা কার, সকলেই সত্যাগ্রহী হউক, কিন্তু 
নরহত্যা করা যাহার ব্যবসা এরুপ কোন ব্যন্তি অনুতপ্ত না হইয়া যাঁদ সত্যাগ্রহ- 
নীতি স্বাক্ষর করিতে চায় তবে আমার সকল শান্ত দ্বারা তাহাকে বাধা দিব। এই 
সকল ভগিনঈর দুঃখ আমি সম্পূর্ণরূপে অনুভব কার কিন্তু বাঁরশালে ষে প্রণালী 
অবলম্বন করা হইয়াছে তাহাতে আম সায় দিতে পাঁরিতোছি না। এই ভাঁগনীরা 
সমাজের যে স্তরে নাময়া গিয়াছে সমাজের নৌতক কল্যাণের জন্য তাহাদিগকে 
সেই স্থান পারিত্যাগ কারতে হইবে। যে সকল উদ্দেশ্য লইয়া এই সকল পাঁতিতা 
সংঘবদ্ধ হইয়াছে, অন্রূপ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমরা কখনই একদল জানা 
চোরকে সংঘবদ্ধ কাঁরব না। বর্তমান আকারের সংঘের প্রয়োজন আরো কম, কারণ 
ইহারা চোর হইতেও অধিক বিপজ্জনক । চোর পার্থিব জিনিস চার করে, 'কিল্তু 
ইহারা ধর্ম নম্ট করে, মানবাত্মার অধোগ্গাতি আনে। সমাজে এই সকল হতভাগিনশর 
আস্তিত্বের জন্য পুরুষই প্রধানতঃ দায়ী: কিন্তু ইহা ভূলে চাঁলবে না ষে সমাজের 
আন-্টসাধনের আত ভয়ঙ্কর ক্ষমতা তাহারা অন করিয়াছে । বারশালে আম 
শৃনিয়াছ যে সংঘবদ্ধভাবে কাজ কাঁরয়া এই সকল স্নীলোক অস্বাভাবকরূপে প্রগাতি- 
শীলা হইয়াছে এবং ইতিমধ্যেই বারশালের যুবকদিগকে তাহারা কলুষিত কাঁরতে 
আরম্ভ কারয়াছে। এই সংঘ ভাঁঞ্গয়া দেওয়া হউক, ইহাই আমার ইচ্ছা । আমার দ় মত 
এই--যতাঁদন তাহারা এই পাপজীবন পাঁরত্গ না করে ততাঁদন তাহাদের নিকট হইতে 
চাঁদা বা সেবা গ্রহণ করা অথবা তাহাঁদগকে প্রাতীনাধ 'নর্বাঁচত করা অথবা 
তাহাদিগকে কংগ্রেসের সভ্য হইতে উৎসাহিত করা সম্পূর্ণরূপে অন্যায়। 
তাহাদের কংগ্রেসে প্রবেশ কাঁরতে আইনতঃ কোন বাধা নাই, কিন্তু আমার আশা 
ছিল যে জনমত তাহাদের কংগ্রেসের বাহিরেই রাখিবে এবং তাহারাও নিজেদের 
হশীনতাবোধে কংগ্রেসের সভ্যশ্রেণীভুন্ত হইতে বিরত থাকিবে। 

আমার ইচ্ছা, আমার বাণণ তাহাদের নিকট পেশছায়। কংশ্পেস হইতে তাহাদের 
নাম তুলিয়া লইবার জন্য তাহাদিগের বিশেষভাবে বাঁলতেছি; তাহাদের যে কোন 
সংঘ ছিল তাহা তাহারা ভুলিয়া যাউক। কিন্তু যত শীঘ্র সম্ভব দয্প্রাতিজ্ঞ হইয়া 
ভাহারা তাহাদের পাপবাবসা পরিত্যাগ করুক । তখনই তাহারা আত্জশ্যক্ধির 
তপস্যার্পে স্ৃতাকাটা আরম্ভ করিতে পারিবে এবং জাঁবিকা উপাজনের জন্য বস্র- 


নারী ও সামাজক আঁবচার ূ ৩৩৩ 


বয়ন বা অন্য যে কোন প্রকার অর্থকরী এবং নিদেষ কাজে ?নজাঁদগকে নিয়োজিত 
কারতে পারবে_ন্তু তৎপূর্বে কিছুতেই নয়। 


[ইয়ং ইন্ডিয়া, ২৫-৬-২৫ ] 


ৰা 
৪খধশাতলক অল ক+পাত 


“আপাঁন বাঙলার বহ; শহরে এবং গ্রাম্য অণ্চলে সফর কাঁরতেছেন। বাঙলার 
সামাজিক জীবনের একটি অতশব মাঁলন চিত্রের প্রাত আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ 
কারবার সুযোগ লইতোছি। আমার একান্তিক আশা যে, আপনার উপদেশ ও 
বাণ এই ক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকর হইবে । কোন বিশেষ সম্প্রদায়, জাতি বা গোম্ঠীর 
প্রাতি দোষারোপ করার শীবন্দুমান্র ইচ্ছাও নাই। আমার একমান্র উদ্দেশ্য 
বাঙ্গালাদেশের বর্তমান প্রকৃত অবস্থার প্রতি আপনার সহ্দয় দৃষ্টি আকর্ষণ 
করা। 

“আমার বিশ্বাস, বাঙ্গলাদেশে অহরহঃ যে সকল নারীহরণের ঘটনা আশ্চর্য- 
রকমে বাঁড়য়া চালয়াছে, সেই দকে আপনার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। সামাজিক 
জীবনের ভিতরে কোথাও যে গলদ রাঁহয়াছে এই সকল নোতিক বিভ্রাট তাহার 
অন্রান্ত প্রমাণ । 

“বাঙ্গলার কোন কোন জেলাতে গাঁণকাবাঁস্ত ও অন্যান্য দুনর্গীতর প্রাবল্য 
দোঁখয়া 'বাস্মত হইতে হয়। পশ্চম বাঙ্গলার প্রায় সব জেলাতে এবং উত্তর ও 
পূর্ব বাঙ্গলার পার্ট এলাকায়, এমনকি গ্রাম্য বাজারেও বেশ্যালয় অপাঁরহার্য 
অংশরুপে গণ্য হইয়া থাকে। বড় বড় বাজারের বা বন্দরের অবস্থা সহজেই 
অনুমেয়। কাজ-কারবারের মরশুমে প্রধান প্রধান পাটের বাজারে ভাসমান গণিকা- 
লয় দ্বারা পতিতাদের সংখ্যাবৃদ্ধ পায়। বাজারের সান্নহিত স্থানে নিবদ্ধ নৌকাতে 
অসংখ্য গণিকা বাস কাঁরয়া তাহাদের নারকীয় ব্যবসা চালাইয়া থাকে । পশ্চিমবঙ্গের 
অনেক স্থলে প্রায় সকল মেলাতেই এই সকল হতভাগিনন নারীর প্রাদুর্ভাব হয়। 
মেলাস্থলে তাহারা সাময়িকভাবে বাসা তৈয়ারী করে এবং মেলাতে যাহারা নায় 
তাহাঁদগকে পারতুষ্ট করে। কোন কোন জেলাতে জামদারের বাড়ঈর বা কাছারীর 
চতর্দকে বহসংখ্যক গাঁণকাকে আবাসস্থান দেওয়া হয়; কারণ, সাধারণতঃ 
জমদারগণ বা তাহাদের কর্মচারিগণ ইহাদের পৃন্ঠপোষক। এই বিষয়ে ময়মনাঁসংহ, 
পাবনা এবং রাজসাহশী জেলা বিশেষভাবে কুখ্যাত। এই সকল জেলাতে নারীহরণ 
ও নারীধর্ষণের ঘটনা যে সর্বাপেক্ষা বেশীসংখ্যায় ঘটে, তাহাতে আশ্চর্যান্বিত 
হইবার কিছু নাই। বাঞ্গলাদেশে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা প্রায় চার লক্ষ । 
ইহাদের আঁধকাংশ ভিক্ষা করিয়া এবং গান গাহিয়া জীবিকা উপার্জন করে। 


৩৩৪ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


সংক্ষেপে এই বলা যায়, বাঙ্গালীরা এই সকল পরগাছাকে পোষণ করিতে বাংসরিক 
প্রায় তিন কোটি টাকা ব্যয় করে। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় এই, হিন্দুসমাজে এই 
শ্রেণীর বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের স্থান নাই,-তাহাদগকে আবজনা বালয়া ,বিবেচনা করা 
হয়। বৈফব সমাজের মেয়েদের মধ্যেই আঁধকাংশ নারীহরণের ঘটনা ঘটে। ধর্মের 
ছদ্মবেশে এই সকল উপায়হীন নারীগণ অতান্ত কদর্য ও কলযাষত জীবন যাপন 
করে। আমার ববরণের সত্যতা সম্বন্ধে আপনাকে গোপনে অনুসন্ধান কাঁরতে 
অনুরোধ কাঁর। পান্রাপান্র বিবেচনা না কাঁরয়া দান করা বন্ধ কারলে এবং চরকার 
প্রবতন করিলে এই চার লক্ষ লোককে বাঁচান যাইতে পারে এবং তাহাদের দ্বারা 
সমাজের অশেষ উপকার সাধিত হইতে পারে। কলিকাতা এবং শহরতলীর অবস্থাও 
ক্পনায় যতদুর আসে ততটা খারাপ। মোদননপুর, বাঁকডা, বীরভূম, বর্ধমান 
প্রীত জেলা হইতে দারদ্যের নিংপষণে তাড়ত হইয়া শত শত স্তরীলোক তাহাদের 
গ্রামাঞ্ল পারত্যা্গ কাঁরয়া কলিকাতা ও শহরতলীতে দলে দলে আসিয়া থাকে। 
এখানে তাহারা ঝি বা পারচাঁরকা বা পানওয়ালন ইত্যাদর কাজ কাঁরয়া পাপজাীবন 
যাপন করে। এই সকল জেলাতে জনসাধারণের নৈতিক মান অত্যন্ত হীন এবং 
এই কারণে সেখানে যৌনব্যাধি ও কুম্ঠরোগাদির প্রাবল্য। বাগ্গলার ১৫,৪৫১ জন 
কুষ্তরোগীঁর প্রায় অধেক ৭,২৪০ জন শুধু বর্ধমান বিভাগ হইতে আসে (১১৯২১ 
দনের লোকগণনা বা আদমসুমারী 1ববরণ, ২য় খণ্ড, ১৬২ পৃঙ্ঠা)। .প্রল্তু 
বাঙ্গলার সবচেয়ে অপচয়শীল জেলা এইগুি; এবং তাহাদের লোকসংখ্যা বহু 
পারমাণে কমিয়া গিয়াছে । আশ্চর্যের বিষয়, বাঙ্গলার অন্যান্য স্থানের তুলনায় 
এই সকল জেলাতে নদ্যপানের প্রাবল্যও বহৃব্যাপক। 

“কাঁলকাতার নাট্যশালাগাঁল প্রধানতঃ পাঁততা নারীদের দ্বারা চাঁলত হয়। 
বহুসংখ্যক ছান্র এবং বিখ্যাত জননেতাগণও থিয়েটারে গিয়া থাকেন। এই সকল 
নাটাগৃহে জনসাধারণের বড় বড় সভার আঁধবেশন হয়। আমাদের দৈনিক কাগজ- 
গুঁলর স্তচ্ভে অভিনেত্রী ও নর্তকীদের বিস্তৃত প্রশংসা বাহর হয়। এইগুলর 
মধ্যে প্রভৃত শাস্তশালী জাতীয়তাবাদী কাগজও রাঁহয়াছে, ইহা দর্ভাগোর বিষয়। 
এতদ্ব্যতীত চিন্রসম্বলিত বাঞঙ্গখলা মাঁসক পান্রকা আছে; সেগুলিতে নাটক ও নত্য 
ইত্যাদ বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা হয়। দশ বৎসর পূর্বে যেরূপ ছিল তদপেক্ষা 
অনেক বেশ পরিমাণে কুরুচিপূর্ণ সাহত্য বাঙ্গলা ভাষায় বর্তমানে প্রকাশিত 
হইতেছে। 

“এই সকল বিষয় চিন্তা করলে নৈরাশো হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে। 

“মহোদয়, এই অবস্থায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে বিনীতভাবে 
আপনাব মত সর্বসাধারণের অবগাঁতির 'জন্য প্রকাশ কারতে অনর়োধ কাঁরতোছি-- 

(১) কংগ্রেসের সভ্য অথবা স্বেচ্ছাসেবক অথবা যাহারা জাতীয়দলে কর্ম 
হইবার আভলাধ করে তাহাদের পক্ষে স্ত্রীলোক দ্বারা পারচালিত খিয়েটারে যাওয়া 
উচিত কনা? অথবা যে সকল ছায়াচিত্রে কামোদ্দীপক চিন্রাবলশী নানাপ্রকার 
লোভনীয় আকারে প্রদার্শত হয় সেখানে যাওয়া সঙ্গত ফিনাঃ . 

(২) জনসাধারণের কোন সভা নাটযশালাতে অনৃষ্ঠিত হইবে কনা? 


নারী ও সামাজিক আবচার ৩৩৫ 


(৩) কোন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী কাগজ নারী-পারচািত যাল্না, নৃত্যশালা- 

বিষয়ক এবং আঁভনেন্রীগণের প্রশংসা ইত্যাঁদ এবং মদ্য ও মাদকদ্রব্য সম্বন্ধীয় 
1বজ্ঞাপন প্রকাশত কারবে কিনা? 
- 6৪) ছান্রগণের এবং কংগ্রেসসৌবগণের ধূমপান এবং মদ্যপান সম্পূর্ণরূপে 
বজনীয় কিনা? ব্যবসায়গণের নিকট হইতে সংগৃহীত সঠিক সংবাদ--এই চট্রগ্রাম 
শহরে প্রাতিমাসে ৫০,০০০ টাকা মুল্যের সিগারেট ও বাড়ি বিক্রী হয়। শহরের 
লোকসংখ্যা ৩৬,০৩০ এবং জেলার লোকসংখ্যা ১৬,১১,৪২২ !! 

(৫) মদ্যপান এবং গাঁণকালয় বন্ধ কারবার জন্য মর্টানাঁসপ্যালাট এবং 
লোকাল বোডের যথাসম্ভব চেষ্টা করা উচিত কিনা? এবং এই সকল সামাজিক 
ব্যাধ দূরীভূত কাঁরতে তাহাদের যথাসাধ্য প্রচারকার্য চালানো উঁচত কনা?” 

_এই চিঠি আমাকে চট্টগ্রামে দেওয়া হইয়াছিল এবং যত শগঘ্র সম্ভব এই বিষয় 
বিবেচনার জন্য উহা আমার জ্যাকেট্রে ভিতরই ছিল। লেখক হয়ত জানেন, পাঁততা 
ভগিনখদের তাহাদের পাপ হইতে মস্ত কারবার চেষ্টার ফল আপাততঃ তাহাদের 
পাপজীবন যাপন করিবার সুবিধায় পাঁরণত হইয়াছে । আম জান, গাঁণকাবাস্ত 
সমাজের মহা আনস্টকর প্রথা এবং ইহা ক্লমশঃই বর্ধনশীল। লক্ষ্য কারলেই 
অনায়াসে দেখা যায় সমাজ নোতিক কুজ্ঠে আক্রান্ত; পাপের ভিতর সদগুণ আবিষ্কার 
কারবার মনোবাত্ত এবং শিল্পকলার পাব নামে বা অন্য কোন শ্রান্ত ভাবধারার 
বশীভূত হইয়া কুপ্রথা সমর্থন করার মনোভাব-__এই হেয় পাপাচরণকে আত নিপৃণভাবে 
কলিপত সম্মানের আসন দিয়াছে; ইহাই সামাজক ব্যাধর কারণ। কিন্তু লেখক 
যে ভয়াবহ অবস্থার আঁস্তত্ব বর্ণনা কারয়াছেন তাহা আম কজ্পনা কারতে পারি 
নাই। আমার বিশ্বাস তিনি এই সকল কুপ্রথা আতরাঞ্জত করেন নাই। কারণ 
আমার সফরের সময় ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে সমর্থন পাইয়াছি। বর্তমান যূগ ঈশ্বরে 
অবিশ্বাস বা মৌথক অর্ধীবশ্বাসের যুগ; ভোগবিলাস বহুল এ*বযে পরিপূর্ণ । 
আপাতদ্ষ্টতে রোমক সাম্রাজ্য যখন উন্নতির চরম সীমায় পেশীছয়াছিল তখন 
উহার চরম নৌতিক অধইঃপতনের কথা এই সকল যুগাঁচহু আমাদগরকে স্মরণ করাইয়া 
দেয়। বর্তমান ষুগেও এই সামাঁজক ব্যাধ অতান্ত গুরুতর-_তাহার প্রাতকার 
উদ্ভাবন সহজ নয়। আইন দ্বারা ইহার সংশোধন করা যায় না। লন্ডন এই পাপে 
ভরপূর। প্যারীনগরী পাপের লালায় কুখ্যাত এবং উত্ত পাপাচরণ প্রায় শৌঁখন 
ব্যশনে পর্যবাঁসত। যাঁদ আইন দ্বারা প্রতকার সম্ভব হইত তবে এই সকল সনিয়ান্াত 
জাতি তাহাদের রাজধানী হইতে এই পাপ বিদরত করিত। আমার ন্যায় সংস্কারকগণ 
যতই লিখুক না কেন, এই পাপের সঙ্জো আঁটিয়া উঠিতে পারবে না। এদেশে প্রত্যক্ষ- 
ভাবে ইংরেজের রাষ্দ্রীয় প্রভুত্ব যথেন্ট অবনাঁত ঘটাইয়াছে; ভারতাঁয় কৃষ্টির উপর 
তাহাদের আধপত্য ততোঁধক শোচনীয়। আমরা একদিকে রাজনোতিক 
আধিপত্যে অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইতোছ, অপর 
দিকে তাহাদের কৃম্টিকেই সাদরে অভ্র্থনা 'কারতোছি। এই মোহে পাঁড়য়া আমরা 
ভুলিয়া বাই যে, কৃষ্টিগত আধিপত্য যখন লম্পর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে তখন 
রাজনোতক আ'ধপত্যও চূড়ান্ত হইয়া পাঁড়বে। আমাকে ভুল বাঁঝবেন না। আম 


৩৩৬ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


এই আভাস 'দিতোছ না যে, ইংরেজ রাজত্বের পূর্বে এদেশে গাঁণকাবৃত্তি প্রচালত 
ছিল না। কিন্তু দূঢ়তার সাহত আম বালিতে পার, বতমানের ন্যায় ইহা এতটা 
উগ্রভাবে পাঁরব্যাপ্ত ছিল না। সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোকদের 'ভতরই ইহ্বা সীমাবদ্ধ 
ছিল। ইহা বতমানে মধ্যাবিভ্তশ্রেণীর যুবকদের দ্ুতগাঁততে সর্বনাশসাধন কাঁরতেছে। 
দেশের যুবর্গণ আমার আশাভরসার স্থল। ইহাদের মধ্যে যাহারা এই পাপে নিমগ্ন 
হইতেছে তাহারা স্বভাবতঃ কলুধষিত নয়। বিবেচনার অভাবে এবং নিরুপায়ভাবে 
তাহারা ইহাতে আকৃষ্ট হয়। ইহাতে তাহাদের এবং সমাজের কা ক্ষতি হইয়াছে 
তাহা তাহাদের বুঝা উচিত। তাহাদের ইহাও হূদয়ঙ্গম করতে হইবে যে, দেশকে 
অধঃপতনের অতল গহ্বর হইতে রক্ষা কারতে হইলে এবং নিজেদের বাঁচাইতে 
হইলে কঠোরভাবে সনিয়াক্ধত জীবন যাপন কাঁরতে হইবে। অন্যথায় তাহা সম্ভবপর 
হইবে না। যাঁদ ভগবানের দিকে তাহাদের দৃণ্টি না যায়, এবং প্রলোভন হইতে রক্ষা 
'পাইবার জন্য তাহারা ভগবানের কৃপা প্রার্থনা না করে, প্রাণহীন নিয়মানুবার্ততার 
বহুল অনুশীলনেও তাহাদের বিশেষ উপকার হইবে না। গীতায় খাঁষ সত্যই 
বালয়াছেন, “নরাহার দ্বার দেহকে সংযত কাঁরলেও কামনা থাঁকয়া যায়। ভগবানকে 
সাক্ষাৎ কারতে পারিলে বিষয়বাসনা দূর হয়।”* ভগবানের সাক্ষাৎ অর্থ তাঁহাকে 
উপলাব্ধ করা। তান আমাদের হূত্সংহাসনে সর্বদা বিরাজমান। কোন প্রমাণ 
ব্যাতিরেকেই যেমন শিশু মাতৃস্নেহ অনুভব করে, আমরাও ভগবানকে তেমন অনুভব 
কারতে পারি। মাতার স্নেহের অস্তিত্ব কি শিশু য্যা্তিদ্বারা প্রমাণ করিয়া স্বীক'র 
করে? অন্যের নিকট কি সে তাহা প্রমাণত করিতে পারে? উল্লাসের সাহত সে 
ঘোষণা করে “ইহা আহে”। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও ঠিক তাই । তান যাবান্তদবারা 
আঁধগমা নন। কিন্তু তাঁহাকে অনুভব করা যায়। আমরা পাঁথবীতে যেমন শিক্ষকদের 
আঁভক্কঞতা অস্বীকার কার না তেমনি আমরা যেন তুলসীদাস, চৈতন্য, রামদাস ও 
অন্যান্য আধ্যাত্মিক শিক্ষকগণের আঁভজ্ঞতাও অস্বীকার না কাঁর। 

লেখক তাঁহার চিঠিতে উল্লাখত বহু বিষয়ে কংগ্রেসসেবীদের কর্তব্য সম্বন্ধে 
প্রশ্ন কারয়াছেন; যথা, থিয়েটারে যাওয়া ইত্যাদ। আমি ইতিপূর্বে বালয়াছি ষে 
আইন দ্লারা মানুষকে সৎপথে আনা যায় না। আমার যাঁদ হবীন্ত দ্বারা বৃঝাইয়া 
কাহারও মত পাঁরবর্তন করিবার ক্ষমতা থাকত, আমি নিশ্য়ই গঁণিকাদগকে 
আঁভনেত্রী হিসাবে রঙ্গমণ্ে প্রবেশ করিতে দিতাম না। সকলকে মদ্যপান এবং ধূমপান 
হইতে বিরত কারতাম। বিখ্যাত সংবাদপত্র ও মাসিক পান্রকাগৃলিকেও যে সকল 
হেয় বিজ্ঞাপন কলাঁৎকত করে, সেইগ্লি সবই নিশ্চয় বন্ধ কাঁয়া দতাম। কিন্তু 
হায়! সেইরূপ বুঝাইবার ক্ষমতা আমার নাই। থাকিলে সুখশ হইতাম। এই সকল 
বষয় সরকারী আইন বা কংগ্রেসের নিয়মাবলী দ্বারা পরিচালিত কারতে গেলে 
রোগের চেয়ে ধধের জবালা সম্ভবতঃ আরও শোচনীয় হইবে । এই সবের জন্য প্রয়োজন 
সুব্ুদ্ধিপরিচালিত, ধীর বিশুদ্ধ ও শান্তিশালী জনমত। রন্ধনশালাকে পায়খানার্পে 
ণকংবা বৈঠকখানাকে অশ্বশালার্পে ব্যবহার করিবার বিরৃষ্ধে কোন আইন নাই। 


* 'বষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ। 
রসবর্জং রসোহপাস্য পরং দহ্টা নিবর্ততে ॥--গ্রীতা ২1৫৯ 


নারী ও সামাঁজক আঁবচার ৩৩৭ 


কিন্তু জনমত অর্থাৎ সর্বসাধারণের রুচি এই প্রকার ব্যবস্থা সমর্থন কাঁরবে না। 
জনমতের অভ্যুদয় কোন কোন ক্ষেত্রে ধীরে ধারে হইয়া থাকে, িল্ডভু ইহাই একমান্র 
কার্যকর উপায়। 


[ইয়ং ইশ্ডিয়া, ৯-৭-২৫ ] 


৫৮ 
আমাদের দগতা ভাঁগননঈগণ 


দাক্ষিণাত্যে বতগুীল আভনন্দনপন্্র আম পাইয়াছি তন্মধ্যে দেবদাসঈদের দেওয়া 
'আভনন্দন অত্যন্ত প্রাণস্পর্শী। মিম্ট ও সাধু ভাষায় বেশ্যাদগকে দেবদাস বলা 
হয়। যে গোষ্ঠী হইতে এই সকল ভগিনীস্থানীয়া অভাগনশীদগকে আনা হয়, 
সেই গোম্ভীর লোকেরাই এই আভিনল্দনপন্র রচনা করিয়া আমাকে দেন। যাঁহারা 
এ বিষয়ে আমার সত্গে আলোচনা কাঁরতে আঁসিয়াছলেন তাঁহাদের নিকট জানিতে 
পার যে, ভিতর হইতে সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু এখন পর্যন্তি তাহা 
মন্থরগতিতে চলিয়াছে। সাক্ষাৎকারী ভদ্রমহোদয়রা বালিলেন যে, এই সংস্কারের 
প্রাত জনসাধারণ উদাসীন £ কোকনদে এই শীবষয়ে সর্বপ্রথম আঘাতে আম শিহারিয়া 
উঠি। এবং সেখানকার লোকাঁদগের সাঁহত কথাবার্তায় 'বিষয়াটির গুরুত্ব লাঘব 
কারবার চেম্টা করি নাই। 'দ্বিতীয়বার ধাক্কা খাই বাঁরশালে: সেখানেও ভাঁগনন- 
স্থানীয়া বহু অভাগিনীর সাঁহত আমার সাক্ষাৎ হয়। তাহাদিগকে "দেবদাসী”ই 
বল বা অন্য কোন নামে আভাহত কর, সমস্যা একই। বহু নারী পুরুষের 
ইীন্দ্রিয়লালসার ইন্ধনস্বরূপ সতীত্ব 'বকাইয়া দিতেছে, ইহা ঘোর লজ্জা এবং 
পাঁরতাপের বিষয় এবং গভাঁর হাঁনতার পরিচায়ক । আইনরচায়তা পুরুষরা তথাকাঁথত 
দুর্বলতর নারণসমাজের উপর যে হশনতা বা অমর্যাদার ভাব চাপাইয়াছে তাহার 
জন্য ভীষণ শাস্ত তাহাঁদগকে ভোগ করিতে হইবে। পুরুষের মোহজাল 'ছন্ন 
কাঁরয়া নারী ষখন আত্মগোরবের িতের উপর দাঁড়াইবে এবং পুরুষের রাঁচিত আইন 
এবং পুর্ষের কাঞ্পত অনুষ্ঠানসকলের 'বরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা কাঁরবে, সেই 
বিদ্রোহ যাঁদ আহংসপথে চালিত হয়, অমোঘ ফল প্রসব করিবে । ভারতের প্রত্যেক 
পুরুষের কর্তব্য এই সকল হাজার হাজার ভগিনীর অদচ্টের বিষয় চিন্তা করা; 
তাহাদেরই অবৈধ নীতাবিগহিত ইন্দ্রিয়তাপ্তির জন্য ইহারা পাপজীবন বরণ কারতে 
বাধ্য হইয়াছে। ইহা আরও পারিতাপের বিষয়, যে সকল লোক এই সব কদর্ধ পাপের 
আগারে গমনাগমন করে তাহাদের অধিকাংশই বিবাহিত এবং সেইজন্য তাহারা ছ্বিগ্ণ 
পাপ করে; পত্নীর প্রাত একনিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গা করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে পাপাচরণ 
করে এবং সহোদরা ভগ্গিনীর ম্যায় যাহাদের পবিত্রতা অত্যন্ত গোরবের সহিত 
তাহাদের রক্ষা করা উচিত সেই সকল ভঁগিনীর উপরে পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়। আমরা 


২ 


৩৩৮ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


গণ যদি আমাদের আত্মসম্মানে উদ্বুদ্ধ হই তবে এই পাপ একাঁদনের 
জন্যও 1তাঁষ্ঠতে পারে না। 
ক্ষুধার্ত মানুষ যাঁদ একাট কলা চুর করে তবে অপরাধ হয়; অভাবে পাঁড়য়া 
যুবক পকেট মারলে অপরাধ হয়। আমাদের মধ্যে খুব সম্দ্রান্ত বাঁলয়া যাহারা 
পারচত সেই সকল লোক যাঁদ এই পাপে নিমগ্ন না থাকত তবে এই প্রকারের 
ইন্দ্িয়তাঁপ্তি পর্বোন্ত অপরাধ হইতে গুরুতর অপরাধ বাঁলয়া বিবোচত হইত। 
চুর করা এবং স্ীলোকের সতীত্ব নম্ট করা, এই উভয়ের মধ্যে সমাজের পক্ষে 
কোনটি আঁধক অকল্যাণকর বা গাহ্তঃ আমায় যেন কেহ না বলে, আত্মবিক্রয়ে 
পাঁতিতার সম্মতি ও সাহচর্য থাকে, দিন্তু ঘোড়দৌড়ে লক্ষর্পাতি এবং গাঁটকাটার 
তেমন যোগ থাকে না; তাহা হইলে বালব, যে দুষ্ট বালক পকেট কাটে এবং যে 
 দুষ্টলোক তাহার শিকারকে ওষধপ্রয়োগে অচেতন করিয়া তাহার সমস্ত সম্পাত্তর 
দালল িখাইয়া লয়-_এই উভয়ের মধ্যে কে আধক অপরাধী? পুরুষ কি নানা 
সুক্ষ কৌশলে এবং অসদুপায়ে প্রথমে নারীকে প্রলুষ্থ করিয়া তাহার সববাপেক্ষা 
শ্রেম্তস্বভাবজাত সতশধর্মকে অপহরণ করে নাঃ এবং তৎপর তাহার উপর পাপাচরণ 
কারয়া তাহাকেই পাপপথে সহকাঁরণ করিয়া তোলে নাঃ অথবা “পণ্চমাঞ্োর” 
ন্যায় কোন কোন শ্রেণীর নারী কি লাঞ্কত জীবনযাপন করিবার জন্যই সংসারে 
জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছে ? বিবাহিত, আবিবাহিত প্রত্যেক ফুবককে আম যাহা 'লাখলাম 
তাহার গৃঢ় অর্থ অনুধাবন কারতে বাল। এই সামাজিক ব্যাধ, এই নোতিক কুষ্ঠ 
সম্বন্ধে আমি যে সকল বিষয় জানিতে পাঁরয়াছি তাহা সব শীলাঁখয়া উঠা যায় না। 
কম্পনার সাহায্যে বাকঁটুকু পূরণ করিয়া লইতে হইবে এবং যদ সে নিজে এই 
দোষে দোষাঁ হইয়া থাকে তবে যেন লজ্জায় নতাঁশরে এবং ভয়ে কী্পত হইয়া সেই 
পাপ হইতে নিবৃত্ত হয়। প্রত্যেক পৃতচাঁরন্র ব্যান্ত যেখানেই থাকুন, তাঁহার চতুর্দিকে 
পবিভ্রতার হাওয়া সান্ট কারতে যথাসাধ্য চেষ্টা কারবেন। আম জানি শেষের 
কথা?ট বলা সহজ কিন্তু কাজে পাঁরণত করা কাঠন। বিষয়াট গ্‌্রুতর এবং গুরুতর 
বালয়াই প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যান্তর দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক। 
অভাগিনীদের ভিতর কাজ কাঁরতে হইলে সেই কাজ বিশেষজ্ঞ ব্যান্তদের উপর ন্যস্ত 
কারতে হইবে। যাহারা গাঁণকালয়ে গমন করে তাহাদের মধ্যেও কাজ করিবার কথা 
আমি বালব। 


[ইয়ং ইন্ডিয়া, ১৬-৪-১২৫] 


নার ও সামাজিক আবিচার ৩৩৯ 


৫৯ 
দ্বিগণ অপরাধ 


এই নৌতিক কলুষ আরও গভীরভাবে আঘাত কাঁরয়াছল গান্ধীজীকে। এই 
নারীগণ তাহাদের আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে একত্রে উপাঁবস্ট ছিল; লোকচক্ষে ইহা 
মর্মান্তিক ব্যাপার । সামাজিক প্রথার নামে এই শয়তানের খেলা তাহাঁদগকে যে 
1বপন্ন অবস্থায় ফোলয়াছে তাহা হইতে কী উপায়ে উদ্ধার পাওয়া যাইতে পারে 
উভয় পক্ষের কেহই তাহা জানত না। সকলেই অসহায়ভাবে বাঁলয়া উঠল, “আমাদের 
কেহই এই পাপজীবন পছন্দ কার না, কল্তু কী উপায়ে আমরা বাঁচিব” ? “আচ্ছা, 
ঘাঁদ আমি পবিত্র পাঁরবেশের মধ্যে তোমাদিগকে লইয়া গিয়া উপযুক্ত খাওয়া-পরা 
এবং শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারি, তাহা হইলে তোমরা কি পাপজশীবন পাঁরত্যাগ 
করিয়া আমার সঙ্গে যাইবে না 2” গান্ধীজশী জিজ্ঞাসা কারলেন। তাহারা বাঁলল 
“হাঁ”। কিন্তু এ বিষয়ে গান্ধীজীর নিকট ভ্রাল্তির স্থান ছিল না। তান তাঁহার 
বন্তুতায় বিষয়টির উল্লেখ করেন এবং আঁগ্নময়শ বাণীর তেজে পাঁতিতাগণের অর্ধসপ্ত 
(ববেককে প্রদীপ্ত কাঁরয়া তুলেন। 

“তাঁহাদের সঙ্গে কথা বাঁলতে বাঁলতে যখন এই ঘৃণিত প্রথার মর্ম অনুভব 
কারতোছলাম তখন অসদুদ্দেশ্যে নাবালিকাদের দেবতার নামে উৎসর্গ করার বিরুদ্ধে 
আমার সমগ্র আত্মা বিদ্রোহী হইয়া উঠে। তাহাদিগকে 'দেবদাসা, আখ্যা দিয়া ধর্মে নামে 
আমরা স্বয়ং ভগবানের নামে কলঙ্ক ঘোষণা কার; আর সেই সঙ্গে সঙ্গে দুইটি 
অপরাধ কার-_ আমাদের হীন্দ্রিয়ীলপ্সা তৃশ্তির জন্য এই সকল ভগিনীকে নিয়োজিত 
কার এবং একই বিশ্বাসে ভগবানের নাম গ্রহণ করিয়া থাঁক। যখন ভাঁব শুরদল 
টলাক এই পাপকাজে নিরত রাহিয়াছে এবং অপর একদল লোক তাহাদের এই 
বীভৎস পাপকে প্রশ্রয় দিয়া যাইতেছে তখন জীবনে বীতস্পৃহ হইয়া পাঁড়। আম 
দভাবে বলিতে পার, যখন আমি তাহাদের সঙ্গে আলাপ কাঁরতোঁছলাম, তাহাদের 
চোখে কুৎসিত কিছু দোখিতে পাই নাই; এবং অপর যে কোন নারীর ন্যায় রুচি 
মাঁজতি এবং চারন্র বিশুদ্ধ করিবার ক্ষমতা তাহাদের রহিয়াছে। আমাদের আপন 
ভাগনী এবং তাহাদের মধ্যে পার্থক্যই বা কী? আমাদের নিজ ভগিননগণকে 
আমরা পাপকাজে লিপ্ত হইতে দিই না কোন্‌ সাহসে ইহাদিগকে তাহা ফাঁরতে 
দই? যে সকল 'হন্দু কোন না কোন ভাবে এই সকল বিষয়ের সহিত সধ্লম্ট 
আছেন তাঁহারা সমাজের এই কণ্টক দূরীভূত করুন। আমি তাহাদিগকে যে আশা 
দিয়াছি তাহা কাজে পাঁরণত কাঁরতে পারিলে তাহাদের আঁধকাংশই এই পাপপথ 
হইতে প্রত্যাকর্তন করিতে প্রস্তুত আছে। 'কিল্তু যাঁদ তাহারা তাহা না পারে তবে 
“শী সাজে তাহারা এরূপ ঘৃণিত জীবন ফপন করিতেছে সেই সমাজকে আমি 
দোষী করিব-__তাহাঁদগকে নয়। এই সকল ভাঁগনীকে সহায়তা করা এবং ঘাহাতে 
এই পাপপাঁঞ্কল জীবন হইতে তাহারা উদ্ধার পায় সেজন্য চেস্টা করা আন্পনাদের 
কর্তব্য । আম জানি, পুনরায় যখন প্রলোভন তাহাদের সম্মুখে আসিবে, তাহা প্রাতিরোধ 


৩৪০ গ্রাম্ধী-রচনাসম্ভার 


করা তাহাদের পক্ষে ,কঠিন হইবে। যাঁদ পুরুষ তাহার লি”্সা সংযত করে এবং 
সমাজ এই পাপের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তবে আতি সহজেই সমাজ হইতে এই পাপ 
দূরীভূত করা সম্ভবপর হইবে ।”* 


[ ইয়ং ইন্ডিয়া, ২২-২-২৭] 


৬০ 


দেবদাস? 


অক্লান্তকমর্টী ডাঃ এস. মথুলক্ষমী রেজ্ডী লাখতেছেন--“আপাঁন হিন্দু 
দেবালয়ে দেবদাসীপ্রথার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য নিন্দা কারতেছেন দোঁশষা আমি এই 
অমঙ্গল দূর করিবার মহৎ কাজে আপনার সহায়তা প্রার্থনা করিতে সাহসী হইয়াছি। 
এই প্রদেশে মোদ্রাজ) ইহা অত্যন্ত কঠিন কাজ বাঁলয়া মনে হইতেছে । তথাকাঁথত 
শাক্ষত লোকেরা এবং এমনাঁক খ্যাতনামা কংগ্রেসসোনগণের অনেকেই আমার 
সংস্কারমূলক কাজগুলির বিরোধিতা করিতেছেন এবং এই কুখ্যাত প্রথা সমর্থন 
কাঁরতেছেন। 

“মৎকতৃকি আনাঁত দেবদাসী বিল আইনে পাঁরণত হইয়াছে, কিন্তু তাহা 
ইনামভোগণী দেবদাসগণের প্রাতই প্রযোজ্য । দেবদাসীদের অপর একাটি অংশ আছে__ 
যাহারা দেবতার নামে নিজাদগকে উৎসর্গ করে, শুধু ব্যাভিচার দ্বারা জীবিকা 
উপাজন কারবার জন্য। ইহা শিশুদিগকে লইয়া পেশাদার ব্যবসা ছাড়া আর কিছু: 
নয়। কারণ 'শিশুদগকে ক্রয় করা হয়; তাহারা হিন্দ আইনমতে পোষ্যসন্তানরূপে 
গৃহীতও হইয়া থাকে। যে বয়সে তাহাদিগকে এই জঘন্য জীবনযাত্রায় প্রবৃত্ত করানো 
হয় তখন তাহারা নিষ্পাপ এবং নিজের বিবেচনামতে কোন বিষয় বিচার করিতে 
বাকোন কাজ কারিতে অসমর্থ । এই পাপজাীবনের শৃঙ্খল হইতে তাহারা মুক্ত হইতে 
প্রায়ই সমর্থ হয় না। এই সমাজের সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত লোকের নিকট হইতে আমি 
বহু? আবেদন ও স্মারকালাপ পাইয়াঁছ-_যেসকল পাঁপিষ্ঠ শিশুদিগের শরীর ও 
আত্মা নিয়া এই ব্যবসা চালায় তাহাদিগকে শাস্তিপ্রদানের জন্য আইন পাশ করাইতে 
আমাকে অনুরোধ করা হইয়াছে। 

“দপ্ডবিধ আইনের ৩৭২ এবং ৩৭৩ ধারাগুলি এই ক্ষেত্রে কার্যকর হয় নাই। 
সেইজন্য আর একাঁট বিলের আমি নোটিশ দিয়াছি এবং উহার সফলতার জন্য 
আপনার আশীর্বাদ প্রার্থনা কাঁরতোছি। কেহ কেহ এই তর্ক তুলবেন যে, 
জনসমাজ এই প্রথার মন্দ দিকটা হৃদয়ঙ্গম না কাঁরবে ততাঁদন আইনদ্বারা 


* তামিলনাদে মায়াভরমে গাঙ্ধজশর সফর বিবরণী হইতে উদ্ধৃত । 


নারী ও সামাঁজক আঁবচার ৩৪১ 


উপকার হইবে না। আমার বন্তব্য এই যে_জনসমাজের বাশস্ট অংশ এই আঁবচার 
উপলাব্ধ করিতেছে। এখন আমারও এই প্রতীতি হইতেছে যে, যাঁদ আইনাসম্ধ 
কোন ক্ষমতা থাকত তবে আমিও অপরাধী 1পতামাতার হস্ত "হইতে এই সকল 
বালিকাদের অনেককে রক্ষা কাঁরতে পারিতাম। 

“দেবদসদের নিজ সমাজের 'ভিতরও বিশেষ জাগরণ আসিয়াছে এবং তাহারা 
ব্যাপকভাবে প্রচারকার্য চালাইতেছে। কিন্তু উচ্চবংশজাত লোকেরা এই সমাজের 
সংস্কার-প্রচেষ্টাতে কোনরূপ সহায়তা করিতেছে না দেখিয়া আম ব্যাথত হইয়াছি। 
তদুপাঁর অন্যান্য দেশের সাঁহত তুলনায়, এমনকি বোম্বাই, বাঙ্গলা প্রভাত অন্যান্য 
প্রদেশের তুলনায়ও এই প্রদেশে শিশ্দ-সংরক্ষণী আইন নাই বাঁললেই হয়। 

“আমরা জান, স্বাস্থ/সম্বন্ধীয় ও নৌতিক সংস্কারগলির অনুকৃন্ধে জনমত 
গঠিত হওয়ার পূর্বেই সভ্যতায় অগ্রগামী দেশগুলিতে সর্বদা এই সকল সংস্কার 
সাধিত হইয়াছে। এই প্রদেশে গভনমেন্টকে ততটা দোষ দেওয়া যায় না; এই 
প্রদেশের আভজাতবর্গ উপয্স্তরূপে এই বিষয়াটি গুরুত্ব উপলাব্ধ করেন না যে, 
জাতিবর্ণীনা্শেষে সকল শিশুই আমাদের যত্র ও সহানুভূতির পান; এই নির্দোষ 
শিশুদগকে এই ভয়াবহ জীবন যাপনের গ্লানি ও কালিমা হইতে মুস্ত করার জন্য 
তাঁহাঁদগকে জাতি ও বর্ণগত সকল প্রকার কুসংস্কারের উধেবে দাঁড়াইতে হইবে ।” 

_আমি আন্তরিকতার সহিত লেখিকার প্রস্তাব সমর্থন কাঁর। বস্তুত আমার 
বিবেচনায় প্রস্তশীবত আইন সময়োপযোগনীই হইবে; জনমত প্রস্তুত হইয়া 'গিয়াছে। 
সমগ্র প্রকাশ্য শাক্ষত জনমত কোনও আকারে বা প্রকারে এই প্রথা প্রচালত 
রাখবার বিপক্ষে রাহিয়াছে। জনমত বিরুদ্ধে থাকিলে, আঁফমের আহ্ডাগুলি বজায় 
রাখবার পক্ষে সেগ্ীলর মালিকদের মতের যেমন কোন মূল্যই থাকে না; সেইরূপই 
এই পাপ ব্যবসায়ে লিপ্ত লোকদের মতেরও কোন মূল্য নাই। দেবদাসীপ্রথা 
সমর্থনকারীদেরই কলঙ্কস্বরূপ। জনসাধারণ জড়ভাবাপন্ন না হইলে ইহা বহু পূর্বেই 
বিলুপ্ত হইত। যে কারণেই হউক, এই দেশে জনসাধারণের হিতআঁহত জ্ঞান সপ্ত 
অবস্থায় থাকে । অনেক অন্যায় বিষয়ের ভয়াবহ গুরুত্ব প্রায়শঃ অনুভব কারয়াও 
ওদাসীন্য এবং মানাসক জড়তাবশতঃ ইহারা প্রাতকারে অগ্রসর হইতে চায় না। 
ডান্তার রোন্ডির ন্যায় কোন উদ্যোগণী কর্মী ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে এই উদাম্বীনতার 
মধ্যেও জনগণের শুভব্দ্ধে যতটুকু সম্ভব সহায়তা করিতে অগ্রসর হইবে। 
আমার মতে ডাঃ রোঁভির প্রস্তাব খুব সময়োপযোগণী। পূবেই এই প্রকার .আইন 
[বাধবদ্ধ করা উচিত ছিল। অন্ততঃ আম আশা করি যাঁহারা ধর্মজীবনে এবং সাধারণ 
সামাজিক জীবনে পাঁবন্রতার অনরাগশী, তাঁহাদের সকলের আন্তরিক সহানুভূতি 
[তিনি পাইবেন। 


[ইয়ং ইপ্ডিয়া, ২৯-৮-+২৯] 


৩৪২ ঞ্গান্ধী-রচনাসম্ভার 


৬১ 
ভারতের নারীগণের প্রাত 


প্রিয় ভগিনীগণ, লোকমান্য তিলকের স্মাতিতর্পণে বোম্বাই নগরীতে বিগত 
৩১শে জুলাই যাঁজ্কক আঁশ্ন প্রজব্লিত কারয়া বিলাতাী কাপড় সম্পূর্ণরূগে বর্জন 
কারবার শেষ তারিখ ৩০শে সেপ্টেম্বর নিধধারত কাঁরয়া 'নাখল-ভারত কংগ্রেস 
কামাট একাট অত্যন্ত গুরুতর সিদ্ধান্ত করিয়াছে। বহমৃল্য শাড়ী এবং অন্যান্য 
পোশাকের বিশাল স্তৃপে আগ্নসংযোগ করিবার সুযোগ্ন আমাকে দেওয়া হইয়াছল। 
এই সকল শাড়ী এবং পোশাক এযাব আপনারা সৌখন এবং সুন্দর বাঁলয়া বিবেচনা 
কারয়া আসয়াছেন। আমি মনে করি, মূল্যবান কাপড়গুল লমর্পণ করা ভাঁগনীদের 
পক্ষে উপয্ন্ত এবং বুদ্ধিমত্তার কাজ হইয়াছে । প্লেগ-বিষ-সংক্রামিত দ্রব্যাদির ন্যায় 
ইহার ধবংসই সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার এবং মিতব্যায়তার পারিঢায়ক। রাল্ট্রীয় সমাজের 
আরো গুরুতর ব্যাধিসমূহ নিবারণের উদ্দেশ্যে এই অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন 'ছিল। 

বিগত এক বৎসর যাবৎ ভারতের নারীগণ মাতৃভূমির যে সেবা করিয়াছেন তাহা 
আশ্চর্যরূপে ফলপ্রসূ হইয়াছে । দয়ার মৃতমতশ দেবদূতরপে আপন।রা নীরবে 
কাজ কাঁরয়া গিয়াছেন। আপনাদের সুন্দর বহ্মূল্য অলঙ্কার ও নগদ টাকা আপনারা 
অকতরে দান করিয়াছেন। অর্থসংগ্রহের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘ্দারয়া ফারয়াছেন। কেহ 
কেন প্রহরীর কার্যও (পিকেটিং) করিয়াছেন, যেন নিষিদ্ধ দ্বব্য কেহ ব্যবহার না 
কারতে পারে। কেহ কেহ 'বাচন্রবর্ণের নানারকম মনোহর পোশাক ব্যবহার কারতেন 
এবং তাহাও দিনে কয়েকবার বদল হইত; তাঁহারা এখন নির্মল শাভ্র খাঁদর মোটা 
শাঁড় পারতে আরম্ভ কারয়াছেন। নারীর স্বভাবজাত পবিত্রতার 'ববয়ই খার্দ 
স্মরণ করাইয়া দেয়। ভারতের জন্য, খিলাফতের জন্য এবং পাঞ্জাবের জন্য আপনারা 
এইসব করিয়াছেন। আপনাদের কথা বা কাজে কপটতার কোন চিহ্ন নাই। রাগ ও দ্বেষ 
বিবার্জত সর্বাপেক্ষা পাবিত্র ত্যাগ আপনাদেরই। আপনাদের ?নকট মু্তশ্ঠে স্বীকার 
করিতোঁছু, সারা ভারতবর্ষব্যাপী আপনাদের স্বপ্রণোদত প্রেমের আহবান আমার 
বিশ্বাসকে দৃঢ় করিয়াছে যে ভগবান আমাদিগের সহায়। আমাদের সংগ্রাম যে 
আত্মশাম্ধর সংগ্রাম তাহার আর কোন প্রমাণ দরকার করে না-কারণ লক্ষ লক্ষ 
ভারতের নারী তাহাতে যোগদান করিয়া সহায়তা করিতেছেন। 

আপনারা যথেন্ট দান করিয়াছেন, কিন্তু এখন আরো কাজ আপনাদের সম্মখে 
রাহয়াছে। তিলক স্বরাজ্য ফশ্ডের যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই 
পুরুষেরা দান করিয়াছে । আপনারা যাঁদ্দ সবার চেয়ে বেশশ অংশ দান করেন তবেই 
স্বদেশী কর্মতালিকানুযায়ী কাজ সম্পূর্ণ করা সম্ভবপর হইবে। আপনারা যাঁদ 
আপনাদের যাবতীয় বিদেশ বস্ত্রসম্ভার পারত্যাগগ না করেন তবে 'বিলাতী বদ্ধ 
বজন্ন বেয়কট) সাফল্যমশ্ডিত করা অসম্ভব হইবে। রুচি যতদিন থাকবে ততদিন 
সম্পূর্ণ ত্যাগ অসম্ভব । বয়কটের অর্থই সম্পূর্ণ ত্যাগ। ভগবান কৃপা করিয়া 
আমাঁদগকে যে সন্তানসন্ততি দেন কৃতজ্ঞতাভরে আমরা তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকি; 


নারী ও সামাজক আবচার ৩৪৩ 


তদ্রূপ ভারতমাতা আমাদিগকে যে বস্ত্র উৎপন্ন কারয়া দিবেন আমাদের তাহাতেই 
সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। অপরের নিকট কুৎ্সত হইলেও কোন মাতা তাহার 
সন্তানকে পারত্যাগ করিয়াছে এমন কেহ শোনে নাই। ভারতের উৎপন্ন শিক্পদুব্যাদি 
সম্বন্ধেও ভারতবর্ষের দেশপ্রোমকা নারীদের সেইরূপ করিতে হইবে। এবং 
আপনাদের জন্য হাতে-কারটাঁ এবং হাতে-বোনা জিনিসই ভারতের উৎপন্ন শিল্প বলিয়া 
গণ্য কারতে হইবে। যুগ পারবর্তনের সময় আপনারা মোটা সূতার খাঁদ যথেষ্ট 
পাঁরমাণে পাইবেন। আপনাদের রুচি অনুযায়ী সর্বপ্রকার শিল্পচাতুর্ তাহাতে যোগ 
কাঁরতে পারেন। এক সময়ে এদেশের সক্ষম মূল্যবান এবং বঙ্গখন বস্ত্রসম্ভার সমগ্র 
পৃথিবীর ঈর্ষা এবং নৈরাশ্যের সৃষ্টি করিয়াছল; আপনারা কয়েকাট মাস মোটা 
খদ্দরে সন্তুষ্ট থাকলে সেই পুরাতন লুপ্ত শি্পকলার পুনরভ্যুদয় দোঁখতে 
পাইবেন আশা করা যায়। আম দৃঢ়তার সাঁহত বলতে পারি, ছয়মাস কাল আত্ম- 
ত্যাগের অনুশীলনের পর দেখিতে পাইবেন যাহা আজ শিজ্পকলার উৎকর্ষ বাঁলয়া 
বিবৌচত হইতেছে তাহা ভ্রান্ত ধারণাজাত এবং প্রকৃত কারূকলার সৌন্দর্য শুধু 
বাহ্যক বর্ণ ও গঠনের উপর নির্ভর করে না,_তাহার অন্তানশহত ভাবই সেই 
সৌন্দর্যের প্রকৃত উপাদান। একপ্রকার কলা মানুষকে মৃত্যুর গদকে টাঁনয়া লয় এবং 
আর একপ্রকার কলা মানুষকে জীবন দান করে। পাশ্চান্ত বা সদর প্রাচ্য হইতে 
আমরা যে সুক্ষ এবং সৌখিন বস্তাদি আমদাঁন করিয়াছি তাহা আমাদের লক্ষ লক্ষ 
ভ্রাতাভীগিননকে বস্তুতঃ মৃত্যুর পথে টানয়া লইয়াছে এবং হাজার হাজার প্রিয় 
ভাঁগনীকে পাপপঙ্কে নিমগ্ন কারিয়াছে। প্রকৃত কারুকলার মধ্যে রচাঁয়তার আনন্দ, 
শান্তি, সন্তোষ, তৃশ্তি এবং পবিন্রতা আত্মপ্রকাশ করে। যাঁদ আমাদের মধ্যে এইরূপ 
কলা পুনরুজ্জীবিত কারতে চান তবে বর্তমানে আপনাদের মধ্যে যাঁহারা সবশ্রেষ্ঠ- 
স্থানীয়া তাঁহাঁদগকে অবশ্যই খদ্দর ব্যবহার করিতে হইবে। 

স্বদেশী আম্দোলন সফল কাঁরয়া তুলিতে হইলে শুধু খাঁদ ব্যবহারই যে আবশ্যক 
তাহা মনে কাঁরবেন না, অবসর সময়ে আপনাদের প্রত্যেকের স্ৃতাকাটা অবশ্য করণীয়। 
প্রাপ্তবয়স্ক পণরদষাঁদগকে এবং বালকাঁদগকে আমি সুতা কাটতে উপদেশ দিয়াছি। 
আম জানি, তাহারা হাজারে হাজারে প্রত্যহ সূতা কাটিতেছে। 'কন্তু প্রাচীন কালের 
ন্যায় সৃতাকাটার ভার প্রধানতঃ আপনাদের উপরই পাঁড়বে। দুইশত বংসর পূর্বে 
ভারতবর্ষের নারীদের কাটা সূতা স্বদেশের চাহদা মটাইয়া বিদেশেও প্রোরত 
হইত। তাহারা শুধু মোটা সৃভাই কাটিত না, তাহাদের সূতা পৃথিবীর মধ্যে ছিল 
সৃক্ষমতম। আমাদের পূর্বপুরুষগণ যেরূপ সুক্ষ সূতা কাটিতেন কোন যল্তদ্বারা আজ 
পর্যন্ত সেরূপ করিতে পারা যায় নাই। যাঁদ আমরা খাঁদর চাঁহদা মটাইতে চাই' 
তবে এই দুই মাসের মধ্যে এবং তৎপর আপনাঁদগকে সূতা কাটবার সঙ্ঘ গঠন 
কারতে হইবে; সূতাকাটার প্রদর্শনী করিতে হইবে এবং হাতে-কাটা সূতা দ্বারা 
ভারতের বাজার ছাইয়া ফেলিতে হইবে । এই কাজের জন্য আপনাদের মধ্যে 
কয়েকজনকে সূতা কাটায়, সূতা পেক্জ্ৰায় এবং চরকার অংশগাল যথাষথরূপে 
সাশ্বেশ করার 'বিশেষ' আঁভজ্ঞতা লাভ কাঁরতে হইবে। ইহার অর্থ আঁবশ্রান্ত 
পারশ্রম। চরকাকে জাবিকানর্বাহের উপায়স্বর্প আপনারা মনে করিবেন না। 


৩৪৪ গান্ধন-রচনাসম্ভার 


মধ্যাবত্ত শ্রেণীর মধ্যে ইহা পাঁরবারের আয়বৃদ্ধি কারবে এবং অত্যন্ত দারিদ্র 
স্ত্ীলোকদের পক্ষে নিশ্চয়ই ইহা জাীবিকার্জনের উপায় হইবে। পূর্বে যেমন ছিল, 
চরকা বিধবাদের প্রিয় সহচর হইবে। যাঁহারা এই আবেদন পাঠ কাঁরবেন তাঁহাদের 
পক্ষে ইহা একান্ত কর্তব্য এবং ধর্মানুষ্ঠানরূপে উপাস্থত করা হইতেছে। যাঁদ 
ভারতবর্ষের সঙ্গাঁতসম্পন্না সকল নারী দৈনিক 'িয়ং পাঁরমাণে সূতা কাটেন তাহা 
হইলে সতার মূল্য সস্তা হইবে। এবং আত শীঘ্র যের্প সৃক্ষ সৃতার প্রয়োজন 
তাহা প্রস্তুত করিতে পারিবেন; নতুবা বিলম্ব অবশ্যম্ভাবী । 
এইরূপে ভারতবর্ষের নৌতক এবং অর্থনোৌতক মান্ত প্রধানতঃ আপনাদের 
উপর নির্ভর করে। ভারতের ভবিষ্যৎ আপনাদের অঙ্কে ন্যস্ত রাঁহয়াছে। কারণ 
ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে আপনারাই লালন পালন কারবেন। ভারতের শিশুবৃজ্দকে 
আপনারা সরল, ধর্মভীরু এবং সংসাহসাী স্ত্রীপুরুষ হইবার জন্য শিক্ষা দিতে 
পারেন অথবা আতমান্রায় আদর-আবদারে তাহাঁদগকে জশবনসংগ্রামের অনুপয্দ্ত 
দুর্বল মানবে পাঁরণত করিতে পারেন। তাহারা বিদেশী সৌখাীন জানিসের প্রাত 
এরূপ আসন্ত হইয়া পাঁড়বে যে ভাঁবষ্যং জীবনে তাহা পরিত্যাগ করা তাহাদের 
পক্ষে কঠিন হইবে । আগামী কয়েক সপ্তাহের 'িতরই দেখা যাইবে ভারতের নার 
ক ধাতুতে 'নার্মত। আপনারা কোন্‌ পথ নির্বাচন করিবেন সে বিষয়ে আমার 
কোন সন্দেহ নাই। ভারতের ভবিষ্যৎ 'নিয়াত আপনাদের হাতে যের্প নিরাপদে 
ন্যস্ত করা যায়, গভর্ণমেন্টের আশ্রয়ে তেমন নিরাপদ নহে; কারণ এই শাসনতন্্ 
ভারতের সকল সম্পদ এমনভাবে শোষণ করিয়া লইয়াছে যে আজ ভারত আত্ম- 
শাল্ততে সম্পূর্ণ আস্থাহীঁন হইয়া পাঁড়য়াছে। নারীদের প্রত্যেক সভাতে জাতীয় 
উন্নয়নপ্রচেম্টায় আপনাদের আশীর্বাদ ভিক্ষা কাঁরয়াছ এবং এই বিশ্বাসে ইহা 
করিয়াছি যে আপনারা পবিত্র, সরল এবং ধর্মভীরু এবং সেইজন্য আপনাদের 
আশশর্বাদ অমোঘ হইবে। বিদেশী বস্ত্র বর্ন করিয়া এবং জাতির কল্যাণে 
আঁবশ্রান্তভাবে আপনাদের অবসর সময়ে সূতা কাটিয়া আপনাদের সেই আশীর্বাদ 
সফল করুন। 
আপনাদের অনুগত ভ্রাতা, 
এম. কে. গান্ধী 
[ইয়ং ইপ্ডিয়া, ১১-৮-২১] 


৬ 
নারীর কর্তব্য 
খাঁদ বিক্রয়ের চেষ্টা কক্সিংত গিয়া কলিকাতার নারীগণ স্খোনে পুরুষাঁদগের 


বিঘ] উৎপাদন কারয়াছে। এই মর্মে সংবাদপন্নের তারের খবরে প্রকাশ যে, সেইজন্য 
তাহাদিগকে গ্রেস্তার করা হইয়াছে । জাতশয় মহাসাঁমাতর 'নর্বাচিত সভাপাঁত 


নারী ও সামাজিক আবিচার ৩৪ 


মহাশয়ের পাঁতপরায়ণা পত্রী, তাঁহার 1বধবা ভাগনী এবং তাঁহার ভাগনেয়ী এই 
দলের ভিতর আছেন। আমার ভরসা ছিল যে আন্দোলনের প্রথম অবস্থায় অল্ততঃ 
নারীদগকে কারাগারে যাইবার সম্ভ্রম হইতে দুরে রাখা হইবে। আইন অমান্য 
আন্দোলন বলপ্রয়োন্গে চালাইতে তাহারা প্রস্তুত হয় নাই। কিন্তু বাঙ্গলা সরকার 
চ্ত্রীপুরুষের প্রাত কোন ভেদ না দেখাইয়া নিরপেক্ষ উৎসাহের সাঁহত কাঁলকাতার এই 
[তিনাট মাহলাকে সম্মান ও মর্যাদা দান কাঁরয়াছেন। সমগ্র দেশ, আশা কার, এই নূতন 
পদ্ধাত সাদরে অভ্যর্থনা কারবে। স্বরাজলাভের প্রচেম্টম্ম ভারতবর্ষের, নারী 
পুরুষের সাহত সমান অংশ গ্রহণ কাঁরবে। সম্ভবতঃ এই শাল্তপূর্ণ সংগ্রামে 
নারী পুরুষকে বহুদূর পিছনে ফেলিয়া যাইতে পাঁরবে। নারী সবদাই পুরুষ 
হইতে আঁধক ধর্মপরায়ণা, ইহা আমরা জানি। নীরবে এবং মর্যাদার সাহত দুঃখ- 
বরণ নারীজাতির বোঁশম্ট্য। বাঙ্গলা সরকার নারীদের যুদ্ধের পুরোভাগে টানয়া 
লইয়াছেঃ আম আশা কার, সমগ্র ভারতের নারীগণ যুদ্ধের এই আহ্বানে সাড়া , 
দিয়া নিজদিগকে সঙ্মবদ্ধ করিবে। যথেম্টসংখ্যক পুরুষকার্মগণকে সরাইয়া 
লইবার পর যে কোন অবস্থাতেই নারীজাতির মর্যাদা অক্ষুগ্ন রাখবার জন্য 
তাহাদের শূন্যস্থান পূরণ করা নারীদের কর্তব্য 'ছিল। কল্তু বর্তমানে কারাজনীবনের 
দুঃখকম্ট তাহারা পূরুষদের সঙ্গে পাশাপাঁশ সহ্য কারবে। ভগবান তাহাদের মর্যাদা 
রক্ষা কারবেন। পুরুষজাতিকে উপহাস কারবার ছলে যখন দ্রৌপদীর স্বাভাঁবক 
ভর্তা ও রক্ষকগণ তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিবস্তা হওয়ার অপমান হইতে রক্ষা করিতে 
অসমর্থ হইলেন, তখন তিনি আপন ধর্মবলে নিজ সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন। 
চিরকাল এইরৃপ হইবে। শারীরিক বলে সর্বাপেক্ষা দূর্বল ব্যন্তিগণকে নিজ সম্মান 
রক্ষা কারবার ক্ষমতা ভগবান 'দিয়াছেন। নারীকে রক্ষা করা পুরুষের গৌরবের 
ণিষয় হউক; কিন্তু পুরুষেরা না থাকিলে বা পুরুষ নারীকে রক্ষা করিবার পাব 
কতব্য সম্পাদন কারিতে অসমর্থ হইলে ভারতবর্ষের কোন নারীই যেন নিজেকে 
অসহায় মনে না করে। যে নার বা পরুষ কীরূপে প্রাণ 'দতে হয় জানে তাহার 
কোন ভয়ের কারণ থাকিতে পারে. না। ভারতবর্ষের নারীদগেক এই উপদেশ দিতোছি-_ 
তাঁহারা কালক্ষেপ' না কাঁরয়া শান্তভাবে যে সকল নারী সংগ্রামের প্রোভাগে 
যাইতে প্রস্তুত তাঁহাদের নাম সংগ্রহ করুন। বাঙ্গলার মাহলাদের নিকট তাঁহাদের 
প্রস্তাব পাঠাইয়া তাঁহাদিগকে বুঝিতে দেওয়া হউক তাঁহাদের মহৎ দণ্টান্ত অন্য 
প্রদেশের ভাঁগনীরাও অনুসরণ কাঁরতে প্রস্তুত। কারাজীবনের দুঃখকস্ট এবং 
অনেকেরই হইবে না। যাঁদ অল্প কয়েকজনও সর্বপ্রথম ত্যাগের জন্য নিজেদের 
উৎসর্গ করে, জাতির পক্ষে লাজ্জত হইবার কারণ নাই। 

পুরুযাঁদগের কর্তব্য সুস্পম্ট। বিচলিত হইয়া বিচারবাদ্ধ হারাইলে চাঁলবে 
না। শদধ উত্তেজনা সান্ট দ্বারা নারীদিগকে বা দেশকে রক্ষা করা যায় না। 
নারীদিগকে বা শিশাদগকে রেহাই দিতে আমরা গভর্ণমেস্টকে বাল নাই। পাঞ্জাবে 
সামারক আইন প্রচলনের সময় গভর্ণমেপ্ট নিশ্চয়ই তাহা করে নাই। অখ্যাতনামা 
বসওয়ার্থ স্মিথ পাঞ্জাবে জালিয়ানওয়ালার নারীদের প্রাত থুথ্‌ ফেলিয়া, গালি- 


৩৪৬ গান্ধনপ্রচনাসস্ভার 


গালাজ করিয়া এবং অন্যান্য প্রকারে অপমানিত করিয়াছিল; কলিকাতার ভাঁগনণগণ 
তথাকার রাজপুরুষদের মতে অপরাধ করিয়াছেন এই আইনের ধুয়া দিয়া তাঁহাঁদগকে 
তাহার গ্রেপ্তার করিয়াছেন; অবশ্য ইহা আগের ঘটনার চেয়ে নিশ্চয়ই আঁধকতর 
সভ্যতার পাঁরচায়ক। জনসাধারণের সেবা কারতে গেলে যাঁদ তাঁহারা নারীগণকে 
গ্রেপ্তার করেন তবে কারাগারবরণের জন্য মাহলাদের আমরা আহবান জানাই। 
আমাদের নারীগণ স্বদেশর মন্ত্র প্রচার কারবে এবং গভর্ণমেন্টের আস্তত্বের মূল 
পযন্ত ধ্বংস করিবে, আর গভণমেন্ট উদাসীন হইয়া বাঁসয়া থাকবে ইহা আমরা 
আশা কারিতে পার না। বিলাতণ বস্ত্ের ব্যবসায় এবং তদ্দবারা ভারতবর্ষের সম্পদ 
লুটিয়া লইবার ক্ষমতাই বিদেশী গভর্ণমেশ্টের আস্তত্বের মূলে । সেইজন্য যাঁদ 
আমরা পুরুষেরা আমাদের ভাঁগনীঁদগকে স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করিতে দিই 
তবে পুরুষদের সত্গে নারীদিগকেও কারাগারে প্রেরণ কারবার অধিকার গভর্ণমেণ্টের 
আছে, ইহা আমাঁদগকে স্বীকার কাঁরতে হইবে। 


[ ইয়ং ইন্ডিয়া, ১৫-১২-২১ | 


ছ্‌ 


নারী ত্যাগের প্রতশক। সৎ উদ্দেশ্য লইয়া তিনি যখন কোন কাজে প্রবৃত্ত 
হন তখন অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারেন। আমাদের নারীদিগকে আমরা ভ্রমপথে 
চাঁলত করিয়াছি; আমরা সম্ভবতঃ তাহাদিগকে অবহেলা করিয়াঁছ। কিন্তু 
ভগবানের আশশর্বাদে চরকা তাহাঁদগকে ঠিকপথে পারবাতিত কাঁরয়া আনতেছে! 
যে সকল নেতা এবং অন্যান্য ব্যান্ত গভর্ণমেন্টের সুনজরে আছেন তাঁহারা সকলেই 
যখন কারাগারে যাইবার সম্মান লাভ করিবেন তখন ভারতের নারঈগণ তাঁহাদের 
অসমাপ্ত কাজ আঁধকতর সুষমার সাঁহত সমাপ্ত কারবেন, সে বিষয়ে আমার 
িন্দুমানও সন্দেহ নাই। 


[ইয়ং ইশ্ডিয়া, ২২-১২-২১৯] 


৬৩ 


ভারতের নারনদের প্রতি 


এই সত্যের সংগ্রামে কাঁতপয় ভগিনীর যোগদান করিবার একান্ত আগ্রহ আম 
শুভ লক্ষণ বালয়া মনে করি। লবণকরের 'বরুদ্ধে এই আভিযান যতই চিত্তাকর্ষক 
হউক না কেন, আমরা ইহা দৌখতে পাইতেছি, যাঁদ নারাঁদগকে ইহাতে আবদ্ধ 
রাখা যায় তবে অশেষ ক্ষতির কারণ হইবে। তাহারা জনসমযুন্রে ডুবিয়া যাইবে এবং 


নারী ও সামাঁজক আবচার ৩৪৫ 


ডিিলিন রনির রানার রইস 
। 

এই আহংস সংগ্রামে পুরুষ অপেক্ষা তাহাদের দান অনেক বেশী হইবে। 
নারীকে পুরুষ হইতে দুর্বল বলিয়া আভাহিত করা গমথ্যা অপবাদ; ইহা নারীর 
প্রতি পুরুষের আবচার। যাঁদ শান্ত দ্বারা পশুবল বাঁঝতে হয় তবে নারী পুরুষ 
হইতে বাস্তবিক কম শান্তশালনী; যাঁদ শান্ত দ্বারা নৈতিক বল বুঝিতে হয় তবে 
পুরুষ হইতে নারী আঁধক শান্তশালিনী। তাহাদের স্বভাবজাত বুদ্ধি, আত্মত্যাগ, 
সাঁহফুতা, ধৈর্য এবং সাহস কি পুরুষের চেয়ে আঁধক নয়? নার ব্যাতিরেকে 
পুরুষের আঁম্তত্ব থাকত না। যাঁদ আহংসা আমদের জীবনের মূল নীতি হয় 
তবে দেশের ভাবষ্যৎ নারীর হাতে। 

বহু বংসর হইতেই এই ধারণা আম্মি পোষণ কারয়া আসিতেছি। যখন 
আশ্রমের মাহলাগণ পুরুষদের সাঁহত তাঁহাদিগকেও সঙ্গে লইবার জন্য পীড়াপীঁড়, 
কারতে ছিলেন, আমার অন্তর হইতে এই নির্দেশ পাই যে শুধু লবণ আইন ভঙ্গ 
করার চাইতে মহত্তর কাজ কারবার সৌভাগ্য তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। 

আমার মনে হয় সেই কাজের সন্ধান এখন আম পাইযাছি। ১৯১২১ সালে 
পুরুষগণ মাদকদ্ুব্য এবং বিদেশী কাপড়ের দোকানে 'িকোঁটং করিয়া সামায়কভাবে 
আশাতীতরূপে সেই আন্দোলনে কিয়ন্দূর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু 
হিংসার ভাব ক্রমশঃ প্রবেশ করায় তাহা ব্যর্থ হইয়া যায়। যাঁদ প্রকৃত জাগরণ 
সূম্টি করিতে হয় তবে পুনরায় প্রহরীর কার্যে অবতীর্ণ হইতেই হইবে। যদি 
শেষ পর্যন্ত ইহা শান্তিপূর্ণ থাকে তবে এই উপায়ে সর্বাপেক্ষা অল্প সময়ে 
সংম্লিম্ট ব্যান্তাঁদগকে প্রকৃত অবস্থা ব্দঝাইয়া দিতে পারা যাইবে। জোর কাঁরয়া 
ইহা কখনও করা যাইতে পারে না; নৌতিক য্যান্তদ্বারা মনেব পাঁরবর্তন ঘটাইতে 
হইবে। নারা ব্যতীত অন্তর স্পর্শ করে এমন সনবন্ধ অনুনয় আর কেহ সফলতার 
সাহত করিতে পারে কি? 

শেষ পর্য্ত মদ্য ও মাদকদুব্যাদি নিবারণ এবং [বদেশ* বস্ত্র বন আইনের 
সাহায্যে করিতে হইবে; কিন্তু সুস্পন্টভাবে সমাজের নিম্নস্তর হইতে জনমতের 
চাপ না দিতে পারলে আইন কখনই বিধিবদ্ধ হইবে না। 

এই দুইটি বিষয়ই যে জাতির মঙ্গলের জন্য অত্যাবশ্যক, তাহা কেহই 
অস্বীকার করিবে না। মদ্য এবং মাদকদ্ুব্য সেবন করা যাহাদের অভ্যাস তাহাদের 
নৈতিক জীবন সমূলে ধংস হয়। বিদেশ বস্ত্র জাতির অর্থনৈতিক 'ভাত্তর মূল 
সম্পূর্ণরূপে উৎপাটিত করে এবং লক্ষ লক্ষ লোককে বেকার করিয়া দেয়। উভয়- 
ক্ষেত্রেই গৃহে গৃহে নারীগণ এই দুরবস্থা হাড়ে হাড়ে অনুভব করেন। য়ে সকল 
গৃহে পূর্বে একসময় শৃঙ্খলা ও শান্তি বরাজ করিত, সেখানে মদ এবং মাদকন্রব্যের 
সাঁহত পাপ প্রবেশ করিয়া পারবারের কী সর্বনাশ সাধন করে তাহা মদ্যপাঁয়গণের 
পত্নীগণই জানেন। বেকার থাকার কী অর্থ তাহা আমাদের গ্রামের লক্ষ লক্ষ নারীর 
আবাঁদত নহে। আজ চরকাসঞ্ঘের তত্বাধধানে এক লক্ষেরও উপর স্ব্লোক সূতা 
কাটিতেছে; সেই স্থলে পুরুষ সৃতাকাটনশর সংখ্যা দশ হাজারের নিম্নে। 


৩৪৮ গাম্ধী-রচনাসম্ভার 


ভারতবর্ষের নারীগণ এই দুইটি কাজে হাত দিন এবং সেই কাজে বিশেষ 
পারদর্শিতা লাভ করুন; তাহা হইলে জাতীয় স্বাধীনতালাভের জন্য তাঁহাদের 
অবদান পুরদষের চেয়ে অনেক বেশী হইকে এবং তাহারা অনন্ুভূতপূর্ব আত্মপ্রতায় 
ও শান্ত অর্জন করিবেন। নারীগণের সানবন্ধ অনুনয়-ীবনয় বিলামতী বাঁণক্‌ ও 
তাহাদের ক্রেতাগণের অন্তরে পাঁরবর্তন আ'নবে এবং মদ্যাবক্রেতা ও মদ্যপায়গণের 
অন্তর বিগলিত না হইয়া পারিবে না। অন্ততঃ এই চার শ্রেণীর লোকের উপর 
মেয়েরা কোনরূপ জোরজ.লুম কারবে বা করিবার ইচ্ছা পোষণ করিবে এরূপ 
আশঙ্কার কোন কারণ নাই। পক্ষান্তরে এরুপ শাল্তিপর্ণ এবং 'নার্বরোধ 
আন্দোলনের প্রাতি গভর্ণমেণ্টও দীর্ঘকাল উদাসঈন থাকতে পারে না। 

এই আন্দোলন কেবল মাহলাদের দ্বারাই আরম্ভ করা হইবে এবং তাহারাই 
ইহা নিয়ামত কাঁরবে; ইহার বৌশম্ট্য এইখানে । তাহারা পুরুবাদগের নিকট 
আবশ্যকমতে সাহায্য চাঁহতে পারবে এবং তাহা পাইবে। কিন্তু পুরুষেরা 
সম্পূর্ণরূপে তাহাদের আজ্ঞাবহ হইয়া কাজ কাঁরবে। 

এই আন্দোলনে 'শাক্ষতা এবং আঁশাক্ষতা হাজার হাজার স্ত্রীলোক যোগদান 
করিতে পারে। 

আমার এই আবেদনের ফলে উচ্চাশক্ষিতা মাঁহলাগণ সর্বসাধারণের সঙ্গে 
সাক্রয়ভাবে 'মাঁলত হইবার সুযোগ পাইবেন। এবং তাহাদের নৌতক এবং আর্থক 
সহায়তা কারতে পারিবেন। 

তাঁহারা বিদেশশ বদ্ত বনের বিষয় অনুধাবন কারলে বুঝতে পারবেন যে 
খাদ ছাড়া এই আন্দোলন অসম্ভব । কাপড়ের কলের মাঁলকগণ 'িজেরাই স্বীকার 
কারবেন যে, ভারতবর্ষের চাহদা মিটাইবার জন্য যথেমস্ট পাঁরমাণ কাপড় নিকট- 
ভাঁবষ্যতে তাঁহাদের কলগনলি প্রস্তুত করিতে পারবে না। উপযুস্ত পাঁরবেশ সৃস্টি 
কারতে পারলে আমাদের গ্রামে গ্রামে অসংখ্য বাড়ীতে খাদ প্রস্তুত করা যাইতে 
পারে। ভারতবর্ষের নারীগণ প্রত্যেকাট অবসর-মৃহূর্তে সৃতাকাটায় নিয়োজিত 
থাকিয়া সে পারিবেশ সৃষ্টি করুন এবং নিজেরা ধন্য হউন। 

খাদ প্রস্তুত কারবার সমস্যার সমাধান কাঁরতে হইলে নিশ্চয়ই উপয্স্ত সুতা 
কাটতে হইবে। এই আভযানের গত দশ দিনে অবস্থার চাপে আমি তকলনর 
শক্তি কী পারমাণ তাহা বুঝিতে পারিয়াছি_তৎপূর্বে আমি তাহা হৃদয়ত্গম কারতে 
পাঁর নাই। বস্তুতঃ তকলী আশ্চর্ধজনকভাবে কাজ করে। অন্য কোনকাজের 
ব্যাঘাত না জল্মাইয়া আমার সাঁঞ্গথণ হাসিয়া খোলয়া ১২-নম্বর সূতা এই 
পাঁরমাণ কাটিয়াছে যে তাহা "দিয়া দৈনিক চারবর্খগজ খাঁদ বোনা যাইতে পারে। 
সংগ্রামের কার্ষপ্রণালশ হিসাবে ধরিলে খাদি কখনও পরাভূত হইবে না। এই দুইটি 
সংস্কারকার্যের নৌতিক ফল স্পম্টতঃই অসামান্য । রাজনোতিক ফলও কম হইবে না। 
মদ্য ও মাদকদ্রব্যাদ সেবন বন্ধ করতে পারলে পণঢশ কোটী টাকা ' আয় 
গভর্ণমেণ্টের কাঁময়া যাইবে । 'বদেশী বস্নাঁদ বর্জন কাঁরতে পারলে ভারতবর্ষের 
বিপুল জনসাধারণের অন্ততঃ ষাট কোটী টাকা বাঁচিয়া যাইবে । এই দুইটিতে 
কৃতকার্য হইতে পারিলে আর্ক হিসাবে আমরা লবপ-কর প্রত্যাহার করিলে 


নারী ও সামাজিক আঁবচার ৩৪৯ 


যে লাভ হইবে তাহার চেয়ে আঁধকতর লাভবান হইতে পাঁরব। উভয় সংস্কারের 
নোৌতিক ফল যাহা হইবে তাহা অমূল্য, অপাঁরমেয়। 

কোন কোন ভগিনীরা উত্তরে বালবেন-“মাদক দ্রব্য এবং বিদেশী বস্দের 
পিকেটিং ব্যাপারে কোন উত্তেজনা বা সাহাসকতার স্থান নাই।” এই আন্দোলনে 
যাঁদ তাঁহারা মনপ্রাণ ঢাঁলিয়া দেন তবে দোৌঁখতে পাইবেন ষে ইহাতে প্রভূতপাঁরমাণ 
উত্তেজনা এবং উদ্যমের আভনবত্ব রাহয়াছে। আন্দোলন শেষ হওয়ার পূর্বেই 
তাঁহারা নিজাঁদগকে কারাগারে পর্যন্ত আবদ্ধ দোঁখতে পারেন। ইহা অসম্ভব নয় 
যে তাঁহারা অপমানিত হইবেন এবং এমনাক শরীরেও আঘাত পাইবেন। এইরুপ 
অপমান এবং আতঘ্বাত তাঁহাদের সংগ্রাম-জয়ে গৌরবের টিকা হইবে। যাঁদ এইরূপ 
বিপদে এবং কম্টে তাঁহারা পাঁতত হন তাহা হইলে উদ্দেশ্য শীঘ্রই সফল হইবে।, 

ভারতের নারীগণ যাঁদ আমার আবেদনে কর্ণপাত করেন এবং তদনুষায়ী 
কিছু কাঁরতে চান তবে অতি শীঘ্র তাহা করিতে হইবে। যাঁদ এখনই সমগ্রভারত- 
ব্যাপী কাজ আরম্ভ কাঁরতে না পারা যায় তবে যে সকল প্রদেশ নিজেরা সঙ্ঘবদ্ধ 
হইতে পারিবে তাহারা কাজ আরম্ভ করূক। অন্যান্য প্রদেশও আত শীঘ্রই তাহাদের 
অনহসরণ কারবে। 


[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১-৪-৩০] 


৬৪ 
'জনৈকা ভাঁগননর সমস্যা 


জনৈকা ভাগনী লিখিতেছেন-_“খাঁদ ব্যবহার করা অতাব প্রয়োজনীয়- আপনার 
মুখানঃসৃত এই বাণী শ্রবণ করিয়া আম তাহা ব্যবহার করিতে আরম্ভ কারি। 
আমরা গরীব । আমার স্বামী বলেন, খাঁদ দুর্মল্য। মহারাষ্ট্রবাসী বলিরা আমাদের 
আট গজ লম্বা শাড়ী পারতে হয়। যাঁদ লম্বায় ছয় গজ করা যায় তাহা হইলে. 
অনেকটা বাঁচিয়া যায়। কিন্তু আমার আভভাবকগণ তাহা কমাইতে 'দবেন না। 
আমি তাঁহাদের সঙ্গে বৃথা তর্ক করিয়াছি ষে খাঁদ পাঁরধান করাই অধিকতর 
জরুরী 'বষয়_শাড়ী কী রকম হইবে, ইহা কত লম্বা হইবে. এই সকল বিষয় 
সম্পূর্ণ অবান্তর । তাঁহারা বলেন, আম অক্পবয়স্কা বলিয়াই এই সকল আঁভনব 
ধারণা আমার মাথায় ঢুঁকিয়াছে। আমি মনে করি যাঁদ আপাঁন অনঃগ্রহপূর্বক 
আমাকে লেখেন যে বস্পরিধানের .রীতি ভঙ্গ করিয়াও খাদ ব্যবহার করা উচিত, 
তাহা হইলে তাঁহারা শাড়ীর দৈর্ঘ্য এরূপ কমাইতে সম্মত হইবেন।”_-ভগিনীকে 
তাঁহার অভী্সিত উত্তর 'িয়াছ। 'কিম্তু তাঁহার ন্যায় অন্যান্য ভগ্গিনীরাও এইর্‌প 
সমস্যার সম্মুখীন হইতেছেন বাঁলয়' বিষয়টি সম্বন্ধে একট? আলোচনা কাঁরব। 

এই চিঠিতে লোথকার প্রগাঢ় স্বদেশপ্রেম প্রকাশ পাইতেছে। স্বেচ্ছায় পুরাতন, 


৩৫০ গান্ধ-রচনাসম্ভার 


চালচলন এবং প্রথা পরিত্যাগ কারতে অনেক ভগিনীই প্রস্তুত নন। কোনরূপ 
অস্বিধা ভোগ না করিয়া, বিনাবায়ে, পুরাতন প্রথাগদীলর সঙ্গত বা অসংগাঁতর 
[ঈদকে লক্ষ্য না কয়া, সেইগুলিরই অনুসরণ করিয়া যে সকল (দ্রাতাভগিনী 
আহ্য়াদের সাঁহত স্বরাজ লাভ করিতে চান, তাঁহাদের সংখ্যা অগণিত । কিন্তু স্বরাজ 
এত সস্তা জিনিস নয়। স্বরাজ লাভ করিতে হইলে আত্মত্যাগের প্রেরণা জোগাইতে 
হইবে এবং প্রাদোশকতাও পাঁরত্যাগ কারতে হইবে। 

প্রাদৌশকতা শুধু জাতীয় স্বরাজলাভ ব্যাহত করে এমন নয়- প্রাদোশিক স্বায়ত্ত- 
শাসনেরও পক্ষে ইহা 'িধ্য জল্মায়। এই সঙ্কীর্ণতার ভাব পোষণ করার জন্য 
পুরুষ অপেক্ষা নারীগণই আধকতর দায়ী। রুীচবৌচত্র্য বজায় রাখার সীমা আছে; 
সেই সীমা আতক্রম কাঁরলে সখস্বাচ্ছন্দ্য এবং নানা লোকাচার বৌঁচন্র্ের ছদ্মবেশে 
আঁসয়া জাতিস্বাতন্দ্য বিনন্ট করে। দাঁক্ষণাত্যের শাড়ী আতি সুন্দর: কিন্তু 
নোন্দ্ষের খাতিরে যাঁদ জাতিকে বাল দিতে হয় তবে সেই সৌন্দর্যের উপকরণ 
সর্বাংশে বজর্নীয়। যাঁদ কচ্ছদেশীয় ছোটমাপের “শাড়ী” কিংবা পাঞ্জাবের “ওধানী" 
দ্বারা খাঁদ পাঁরধান সুলভ এবং সুগম করা যায় তবে সেগযালকেই প্রকৃতপক্ষে 
সুন্দর বাঁলয়া আমরা বিবেচনা কারব। দাক্ষিণাত্যের, গুজরাটের কচ্ছ এবং বঙ্গদেশের 
শাড়ী পারবার রীতি সবগুলিকেই নানাপ্রকারের জাতীয় রীতি বাঁলয়া ধরা যায় 
এবং ইহাদের প্রত্যেকটির অন্যটির ন্যায় জাতীয় বৌশষ্ট্য বিদ্যমান। সেইহেতু 
শালীনতার ব্যাঘাত না ঘটাইয়া যে রাঁতি অন্যায়ী সবচেয়ে কম পাঁরমাণ কাপড়ে 
চলে, তাহাই সর্বাগ্রে গ্রহণীয়। এই বিষয়ে কচ্ছদেশীয় রীতি পুরোবতাঁ স্থান আঁধকার 
করে; লম্বায় গুজরাটী শাড়ীর অরধধেকপরিমাণ-মান্র তিনগজ কাপড় দরকার হয় 
এবং অপেক্ষাকৃত কম ওজন বহন করিতে হয় বাঁলয়া কম্টেরও লাঘব হয়, ইহা 
বলাই বাহল্য। “পাচ্চেদো” এবং পোঁটকোট যাঁদ একই রংয়ের হয় তবে তাহা শুধু 
“পাচ্চেদো,” না পুরা মাপের শাড়ী তাহা সহজে বুঝা যায় না। এই সকল জাতীয় 
রীতিনসাতির পারস্পারক বিনিময় এবং অনুকরণ সবণথা বাঞ্চনীয়। 

যাহারা সঙ্গাঁতপন্ন তাঁহারা তাঁহাদের পরিচ্ছদাগারে প্রাদেশিক রাঁতি অনুযায়ী 
যতরকম পাঁরিধষেয় আছে তাহা রাখতে পারেন। বাঙ্গালী অভিথিগণের অভার্থনাতে 
গুজরাট গৃহস্বামী এবং তাঁহার পত্রী যাঁদ বাঙ্গালীর পোশাক পারধান করেন 
এবং বাঞ্গালীও গুজরাট আতাথকে অন্দরূপভাবে সম্বর্ধনা জানান, তবে ইহা 
সকলের পক্ষেই অত্যন্ত সৌজন্য ও দেশপ্রেমের পাঁরচায়ক হইবে। কিল্তু ইহা 
স্বদেশীপ্রয় ধনগদের পক্ষেই সম্ভবপর হইতে পারে। যে প্রাদেশিক রাতিবিশেষ 
খদ্দরপারধান সুলভ এবং সুগম করিয়া তুলে, মধ্যবিত্ত ও গরাবশ্রেণটর লোকেরা 
সেই রশীতি গ্রহণ করিয়া গোরববোধ করিবেন এবং সেখানেও তাঁহারা সর্বাপেক্ষা 
গরশবদের পোশাক-পারিচ্ছদের রীতির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিবেন। 

দ্বদেশীর অর্থ এই নয় যে, লোকেরা নিজ নিজ পঁঙ্কিল কৃপে ডুবিয়া থাকিবে; 
স্বদেশখর অর্থ প্রত্যেকে বিশিষ্ট জীবনধারায় সমন্ধ হইয়া জাতির্প মহাসাগরের 
দিকে আঁভযান করিবে। যাঁদ প্রাতটি ধারা বিশুদ্ধ হয় তবেই না ইহা সমদ্রকে 
ণকছু 'দবার দাবী কাঁরতে পারে। ইহা হইতে স্পম্ট বুঝা যাইবে, যে সকল স্থানীয়, 
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বা প্রাদৌশক রীতিনীতি অবিশুদ্ধ বা কুরুচিপূর্ণ নয় শুধু সেইগুলিই সমগ্র 
জাতির মধ্যে প্রচলিত থাকিতে পারে। এই সত্য একবার উপলাধ্ধ কারতে পারিলে 
স্বদেশপ্রেম বিশ্বজনীন প্রেমে রূপান্তারত হইবে। 

পারধেয় বস্বাদি সম্বন্ধে যাহা খাটে ভাষা সম্বচ্ধেও তাহা সমভাবে প্রযোজ্য । 
অপর প্রদেশের পোশাক সময়াবশেষে আমরা যাঁদ অনুকরণ করিতে পার তবে 
সেরূপ ভাষা এবং অন্যান্য বিষয়ও আমরা ব্যবহার করিতে পাঁর। কিন্তু বর্তমানে 
ইংরেজী ভাষাকে গৌরবের স্থান দিতে গিয়া আমাদের স্কল শান্তর অপচয় 
হইতেছে; এই অসম্ভব এবং মারাত্মক চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবাঁসত হইবে । জ্ঞাতসারে 
বা অজ্ঞাতসারে এর ফলে আমার্দের মাতৃভাষাকে এবং ততোধিক অন্যান্য প্রদেশের 
ভাষাকে আমরা অনাদর কাঁরতোছ। 


[ইয়ং ইন্ডিয়া, ২-২-২৮] 


৬৫ 
ইহা কি পর/ষের কাজ নয়? 


জনৈক অধ্যাপক 'লীখতেছেন-_“চরকা এবং খন্দরে আমার নিজের সম্পূর্ণ 
বিশ্বাস আছে। ভারতবর্ষের সর্বসাধারণের সঙ্গে উচ্চশ্রেণীর লোকদের সাধারণ 
সংযোগ যে খদ্দর ব্যতীত ঘটিতে পারে না, তহা আমি সম্পূর্ণরূপে বুঝি। 
ভারতবর্ষ বাঁলয়া নয়, কোনও দেশই জাতীয় সংহাতি ছাড়া এবং সকলের একাত্মতার 
ধারণা ব্যতীত কিছুই কাঁরতে পারে না। ইহা আম বেশ বাঁঝ যে যথেষ্টপারমাণ 
খদ্দর উৎপাদন করিতে পারিলে বিদেশী বস্ের আমদানি বন্ধ হইবে। ভারতবর্ষকে 
স্বাধীনতা লাভ কারতে হইলে খন্দরাবষয়ক কর্মতালিকা সাফল্যের সাহত অনুসরণ 
কাঁরতে হইবে। 

“কিন্তু আমার মতে আপাঁন উল্টা দক হইতে আরম্ভ কাঁরয়াছেন। সুস্থ 
সবলকায় ব্যন্তিগণকে স্ত্ীলোকদের ন্যায় চরকা লইয়া বাঁসতে বলা অধিকাংশ লোকের 
নিকট অদ্ভুত বলিয়া মনে হইবে । বতণমানে যে আমরা নারীদের চেয়ে কোন অংশে 
শ্রেষ্ঠ নই এই অপবাদ আঁম বেশ হ্‌দয়ঙ্গম কার। তথাপি হা সত্য, যে কাজ বহু 
শতাব্দী ব্যাঁপয়া স্দ্রীলোকদের মধ্যেই প্রচাঁলত ছিল আমরা সকলেই সেই কাজে 
যোগ দিতে পারি না। পক্ষান্তরে, যাদ আম 'বশবাস করিতে পারতাম যে দেশের 
সকল স্মধলোকই সূতা কাটিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং তৎসর্তেও এই কাজে 
পুরুষদের সহায়তার প্রয়োজন তবে আমার পৃবোন্ত ধারণা ত্যাগ কাঁরতে পাঁরিতাম। 
চরকায় সৃতা কাঁটবে_এ যেন ঘোড়ার সম্মুখে গাড়ী জাঁড়বার ন্যায় একটি উদ্ভট 
ব্যাপার। পরল্তু ভারতবর্ষে বিদেশী বস্ত্র লমস্যা পুরুষদের চেয়ে মেয়েরাই বেশী 
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সৃন্ট করিয়াছে এবং সেইজন্য পুরুষাঁদগকে সৃতা কাটিতে এবং খদ্দর বুনিতে, 
নারাঁদের ক্ষেত্রে যতটা তাহার “চেয়ে বেশী চাপ দয়া উদ্টা দিক হইতে সমস্যা 
সমাধানের চেষ্টা আরম্ভ করা হইতেছে। 

“আমার বিনীত মত এই যে, শুধু পুরুষাঁদগকে বহুমুখী রাজনোতিক 
প্রচারকার্যে ব্যাপৃত রাঁখয়া আপনার বাণী দেশের নারীদের নিকট সোজাসুজি 
প্রেরণ করা উচিত ছিল। বর্তমানে চরকা এবং খদ্দরের বৃহৎ কার্ধতালকা 
স্্ীলোকদের মধ্যে নিবদ্ধ রাঁখয়া পুরুষাঁদগকে পুরুষোচিত উপায়ে স্বাধীনতা- 
সংগ্রামে অগ্রসর হইতে দন।” ৰ 

_চিঠিখানা বড় দর্ঘ ছিল। ভাষার পাঁরবর্তন না কারয়া আমি য্রাস্তাটি 
সংক্ষেপে বাঁলয়াছি। স্পস্টই বুঝা যাইতেছে, এই সুপণ্ডিত অধ্যাপক ভারতবর্ষের 
নারীদের অবস্থা জানেন না। তাহা হইলে তাঁহার জানা থাকিত যে সাধারণতঃ 
" পুরুষেরা মেয়েদের সম্মুখে কোন বন্তৃতা দিবার সুযোগ-সুবিধা পায় না। আমার 
সৌভাগ্য যে, আমার পক্ষে তাহা কিছুটা করা সম্ভবপর হ্য়। কিন্তু এই সকল 
সুষোগ-স্যাবধা সত্তেও আমি প্5রুষদগের যতটা নিকটে আসতে পারিয়াছ, 
মেয়েদের নিকট ততটা পার নাই। তাঁহার ইহাও জানা উচিত যে, পুরুষদের 
সম্মাতি ছাড়া মেয়েরা কোন কাজ করিতেই পারে নাই। আম কয়েকাঁট দম্টান্ত দিতে 
পারি যেখানে পুরুষেরা নারীদগকে চরকা এবং খদ্দর গ্রহণ কাঁরতে বাধা 'দিয়াছে। 
তৃতীয়তঃ, পুরুষেরা যে সকল নৃতিন নূতন আঁবজ্কার এবং পাঁরবর্তন উদ্ভাবন 
কারতে পারে নারীরা তাহা পারে না। সৃতাকাটা আন্দোলন শুধু নারীদিগের 
মধ্যে নিবদ্ধ রাখলে গত চার বংসর চরকার কাঠামোয় যে সকল উন্নাতি করা 
হইয়াছে তাহা অসম্ভব হইত এবং সৃতাকাটা আন্দোলনকে যেরূপ স্দীনয়ান্পিত 
করা হইয়াছে তাহশ হইতে পারত না। চতুর্থতঃ, কোন ধাত্ত বা ব্যবসায় শুধু 
পুরুষ বা নারীর জন্য সম্পূর্ণ পৃথকৃভাবে নার্দস্ট থাকবে, ইহা অভিজ্ঞতা- 
বিরুদ্ধ। রন্ধন প্রধানতঃ মেয়েদের কাজ; কিন্তু যে সোনক রাঁধিতে জানে না তাহাকে 
অকর্মণ্য বলা যায়। সৈন্যনিবাসের সমস্ত রন্ধনকার্য প্রয়োজনবশতঃ এবং" স্বভাবতঃই 
পুরুষেরা করিয়া থাকে। পরল্তু মেয়েরা বাড়ীতে স্বভাবতঃই রাল্নাবান্না করে। 
কিন্তু যখনই বৃহদাকারে রন্ধনকাজের সুব্যবস্থা কাঁরতে হয়, সারা পাৃথিবাময় 
সর্বদাই তাহা পুরুষের দ্বারা করানো হয়। যুদ্ধ করা প্রধানতঃ 
পুরুষের কাজ, কিন্তু ইসলামের প্রাথামক নংগ্রামগ্ালতে আরব 
রমণশীগণ তাহাদের স্বামিগণের পাশাপাশি যুদ্ধ করিয়াছে । িপাহীবিদ্রোহের সময় 
ঝান্পীর রাণী বারত্বের জন্য বিশেষ খ্যাতি অন করিয়াঁছিলেন। আত অজ্প 
প্রুষই সেরূপ সম্মানলাভ করিয়াছিল। বর্তমানে ইউরোপে আইনব্যবসায়ীর্‌পে, 
ধচাকংসকর্‌পে, রাজ্যশাসকরূপে নারদিগের উজ্জবল প্রাতভা আমরা দেখিতে পাই। 
নারীগণ স্টেনোগ্রাফ এবং টাইপিস্ট-এর কাজ বা কেরাশীর কাজ প্রায় একচেটিয়া 
করিয়া তুলিতেছে। সৃতাকাটা পুরুষের কাজ নয় কেন? অধ্যাপক মহাশয় স্বাঁকার 
করেন, সৃতাকাটাতে ভারতবর্ষের অর্থনোতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নাতলাভ হইবে; 
যে কাজের এত মর্ধাদা, তাহা পুরুষের পক্ষে উপয্স্ত বা উচিত হইবেনা, 
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কেন? অধ্যাপকমহাশয় কি জানেন না যে সৃতা কাবার কল একজন 
পুরুষই আঁবচ্কার কারয়াছল £ সেই আবিদ্কার তান না কারলে মানবজাতির 
ইতিহাস অন্যভাবে 'লাখত হইত। সূচীশল্প বস্তুতঃ নারী'দগেরই কাজ; কিন্তু 
পাথবীর খ্যাতনামা দাঁজরা সকলেই পুরুূষ। সেলাইর কল একজন পুরুষই 
আঁবন্কার করেন। সিঙ্গার যাঁদ সূচের কাজে ঘৃণাবোধ কাঁরতেন তবে মানবজাতির 
জন্য তাঁহার দান রাঁখয়া যাইতে পারিতেন না। যাঁদ অতীতে পুরুষেরা ভারতের 
নারীগণের পাশাপাশ সূতা কাটিতে 'শাঁখতেন তবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পাননর 
দৌরাত্ম্য আমরা সম্ভবতঃ সৃতাকাটা একেবারে ছাঁড়য়া দিতাম না। রাজনশীতাঁবদ্‌ 
নিছক রাজনীতিতে যত খুশশী আত্মনিয়োগ করিতে পারেন, কিন্তু যাঁদ লক্ষ লক্ষ 
লোকের সমবেত চেত্টায় আমাদের বস্বের সংস্থান কাঁরতে হয় এবে দেশের রাজননীতি- 
বিদ্‌, কাব, রাজা, পাঁণ্ডত এবং দারিদ্র, পুরুষ হউক বা স্তীই হউক, 'হন্দ? বা" 
মুসলমান বা খৃষ্টান বা পাশা অথবা ইহুদী হউক, সকলকেই অলঙ্ঘ্য কর্তব্য- 
রূপে প্রত্যহ অর্ধঘণ্টা সূতা কাটতেই হইবে । মানবজাতর ধর্ম কোন শ্রেণী বা 
পুরুষ বা নারীজাতির একচোটয়া বশেষ আঁধকার নয়। ইহাতে সকলের সমান 
আধকার-_ইহা সকলের পালনীয় কর্তব্য। যে সকল.স্ত্ী বা পুরুষ 'নিজাঁদগকে 
অন্ততঃ অর্ধ ঘণ্টার জন্য সৃতাকাটা দাবী করে। 


[ইয়ং ইন্ডিয়া, ১১-৬-২৫] 


৬৬ 
নারশর সহায়তায় ্বরাজ 


ওয়ার্কং কাঁমটি সাব্যস্ত কাঁরয়াছে, আইনভগ্গ আন্দোলনের জন্য সৃতাকাটা 
অপারহার্য। ভারতবর্ষের নারীদের পক্ষে দেশমাতৃকার সেবার এই স্বর্ণ সুযোগ । 
লবণ তৈয়ারী আন্দোলনের সময় লক্ষ লক্ষ নারী তাহাদের 'নভূত গৃহকোণ হইতে 
বাহিরে আসিয়া দেখাইয়াছে যে পুরুষের সমকক্ষ হইয়া তাহারা দেশের সেবা করিতে 
পারে। গ্রাম্য নারীদিগের মনে, এই' সাহচর্য মর্যাদাজ্ঞান জাগ্রত করে। এই সম্ভ্রম 
তাহাদের পূর্বে ছিল না। সাম্রাজ্যবাদীর বন্ধন হইতে মান্তলাভের এই শান্তিপূর্ণ 
সংগ্রামে সৃতাকাটাকে সর্বোচ্চ স্থান "দিয়া ভারতের নারশীদগকে মর্যাদা প্রদান করা 
হইয়াছে। স্বভাবতঃই সূতাকাটা বিষয়ে পুরুষদের চেয়ে নারীদের সুবিধা আঁধক। 

সৃম্টর আদ হইতে স্ত্রী ও পুরুষের কাজের বিভাগ "বিদ্যমান রাহয়াছে। 
কথত আছে, ইভ সৃতা কাঁটিত এবং আদম তাহা বুনিত। 'এই কাজের ভাগ আজ 
পর্যন্ত চাঁলতেছে। পুরুষ সৃতাকাটনী সাধারণ নিয়মের ধ্যাতিররম। ১৯২০-২১ 
সালে আমি যখন পাঞ্জাবে পুরুষাঁদগকে সূতা কাটিতে বাঁল, তাহারা এই উত্তর 

২৩ 
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দিত যে সূতাকাটা শুধু স্তীলোকদেরই কাজ এবং তাহাদের নিজেদের পক্ষে 
সৃতাকাটা সম্মানজনক নয়। মর্যাদার দিক হইতে বর্তমানে পুরুষেরা কোন আপাত্ত 
করে না। হাজার হাজার লোক ত্যাগের নিদর্শনস্ববূপ সূতা কাটে। যখন 
দেশহিতৈষণায় প্রণোঁদত হইয়া পুরুষেরা সূতা কাটতে আরম্ভ করে তখন ইহা 
একাটি বিজ্ঞানে পাঁরণত হয় এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় এখানেও অনেক নূতন 
নূতন বিষয় আঁবচ্কৃত হয়। তাহা হইলেও অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে, 
সূতাকাটা স্ত্রীলোকদেরই একাঁটি বিশেষত্ব । এই আভজ্ঞতার সমর্থনে ষথেন্ট য্যান্ত 
রহিয়াছে। সৃতাকাটা বস্তুতঃ অত্যন্ত ধীর এবং অপেক্ষাকৃত নীরব কাজ । নারী 
ত্যাগের এবং সেইহেতু আহংসার প্রতিমূর্ত। তাহাদের জীবনের কাজ সংগ্রাম 
অপেক্ষা শান্তিরই আধক সহায়কারী। 'হংসাত্বক যুদ্ধের আসরে নারীকে আজ 
,টানিয়া লওয়া হইতেছে-ইহা বতমান সভ্যতার গৌরবের বিষয় নহে। হংসা নারীর 
প্রকৃতিবিরুদ্ধ এবং আমার দূঢ় বিশ্বাস, শীঘ্রই নারীসমাজ ভাহার মৌলিক প্রকৃতির 
উপর এই অত্যাচারের বরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবে । আমি ইহাও মনে কার যে, পুরূষও 
তাহার নির্বাদ্ধতার জন্য অনুতাপ কাঁরবে। স্বীজাতি এবং পুরুষজাতির সমান 
আঁধকার বাঁলতে ইহা বুঝায় না যে তাহাদের কর্তব্যসমূহও একই প্রকারের হইবে। 
নারীর পক্ষে পশু শিকার করা বা বল্পম পারচালনা করার 1বরুদ্ধে আইনের কোন 
বাধা নাই। কিন্তু যে কাজ পুরুষের করণীয়, নারী তাহার স্বভাবজাত ব্দ্ধর 
বশেই সে কাজ হইতে নিবৃত্ত হয়। প্রকাতি পুরুষ ও নারীকে পরস্পরের অনুপূরক- 
রূপে সাঁন্ট কারয়াছে। তাহাদের আকৃতিগত বৈষম্যের ন্যায় তাহাদের কর্তব্গত 
কাজগুলিও স্দানা্দিম্ট। 

আমার উদ্দেশ্য বুঝাইবার জন্য স্তী ও পুরুষের 'বাভন্ন কাজের প্রমাণ 'দবার 
প্রয়োজন নাই। অন্ততঃ ভারতবর্ষে এই বিষয়ট সত্য যে লক্ষ লক্ষ স্ত্রীলোক 
সূতাকাটাকে তাহাদের স্বাভাঁবক পেশা বাঁলয়া মনে করে। ওয়ার্কং কামটির প্রস্তাব 
স্বতঃই পুরুষের বোঝা নারীর উপর ফেলিয়াছে এবং তাহাদিগকে পারদার্শতা 
দেখাইবার এই সুযোগ দিতেছে; আমার ভাবষ্যং সেনাদলে পুরুষ হইতে নারীর 
বপূল সংখ্যাধিক্য দৌখতে আম ইচ্ছা কার। যাঁদ যুদ্ধই কারতে হয় তবে আমি 
তাহাঁদগকে লইয়া যে দৃঢ় বিশবাসের সাঁহত অগ্রসর হইতে পারব, পুরুষের 
সংখ্যাধক্য থাকলে তাহা পারব না। পুরুষের হিংসাবা্তকে আম অত্যন্ত ভয় 
করি। হিংসার এইরূপ আভব্যান্তর প্রাতকূলে নারীগণ আমার প্রাতভূস্বর্প 


হইবেন। 


[হরিজন, ২-১২-৩৯] 
সেবাশ্রাম, ২৭-১১-৩৯ 


নারী ও সামাজক আবচার ৩৫৫ 


৬ 
মদ্যপানের আভশাপ 


জনৈকা ভাগনী ?লাখতেছেন--গ্রামে গিয়া এই সকল লোকের ভিতর মদ্যপান 
কী সর্বনাশ করিতেছে তাহা জানয়া আম অত্যন্ত দুঃাঁখত হই। কয়েকজন স্ত্রীলোক 
কীদতোছল। তাহ।রা কী কাঁরতে পারে? পারিবারক দুঃখদংদরশা, দারদ্য, ভগ্ন- 
স্বাস্থ্য এবং দৌহক অক্ষমতার একমাত্র কারণ পানদোষ। পুরুষের এই পানাসান্তর 
সকল দুর্গত সাধারণতঃ নারীকেই ভুগিতে হয়। আম নারীদগকে কী উপদেশ 
দিতে পারি? ক্রোধ এবং নৃশংসতার সম্মুখাঁন হওয়া বড়ই কঠিন। সাম্প্রদায়ক 
বাঁটোয়ারার আঁবচারের িবরৎদ্ধে সময়, শান্ত এবং বৃদ্ধি না খাটাইয়া এই প্রদেশের 
নেতৃবৃন্দ পানদোন দূরীভূত কারবার জন্য এই সকল শান্ত কেন্দ্রীভূত করুন, আমার 
তই ইচ্ছা। প্রকৃতপক্ষে গুরুতর কাজগাাঁল আমরা অনেক সময় অবহেলা করিয়া 
সামান্য সামানা বিষয়ে মনোযোগ 'দিই। লোকের নৌতক অবস্থার উন্নাতি হইলে 
এই সামানা বিষয়গুলি আপনা আপাঁনই 'মাটয়া যায়। মদ্যপান সম্বন্ধে আপনি কি 
কিছু লাখতে পারেন নাঃ এই পাপে অসংখ্য লোক বস্তুতঃ নরকের পথে যাইতেছে, 
ইহা অত্যন্ত দুঃখের 'বিষষ 1” 

“যাহারা মদ্যপায়ী তাহাদের নিকট অমার অনুনয়-ীবনযে কিছু হইবে না, 
ইহা নিশ্চিত। তাহারা 'হবিজন" কখনও পড়ে না। যাঁদ বা পড়ে, তবে শুধু উপহাসের 
জন্য। মদ্য পানের কুফল অবগত হওযার জন্য তাহাদের কোনই আকর্ষণ থাকতে পারে 
না। তাহারা এই কৃ-অভ্যাস আগ্রহের সাহত পোবণ করে । পন্রলোখকা ভগিনীকে স্মরণ 
করাইয়া দিতে চাই এবং এইভাবে ভারতবর্ষের সকল নারীকে আমি জানাইয়া দিতে 
চাই যে, ভাণ্ডি অভিযানের সময় তাঁহারা আমার উপদেশ শুনিয়াছলেন এবং 
মদ্যপানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং চরকায় সতাকাটা তাঁহাদের 'িশেষ করণীয় কার্ষে 
পাঁরণত করিয়াছিলেন। লোঁখকা যেন স্মরণ করেন যে হাজার হাজার নারী নিভঁক- 
চিত্তে মদের দোকানগূলি ঘিরয়া থাকতেন এবং আঁধকাংশ স্থলে পানাসন্ত ব্যন্তদের 
তাঁহাদের অনুনয়-বিনয় দ্বারা এই কু-অভ্যাস পরিত্যাগ করাইতে তাঁহারা সফলকাম 
হইতেন। এই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সেবাকার্য পাঁরচালনার সময় তাঁহাঁদগকে মদ্যপায়ি- 
গণের গালিগালাজ, এমনাঁক আঘাতও সহ্য করিতে হইয়াছে। শত শত নারী মদের 
দোকানে পিকেটিং করার জন্য কারাগারে গিয়াছেন। সমগ্র দেশের উপর তাঁহাদের 
এই আল্তাঁরক আগ্রহপূর্ণ কাজ আশ্চর্যজনক ফল প্রসব করিয়াছিল। দুঃখের বিষয়, 
আইন অমান্য আন্দোলন শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে, এমনাক তাহার আগেই, সেই 
কাজে 'াথলতা আসে। ক জন্য আন্দোলন 'শাথল হইযা যায় তাহার কারণ 
নিদেশের প্রয়োজন নাই। কমরদের জন্য সেই পথ আজও উল্ম্ন্ত। নারণগণের প্রাতিজ্ঞা 
সম্পূর্ণরূপে পালিত হয় নাই। যে পর্যন্ত সারা ভারতবর্ষে মাদকদ্ুব্য সেবন নাঁষ্ধ 
না হয় সেই পর্যন্ত এই প্রতিজ্ঞা পূরণ হইবে না। নারীর কাজ এখানে 'ছিল উন্নত 
স্তরের। পুরুষের মধ্যে যে সকল গণ লুকায়িত আছে, অনূনয়-বিনয় দ্বারা তাহার, 
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উন্মেষ ঘটাইয়া মদের দোকানগলি তাঁহারা শূন্য করিয়া 'দিয়াছলেন এবং এইভাবে 
তাঁহারা মাদকদ্রব্য সেবন নিবারণ করেন। যাঁদ তাঁহাদের কাজ ক্রমাগত চালাইয়া যাইতে 
পারতেন তবে তাঁহাদের বিনয়, নম্রতা এবং আল্তাঁরকতা নিশ্চয়ই মদ্যপাঁয়গণের এই! 
কু-অভ্যাস দূর করিতে পারিত। 

কিন্তু জগতে কিছুই 'বিনম্ট হয় না। নারীগণ এখনও সেই আন্দোলন পূনরায় 
নিয়ম করিয়া আরম্ভ করিতে পারেন। লোঁখকা যাহাদের 'বষয় উল্লেখ করিয়াছেন 
তাহাদের পত্নীগণ মনেপ্রাণে চেম্টা করলে তাঁহাদের স্বামীদের নিশ্চয়ই সৃপথে 
আনিতে পারেন। সদহদ্দেশ্য সাধনের জন্য স্বামীর উপর স্ত্রীর ক্ষমতা কতদূর 
তাঁদ্বিষয়ে নারীগণ সচেতন নন। অবশ্য অজ্ঞাতসারে সর্বদাই তাঁহারা স্বামীদিগকে 
প্রভাবত করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা যথেম্ট নয়; সেই বোধ তাঁহাদের থাকা চাই এবং 
এই আত্মচেতনাই তাঁহাদিগকে শান্ত প্রদান কারবে এবং কোন্‌ পথে তাঁহাদের জীবন- 
'সঙ্গণীদগকে চালাইতে হইবে তাহাও নিদেশ কারয়া দবে। দুঃখের বিষয়, এই 
শ্রেণীর আধকাংশ পত্ীগণ তাঁহাদের স্বামীদের কার্যাকাের দিকে দ্াম্ট রাখেন 
না বা তৎসম্বন্ধে উদাসীন থাকেন। তাঁহাদের ধারণা, তাহা করিবার আঁধকার 
তাঁহাদের নাই। ইহা কখনও তাঁহাদের মনে উীদত হয় পা যে, স্ীর চারনররক্ষা 
সম্বন্ধে স্বামীর যেরূপ কর্তব্য রাহয়াছে স্বামীর চাঁরঘ্ররক্ষা সম্বন্ধেও স্ত্রীর অনুরূপ 
দায়িত্ব রাহয়াছে। তথাপি ইহা অপেক্ষা সরল আর কিছুই নয় যে, স্বামী-স্ত্রী পরস্পর 
পরস্পরের পাপপুণ্যের সমান অংশীদার। নারী ব্যতীত আর কে পত্নীদিগকে 
তাঁহাদের শান্ত এবং কর্তব্য সম্বন্ধে সাফল্যের সাহত সচেতন কাঁরতে পারে 2 
পানদোষ নিবারণকল্পে নারী-আন্দোলনের ইহা একদিক মান্ন। 

অদ্যপায়ীর সংখ্যা, পানদোষের কারণ ও তাহা প্রাতিকারের উপায়, পানদোষের জন্য 
প্রতি পাঁরবারের আর্থিক, নৌতিক অবনাতি ইত্যাঁদ নানা বিষয়ে তথ্যসংগ্রহ ও 
লোকশিক্ষার্থ তাহার সদ্ব্যবহারের জন্য শাক্ষতা বহু রমণীর প্রয়োজন। অতীতের 
আভজ্ঞতা হইতে তাহাঁদগকে শিক্ষা লইতে হইবে এবং ইহাও হূদয়ঙ্গম কাঁরতে 
হইবে যে, মদাপায়ীদগকে এই অভ্যাস পাঁরত্যাগ করাইবার জন্য শুধু অনুনয়- 
বিনয়ে কোনো স্থায়ী ফললাভ করা যাইবে না। অভ্যাসটিকে একাঁট রোগ বাঁয়া 
[বিবেচনা কাঁরয়া তাহার চাকৎসা কারতে হইবে । অর্থা কাঁতিপয় নারীকে ছাত্রের 
নায় নানা উপায়ে ও প্রণালীতে গবেষণায় মনোনিবেশ করিতে হইবে । যে সকল 
বিষয়ে সংস্কার সাধন কারিতে হইবে সেই সকল বিষয়ের আরাম অধ্যয়ন ও অনুশশীলন 
দ্বারা সেগাঁল সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে হইবে। ধর্ম বা সামাঁজক বিষয়ে যে সকল 
সংস্কার বাঞ্চনীয় মনে হয়, সে সব সম্বন্ধে সংস্কারকাদগের উপযস্ত জ্ঞানের 
অভাবই সেইগুলির আংশিক বা সম্পূর্ণ বিফলতার মূল কারণ । সেহেতু সংস্কারের 
নামে যে সকল প্রচেষ্টা আরম্ভ হয় তাহাদের অনেকগুলই সংস্কার আখ্যা পাইবার 
যোগ্য নয়। 


[হরিজন, ২৪-৪-৩৭ ] 


নারী ও সামাজিক আবচার ৩৫৭ 


৬৮ 
দুঃখী ও আর্তের সেবায় আত্মনিয়োগ কর 


জাফ্‌না ডাঁদভিল বালিকা কলেজে ২৯।৯।১৯২৭ তারিখে প্রদত্ত গাম্ধীজীর 
বন্তৃতা হইতে উদ্ধৃত ;: “আজ সকালে তোমাদের সাঁহত 'মালত হইয়া [বিশেষ 
প্রীতিলাভ কাঁরয়াছি। তোমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দান তোমাদের হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে 
আসিয়াছে; সেইজন্য সাধারণ অর্থভান্ডারের সঙ্গে তাহা মশাইয়া দেওয়া আমার 
ভ।ল লাগে নাই। যাহা হউক, এই ব্যাপারাট আমি যথাসম্ভব ভাল অর্থেই গ্রহণ 
কারতেছি। বালকদের চেয়ে তোমরা বেশী লাজুক; তাই আমাকে যে তোমরা ছু 
দয়াছ তাহা আমাকে জানিতে দিতে চাও নাই। আম সারা ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ 
বাঁলকার সঙ্গে মিশিয়াছি। এখন তাহারা যে সকল ভাল ভাল কাজ করে তাহা আর' 
আমার নিকট হইতে ল.কাইয়া রাখতে পারে না। 

এমন কছু বাঁলকা আছে যে তাহারা যে সকল মন্দ কাজ করে তাহাও আমাকে 
বালিতে দ্বিধা করে না। আম আশা করি, আমার সম্মুখে এমন একটি বাঁলিকাও 
নাই যে মন্দ কাজ করে। তোমাদিগকে জেরা করিবার সময় আমার নাই এবং 
তোগাঁদগকে প্রশ্ন করিয়া ত্যন্ত কারতেও চাই না। 'কল্তু এখানে যাঁদ এমন বালিকা 
থাকিয়া থাকে যাহারা মন্দ কাজ করে তাহা হইলে আমি দ্বধাশৃন্যভাবে তাহাদিগকে 
বালব, তাহাদের শিক্ষা ব্যর্থ হইয়াছে । 

পিতামাতা তোমাঁদগকে পুতুল বানাইবার জন্য বিদ্যালয়ে পাঠান নাই। 
পক্ষান্তরে, তোমরা রুশন এবং দুঃস্থ ব্যন্তিগণের সেবার ব্রত গ্রহণ করিবে, ইহা আশা 
করা যায়। তোমরা কিন্তু এই ভুল করিও না যে যাহারা বিশিষ্ট পাঁরচ্ছদে সাঁজ্জত 
তাহারাই কেবল দর়াব্নতঁ ভগ্গিনীসজ্ঘ বাঁলয়া আঁভাহত হয়। যে 'নজের বিষয় 
খুব কম ভাবে এবং যাহারা অপেক্ষাকৃত গরীব এবং দুঃস্থ তাহাদের কথাই আঁধক 
চিন্তা করে. সেই নারী তখনই দয়াবত পালনের আধকাঁবণ হয়। আমাকে যে 
অর্থভান্ড উপাহার দেওয়া হইয়াছে তাহা তোমাদের চেয়ে যাহারা দুরভগ্যবশতঃ 
দুর্গত তাহাদের জন্য; সেই অর্থকোষে তোমাদের যথাসাধ্য দান করিয়া সেবাব্রতী 
ভগিনীদের ন্যায় কাজ করিয়াছ। 

সামান্য অর্থ দান করা সহজ ব্যাপার; নিজে একটি ক্ষুদ্র কাজ করা তদপেক্ষা 
কঠিন। যাহাদের জন্য অর্থ দান কাঁরয়াছ, প্রকৃতই যাঁদ তাহাদের জন্য তোমাদের 
প্রাণ কাঁদে, তাহা হইলে তোমাদগকে আরো এক ধাপ আগাইয়া যাইতে হইবে এবং 
এই সকল লোক যে খদ্দর প্রস্তুত করে তাহা তোমাদের পারতে হইবে । তোমাদের 
সামনে খাঁদ আনলে তোমরা যাঁদ বল “খাদ একটু মোটা, আমরা উহা পরিতে 
পার না” তবে বাঝব যে তোমাদের ভিতর আত্মত্যাগের ভাব এখনও জাগে 
নাই। 

ইহা এমন সুন্দর একটি জিনিস ধে এখানে উচ্চনশচ শ্রেণভেদ নাই; স্পৃশ্য- 
অস্পৃশ্যের বালাই নাই। যাঁদ তোমাদের মনের গাঁতও সেই দিকে গিয়া থাকে এবং 


৩৫৮ গান্ধশ-রচনাসম্ভার 


অন্য বালিকাদের চেয়ে নিজেদের উচ্চ বলিয়া মনে না কর তাহা হইলে সেটি প্রকৃতই 
অত্যন্ত শুভ লক্ষণ মনে কাঁরব। 
ভগবানের আশীর্বাদ তোমাদের উপর বার্ধত হউক। 


৬৯ 


ছান্রীদের প্রাত উপদেশ 


জাফ্‌না রামনাথান বালিকা কলেজে ২৭1১১।১৯২৭ তারিখে প্রদত্ত গান্ধজনীর 
বন্তৃতা হইতে গৃহনত : 

জাফনার ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষায়তনগ্ীল পাঁরদর্শন করিয়া ঘুরতে ঘুরিতে এখানে 
* আজ সকালে আসিয়া বিশেষ আনন্দলাভ কাঁরয়াঁছ। পারভ্রমণের পটে ইহাই যেন 
শেষ তুলিকাস্পর্শ। 

তোমাদের অভিনন্দনপত্রে তোমরা এই 'দবসকে একটি সাৎসরিক উৎসবের ন্যায় 
পালন কাঁরবে এবং খাঁদর সাহায্যের জন্য এই দিন অর্থসংগ্রহ কারবে, এই প্রাতিজ্ঞা 
করিয়াছ। ইহা আমার হৃদয়ের অন্তস্থল স্পর্শ কাঁরয়াছে। আমি জান, এই 
প্রাতিজ্ঞা তোমাদের বৃথা বাগাড়ম্বর নয়, এবং অলঙ্ঘ্য নিয়মের মত এই প্রাতিজ্ঞা 
তোমরা প্রাতপালন কারবে। অনশনক্িষ্ট যে লক্ষ লক্ষ নিরম্বের জন্য আমি ঘুরিয়া 
বেড়াইতেছি তাহাদের ভগিনীদের এই প্রাতিজ্ঞার বিষয় যাঁদ তাহারা বুঝিতে পারত 
তবে বিশেষ আনান্দত হইত, ইহা আমি জানি। িন্তু আমার এই কথা শুনিয়া 
তোমরা দুঃখিত হইবে যে, আমি তাহাঁদগকে বুঝাইতে চেষ্টা কারলেও সেই মূক 
জনসাধারণ এই সকল বিষয় বাঁঝতে পারবে না, অথচ তাহাদের জন্যই তোমরা 
আমাকে টাকার থাঁল উপহার 'দিয়াছ এবং এরুপ উপহার ?সংহলের অন্যান্য বহন 
স্থান হইতেও আম পাইয়াছি। আম তাহাদের দুর্দশার কাহনী যতই বর্ণনা 
করি না কেন, সেই অবস্থা প্রকৃতপক্ষে কী ভয়ানক তাহার বাস্তব চিত্র তোমরা 
কল্পনা কারতে পারিবে না। 

এর সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন উঠে তাহাদের জন্য এবং এইরূপ অন্যান্য দুঃস্থ 
লোকদের জন্য তোমরা কা করিতে পার? জাবনযান্রা আর একট সরল এবং 
সাদাসধা কর এবং আর একটু বেশী মিতব্যয়ী হও. ইহা বলা সহজ, কিন্তু 
তাহা হইলে বাস্তব সমস্যা শুধু এড়াইয়া যাওয়া হইবে মান্র। 

এই সকল বিষয় চিন্তা কাঁরতে কারতে আম চরকার প্রসঙ্গে আসিয়া পাঁড়লাম। 
আম নিজেকেও বাঁলয়াছি এবং তোমাদেরও এখন বলিতোছি যে, এই অনশনাক্ুষ্ট 
জনসাধারণের সাঁহত যাঁদ তোমরা একটি প্রাণসূত্রের যোগ স্থাপন কাঁরতে পার 
তবে তোমাদের, তাহাদের এবং সমগ্র জগতের বাঁচিবার আশা আছে। 

তোমাদের বিদ্যালয়ে ধর্মীবষয়ক শিক্ষাও দেওয়া হয়-_ ইহা খ্বই যাক্তিসঙ্গত। 
তোমাদের একট সন্দর মানদরও আছে। তোমাদের সময়সূচী হইতে দেখা যায় যে 
তোমরা পূজা কারয়া দিনের কাজ আরম্ভ কর। ইহা ভাল এবং নৌতক উন্নাতর 


নারী ও সামাজিক আঁবচার ৩৫৯ 


সহায়; কিন্তু যাঁদ দৈনন্দিন জীবনে এই পুজাকে আমরা বাস্তবে পারণত না কারি, 
ইহা নিছক একটি সুন্দর লৌকিক অন্নষ্ঠানে পর্যবাঁসত হয়। সেইজন্য আম বাল, 
পূজাকে অনুসরণ কারয়া কাজে প্রবৃত্ত হও, চরকা গ্রহণ কর, আধঘণ্টা চরকায় সূতা 
কাট এবং যে জনসমাজের কথা আমি তোমাঁদগকে বাঁলয়াছি তাহাদের কথা ভাব 
এবং ভগবানের নাম লইয়া বল “আম তাহাদের জন্যই সৃতা কাটি।” যাঁদ মনেপ্রাণে 
ইহা কর এবং এই জ্ঞন তোমাদের থাকে যে এই পূজা তোমাদগকে অধিকতর 
বিনয়ী এবং আধ্যাত্বিক সম্পদের আঁধকারণী করিয়া তুলিতেছে, যাঁদ বাহ্যক 
শোভার জন্য পোশাক পারচ্ছদ না পাঁরয়া শুধু দেহাচ্ছাদনের জন্য পর, তাহা হইলে 
খাদ পারধান করিতে তোমাদের কোন দ্ধিধা হইবে না এবং সেই অগাণত নিরম্নদের 
এবং তোমাদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন কাঁরতে পাঁরবে। 

এই বিদ্যালয়ের ছান্নীদগকে এই পযন্ত বালয়াই আমি ক্ষান্ত হইব না। 

স্যর রামনাথান এবং তাঁহার পত্রী এবং তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারগণ তোমাদের 
প্রতি যষেরুপ যত্র লইতেছেন এবং তোমাদের উপর যেরূপ স্নেহপূর্ণ দৃন্টি রাখিতেছেন, 
সেই সকলের উপযুস্ত হইতে হইলে তোমাদগকে আরো অনেক কিছু কাঁরতে 
হইবে। তোমাদের পাত্রকায় বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ছাত্রীরা কে কী কাঁরতেছে এই 
বিষয় কতকটা গর্বের সাঁহত উল্লেখ করা হইয়াছে। অবশ্য এই গর্ব মার্জনীয়। 
এইরূপ চারি-পাঁচাট বিজ্ঞপ্তি দোঁখলাম-অমুকের সাহত অমুকের বিবাহ হইরাছে। 
কিংবা ২২ বা ২৫ বৎসরের প্রা্তবয়সকা মেয়ের বিবাহ হইয়াছে। ইহা স্বাভাবিক; 
ইহার মধ্যে গবের কিছু নাই। কিন্তু এই সকল বিজ্ঞাপ্তর মধ্যে একটি বালিকাও 
নিজেকে কেবল সেবাব্রতে উৎসর্গ করিয়াছে এরূপ কিছ? দেখিতে পাই না। সেইজন্য 
আমি তোমাঁদগকে বাঁলতে চাই, এবং ইহা আঁম বাঙ্গালোরের মহারাজার বালিকা 
কলেজের মেয়েদেরও বলিয়াছি যে, শিক্ষাবিশেষজ্ঞদের পরিচালনায়, অপাঁরামিত দান 
ও প্রচেষ্টায় যে সকল মহৎ শিক্ষাপ্রীতষ্ঞান স্থাপন করা হইতেছে তাহার তুলনায় 
আমরা নগণ্য ফল লাভ করিয়া থাকি, কারণ বিদ্যালয় হইতে বাহর হওয়ার সশপো 
সঙ্গেই তোমরা সকলেই পুতুলের মত হইয়া যাও এবং সমাজের জীবন হইতে 
সাঁরয়া পড়। 

বালিকাদের বেশীর ভাগই স্কুল কলেজ হইতে বাহির হইবার পরই জাতীয় 
জীবন হইতে দূরে চলিয়া যায়। এই বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের সেরূপ হইবার কোন কারণ 
নাই। মিস এমেরী এবং অন্যান্য যাঁহারা তত্বাবধান কাঁরতেছেন তাঁহাদের দক্টান্ত 
তোমাদের সম্মুখে; ইহা আমার বলা বোধ হয় ভুল হইবে না যে তাঁহারা সকলেই 
অবিবাহিতা । 

বাঁলকামান্রই, বিশেষতঃ ভারতের প্রত্যেক বালিকাই, বিবাহ করিবার জন্য 
জন্মগ্রহণ করে নাই। আম এমন অনেক বালিকা দেখাইতে পারি যাহারা একজনের 
সোঁবকা না হইয়া জনকল্যাণে নিজেদের জীবন উৎসর্গ কাঁরয়াছে। এখনই সময়, 
যখন হিন্দু বালিকাদের সীতা এবং পার্বতীর আদর্শ 'িজ জাবনে প্রাতাম্ঠিত 
কাঁরতে হইবে, কিংবা সম্ভব হইলে তদপেক্ষা শ্রেম্ঠতর জাঁবন গ্াঁড়য়া তুলিতে 


হইবে। 


৩৬০ গ্ান্ধী-রচনাসম্ভার 


তোমরা নিজেদের শৈব বাঁলয়া থাক। পার্বত কী কারয়াছিলেন তাহা তোমরা 
জান। স্বামণীলাভের জন্য তিনি অর্থব্যয় করেন নাই। অথবা তান নিজেকে বিব্রত 
হইতেও দেন নাই। আজ তান সপ্ত “সদতার” একজন বাঁলয়া গৃণ্য হইয়া 'হন্দুদের 
চিত্তাকাশে শোভা পাইতেছেন। শিক্ষায়তনের উপাধিলাভ করিয়া তিনি এ এশ্বর্য লাভ 
করেন নাই; তাঁহার অশ্রুতপূর্ব তপস্যাই তাঁহার এই গোরবের কারণ॥ 

আম জানিতে পারিলাম, এখানে ঘৃণ্য পণপ্রথা বর্তমান। এই কারণে তরুণীদের 
উপয্যন্ত ববাহ অত্যন্ত দুর্ঘট হইয়া পাঁড়য়াছে। তোমাদের অনেকেই প্রাপ্তবয়সকা, 
এই সকল প্রলোভন হইতে “তোমরা নিজেদের রক্ষা কারতে পারবে, আশা করা যায়। 
তোমরা যাঁদদ এই সকল কুপ্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়াও তবে তোমাদের মধ্যে কয়েকজনকে 
হয় আজীবন অথবা অন্ততঃ কয়েক বৎসরের জন্য আঁববাহতা থাকতেই হইবে। 
তারপর যখন তোমাদের বিবাহ করিবার সময় আসবে এবং বাঝতে পারবে কর্মক্ষেত্রে 
জীবনের সঙ্গী একজন চাই, তখন পার্বতীর ন্যায় অতুলনশয়গুণসম্পন্ন, চারন্রবান 
'বরের অন্নসন্ধান কারবে; ধনবান বা 'বশ্রুতকীর্তি বা সুন্দর পুরুষের জন্য ব্যগ্র 
হইবে না। নারদ পার্বতীর নিকট শিবের রূপ বর্ণনা কাঁরয়াছিলেন, তাহা তোমরা 
জান- পথের কাঙ্গাল, সর্বাঙ্গভস্মাচ্ছাদিত, সৌন্দযাবহীন এবং ব্রহ্মচারী । পার্বতন 
উত্তর দিয়াছিলেন, “হাঁ, তাঁহাকেই আম পাঁতত্বে বরণ কাঁরব।” তপস্যা না কারলে 
তোমরা 1শবের মত পাতি লাভ কারতে পারবে না। তবে পার্বতীর ন্যায় সহমত 
সহম্্র বংসরব্যাপাঁ তপস্যার প্রয়োজন নাই; মানবজীবন ক্ষণভগ্গুর--আমরা ততটা 
কারতে পারিব না। কিন্তু অন্ততঃ তোমাদের এই জীবনের মধ্যে সেরূপ তপস্যা 
করিতে পার। 

যাঁদ এই সকল নিয়ম মানিয়া চল তবে তোমরা পুতুলের রাজ্যে গিয়া অদৃশ্য 
হইতে অস্বীকার কারবে। পার্বতী, দময়ক্তণ, সাতা এবং সাবন্লীর মত “সতাঁ” 
হইবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ কারও । যতাঁদন তাহা না কারিতে পারবে, এই 
শ্রেণীর 'বদ্যালয়ের উপযুক্ত ছান্লী বাঁলয়া তোমরা গণ্য হইতে পারিবে না, ইহাই 
আমার মত। 

ভগবানের কৃপায় এইরূপ অভীপ্সা তোমাদগকে অনুপ্রাণিত করুক এবং তাহা 
হইলে তাঁহারই আশীর্বাদে তোমাদের এই আভিলাষ পূর্ণ হইবে। 


৭০ 
নারীর উপর অত্যাচার 


আজ সমগ্র পাঁথবীর পরণক্ষা হইতেছে। য্দ্ধের প্রভাব কেহ এড়াইয়া যাইতে 
পারে নাই। যাঁদও রামায়ণ এবং মহাভারত কবির কল্পনাপ্রসূত, তব্দ বলা যায় 
ইহাদের কবি কেবল কাব্যাপ্রয় ছিলেন না। তাঁহারা ছিলেন সত্যদর্শ খাঁষ। তাঁহারা 
যাহা চিন্ত্রত করিয়া শিয়াছেন আজও আমাদের চোখের সামনে তাহা ঘঁটিতেছে। 


নারী ও সামাজিক আঁবচার ৩৬১ 


রাবণেরা পরস্পর যুদ্ধে ব্যাপৃত। তাহারা অসাম শান্ত প্রদর্শন কাঁরয়া আকাশ 
হইতে তাহাদের সাংঘাতিক অস্ত্রশস্ত নিক্ষেপ কাঁরতেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে কোনপ্রকার 
বীরত্বের কাজই তাহাদের শান্ত বা কল্পনার অতশত নয়। 

মানুষ এইভাবে য্দ্ধ করিতে পারে না- দেবতাদের ত কথাই নাই। শুধু 
পশদ্রাই এরুপ যুদ্ধে লিপ্ত হইতে পারে। শারীরিক বলে উন্মত্ত সৌনক দোকান 
লুট এবং স্বীলোকদের প্রতি আক্রমণ কাঁরতেও লাঁজ্জত হয় না। যুদ্ধকালে রাষ্্- 
পাঁরচালকগণ এই সকল অত্যাচার থামাইতে পারেন না। সৈন্যদল তাহাদের মৃখ্য 
উদ্দেশ্য- দেশরক্ষা--সাধন করে বটে; কিন্তু তাহাদের অত্যাচার, উৎপড়ন প্রভাত 
অন্যায় কার্ধগ্াল রাষ্ট্রনায়কেরা দৌখয়াও দেখেন না। যখন কোন জাতি সমগ্রভাবে 
সমরালগ্সায় মত্ত হইয়া পড়ে তখন সামারক জীবনের রীতিনীতি সেই জাতির 
সভ্যতার অগ্গীভূত হইয়া পড়ে। সেইজন্যই সৈনিকদের এইর্‌প বর্বরোচিত ব্যবহার 
নিন্দনীয় হয় না। কিন্তু ভারতবর্ষের সেইরূপ অবস্থায় নাঁমিতে বহু পুরুষ অতাঁত 
হইয়া যাইবে। 

সেইজন্য জনৈকা ভাঁগননর প্রোরত নিম্নালাখত সমস্যাগ্াল আসিয়া পড়ে :-_ 

“(১) কোন সৌনক নারীর প্রাতি অত্যাচার কারলে তাহার সতীত্ব নস্ট 
হইয়াছে বলা যায় কিনা ঃ 

, (২) সমাজ এই প্রকারে ধার্ধতা নারীকে দাঁণ্ডত বা সমাজবাহর্ভৃত কাঁরবে 
কিনা? 

(৩) এরূপ অবস্থায় নারীগণ এবং জনসাধারণ কী কারতে পারে?” 

যাঁদও সেই নারাঁ প্রকৃতপক্ষে তাহার সতীত্ব হারাইযাছে, তজন্য তাহাকে 
কোনরূপে দণ্ডিত বা সমজচ্যুত করা যায় না। সে আমাদেব সহানুভূতির যোগ্য, 
কারণ তাহার প্রাতি নির্দয়ভাবে অত্যাচার করা হইয়াছে । আমরা কোন আহত ব্যান্তকে 
যেরুপভাবে সেবা করি, সেই নারীর বেদনাও আমরা সেইভাবে দূর করিব। 

কেবল যখন কোন ন'রী স্বেচ্ছায় আপন সতীত্ব ন্ট হইতে দেয়, সে 'নল্দার 
যোগ্য। কোন ক্ষেত্রেই ব্যাভিচার এবং বলাংকার একপর্যায়ভুন্ত নহে। এইভাবে বিচার 
করিলে আমরা এই সকল অত্যাচারের কাঁহনীী, সমাজে পূর্বে যেমন গোপন রাখা 
হইত তেমন না কারয়া সমাজের গোচবীভূত কাঁরতাম। নারীর প্রাতি পুরুষের 
এইরুপ দুর্বব্যহারের প্রতিকূলে এইভাবেই জনমত গঠিত হইত এবং তাহার শান্ত 
এই সকল অত্যাচার প্রতিরোধ করিত। 

যাঁদ সংবাদপন্ে ক্রমাগত আন্দোলন চালানো যায় তবে সাদা কিংবা কালো সকল 
সোনকই এইরূপ আচরণ করিতে বিরত হইবে। তাহাদের উধর্ধতম কর্তৃপক্ষ এইরূপ 
অন্যায় আচরণ থামাইতে বাধ্য হইবেন। 

নারীদগের প্রাত আমার উপদেশ এই-_তাহারা শহর পারত্যাগ কাঁরয়া গ্রামে 
যাক; সেখানে সেবার বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র তাহাদের জন্য রহিয়াছে। গ্রামে তাহাদের 
উপর অত্যাচারের সম্ভাবনা কম। তাহারা সহজ জীবন যাপন কাঁরবে এবং গরীবদের 
সুখদ্ঃখের সঙ্গে মিশিয়া যাইবে। যাঁদ তাহারা রেশমী শাড়ী এবং সাটিনে সজ্জিত 
হইয়া এবং বহুমূল্য অলঙ্কার পাঁরয়া তাহাদের ধনের অহঙ্কার করে তাহা হইলে 


৩৬২ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


এক বিপদ এড়াইতে গিয়া তাহারা দ্বিগুণ বিপদের সম্মুখীন হইবে। অবশ্য 
যাহারা কর্তব্যানরোধে শহরে বাস করিতে বাধ্য, এই উপদেশ তাহাদের প্রাত প্রযোজ্য 
নয়। 

কীভাবে সকল ভয় হইতে নির্মক্ত হওয়া যায় তাহার বিষয় জানিয়া রাখা নারীদের 
প্রধান কতব্য। আমার দৃঢ় মত এই, যে নারী নিভাঁক এবং যাহার দ় প্রতনীতি 
জান্মিয়াছে যে তাহার পাবিন্রতা তাহার আত্মরক্ষার সবর্রেষ্ঠ বর্মচ্ছাদন, সে কখনও 
ধার্ধত হইতে পারে না। মানুষ যতবড় পশ্:প্রকৃতিরই হউক না কেন, সেই নারীর 
পাবন্রতার জলন্ত শিখার সমানে লঙ্জায় মাথা নোয়াইবে। বর্তমান যৃগেও নারীগণ 
[নজেদের এইরুপে রক্ষা করিয়াছে, এরপর দক্টাল্ত পাওয়া যায়। লাখতে লাখতে আমার 
দুইটি ঘটনার [বিষয় মনে পাঁড়ল। কাজেই যে সকল নারা এই প্রবন্ধ পাঠ কাঁরবে তাহাদের 
এই সংসাহস অনুশীলন কাঁরতে বাঁলব। আক্রমণের চিন্তাতেই আজ তাহারা ভয়ে 
, কাঁপতে থাকে । এই ভাবাঁট দূর কাঁরতে পারলেই তাহারা নিভাঁক হইবে। সাহসের 
পরীক্ষার জন্য নারীর পক্ষে কোন তিন্ত আঁভন্জ্রতার ভিতর দিয়া যাওয়ার প্রয়োজন 
অবশ্য নাই। এই সকল ঘটনার আঁভজ্ঞতা ভগবানের কৃপায় সৌভাগ্যক্রমে লক্ষের বা 
হাজারের সামনেও আসে না। সোৌনকমান্রই পশু নয়। তাহাদের অতি অক্প- 
সংখ্যকই শোভনতা, শালশনতা বোধ একেবারে হারাইয়া ফেলে । সর্পজাতির মান্ন শতকরা 
কুঁড়িভাগ বিষান্ত এবং ইহাদের কতগুলি শুধু কামড়ায়। পদদলিত না হইলে ইহারা 
আক্রমণও করে না। যাহারা ভীতু এবং সর্প দোঁখলেই কাঁপতে থাকে, এই জ্ঞান 
তহাদের কোন উপকারে আসে না। 'িতামাতগণ এবং পাত ও আঁভভাবকবর্গ 
নারীদের কী ভাবে নিভাঁক হইতে হয় সেই কৌশল শিক্ষা দেবেন, ইহাই প্রার্থত। 
ভগবানের জহলন্ত বিশ্বাস থাকিলে ইহা শিক্ষা করা যায়। তানি অদৃশ্য হইয়াও 
সকলের রক্ষক-সর্ব কালে এবং সর্ব অবস্থায়,এই জহ্লন্ত বিশ্বাস যাহার আছে 
সে সকলের চেয়ে নিভীক। 

একাঁদনে এইরূপ ব্বাস বা সাহস অর্জন করা যায় না। ইতোমধ্যে আমাদের 
অন্য উপায়ও উদ্ভাবন কাঁরতে হইবে । যখন কোন নারীর উপর আক্রমণ হয় তখন 
হিংসা-আহিংসার বিচারে তাহার আবশ্যক নাই। তাহার একমান্র কর্তব্য আত্মরক্ষা । 
তাহার নিজ ধর্ম রক্ষা কারবার জন্য তাহার মনে যে কোন উপায় বা প্রণালী ডাঁদত 
হয়, সে তাহাই অবলম্বন কাঁরতে পারে। ভগবান তাহাকে নখ এবং দাঁত দিয়াছেন। 
সে সকল শান্ত প্রয়োগ করিয়া সেগুলির ব্যবহার কারবে এবং আবশ্যক হইলে এই 
চেষ্টায় প্রাণ পর্যন্ত বিস্জন 'দবে। যে পুরুষ বা নারী মৃত্যুর ভয় দুর কাঁরতে 
পাঁরয়াছে সে শুধু নিজেকে নয়, অন্যকেও নিজের জীবন 'িয়া রক্ষা কাঁরতে পারিবে। 
প্রকৃতপক্ষে আমরা মৃত্যুকে সর্বপেক্ষা বেশী ভয় কার এবং সেইজন্য আমরা শেষ পর্যন্ত 
প্রবলতর শারীরিক শন্তর নিকট পরাভূত হই। কেহ আক্রমণকারীর নিকট নতজানু 
হইবে, কেহ তাহাকে ঘুষ দিতে চাহিবে, কেহ মাটিতে শুইয়া হামাগুড়ি দিবে অথবা 
অন্যান্য লাঞ্চনা বরণ কাঁরতে স্বীকৃত হইবে এবং কোন কোন স্বীলোক মত্যুকে 
আলিঙ্গন না কাঁরয়া এমনাঁক নিজের দেহই বিলাইয়া দিবে। আমি কৃট সমালোচনার 
মনোভাব লইয়া ইহা লিখিতেছি না। আম শুধু মানবপ্রকৃতির উদাহরণ 'দিতোছি। 


নারী ও সামাজিক অবিচার ৩৬৩ 


আমরা মাটির উপর শুইয়া হামাগাঁড়ই দিই বা পুরুষের কামনা পূরণের জন্য নারী 
নিজেকে সমর্পণই করুক-ইহা আমাদের কোনমতে প্রাণরক্ষা কারবার ইচ্ছাই সৃচিত 
করে এবং জীবনের প্রাত এই আসান্তই আমাদের যে কোনপ্রকার গ্লানকর লাঞ্ছনা 
সহ্য করিবার প্রবৃত্ত দিয়া থাকে। কাজেই যে নিজের জীবন হারাইয়া ফেলে, সেই 
প্রকৃতপক্ষে বাঁচিয়া থাকে (সত্যের জন্য, আত্মসম্মানের জন্য ত্যাগের মন্ন্ে যে জীবন 
উৎসগার্কৃত হয সেই জীবনই অমরতা লাভ করে)।* “তেন ত্যন্তেন ভুজথাঃ”। 
জগতের সবই 1তনি, এই উপলাব্ধতে ভোগবাঞ্থা পূর্ণ কর অথবা তান যাহা দান 
কাঁরয়াছেন তাহাই ভোগ কর। প্রত্যেক পাঠক এই অতুলনীয় মন্তাট কণ্ঠস্থ কারবেন। 
শুধু মুখে বাললেই ইহার সার্থকতা ঘটে না। হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে ইহা যেন 
গভীরভাবে প্রবেশ করে। জীবন উপভোগ করিতে হইলে জাঁবনের প্রাতি আসান্ত 
পাবত্যাগগ কারতে হইবে । এ সত্যোপলব্ধি আমাদের প্রকৃতিতে অন্তার্নীহত থাকা 
চাই। 

নাবীব কর্তব্য সম্বন্ধে এই পর্যন্ত বাঁলিলাম। কিন্তু যে পুরুষ এইর্‌প অত্যাচার 
প্রত্যক্ষ করেন, তাহার সম্বন্ধে কী ব্যবস্থা ঃ ইহার উত্তরও আগের কথার ভিতরই 
রাঁহযাছে। তানি 'নাম্কুয় দ্রম্টা, হইতে পারিবেন না। সেই নারীকে তাঁহার রক্ষা 
কারতেই হইবে। তান প্াঁলশের সাহায্যে জন্য দৌড়াইবেন না; গাড়ীতে িপদসূচক 
শিকল টানিয়াই তুষ্ট থাকতে পারিবেন না। যাঁদ তান আহংস-নীতি পালনে 
অভ্যস্ত থাকেন, তিনি নিজ প্রাণ বিস্জন দিয়া সেই বপন্না নারীকে রক্ষা কারবেন। 
যাঁদ আঁহংস-নশীততে তাঁহার আস্থা না থাকে অথবা সেই নীতির ব্যবহার তান না 
জানেন, তাহা হইলে যথাসাধ্য বলপ্রয়োগ কারিয়া সেই নাবীকে রক্ষা কাঁরতে চেষ্টা 
কারবেন। উভষ ক্ষেত্রেই প্রাণ বিসর্জন দেবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। 

আম অথর্ব এবং দল্তহীন বদ্ধ; আম যাঁদ আঁহংস-নীতি প্রচাব কার এবং 
কোন ভাঁগনীব উপর অত্যাচারেব নিরুপায় সাক্ষীমান্র হই, তবে আমার তথাকাঁথত 
মহাত্াগির উপহাসের এবং অপমানের বিষয় হইবে এবং তাহা একেবারে ধূলিসাং 
হইবে। যাঁদ আম বা আমার মত সকলে মাঝে পাঁড়য়া আমাদের জীবন আহংস- 
ভাবেই হউক বা হিংসভাবেই হউক 'বসজর্ন দিই, আমরা 'নশ্চয়ই সেই বিপন্নাকে 
রক্ষা কাঁরতে পারব; আর যাঁদ তাহা না পারি, তবুও জাঁবিত অবস্থায় তাহার 
অত্যাচারের সাক্ষী আমরা হইব না। 

প্রত্যক্ষদ্শদের জন্য এই সব কথা বলা হইল। যাঁদ এই সংসাহসের ভাব 
আমাদের দেশের সবর্প পারিব্যাপ্ত হয় এবং যাঁদ ইহা সরুলের জানা থাকে যে 
এদেশের কোনও নারীর উপর অত্যাচার সহ্য করা হইবে না, আমি' জোর কাঁরয়া 
বাঁলতে পাব, কোন সোৌনকই আর নারীদের স্পর্শ করিতেও সাহস করিবে না। 
এইর্‌প ভাব-পারবেশ যে আজ নাই, ইহা আমাদের লজ্জার 'বিষয়। যাঁদ এই কলঙ্ক 
দুর করিবার জন্য লোক প্রস্তুত হইতে থাকে, তবেও কিছ কবা হইতেছে মনে কাঁরব। 

গাভর্ণমেন্টের নিকট যাঁহাদের প্রাতপাঁত্ত আছে তাঁহারা চেস্টা কারবেন ষেন উপযুদ্ত 


* বাইবেল- ঈশোপনিষৎ, ১ম মল্নাংশ 


৩৬৪ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


প্রতিকারের ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ করেন। কিন্তু আত্মানভরতাই সবচেয়ে বড় সহায় 
বতমান অবস্থায় আমাদের শুধয ভগবানের দয়া এবং আমাদের নিজের শান্তর উপর 
ভর কারতে হইবে। 


রেলগাড়*তে ওয়ার্ধার পথে, ১৯-২-৪২ 
| হাঁরজন, ১-৩-:৪২ ] 


৭৯ 


দাম্পত্য জীবন 


একাঁট নিপুণা ভিনী-কর্মী সৃূচারুরূপে দেশসেবার আত্মীনয়োগ কারবার 
জন্য কুমারী জীবন পনের সংকল্প করিয়া, পরে তাঁহার মনোমত সঙ্গ পাইয়া 
সম্প্রীতি বিবাহ করিয়াছেন। এখন তাঁহার মনে হইতেছে, কাজটা ভাল করেন নাই 
এবং তাঁহার জীবনের উচ্চ আদর্শ হইতে তিনি 'বছ্যুত হইয়াছেন। এই ভ্রান্তি আম 
তাঁহার মন হইতে দূর কারিতে চেষ্টা কাঁরয়াছি। সেবার জনা মেয়েদের অনূঢ়া থাকা 
আত ভাল কথা, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সেইরূপ মেয়ে লক্ষের মধ্যেও একজন পাওয়া 
যায় না। বিবাহ জীবনের একটি স্বাভাবিক অবস্থা এবং কোনভাবে ইহাকে হেয় 
মনে করা সম্পূর্ণ ভুল। যখন কেহ কোন কাজকে অধঃপতন বালয়া মনে করে, 
যতই চেস্টা করুক না কেন তাহার পক্ষে সেই ধারণা দূর করা অত্যন্ত কঠিন। 
বিবাহকে একটি ধর্মীনুগত সংস্কার মনে করিয়া দাম্পত্য জীবন আত্মসংযমশশীল 
হইয়া যাপন করাই বিবাহের প্রকৃত আদর্শ। 'হন্দুধর্মে বাহ চারাঁট আশ্রমের 
অন্যতম। অনা তিনটি ইহার উপরই প্রাতা্ঠিত। 'ন্তু দুর্ভাগ্যের িবষয়, বর্তমান 
যুগে বিবাহ কেবল শারাঁরক সম্বন্ধ বাঁলয়া বিবোচত হয়। অন্য তিনাট আশ্রমের 
অস্তিত্ব নাই বাঁললেই হয়। 

উত্ত ভগিনী এবং যাঁহাদের চিন্তার ধারা তাঁহার মত, তাঁহাদের কর্তব্য হইতেছে 
ববাহকে অবজ্ঞার চক্ষে না দেখিয়া উহা ধর্মজীবনের একটি তাঙ্গ হিসাবে দেখিয়া 
বিবাহের যথাযোগ্য মর্ধাদা দেওয়া । তাঁহারা উপয্যস্ত আত্মসংষম অভ্যাস করিলে 
দেখিতে পাইবেন যে তাঁহাদের সেবার শন্তি বহুপরিমাণে বাঁড়য়া যাইতেছে । দেবাই 
যাহার জীবনের বলত, তিনি স্বভাবতঃই সেইরূপ মনোবৃত্তিসম্পন্ন জীবনসঙ্গী 
বাঁছয়া লইবেন এবং তাঁহাদের উভয়ের যুক্ত সেবা হইবে দেশের বিশেষ লাভ। 

ইহা গভশর দুঃখের 'বিষয় যে, সাধারণতঃ আমাদের বালিকাদের মাতৃত্বের কর্তব্য 
সম্বন্ধে কোন শিক্ষা দেওয়া হয় না। যাঁদ বিবাহিত জীবন ধর্মানমোদিত কর্তব্য 
হয় তবে মাতৃত্বও 'নশ্চয়ই সেইরূপ হইবে । আদর্শমাতা হওয়া খুব সহজ ব্যাপার 
নয়। দাঁয়ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত হইয়া সন্তানপ্রজননে অগ্রসর হইতে 
হইবে। গভ'সণ্তারের মুহূর্ত হইতে সন্তানের জল্মকাল পষল্তি তাঁহার কর্তব্য কণ 


নারী ও সামাঁজক আঁবচার ৩৬ 


তাহা মাতাকে জানতে হইবে। যিনি বুদ্ধিমান, সুস্থ এবং স্াশাক্ষিত সন্তান 
দেশকে উপহার দেন, তান নিশ্চয়ই দেশের সেবা করিতেছেন। এই সন্তানগণ যখন 
বড় হইবে, তাহারাও সেবার জন্য প্রস্তুত থাকিবে। প্রকৃত কথা এই, যাহারা সেবার 
মনোবৃত্ততে অনপ্রাণত, জীবনে তাঁহারা যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, তাঁহারা 
সর্বদাই সেবা কাঁরয়া যাইবেন। সেবার কাজ ব্যাহত করে এমন ভাবের জীবন তাঁহারা 
কখনই যাপন কাঁরবেন না। 


[ হরিজন, ২২-৩-৪২] সেবাগ্রাম, ৩-৩-৪২. 


৭২ 
ইন্দিরা নেহরুর বিবাহসম্বন্ধ 


ফিরোজ গান্ধীর সাঁহত হীন্দরার বিবাহসম্বন্ধ বিষয়ে কয়েকখান ক্রুদ্ধ এবং 
অসংযত ভাষায় লাখত নিন্দাপূর্ণ চিঠি পাইয়াছি এবং আর কয়েকাঁটতে যাস্তরও 
অবতারণা করা হইয়াছে । সঙ্জন হিসাবে ফিরোজ গান্ধীর বরুদ্ধে কাহারও শকছু 
বাঁলবার নাই। তাঁহাদের মতে তাহার একমান্ন অপরাধ যে সে জাতিতে পাশীঁ। 
বিবাহের জন্য দুই পক্ষের কেহ ধর্ম পরিবর্তন কারবে, আম সর্বদাই এই মতের 
ঘোর বিরোধী ছিলাম এবং বর্তমানেও আছি। ধর্ম এমন জিনিস নয় যে ইচ্ছা কারলেই 
পোশাকের মত তাহা ত্যাগ করা যায়। বর্তমান ক্ষেত্রে ধর্ম-পাঁরবর্তনের কোন প্রশ্ন 
উঠে নাই। ফিরোজ গান্ধী বহু বংসর ধাঁরয়া নেহরু পাঁরবারের একজন বলিয়াই 
বিবোচত ছিল। কমলা নেহরুর পাড়ার সময় সে তাঁহার সেবাশুশ্রুষা করিয়াছে । 
তিনি তাহাকে পন্ত্রবং স্নেহ করিতেন। ইউরোপে ইন্দিরার পাঁড়ার সময় সে তাহার 
যথেম্ট পাঁরিচর্যা কাঁরয়াছে। স্বভাবতঃই তাহাদের মধ্যে ভালবাসা জন্মে। এই বন্ধৃত্ব 
সম্পূর্ণরূপে আনন্দ্য ছিল। ইহা ক্রমে পরস্পরের প্রীতি-ভালবাসায় পাঁরণাত লাভ 
করে। কিন্তু জওহরলাল নেহরুর অনুমাতি এবং আশীর্বাদ ব্যতীত কোন বিবাহের 
ণবষয় িন্তাতেই আসতে পারিত না। উভয়ের এই ভালোবাসা যথার্থ প্রেমের উপর 
প্রাতীষ্তঠত, এই 'বষয়ে নিশ্চিত হইবার পর 'তনি সম্মাত 'দিয়াছেন। নেহরু 
পরিবারের সহিত আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের বিষয় সকলেই জানেন। উভয় পক্ষের 
সাহত আমার আলাপ হইয়াছে । এই বিবাহে অমত করিলে নর্মমতার কাজ হইত। 
সময়ের অগ্রগাঁতিতে এইরূপ সম্বন্ধ ক্লমশঃ নিশ্চয়ই বাড়িয়া যাইবে এবং তাহাতে 
সমাজেরও উপকার হইবে । বর্তমানে সমাজ এমন অবস্থায় আসে নাই যেখানে 
পরস্পর পরস্পরের 'বাভল্ল মতের প্রতি সম্পূর্ণ উদারতা পোষণ করিতে পারে। 
কিন্তু এই উদারতা যখন এক ধর্ম অন্য ধর্মকে শ্রদ্ধা কারতে শখাইবে, এইর্প 
বিবাহ লোকে বাঞ্ছনীয় মনে করিবে । সে ধর্ম সংকীর্ণতায় পাঁরপূর্ণ, যাহা িচারসহ 
নহে । অদূর ভাবষ্যতে সমাজের পুনগঠিনের পর তেমন ধর্মের আস্তত্ব থাকবে না। 
কারণ তখন সামাজিক প্রথাদির মর্যাদার মান পারবাতততি হইবে। তখন গণের 


৩৬৬ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


বিচার হইবে ধন, উপাধি, আভিজাত্য দ্বারা নহে, শুধু ৯রিত্রের উৎকর্ষ দ্বারাই 
মানুষের যোগ্যতা নির্ধারত হইবে । আম হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ 
কার তাহা কোন সংকীর্ণ মতবাদ নয়। ইহা সামাজিক ক্রমোন্নাতির একটি অর্প্ব 
সনাতন ধারা । জরওয়াস্টার, মোজেজ, খন্ট, মহম্মদ, নানক এবং অনম্পন্য যে সকল 
ধম্গুরুর নাম করিতে পার তাঁহাদের শিক্ষা ইহার মধ্যে নিহত আছে। ইহার 
সংজ্ঞা এইরূপে দেওয়া হইয়াছে-_ 
বিদ্বচ্ভিঃ সোবতঃ স্ভার্নত্যমদ্বেষরাগিভিঃ। 
হৃদয়েনাভ্যনজ্ঞাতো যো ধর্মস্তং নিবোধত ॥ 
উহাকেই প্রকৃত ধর্ম বলিয়া জানিবে যাহা জ্জানিগণ এবং সন্তজন এবং সর্বদা 
রাগদ্বেষবাঁজতি মহাআগণ মানিয়া চলেন এবং যাহা হৃদয়ে অনুরাগের উদ্রেক করে। 
যদ ইহা সেরূপ না হয়, ধংস 'নিশ্িত। 
যাহারা পনর 'লাখয়াছেন তাঁহাদের উত্তর না দেওয়ার অপরাধের জন্য তাঁহারা 
আমাকে ক্ষমা কীরবেন। আম তাঁহাদের কোধ পাঁরত্যাগ কাঁপিয়া আগামী বিবাহে 
আশীর্বাদ কারবার জন্য অনূরোধ কাঁরতোঁছ। তাঁহাদের চিঠি হইতে অজ্ঞানতা, 
পরমতসহনে অনুদারতা এবং স্বকীয় পূর্বসংস্কারাপ্রয়তা প্রভাতি প্রকাশ পাইতেছে। 
এই সকলও একপ্রকার অস্পৃশ্যতার পর্যায়ভুন্ত, সুতরাং ভীতজনক; কারণ সেগীলর 
কোন শ্রেণীবিভাগ করা সহজ নয়। 


[ হরিজন, ৮-৩-৪২] 


9৩ 
নারীদের সম্বন্ধে কী করা কতবব্য 


“যথেম্ট সংখ্যক নারীকে সরকারী চাকুরীর জন্য মনোনীত বা নির্বাচিত করা 
হয় না-এই অভিযোগের আপাঁন যে উত্তর 'দিয়াছেন তাহা পাঠ কাঁরয়া আনন্দলাভ 
কারয়াছ। আপনি উত্তরে বাঁলয়াছেন। প্রা্থীগণের মনোনয়নে যোগ্যতাই হইবে 
একমান্র বিবেচ্য বিষয়। আপনার এই উন্তি সম্পূর্ণ সত্য এবং 
চন্তাশীল নারী এবং পুরুষ সকলেই তাহা স্বীকার করবে । একটা কথা আছে-_- 
'বয়স বা স্বীপুরুষ ভেদ শ্রদ্ধার বস্তু নয়, যোগ্যতাই একমাত্র আদরণায়।” বাস্তব- 
ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দোঁখ তার বিপরীত। ইহা আপনার অজাঁনত নয় যে উত্ত 
নীতবাক্য বাস্তবক্ষেত্রে পালিত না হইয়া লাঁঙ্ঘতই হয় বেশী। প্রার্থী নর্বাচনে, 
মন্তিমন্ডলীতে বা ব্যবস্থাপক সভাতে বা স্থানীয় 'মিউীনাসপ্যালাট, জেলাবোর্ড 
প্রভীত ক্ষেত্রে যোগ্যতাকে প্রথম স্থান দেওয়া হয় না। বর্ণ সম্প্রদায় এবং প্রদেশের 
প্রন আসিয়া উপাস্থত হয় এবং তম্দবারাই সিদ্ধান্তে পেশছানো হয়। এই কার্ষের 
অনুকূলে বলাহয়, এই সব বিশেষ বিশেষ স্বার্থ উপেক্ষা করা যায় না। যাঁদ এই যযস্ত 
সত্য হয় তবে নারশদের স্বার্থের কী হইবে ? উত্ত নীতবাক্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 


নারী ও সামাজিক আঁবচার ৩৬৭ 


নির্বাচনের মূলনীতগূলি আরো পাঁরজ্কারভাবে বলা দরকার ।” 

_কোন শ্রদ্ধেয়া ভগিনীর চিঠি হইতে উপরের অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে । ভাঁগনীর 
যাঁন্ত শেষ পর্যন্ত গিয়া এই দাঁড়ায়, যেখানে সব বিষয়ই ভ্রন্তপথে চঁলয়াছে, আর 
একটি ভ্রম সেখানে কারলে কোন ক্ষাত হইবে না। 1*ণতু যাঁদ আমরা এইরূপ 
কাঁরতে থাকি তবে অন্যায় বাঁড়য়াই চাঁলবে এবং অ।মপা ?নবৃপায়ভাবে একটি 
কুটিল ধাঁধায় পাঁড়য়া ঘ্াঁরতে থাঁফিব। কাজেই নারীদের প্রাত আমার িীবেদন এই 
তাঁহারা বাদ্ধমত্তার সাঁহত ত্যাগের প্রাতমীতস্বরূপ হইবেন এবং তাহা হইলে 
শুধু নারীজাতর নয়, সমগ্র জাঁতিরই তাহারা অলঙ্কারস্বরূপ হইবেন এবং নাশ- 
সমাজ এবং জাতির মর্যাদাও বাড়াইয়া ?দবেন। যতাদন জাতি ও সম্প্রদায সংক্কান্ত 
বিষয়কে আমরা গুরয্বপ্রদান কারব এবং সেইমত নির্বাচন পাঁরচাঁলত হইবে ,ততাঁদন 
নারীগণ এই সকল হইতে দূরে থাকবেন এবং ইহাতে তাঁহাদের গৌরব এবং 
মর্যাদা প্রাতিষ্ঠিত হইবে- তাঁহাদের প্রাতি আমার এই উপদেশ । প্রশ্ন হইতেছে, ইহা 
করিবার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় কী? আজ আত অজ্পসংখ্যক নাবীই বাজনোৌতক 
ব্যাপারে যোগ দিতেছেন এবং তাঁহাদের অনেকেই নিজে স্বাধীনভাবে চিন্তা করেন 
না। তাঁহাদের পিতামাতা বা স্বামীর আদেশ প্রাতপালন কাঁরষাই তাঁহারা নারীর 
আঁধকারের জন্য চিৎকার কাঁরতেছেন। এইরূপ না কারমা নারীকার্মগণ নারীদগকে 
তাহাদের স্বাধীনভাবে চিন্তা কারতে শিখাইবেন, জাতিবর্ণগত যে সব শৃঙ্খল 
তাঁহাদের বাধা দিতেছে তাহা হইতে তাঁহাদের মুক্ত কবিবেন এবং এইভাবে নারাঁগণের 
মধ্যে এমন একটা পাঁরবর্তন ঘটাইবেন যাহা ত্যাগ্গে এবং আত্মোৎসর্গে নারীর শান্ত 
এবং ক্ষমতা উপলাব্ধ কাঁরতে পুরুষকে বাধ্য করিবে এবং নারীকে তাঁহার সম্মানিত 
আসন দিতে তাহাকে কুণ্ঠিত হইতে হইবে না। তাঁহারা এইরুপ করিতে পারিলে 
বর্তমান সামাঁজক অপাঁবন্ন পাঁরবেশ বিশুদ্ধ কাঁরতে পারবেন। নারীদের সম্বন্ধে 
এই পযন্ত বলা গেল। 

পুরুষের সম্বন্ধে এই বলা যায়, অপবিত্র পাঁরবেশ হইতে বাঁহরে চাঁলয়া আসা 
তাহাদের কর্তব্য । জাতিগত এবং সম্প্রদায়গত সংস্কাব তাহাদের মন হইতে নির্বাঁসত 
হইলে এই সকল সংস্কারের দ্বারা তাহারা পারিচাঁলিত হইবে না। যাঁদ পুরুষ এবং 
হারজনদের মধ্যে, এমনাক ভাঁঙ্গ বা মেথরের সমাজে নাঁময়া আসতে হইবে। 
উত্ত উদ্দেশ্য ঠসদ্ধ কারবার জন্য সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং সহজ উপায় এই। 

যাঁদ যোগ্য, শক্তিমতী নারীগণ বাদ পাঁড়য়া যান, পুবুষ তাহার ভ্রম সংশোধন 
কারবে। নারীগণকে এইরূপ ভাবে উৎসাহিত কবা কর্তব্য যেন তাঁহারা গৌরবে 
পূরুষকে নিষ্প্রভ কারতে পারেন। এই উপদেশমতে উভয় পক্ষ কাজ করিলে 
পাঁরিপা্রবিক অবস্থা পাঁবন্ন ও নির্মল হইয়া উঠিবে। পুর্ষ করুক বা না করুক, 
আমার মতে নারাীঁর কর্তব্য সুস্পন্ট। 


[হরিজন, ২১-৪-৪৬] নৃতন 'দিল্পশ, ১২-৪-৪৬ 


৩৬৮ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


9৪ 
নারীর আগ্নপরণীক্ষা 


অন্য এক সময়ে তিনি বলিয়াছলেন, “মৃত্যুই বড় বিষয় নয়, কীভাবে মৃত্যুবরণ 
কিরা হয় তাহাই মুখ্য।” ভ্রাতার হস্তে জীবন বিসজজন বিশেষ সৌভাগ্য, যাঁদ 
সাহসের সাঁহত মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে পার। 'কন্তু যে সকল নারীকে বলপূর্বক 
অপহরণ করা হইতেছে এবং জোর করিয়া ধর্মান্তরিত করা হইতেছে তাহাদের 
সম্বন্ধে কী কর্তব্য ঃ কাহাকেও জোর করিয়া ধর্মান্তর গ্রহণ করানো যায়, এই 
প্রসত্গ এ স্থলে অবান্তর। “ভারতের নারীগণ নিজেদের এত অসহায় মনে কাঁরবে 
কেন? সাহস কি শুধু পুরুষেরই একচেটিয়া? ঝান্সীর বাণন অস্ব্রধারণ কাঁরয়া 
রণকোশলে তাঁহার সমসামায়ক সকল যোদ্ধা হইতে আধক পারদার্শতা লাভ 
কারয়াছিলেন, যাঁদও নারঈগণ সাধারণতঃ অস্তধারণ করে না। তথাঁপ সকলেই 
ঝান্সপীর রাণী হইতে পারে না। কিন্তু সকল নারীই সীতার আদর্শ অনুকরণ 
কাঁরতে পারে। প্রবল পরাক্লান্ত রাবণ তাহাকে স্পর্শ করিতেও সাহস পায় নাই। 
কিন্তু ঝান্পীর রাণীর ন্যায় রমণশগণ পরাভূত হইতে পারে ।” তৎপর তিনি আরো 
বলিলেন, "সীতার দৃষ্টান্ত যেন কেহ শুধু আষাটে গজ্প খাঁলয়া মনে না করেন”। 
ওলিভ্‌ ডোকের দন্টান্ত উল্লেখ করিয়া তান বলেন যে, তান কোন অত্যাচার 
অবমাননার জন্য ভীত না হইয়া মধ্য আফ্রিকার নগ্ন আদম নিগ্রো আধবাসগণের 
নিকট যাইতে এবং তাহাদের সঙ্গে বাস করিতে সাহসী হইয়াঁছলেন। ভারতের 
নারীজাতি এইরূপ উচ্চস্তরের সাহসের অনুশীলন করক, এই তাহার ইচ্ছা। 
সৈন্যগণ ও পুলিশ তাঁহাদের অপহরণ হইতে রক্ষা কাঁরতে পারে, কিন্তু তৎস্বেও 
যাহারা অপহৃত হইয়াছেন বা হইতে পারেন, তাহাদের সম্বন্ধে কী কর্তব্য? 
মাথার একটি চুল স্পর্শ করিবার পৃবেই তাঁহাদের মৃত্যুবরণ করিবার শিক্ষা লাভ 
করিতে হইবে। তিনি ইহাও বলেন যে, নারীর পক্ষে শবাসবন্ধ করিয়া বা জিহবা 
দংশন কাঁরয়া প্রাণনাশ করা সম্ভবপর । | 

পরের দিন সন্ধ্যায় গাম্ধীজনীকে উীল্লাখত কৌশল দম্বন্ধে মত পরিবর্তন 
করিতে হইয়াছিল। ডান্তার সুশশলা নায়ার তাঁহ'র বন্তৃতা পূধশদন শুানয়াছলেন। 
তিনি তাঁহাকে বাঁললেন, নিজে নিজে শ্বাসরোধ করিয়া বা জিহবাদংশন কারয়া 
কেহ মারতে পারে না। গাম্ধীজশীকে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় পরের দন সকালে 
দোঁখতে আসেন, তিনিও ডান্তার সুশীলা নায়ারের মত সমর্থন করেন। চিাকিৎসা- 
বিজ্ঞানে জানা যায়, সদ্য আত্মহ্ত্যার একমাত্র উপায় এক দাগ টগ্ন 'ব্ষপান। গান্ধীজশ 
অতঃপর বলেন, যাঁদ তাহাই হয় তবে 'যাহারা বিপন্ন, ধার্ধত হইবার পূর্বেই তাহারা 
[বষপান' কাঁরবে। যাহারা যোগশাস্বের প্রীক্ুয়াসকল জানে তাহাদের 'নকট 'তাঁন 
শৃনিয়াছেন যে, এই সকল প্রক্রিয়া দ্বারা জীবননাশ করা যায়। তিনি সেই বিষয়ে 
অনুসন্ধান করিবেন। এই ধিষয়ে তাঁহার মত শুধু একটি ভাবমাই নয়। তিনি 
যাহা বাঁলয়াছেন তাহা 'তাঁন কার্ষে পাঁরণত করাইতে চান। ধার্ধত হইবার পূর্বে 


নারী ও সামাজিক আবচার ৩৬৯ 


নিজের মৃত্যুর জন্য সাহস ও শান্ত সণ্চয় কারতে পারিলেই বাধাপ্রদান করিবার 
সাহস জাল্মবে। 


প্যোরিলালের সাপ্তাহক পন্র হইতে) 
[ হারজন, ২৭-১০-৪৬] 
৭ & 
নারীর সমস্যা 


প্রশন। দুবৃন্তগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইলে নারীগণ কী করিবে 2 পলায়ন করিবে, 
না, বলপ্রয়োগ কারিয়া বাধা দিবে ঃ পলাইবার জন্য নৌকা তৈয়ারী রাখবে, না, 
অস্্রদ্বারা আত্মরক্ষার নিমিত্ত প্রস্তুত থাঁকবে ? 

উত্তর। এই প্রশ্নের উত্তর আত সহজ। কোন বলপ্রয়োগ করার জন্য প্রস্তুত 
হওয়া আমার মত নয়। আঁহংসার জন্যই সকলপ্রকারে প্রস্তৃত হইতে হইবে, যাঁদ 
সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠরকমের সাহস সণ্চয় কারতে চাও। কাপুরুষতার চেয়ে বলপ্রয়োগ 
সর্বদাই শ্রেয় এবং ভনরুতা বর্জন কারবার জন্য ইহার আশ্রয় লগুয়া যাইতে পারে। 
কাজেই, বিপদ উপাঁস্থত হইলে পলাইবার জন্য আমার নৌকা তৈয়ার রাখার 
দরকার হইবে না। আঁহংম ব্যাস্ত আকাস্মক বিপদ ক জানে না। পক্ষান্তরে, সে 
নীরবে গৌরবের সহিত মৃত্যুবরণে প্রস্তুত থাকে । সেইজন্য কোন আঁহংস পুরুষ 
বা নারী সহায়হীন হইলেও মৃত্যুকে গ্রাহ্য কারবে না। ভগবানই প্রকৃত সহায়। 
আমি এর বেশী কিছ প্রচার করিতে পার না এবং যাহা গ্রচার কার তাহা কাজে 
পরিণত করিবার জন্য আমি এখানে আসিয়াছি। এইরূপ কোন সুযোগ আমার 
আঁসবে কিনা অথবা আমাকে দেওয়া হইবে না তাহা আঁম জান না। যে সকল 
নারী দুবৃত্তগণ কর্তৃক আক্তান্ত হইলে অস্ত্রব্যবহার ব্যতীত আত্মরক্ষায় অসমর্থ 
তাহাদের অস্ত সঙ্গে রাখবার উপদেশ দিবার প্রয়োজন নাই। তাহারা নিজেরাই 
তাহা করিবে। প্রায়ই এই প্রশ্ন করা হয়অস্তর সঙ্গে রাখা উচিত কিনা। এই 
প্রশ্নের ভিতর কোথাও গোল আছে। স্বাভাবক ভাবেই ন্বাধীন হইতে লোকে 
চেষ্টা কারবে। আঁহংসাই প্রকৃতপক্ষে কার্যকরভাবে বাধা দিতে সমর্থ এই মূলনীতি 
স্মরণ রাখলে তাহাদের চাঁন সেইভাবে গঠিত হইবে। পৃথবাঁর সকল লোক 
নিজেদের অজ্জাতসারেই উন্ত নীতি মানিয়া কাজ করিয়া আসিতেছে । আঁহংসা হইতে 
যে সাহস জন্মে তাহার স্থান সকলের উপরে; অস্ঘাদ বহন কাঁরলে ষে সাহস জন্মে 
তাহা সেইরূপ নয় এবং এই সাহসের ফলে শেষ পর্যন্ত আণাঁবক বোমার সাহায্যও 
লইতে হয়। হিংসাবৃত্ত নিম্ষল। যাহারা আণবিক বোমার নিম্ফলতাও বুঝিবে না 
তাহারা স্বভাবতঃই তাহাদের শন্তি অনুসারে অস্ত্রসম্ভারে সাঁজ্জত হইবে। . 

প্রশ্ন ।আত্মসমর্পণ না কাঁরয়া নারীকে 'নজের প্রাণনাশ কাঁরতে উপদেশ 


৪ 
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দেওয়া যায় কি? 

উত্তর। এই প্রশ্নের পারচ্কার উত্তর দেওয়া আবশ্যক। নোয়াখালী যান্নার 
অব্যবাহত পূর্বে দিল্লীতে আম ইহার উত্তর দিয়াছি। নিশ্চয়ই নারী আত্মসমর্পণ 
না করিয়া নিজের প্রাণ 'বসজন দিবে। সহজ কথায়, আমার কাঁজ্পত “জাবনযানার 
পথে আত্মসমর্পণের স্থান নাই। আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় কী উপায়ে প্রাণত্যাগ 
করা যায়। আমি তৎক্ষণাৎ বাললাম, সে উপায় নির্দেশ করা আমার কাজ নয়। 
পূর্বোন্ত অবস্থায় আত্মহত্যা সমর্থন করার মূলে রাঁহয়াছে এই বিশ্বাস যে 
ব্যাস্ত আত্মহত্যা পর্যন্ত কারিতে প্রস্তুত তাহার বাধা 1দবার মানাঁসক শান্ত এবং সাহস 
এবং অন্তরের পাবিন্রতা এত বেশী যে তদ্ৰারা সে আক্ষমণকারীকে পরাভূত করিতে 
পাঁরবে। যান্তাটকে আর বাড়াইয়া বলবার দরকার নাই, কারণ ইহার সম্বন্ধে আর 
আধক কিছু বাঁলবার নাই। ইহা বাস্তব প্রমাণের অপেক্ষা রাখে এবং আম 
স্বীকার করি, সেই প্রমাণের অভাব রাঁহয়াছে। 

প্রশ্ন। নিজের জীবন বিসর্জন দেওয়া অথবা আক্লমণকারনকে হত্যা করা, এর 
মধ্যে কোনটি আপনার মতে শ্রেয়ঃ? 

উত্তর । নিজেকে হত্যা করা অথবা আক্রমণকারাঁকে হত্যা করা, এই দুইয়ের 
মধ্যে প্রথমোন্তাটই যে গ্রহণীয় তাহাতে আমার মনে বিন্দুমাত্তও সন্দেহ নাই। 


[ হারজন, ৯-২-৪৮] 
পাল্লা, ২৭-১-৪৭ 





মোহনদাস করম্টাদ শীল্ষী 


শন মৃনোপ্াধভাক্ম ও ধীরেন্দ্র দেকবলছ্ষে 


ওয়েষ্ট 'মানম্টার প্যালেসহোটেল 
৪, ভিক্টোরিয়া স্ট্রীট, 

লন্ডন. এস ডবাঁলউ 

১লা, অক্লোবর, ১৯০৯ 


প্রায় তন বছর ধরে দ্্রীল্মভালে (দাক্ষণ আ'ফ্রকা) যা চলছে তার দিকে আপনার 
দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। 
ব্রিটিশ ভারতের প্রায় ১৩ হাজার মানুষ এ উপাঁনবেশে বসবাস করছেন। 
«এই সব ভারতীয়রা নানারকম আইনগত অক্ষমতার জন্যে কয়েক বছর ধরে কষ্ট 
ভোগ করে আসছেন। উপাঁনবেশে বর্ণবৈষম্য বিদ্যমান ও কষেকটি ক্ষেত্রে এঁশিয়া- 
বাসীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ তীরতর। এশিয়াবাসীঁদের দিক থেকে দেখতে গেলে 
বলতে হয় স্ব, প্রধানতঃ এর কারণ হচ্ছে বাণিজ্যের ব্যাপারে ঈর্ধা। একটা আইন 
নিয়ে তিন বছর আগে এটা চরমে উঠোছল। আঁম ও আরও অনেকে এটিকে 
অপমানজনক এবং যাদের ওপর প্রযোজ্য তাদের একেবারে অমান্ষ করে তোলার 
উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে গণ্য কার। আম অনুভব করলাম যে, এধরনের আইনের 
কাছে নাত স্বীকার করা হলো ধর্মের প্রকৃত মর্ম যা, সে বিচারে সম্গাঁতহগন। 
আঁম ও আমার বন্ধুদের মধ্যে কয়েকজন আগেকার মত এখনও মল্দকে প্রাতিরোধ 
না-করার নাঁতিতে* গভীর বিশ্বাসী । আপনার লেখাগুীল পল্তার সৌভাগ্য আমার 
১» হয়েছে; সেগুলি আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছে। 

বৃটিশ ভারতীয়গণের কাছে অবস্থাটা পুরোপ্যীর তুলে ধরা হয়োছল। তারাও 
এ পরামর্শ মেনে নিয়েছিলেন যে, আইনের কাছে মাথা নত করা উচিত নয়। 
বরং আইন অমান্য করার জন্যে কারদণ্ড বা যে কোন শাস্ত দেওয়া হোক না কেন 
তা ভোগ করাই কম্য। এর ফল হল এই ষে, প্রায় অর্ধেক ভারতায়, ঘাঁরা 
সংগ্রামের তাপ ও কারাবরণের কম্ট সহ্য করতে অক্ষম, তাঁরা যে আইনকে অপম্ান- 
চলে গেলেন। বাকি অর্ধেকের মধ্যে প্রায় ২৫০০ ভারতীয় 'বিবেকের তাড়নায় 
কারাবরণ করলেন, কেউ কেউ বা পাঁচ বারও । কারাদণ্ড ভোগের মেয়াদ ছিল চার- 
দন থেকে ছ'্মাস পর্য্ত। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে কঠোর সম্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে 
হয়। অনেকে নিঃস্ব হয়ে যান। বত'মানে দ্রাল্সভাল জেলে এক শ'রও বেশী নাকি 


87582 
* এখানে প্রতিরোধ বলতে গাম্ধীজশ অবশইে সাঁহংস প্রাতরোধ বাঁঝয়েছেন। 
* তখনো গাম্ধীজ্ঞৰী “লত্যাগ্রহশ” শব্দ ব্যবহার করেনান; পরবতর্ণ কালে প্যাসিভ 
রেসিস্টাঙ্দ বজতে “সত্যাগ্রহ” উপযৃত্ত শঙ্দগ বলে গণ্য হয়- সম্পাদক। 


৩৭৪ : গান্ধী-রচনাসম্ভার 


ফল হয়েছে এই যে, এদের স্ত্রী পূত্রদের জনসাধারণের দানে, বিশেষ করে, 
প্রাতরোধকারীদের সাহায্যের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। এতে বৃটিশ ভারতায়দের 
ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়েছে। তবে আমার মতে, তাঁরা সময়োপযোগণ সাড়াই 
দিয়েছেন। সংগ্রাম এখনও চলছে এবং কেউ জানে' না কবে শৈষ হবে। যাহোক, 
আমাদের মধ্যে কেউ কেউ অন্ততঃ, এটা সুস্পম্টভাবে দেখেছেন যে, যেখানে পশু- 
শান্ত ব্যর্থ হতে বাধ্য, সেখানে নাক্কয় প্রাতরোধ সফল হবে এবং হতে পারে। 
আমরা এটাও লক্ষ্য করেছি সংগ্রাম যে দীর্ঘায়িত হয়েছে, তা প্রধানত আমাদের 
দুর্বলতার জন্যাই। এবং এ থেকে সরকারের মনেও একটা ধারণা জন্মে গিয়েছে 
যে, আমরা ক্রমাগত কম্ট সহ্য করতে পারবো না। 

প্রাতবিধানের জন্য, রাজকীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁহাদের কাছে 
সব ব্যাপারটি উপস্থাপিত করার উদ্দেশ্যে আমার একজন বন্ধূকে সঙ্গে নিয়ে 
এখানে এসেছি। নিক্ষিয় প্রতিরোধকারীরা মেনেই নিয়েছেন যে, সরকারের নিকট 
আবেদন-নিবেদন জানানো নিয়ে তাঁদের কিছ; করার থাকতে পারে না। 1কল্তু" 
তবুও গোম্ঠীর দুর্বল সদস্যদের অনুরোধে প্রাতিনিধদল এখানে এসেছে । কাজেই 
এই দল তাদের শান্তর চেয়ে তাদের দুর্বলতারই প্রাতানাধত্ব করছে। “কিন্তু 
এখানে আমার দেখেশুনে একথাই মনে হয়েছে যে, যাঁদ নীত ও 'নীক্রয় প্রাতরোধের 
কার্যকারিতা নিয়ে একটা রচনা প্রাতযোগতা আহবান করা হতো, তাহলে ত৷ এই 
আন্দোলনকে জনাপ্রয় করে তুলতো এবং লোককে ভাবাতো। প্রস্তাঁবত রচনা 
প্রাতযোগিতা প্রসঙ্গে এক বন্ধ নৌতিক প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি মনে করেন যে, 
এ ধরনের আমন্দণ ননাক্কয় প্রতিরোধের সত্যকার আদর্শের সঙ্গে অসঙ্গাঁতপূর্ণ 
এবং তা মতামত 'কিনে নেওয়ারই সামল। এ নৈতিক প্রম্নে আপনার মতামত জানিয়ে 
আমাকে অনুগৃহীত করবেন ক? এ রকম প্রবন্ধের জন্যে আহ্বান জানানো যাঁদ 
আপাঁন অন্যায় বলে মনে না করেন, তাহলে এ বষয়ে লেখার জন্যে যাঁদের বিশেষ». 
ভাবে অনুরোধ করা যেতে পারে, তাদের নাম আমাকে জানাতে অনুরোধ করবো। 

আরও একটা ব্যাপার আছে, যার জন্যে আঁম আপনার সময়ের ওপর ভাগ 
বসাচ্ছি। ভারতে বর্তমান অশান্তি সম্পর্কে এক হিন্দুর কাছে লেখা আপনার 
চিঠির একটা অনুলিপি একজন বন্ধু আমাকে 'দিয়েছেন। আপাত দৃষ্টিতে দেখা 
যাচ্ছে যে, এতে আপনার মতই প্রাতফলিত হয়েছে। আমার বন্ধুর ইচ্ছে যে, ওই 
চিঠি কুড়ি হাজার কপি 'নিজ খরচায় ছাপিয়ে জনসাধারণের মধ্যে তিনি বিতরণ 
করেন এবং অনুবাদ করান। ধা হোক, আমরা মূল চিঠিটা সজাগাড় করতে পারিনি। 
তাই প্রাতাঁলাপাটর যথার্থতা সম্বন্ধে এবং চিঠিটা যে আপাঁন লিখেছেন সে সম্পর্কে 
নাশ্চত না হয়ে, এটা ছাপানো উাচত হযে বলে আমরা মনে কার না। আঁম এই 
সঙ্গে চিঠিটির প্রতিলাপির একটা প্রতিলিপি পাঠাচ্ছি। এখন, চিঠিটা সত্যই 
আপনার এবং প্রাতিলাপটিই বা সঠিক কিনা এবং যেভাবে বলেছি সেইভাবে এর 
প্রকাশনা আপাঁন অনুমোদন করেন নাক, অনঃগ্রহ করে আমায় তা জানালে বার্ধত£ 
হবো। যাঁদ 'চাঠিতে আরও কিছু সংযোজন করতে চান, তবে দয়া করে তা করবেন। 
সাহস করে আমি আর একটা প্রস্তাব রাখাছ। চিঠির শেষ অনুচ্ছেদে আপ্পনি 


পণ্র-চয়ন ৩৭ 


পাঠককে অবতারবাদে বিশ্বাস করতে বারণ করেছেন বলে মনে হচ্ছে। প্রশ্নটি 
আপনি বিশেষভাবে অনুধাবন করেছেন কিনা জানি না যোঁদ এটা বলা আমার 
পক্ষে বেয়াদাপ না হয়)। ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ মানুষ অবতারবাদ ও পুনজ্মবাদে 
বিশ্বাস সযত্কে লালন করে আসছে; বস্তুতঃ চীনেও তাই। তবে, অনেকের পক্ষেই 
এটা আঁভজ্ঞতার ব্যাপার, আর পাঠগত স্বীকাতির বিষয় নয়-এটা একরকম বলাই 
চলে। এর মাধ্যমে জীবনের বহু রহস্যের য্ান্তসঞ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া বায়। 'নাক্কয় 
প্রাতরোধকারীদের কয়েকজনের কাছে--্রান্সভালে যাঁদের কারান্তরালে যেতে হয়েছে, 
এটা সাল্তবনা-স্বরূপ। এই মতবাদের সত্যতা সম্বন্ধে আপনার বিশ্বাস জল্মাবার 
জন্যে এসব লেখা আমার উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হলো, আপনি আপনার পাণককে 
যে সব বয় থেকে নিবৃত্ত করতে চেয়েছেন, “অবতারবাদ” শব্দাট তা থেকে 
অনুগ্রহ করে যাঁদ বাদ দেন, শুধু এইটুকুই বলার। আলোচ্য চিঠিতে আপাঁন 
বেশীর ভাগই কৃষ্ণের উত্তি থেকে উধৃত দিয়েছেন এবং অংশ বিশেষের উল্লেখ 
করেছেন। আপানি যে বই থেকে উধৃতিগুলি নিয়েছেন সেই বইটির নাম জানালে 
বাধত হ'বো। | 
এ চিঠি দিয়ে আপনার ক্লান্তি ঘটালাম। আম জান, যাঁরা আপনাকে সম্মান 
করেন ও আপনাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করেন তাদের আপনার সময় নম্ট করার 
কোন আঁধকার নেই । বরং যতদূর সম্ভব আপনাকে বিব্রত করা থেকে বিরত থাকাই 
তাদের উঁচিত। যে সমস্যাগীলর সমাধান করা আপনি আপনার জঈবনের ব্লত বলে 
গ্রহণ করেছেন, সেগৃলি সম্পর্কে আপনার উপদেশ লাভ করার জন্য এবং সত্যের 
খাতিরে, আমি আপনার সম্পূর্ণ অপাঁরচিত হয়েও এ পত্র লেখার স্বাধীনতা 
নয়োছ। 
সম্মান প্রদর্শনান্তে 
আপনার অনুগত সেবক 
এম. কে. গান্ধী 


শঙ্করলালকে" 
সত্যাগ্রহের চিন্তাধারা সম্বন্ধে 
সেপ্টেম্বর ২,১৯১৭ 


ভাই শ্রীশঙ্করলাল, 

সত্াগ্রহ সম্বন্ধে আমার ধারণা কী তা জানতে চেয়েছ। সংক্ষেপে তা এই : 
আম যে শন্তির কথা বলতে চাই, ইংরাজী বাক্যাংশ “প্যাঁসভ রোঁসসটাল্স” ঠিক 
তা প্রকাশ করে না। উপযুক্ত শব্দ হলো “সত্যাগ্রহ”। সত্যাগ্রহ হলো আঁত্মক শান্ত-_ 


১ শার্করলাল ব্যাংকার- প্রাসম্ধ গঠনকমর্শ ও গাম্ধী চিদ্তাধারানুসারী শ্রাীমক নেতা; 
বহু বছর ধরে গান্ধীজশীর সহকমর্ ছিলেন। 


৩৭৬ গাম্ধী-রচনাসম্ভার 


শস্ত্র শান্তর বিপরীত । যেহেতু এ একান্তভাবেই নোৌতক অস্ম, কাজেই নোৌতিক 
জীবনধারার দিকে যাঁদের প্রবণতা, তাঁরাই কেবল বিজ্ঞতার সঙ্গে এ 'অস্' ব্যবহার 
করতে পারেন। প্রহাদ, মীরাবাঈ প্রভৃতি ছিলেন সত্যাগ্রহী। মরক্কোর যুদ্ধের সময় 
আরবেরা একেবারে ফরাসীদের কামানের তোপের মুখে দাঁড়যোছিলেন। শুধু ধের 
জন্যেই যুদ্ধ করাছ, এ 'বি*বাস নিয়ে তাঁরা লড়াইয়ে নেমোছলেন। জীবনের 
পরোয়া না করে “ইয়া আল্লা” ধ্বনি তুলে তাঁরা ফরাসীদের কামানের দিকে ছনটে 
এগিয়ে গিয়োছলেন। এ ক্ষেত্রে হননের জন্য লড়াই করার আদৌ অবকাশই ছল 
না। ফরাসী গোলন্দাজ বাহিনী এই আরবদের ওপর গাল ছখড়তে নারাজ হ'ল 
এবং মাথার টাাঁপ ছংড়ে ফেলে দিয়ে আনন্দ-ধ্বান করতে করতে সাহসী আরবদের 
আলিঙ্গন করতে ছুটে গেল। এ হ'ল সত্যাগ্রহ কী ও তাক সাফল্য লাভ 
করতে পারে, তার অন্যতম দম্টান্ত। ইচ্ছা-পছদ্দে আরবেরা সত্যাগ্রহশ হননি । তর 
হৃদয়াৰেগের তাড়নায় তারা মৃত্যুর সম্মুখীন হতে প্রস্তৃত হয়োছল, তাদের অল্তরে 
কোনও প্রেম ছিল না। সত্যাগ্রহী কিন্তু কারো প্রাত বদ্বেষ পোষণ করে না, 
কোধে জাঁবনপাতও করে না, পক্ষান্তরে তার নিজের সহ্য কর"র শান্ত থাকার জন্যে 
সে বরং তার শন্নু বা নির্যাতনকারীর কাছে নাতি জানাতে অস্বীকার করে। কাজেই 
তার 'নিভর্দকতার তেজ্জ এবং ক্ষমাপরায়ণ ও দয়াদ্রু প্রকৃতি থাকা চাই। ইমাম হাসান 
ও হোসেন, ছিলেন দুটি নিছক বালক। তাঁরা অনুভব করলেন যে, তাঁদের প্রাত 
আবিচার করা হয়েছে। তাঁদের আত্ম-সমর্পণ করতে বলা হলে অস্বীকৃত হলেন 
তাঁরা । তাঁরা তখনই জানতেন যে, এর অর্থ হ'ল মৃত্যু। আর যাঁদ আঁবচারের কাছে 
শর নত করেন, সে হবে তাঁদের মনুষ্যত্বের অবমাননা ও ধর্মের প্রাতি বিশ্বাস- 
ঘাতকতা। এ অবস্থায় তারা মৃত্যুর আলিঙ্গনে ধরা দিলেন। এই চমতকার দুই 
তরুণের শির যুম্ধক্ষেত্রে গাড়য়ে গেল। আমার মতে ইসলাম যে মহত্ব অন করেছে, 
তা তরবারির শান্ধতে নর, সম্পূর্ণভাবে ফকিরদের আত্মাহাতির জন্যই। অপরের 
ওপর তরবাঁর না চায়ে অন্যের তরবাঁরতে নিজের শির খণ্ডিত হতে দেওয়াই 
হচ্ছে যোদ্ধার মত আচরণ । হত্যাকারী যখন বুঝবে যে সে হত্যাপরাধে অপরাধী 
এবং সে যাঁদ অন্যায় কয়েই তা করে থাকে তাহলে সে চিরজীবন ধরে অনুশোচনা 
করবে। এমনকি মৃত্যুবরণ করে নিহত ব্যান্ত যাঁদ ভূলও করে থাকে, তাহলেও তার 
জয়ই ঘটল, অন্য কিছ নয়। সত্যাগ্রহ আহংসার পথ। কাজেই, সব সময় ও সব 
ক্ষেত্রে সত্যাগ্রহ যুক্তিসিদ্ধ_ বখার্থই এটাই ঠিক পথ। অস্ঘের শান্ত হিংসাশ্রয়া ও 
সকল ধর্মে তা সমনিন্দনীয়। এমন কি যাঁরা অস্ম ব্যবহাবের ওকালাত করেন, 
তাঁয়াও এর ওপর নানারকম 'বাধসীমা আরোপ করেন। সত্যাগ্রহের ওপর কোন 
শবাঁধ-সশমা নেই; বা বরং বলা যায়, স্বেচ্ছার কন্ট স্বীকারের জন্য তপশ্চর্যার পক্ষে 
সত্যাগ্র্থশীর যে ক্ষমতা তা যেটুক যা 'নিয়মাবাধ আরোপ করে, তা ছাড়া আর কোন 


ও হ্সআালর পৃতদ্যয়। পয়গম্ছয়েক কন্যা ফাঁতমার গর্ভজাত। ইয়াঁজদের (খাঁলফ 
৬৮০-৩) প্রভূত্ব অগ্ষশকার কয়েছিলেন। হোসেন বিদ্রোহ করেন, কিন্তু পরাজিত ও 
কারবালা প্রাষ্তয়ে হত হ'ন। 


পন্র-চয়ন ৩৭৭ 


বাধ্যবাধকতা নেই। 

স্পম্টতঃই, এ রকম সত্যাগ্রহের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলাই অগ্রাসাঞ্জিক। 
সত্যাগ্রহীই তা বিচার করবে। পর্যবেক্ষকরা সত্যাগ্রহ ঘটার পর তার মূল্যায়ন করতে 
পারেন। পাঁথবীর কোন অসন্তোষই সত্যাগ্রহীকে নিরস্ত করবে না। সত্যাগ্রহ 
করা হবে ক হবে না, তা কোন গাঁণাতিক সত্র দ্বারা 'স্থর হয় না। জয়পরাজয়ের 
সম্ভাব্যতা তোল এবং সাফল্য সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হওয়ার পরই কেবল সত্যাগ্রহ 
শুর করা যেতে পারে বলে যান বি*বাস করেন, তান যথেষ্ট চতুর রাজনীতিক 
বা ব্াম্ধমান হতে পারেন, কিন্তু তিনি সত্যাগ্রহণী নন। সত্যাগ্রহী স্বতঃফর্তভাবে 
কাজ করে যান। 

স্মরণাতাঁত কাল থেকে সত্যাগ্রহ ও অস্ত্র, দুই-ই প্রচাঁলত রয়েছে। প্রচালত 
শাস্তাদিতে তাদের প্রশংসা পেয়েছি। এদের একটি “দৈবী সম্পদের” প্রকাশ ও 
অপরটি “অসূরী সম্পদের ।” আমরা বিশ্বাস করি ষে, প্রাচীন ভারতবর্ষে দৈবী 
সম্পদের আধক শান্ত ছিল। এমন কি আজও আমরা সেই আদর্শ অন্তরে পোষণ 
করি। অসূরাীঁ সম্পদের প্রাবল্যের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত ইউরোপে মেলে। 

দুর্বলতার চেয়ে এই দুই ধরনের শান্তর যে-কোনাঁটই কাম্য; দুর্বলতা, 
সোজাভাষায় যাকে আমরা ভীরুতা বাল তাই এবং এটাই অনেকখাঁন সাঁঠক 
প্রাতিশব্দ। যে দুই শান্তর কথা বলেছি, তার একটা না হলে, স্বরাজ বা প্রকৃত জন- 
জাগরণ অসম্ভব। অন্যভাবে স্বরাজ অজর্ন করলে তা প্রকৃত স্বরাজ হবে না। সে 
স্বরাজে জনগণের উপর কোন প্রভাব পড়বে না। শান্ত ও পৌরুষ ছাড়া জন- 
জাগরণ আসতে পারে না। নেতারা বলুন কাঁ চান এবং অন্যাদকে সরকারও সাধ্যমত 
চেষ্টা করুন-যদি তারা ও আমরা, আমরা সবাই সত্যাগ্রহের শান্ত জোরদার না কার, 
তাহলে হিংসার প্রক্রিয়া-পন্থা স্বতঃই প্রসার লাভ করবে। ওগাঈঁল আগাছার মত; 
যে কোন ধরনের মাটিতে যেমন আগাছা জন্মায়, ওরাও ঠিক যে কোন জায়গায় 
মাথা চাড়া দেবে। সত্যাগ্রহের ফসল তুলতে হলে আত্মীনয়োগের ইচ্ছা ও অদম্য 
সাহসের সার দিতে হবে। আরও বলার হলো, আগাছা না তুললে যেমন তার ভিড়ে 
চারা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, তেমন মনের জমিকে আগাছা মুন্ত করার জন্যে যাঁদ 
না আমরা তপশ্চর্যার পথ ধাঁর এবং যে আগাছাঙীল হীতপূর্বেই জন্মেছে যত্র 
করে যাঁদ না সেগাীল উপড়ে ফোঁল, তাহলে 'হংসার আগাছা বাড়তেই থাকবে। 
যে সব তরুণ, যাকে তারা সরকারের অত্যাচার বলে, তার ফলে নৈরাশ্য ও কোধের 
কবলিত হয়ে পড়েছে তাদের আমরা সত্যাগ্রহের সাহায্যে জয় করতে পারি ও দৈবাঁ 
সম্পদকে শীস্তশালশ করতে তাদের সাহস ও উদ্দীপনা এবং রেশভোগের ক্ষমতাকে 
কাজে লাগাতে পাঁর। কাজেই ষত দত সম্ভব সত্যাগ্রহের প্রচারই কাম্য । সেটা 
শাসক ও শাসিত উভয়েরই স্বার্থের অনুকূল । সত্যাগ্রহী, সবকার বা অন্য কাউকেই 
বিড়ম্বিত করতে চায় না। সম্যক বিচার-বিবেচনা না করে সত্যাগ্রহণ এক পা-ও 
বাড়ায় না। সে কখনই উদ্ধত হয় না। ফলে, সে বয়কট আন্দোলন থেকে দরে 
সরে থাকবে, 'িল্তু কর্তবা হসাবে সর্বদাই স্বদেশশর পণ দঢ়ভাবে রক্ষা করে 
চলবে। সে শূধ্য ভগবানকেই ভয় করে, যাতে অন্য কোন শান্ত তাকে ভয় দেখাতে 


৩৭৮ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


না পারে। শাস্তির ভয়ে সে কখনো কোন কর্তব্য অসমাপ্ত ফেলে রাখবে না। 

একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, জ্ঞানী আনিবেসাল্ত ও তাঁর সহকমাঁদের মুক্ত 
করার জন্যে আমাদের সত্যাগ্রহের আশ্রয় নেওয়া কর্তব্য। তাঁর প্রত্যেকাট কাজ বা 
কোন কাজ আমরা সমর্থন কার কিনা তা ভিন্ন প্রসঙ্গ। আমি একজন- নিশ্চয়ই 
সে কাজের অনেকগুলি অনুমোদন করি না। কিন্তু সে যাই হোক, সরকারের তাঁকে 
আটক করে রাখা একটা মস্ত ভুল এবং আঁবচারের কাজ। অবশ্য আম জান যে, 
সরকার এটাকে ভুল বলে মনে করেন না। হতে পারে, জনগণ তাঁর ম্বান্তর কামনা 
করে ভুল করেছে। সরকার নিজের বিচারবুদ্ধি অনুসারে কাজ করছে । কিন্তু তাদের 
ক্ষোভ-উম্মা জানাবার জন্যে লোকে কী করতে পারে? যখন কারোও কম্ট-ক্লেশ 
সহ্যের সীমার মধ্যে থাকে তখন আবেদন-ীনবেদন ইত্যার্দ বেশ ভালই। যখন তা 
অসহনীয় হয়ে পড়ে তখন সত্যাগ্রহ ছাড়া গত্যন্তর নেই। বখন মানুষ অসহ্য মনে 
করবে এবং কেবল তাঁরাই-যাঁরা অসহনীয় ভাবছেন_তখন তনু মন ও সর্বস্ব 
স'পে আযনিবেসান্তের মৃক্তিলাভের প্রয়াস পাবেন। জনগণের মনে তীব্র অনুভূতির 
এটাই হবে শাল্তশালী প্রকাশভঙ্গন। আমার এ বিশ্বাস আঁবচস যে, এ রকম মহান 
আত্মোৎসর্ণের কাছে সম্রাটের দম্ভও নাতি স্বীকার করবে। মঃ মন্টেগুর আঙন্ন 
পারদর্শন উপলক্ষে জনগণ নিশ্চয়ই তাঁদের ভাবাবেগ সংযত করতে পারেন। তাঁর 
ন্যায়বোধের প্রাতি আস্থার এটাই হবে প্রকাশ । তবে তাঁর আগমনের আগে যাঁদ 
আযানিবেসান্ত মুন্ত না হন তাহলে সত্যাগ্রহের আশ্রয় নেওয়াই আমাদের কতবব্য। 
আমরা সরকারকে প্ররোচিত করতে বা তার পথে বাধা ঘটাতে চাই না। সত্যাগ্রহে 
প্রবৃত্ত হয়ে আমরা আমাদের আহত-হ্‌দয়ের তীব্রতাই প্রকাশ করবো এবং এঁ ভাবেই 
সরকারকে সেবাও করবো । 


কস্তুরবা গান্ধণকে 


নাঁদয়াদ 
জুলাই ২৯, ১৯১৮ 


আম জানি আমার সঙ্গে থাকবার জন্যে আকুল তাঁম। তাহলেও আমি মনে 
কার, আমাদের যে যার নিজের কাজ করে যেতে হবে। আপাতত, তুমি যেখানে 
রয়েছো সেখানে থাকাই ভালো । তুমি যদি ওখানকার সব শিশুদের তোমার নিজের 
সন্তান বলে মনে করো, তাহলে খুব শীঘ্রই তুমি নিজের সন্তানদের অনুপস্থাতি 
আর বুঞতে পারবে না। মানুষের বয়স বাড়লে ন্যনতম যা সে করতে পারে, তা 
হলো এই। অন্যদের ভালবাসলে, তাদের সেবা করলে ভোমার অন্তরের অন্তঃস্থলে 
আনন্দোচ্ছবাস জাগবে । দেখো, নিয়মিতভাবে প্রত্যুষে পীঁড়তদের কাছে গিয়ে তাদের 
সেবা করো। কারো বিশেষ খাদোর দরকার হলে তার জন্যে তা তৈরী করে দেবে 


পন্র-চয়ন ৩৭০১ 


বা আলাদা করে রাখবে । মহারাম্ট্রীয় মেয়েদের কাছে যেও। তাদের শিশুদের 
আনন্দ দেবে, সঙ্গে করে বেড়াতে নিয়ে যাবে। তাঁরা যে পরদেশী নন, এটা যেন 

তাঁরা অনুভব করেন। তাঁদের স্বাস্থ্যের উন্নাতি হওয়া দরকার। 
দরকারী সব ব্যাপারে অর্থাৎ ধমীঁয় ও অনুরূপ বিষয়ে নির্মলার সঙ্গে কথা 
বলবে। তুমি তাকে ভাগবত পাঠ করে শোনাতে বলতে পার। তারও খুব ভাল 
লাগবে। এভাবে তুমি যাঁদ অন্যের সেবায় নিজেকে ব্যস্ত রাখো-আমায় বিশ্বাস 
করো তাহলে তোমার মন সর্বদা আনন্দে ভরপুর থাকবে। মার একটা কথা, পুঞ্জ- 
ভাইয়ের খাওয়া-দাওয়া ও তার অন্য যা দরকার, সোঁদকে নজর দিতে ভুলো না। 
মোহনদাস 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে 


প্রয় গুরুদেব, 

আমরা যখন বিদায় নিই, আপনি যে মমর্গপশর 'লাঁপাট আমার হাতে 
দিয়েছিলেন তা সরাসার আমার অন্তর স্পর্শ করেছে। নিশ্চয়ই বিশবভারতগ অন্যতম 
জাতীয় প্রাতিষ্ঠান। নিঃসন্দেহে এ সংস্থা আন্তজাতকও। এ প্রতিষ্ঠানের সাফল্য 
সুনিশ্চিত করার জন্য সম্মিলিত উদ্যোগপ্রয়াসে আমার সাধ্যমত সহযোগতার উপর 
আপাঁন নির্ভর করতে পারেন। 

প্রাতাদন দুপুরবেলা একঘণ্টা নিয়ম করে ঘুমুবেন ললে আপনি যে প্রাতি- 
শুতি দিয়েছেন তা রক্ষা করবেন বলে আমি আশা কাঁর। 
তবুও এবারের এই আসা আমাকে_আগের চেয়ে_শান্তিনকেতনের আরও নিকটে 
টেনে এনেছে। 


শ্রদ্ধা ও ভালবাসা রইল। 
আপনার 


এম. কে, গান্ধৰ 


ভারতে বসবাপকারণ প্রত্যেক ইংরাজের উদ্দেশ্য 


প্রয় বন্ধু, 

প্রত্যেক ইংরাজ আমার এই আবেদন পড়বেন এবং এ সম্পর্কে চিন্তা করবেন- 
এই আমার ইচ্ছা। 

আপনাদের কাছে আমার নিজের পাঁরচয় দিতে চাই। সাঁবনয়ে বলতে চাই: 
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একটানা ২৯ বছর ধরে আম যে-ভাবে 'ব্রটিশ সরকারের সঙ্জো সহযোগিতা করোছি, 
অন্য কোন ভারতীয় তা করেন ?ান। এই দীর্ঘ সময়ে আমাকে এমন-সব পারাস্থাতির 
সম্মুখীন হতে হয়েছে যে-অবস্থায় পড়লে অন্য যে-কোন মানুষ বিদ্রোহী হয়ে 
ওঠতেন। বিশ্বাস করুন, আপনাদের কাছ থেকে শাস্তি পাবার ভয়ে কিংবা কোন 
স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে আম এই সহযোগিতা কারান; করেছি স্বাধীনভাবে 
স্বেচ্ছায়। কারণ আম বিশ্বাস করতাম--ভারতের কল্যাণ সাধনই 'ব্রাটশ সরকারের 
কার্যাবলাঁর সামাগ্রক লক্ষ্য । 

(ব্রিটিশ) সাম্রাজ্যের উপকারার্ে কাজ করতে গিয়ে চার বার আমার জীবন 
[বিপন্ন হয়োছল। বুয়োর যুদ্ধের সমব আম জ্যাম্কুলেন্স বাহনীর আঁধকর্তা 
ছিলাম । জেনারেল বুলারের চিঠিপত্র এ বাহননর কাজের উল্লেখ আছে। নাটালে 
জখলু বিদ্রোহের সময়ও আমি অনুরূপ বাহনর পাঁরচালন ভার গ্রহণ করোছলাম। 
শেষ পর্যায়ের যুদ্ধ সুরুর সময়ও আঁম একটি আ্যাম্বুলেল্স বাঁহনী গড়ে তুঁল। 
এ সময় কম্টকর শিক্ষানাবশীর ফলে আম প্লারাসতে আক্রান্ত হই। শেষবার, 
দল্লীতে অনুষ্ঠিত “ওয়র কনফারেন্সে লর্ড ঢেমসফোর্ডকে প্রদত্ত প্রাতশ্রাত 
রূপায়নের জন্য আম বয়রা জেলায় বাহনী গঠনের আভযানে আত্মনিয়োগ কার। 
এ কাজে অনেক সুদীর্ঘ ও কষ্টকর পদবাত্রার প্রয়োজন হয়। শেষ পর্যন্ত আমি 
আমাশায় আক্রান্ত হই, যাতে আমার জীবন সম্পর্কে সংশয় দেখা দিয়োছল। এই 
সন কাজ করার সময় আমার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে আমার কাজের ফলে আমার 
দেশ সাম্াজ্র মধ্যে অন্যান্য অংশের সঙ্গে) সম মর্যাদা পাবে। গত ডিসেম্বর 
ম।সেও আমি বিশ্বস্ত সহযোগিতার পক্ষে যথেন্ট ওকালাতি করোছি। আমি পারপূর্ণ 
[বিশ্বাস করৌহুলাম যে ছিঃ লয়েড জর্জ মুসলমানদের যে-প্রাতশ্রুুতি দিয়েছেন তা 
1৩নি পালন করবেন। বিশ্বাস করেছিলাম : পাঞ্জাবে সরকারী অত্যাচারের সংবাদ 
ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর পাঞ্জজবীদের জন্য পূর্ণ ক্ষাতপূরণের ব্যবস্থা করা হবে। 
কিন্তু মঃ লয়েড জজেরি বিশ্বাসঘাতকতা এবং আপনাদের দ্বারা তার অনুমোদন, 
পাঞ্জাবে অত্যাচারীদের ক্ষমা প্রদর্শন সরকারের শুভ বুপ্ধির প্রতি আমার আস্থা 
একেবারে চুরমার করে দিষেছে। যে-জাতি এ সরকারকে সমর্থন করেছে তার উপরও 
আমি আস্থা হারিয়ে ফেলোছ। 

আপনাদের শুভ চেতনার প্রাত আমার আস্থা নম্ট হয়ে গেলেও আপনাদের 
সাহসিকতা আম স্বীকার করি। জান: ন্যায় ও যান্তর কাছে যা আপনারা 
সমর্পণ করবেন না, সাহসিকতার কাছে তাকেই সানন্দে দিতে চাইবেন । 

এই সাম্রাজ্য ভারতের কাছে কী অর্থ বহন করে তা একবাব দেখুন-- 

(আমাদের কাছে সাম্রাজ্যের অর্থ হল) গ্রেট ব্রিটেনের উপকারার্থে ভারতের 
সম্পদ শোষণ; ক্লম বর্ধমান সামারক বায় এবং পাঁথবীর মধ্যে সবচেয়ে বায়বহুল 
বায়বহুল কাজের ধরন; পাছে একটি সশস্প্র জাতির মধ্যে থেকে অ'পনাদের ম্যাম্টমেয় 
ক'জনের জশবন বিপন্ব হয় সেই জন্য নিরস্মীকরণ ও একাঁটি জাতির 'নবীর্ষকরণ ; 
ভারিরশ চালের প্রশাসন বজায় রাখার জন্য মাদক তরল দ্রব্য ও ওধধাঁদর প্রশ্রয়; 
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একাঁট জাতির মর্মান্তিক যন্ত্রণা প্রকাশার্থ ব্লম-বার্ধফ আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে 
কঠোর থেকে কঠোরতর দমনৃূলক আইন; আপনাদের ডোমানয়মসমূহে বসবাসকারী 
ভারতীয়দের প্রাত অসম্মানজনক আচরণ । ৃ 

এ ছাড়া আপনারা পাঞ্জাবের প্রশাসকদের গৌরবান্বিত করে এবং মুসলমানদের 
“সেনাটিমেনটকে' অবজ্ঞা করে আমাদের অনুভ।বনাকে পুরোপুার অবহেলা করেছেন। 

লড়াই করে আপনাদের হাত থেকে আমরা রাজছন্র ছিনিয়ে নিতে পারলে 
আপনারা যে কিছু মনে করতেন না সে কথ আম জাঁন। আপনারা জানেন : আমরা 
তা করতে অক্ষম। কারণ, প্রকাশ্য ও ন্যায় যুদ্ধে লড়াইয়ের শান্ত যাতে আমাদের 
না থাকে তার ব্যবস্থা আপনারা করেছেন। তাই যুদ্ধক্ষেত্রে সাহস দেখানো আমাদের 
পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু আত্মার সাহস প্রদর্শনের ক্ষেত্র এখনও আমাদের কাছে উল্মুত্ত। 
আপনারা যে সে ক্ষেত্রেও সাড়া দেবেন তা জাঁন। আমি সাহস জাগানোর কাজে 
নিবম্ধ। অসহযোগতার অর্থ আত্মত্যাগে শিক্ষানীবশী, তার কম কিছ নয়। আমরা 
যখন জান ষে এই বিশাল দেশে আপনাদের শাসন চালু থাকায় আমরা ক্রমেই 
কঠিনতর দাসত্বের শৃংখলে বাঁধা পড়াছ, তখন আপনাদের সঙ্গে আমরা সহযোগিতা 
করতে যাব কেন 2 আমার আবেদনে জনগণ যে এভাবে সাড়া দিচ্ছেন তা আমার 
ব্য্তত্বের জন্য নয়। আম চাই-আপনারা আমার এবং আল ভাইদের কথা 'ববেচনা 
করা ছেড়ে দিন। আম যাঁদ বোকার মত কোন মুসাঁলম-বিরোধী জিগণীর তুলতাম 
তাহলে আমার ব্যান্তত্বও তাতে সাড়া জাগাতে সক্ষম হত না। তেমান, আল 
ভাইয়েরাও যাঁদ উন্মন্তের মত হিন্দু-বিরোধী জিগীর তুলে মুসলমানদের তাতাতে 
চাইতেন তাহলে সে প্রয়াসে তাঁদের যাদুকরণ ব্যন্তিত্বও ব্যর্থ হত। হাজার হাজার 
লোক যে আমাদের কথা শুনতে ভঈড় করে তার কারণ আমনা আপনাদের শৃংখল- 
তলে আত্তনাদী জাতির কণ্ঠকেই তুলে ধরছি। আলি ভাইদের সঙ্গে আপনাদের 
বন্ধ্যত্ব ছিল; আমার সঙ্গেও, এখনও আছে। আপনাদের প্রতি কোন অসম্ভব 
পোষণে আমার ধর্মই আমাকে বিরত করে । তাই, ক্ষমতা থাকলেও আম আপনাদের 
বিরুদ্ধে হাত তৃলতাম না। আমি দ2ঃখভোগের দ্বারা আপনাদের জয় করব বলে 
আশা কার। আলি ভাইয়েরা নিজ ধর্ম ও মাতৃভৃূমিকে রক্ষা করার জন্য সম্ভব হলে 
নিশ্চয়ই অস্ত্র হাতে তুলে নিতেন। কিন্তু ভারতীয়দের অনুভাবনা প্রকাশ ও তাদের 
দুর্দশার প্রাতিকার সন্ধানের কাজে আম ও আল ভাইয়েরা ভারতীয় জনগণের 
সঙ্গে একই ভাবনায় সংবদ্ধ হয়েছি । 

জাতীয় চেতনার এই ক্লমোল্মেষ দমনের জন্য আপনারা প্রতিকার সন্ধান করছেন। 
আমি বলতে চাই-একে দমন করার একমান্র উপায় এর কারণ দূর করা। এখনও 
আপনাদের হাতে উপায় আছে। ভারতীয়দের প্রাতি যে সকল অন্যায় করা হয়েছে 
তার জন্য আপনারা অনৃতাপ করতে পারেন। আপনারা মিঃ লয়েড জর্জকে তার 
প্রাতজ্ঞা পালনে বাধ্য করতে পারেন। তিনি প্পলায়নের অনেক পথই খোলা 
রেখেছেন। যোগাতর ব্যন্তির জন্য আসন খালি করে আপনারা ভাইস্রয়কে অবসর 
গ্রহণে বাধ্য করতে পারেন। স্যর মাইকেল ও' ডইয়ার এবং জেনারেল ডায়ার সম্পর্কে 
আপনারা আপনাদের মনোভাব পালটাতে পারেন। যথাযথভাবে নির্বাচিত এবং 
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সকল মতের প্রাতানাধত্বকারী স্বীকৃত জননেতাদের বৈঠক ডাকার জন্য আপনারা 
সরকারকে বাধ্য করতে পারেন। ভারতীয় জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী স্বরাজ দানের 
পদ্ধাতি রভাইজ করার জন্য এ ধরণের বৈঠক দরকার । 
কিন্তু বাস্তবে প্রত্যেক ভারতীয়কে আপনাদের সমান বলে গণ্য নয করলে, 
আপনাদের ভই বলে মেনে না নিলে এ কাজ আপনাদের পক্ষে অসম্ভব । আম 
কোন দাক্ষিণ্য চাই না; শুধু বন্ধদ হিসাবে একাঁটি গভনর সমস্যার সম্মানজনক 
সমাধানের উপায় আপনাদের কাছে তুলে ধরাঁছ। অন্য সমাধানের অর্থাৎ দমনের-_ 
পথও আপনাদের কাছে খোলা রয়েছে । আমি ভাঁবষ্যদ্বাণী করাছ যে সে পদ্ধাত ব্যর্থ 
হবে। তা ইতিমধ্যেই ব্যর্থ হতে সুরু করেছে। স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের জন্য 
সরকার ইতিমধ্যেই পানিপথের দুই বীর সন্তানকে কারাবরুদ্ধ করেছে। অনরূপ 
মত প্রকাশের জন্য আর এক জনের লাহোরে বিচার হচ্ছে। অযোধ্যা জেলায় 
ইতিমধ্যেই এক জনের জেল হয়েছে। আর এক জন বিচারে রায়ের অপেক্ষা 
করছেন। আপনাদের মাঝে ক ঘটছে তা আপনাদের জানা উাচত। দমনের আশংকা 
সামনে রেখেই আমাদের প্রচার চালানো হচ্ছে। মহন্তর পথ বেছে নিয়ে যে-ভারতাঁয়দের 
অন্নে আপনাদের পৃণ্টি ঘটছে তাদের সঙ্গে একাত্ম হবার জন্য আম আপনাদের 
আমন্ত্রণ জানাচ্ছ। তাদের আকাঙ্ক্ষা অবদমনের প্রয়াসের অর্থ দেশের প্রাত 
আপনাদের আনুগত্যের অভাব। 
আপনাদের বিশ্বস্ত বন্ধ, 
এম. কে. গান্ধী 


জওহরলাল নেহেরঃকে 
অক্টোবর &, ১৯১৪ 


'প্রয় জওহরলাল, 
কয়েকাদন ধারে তোমাকে চিঠি লিখব লিখব করছি, কিন্তু মান্ন আজই 'লিখে 


উঠতে পারলাম। মনে এ প্রশ্নও জেগোছল হিন্দিতে লিখবো না ইংরোজতে 
লিখবো । যাহোক, অবশেষে হিন্দিতে লেখাই ভাল মনে করলাম । 

তোমার আমার মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গণীর যে পার্থক্য রয়েছে তা প্রথমে লিখতে চাই। 
যাঁদ সেই পার্থক্য মৌল হয়, তাহলে জনসাধারণকে তা জানানো উচিত বলে মনে 
করি। জনসাধারণকে অন্ধকারে রাখলে, আমরা স্বরাজের জন্যে ষে কাজ করে যাচ্ছি 
তার পক্ষে ক্ষতিকর হবে। শাহন্দ-স্বরাজ” সরকারের যে রূপ আঁকা হয়েছে সেই 
পদ্ধাতর আজও আম দড় সমর্থক যে তা বলেইছি তো। ওগুলি শুধু কথা নয়। 
১৯০৮ সাল থেকে আম যে আভজ্ঞতা অন করে আসাঁছ--এঁ সনেই' পুস্তিকা 
িখোছলাম-তা আমার বিশবাসের সত্যতাই সপ্রমাণ করেছে। তাই আমার এ 
বিশ্বাসের যাঁদ কেউ সহভাগণ না হয়, তাতে আম কিছ মনে করবো না, কারণ 


পন্ন-চয়ন ৩৮৩ 


আম সত্যকে যেভাবে উপলাব্ধি করোছ, সে বিষয়ে সাক্ষ্য কেবল আমিই 'দিতে 
পাঁর। এখন লেখার সময় “হন্দ-স্বরাজ” আমার সামনে নেই। ছবিটি আমার 
নিজের ভাষায় নতুন করে আঁকা যথার্থই ভাল হবে এবং তাই করা উচিত আমার। 
“হন্দ-স্বরাজে" বার্ণত ছাব, আর এ ছবি এক ক এক নয়, সে বিচার তোমার 
আমার উভয়ের পক্ষেই অহেতুক। তখন যে কথা বলোছিলাম তা সত্য কিনা তা 
প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই। এখন আমি কী অনুভব কার তা জানাই কেবল 
জরুরী। আমার স্থির বিশ্বাস যে, ভারতকে যাঁদ প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন করতে 
হয় ও তার মাধ্যমে সারা বিশ্বকে, তাহলে আজ হোক বা কাল হোক, এই সত্য 
মেনে নিতেই হবে যে, জনগণকে গ্রামের কুটিরে বাস করতে হবে; শহরে ও প্রাসাদে 
নয়। কোটি কোটি মানুষ শহরে ও প্রাসাদে কিছুতেই পারম্পারক শান্তিতে বাস 
করতে পারবে না। হিংসা ও অসত্যের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া তাদের সামনে আর 
তখন অন্য কোন পথ থাকবে না। আম মনে কার, সত্য ও আঁহংসাকে বাদ দিলে 
মানব সমাজের বিনাশ ঘটবে। সত্য ও আহংসর রূপ আমরা সাদা-মাটা গ্রাম্য 
জীবনের মধ্যেই কেবল দেখতে পাই এবং সেই সারল্য চরখায় ও চরখা যা কিছুর 
প্রতীক তার মধ্যে সবচেয়ে ভাল প্রাতফলিত। পাথবী যাঁদ আজ ভূল পথে যায় 
&আমার ভয় পেলে চলবে না। এমন হতে পারে যে ভারতও সেই পথে যাবে এবং 
প্রবাদ-খ্যাত পতঙ্গ যেমন, যে আঁঞ্নাশখাকে ঘিরে এমন উন্মত্ত হয়ে নাচতে থাকে, 
সেই আগুনেই শেষ পর্যন্ত পুড়ে মরে, ভারতের পরিণামও তাই হতে পারে। 
শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত আমার কর্তব্য হবে ভারতবর্ষ ও তার গাধ্যমে সারা পাঁথবীকে 
সেই বিনন্টি থেকে রক্ষা করা। আম যা বলাছ তার মর্মার্থ হল, মানুষকে তার 
যা প্রকৃত প্রয়োজন তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে এবং তার স্বাবলম্বী হওয়াই উচিত। 
এ সংযম না থারুলে মানুষ নিজেকে বাঁচাতে পারবে না। মোটের ওপর, বহু ব্যাম্টর 
সমন্বয়েই এ পৃথিবীর সৃষ্ট; যেমন বিন্দু বন্দ জলে সাগর। নতুন কছি আম 
বালান। এ সত্য সকলে জানে। 

একথা আম “হিন্দ-স্বরাজে” বলেছি বলে মনে হয় না। আম যখন আধুনিক 
বিজ্ঞানের প্রশংসা কার, তখন আম একথাই বলতে চাই যে, পুরাতন সত্যকে 
আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে নতুন করে যাচাই করে তাকে নব সাজে উপাস্থত 
করতে হবে। আমার স্বণ্নের গ্রাম এখনও আমার মনেই রয়েছে । বলতে কি, প্রত্যেক 
মানুষই তার স্ব্নরাজ্যে বাস করে। আমার আদর্শ গ্রামে থাকবেন ব্াদ্ধমান 
মানুষ সব। পশুর মত ময়লা আবর্জনায় ও অন্ধকারে বাস করবেন না। নর-নারী 
সবাই হবেন স্বাধধন এবং বিশ্বের যে কারোও বিরদ্ধে আত্মবলে দাঁড়াতে পারবেন। 
সেখানে স্লেগ, কলেরা, বসন্ত থাকবে না। অলস হবে না কেউ সেখানে । 'বিলাসাঁও 
হবে না কেউ। প্রত্যেককেই নির্দিন্ট-পাঁরমাণ কায়িক-শ্রমদান করতে হব। বিশদ- 
ভাবে সে ছাব আম আঁকতে চাই না। রেলপথ, ডাক ও তার আঁফস যে থাকবে 
তা কল্পনা করে নেওয়া যেতে পারে। যাঁদদ আসল 'জানস চছডে দিই, তাহলে সব 


কিছু চলে যাবে। 
__ ওয়ার্কিং কাঁমিটির শেষাঁদনের বৈঠকে স্থির হয়োছিল যে, দুই বা তিন দিনের 


৩৮৪ গাম্ধী-রচনাসম্ভার 


এক অধিবেশনে এব্যাপারটা নিয়ে পুরো আলোচনায় সব পারিচ্কার স্পম্ট করে 
নেওয়া হবে। আমও তাই চাই। কিন্তু ওয়ার্কং কাঁমাঁটি বসুক বা না বসুক দুটো 
কারণে আমাদের পরস্পরের সম্পকর্টা পরিহ্কার করে আমাদের বুঝতে হবে বলে 
মনে কাঁর। প্রথমতঃ তুমি ও আম যে বাঁধনে বাঁধা সে বাঁধন শুধু রাজনোতিক 
কাজকর্ম নয়। এ বাঁধন সুগভীর ও ছিন্ন হবার নয়। তাই আমার আন্তারক বাসনা 
হলো, রাজনীতির ক্ষেত্রেও আমরা পরস্পরকে সাঠক বুঝবো । দ্বিতীয়তঃ আমাদের 
দুজনের কেউই নিজেকে অপ্রয়োজনীয় মনে কার না। আমরা দুজনেই ভারতের 
স্বাধীনতার জন্যে বেচে রয়েছি ও উভয়েই আমরা সেজন্য হাস-মূখে মরতেও 
প্রস্তুত। বিশ্বের প্রশংসার আমাদের কোন দরকার নেই। তাছাড়া কেউ আমাদের 
প্রশংসা করলো, কাঁ দোষ ছিল, তা আমাদের কাছে নিরর্থক । সেবায় প্রশংসার 
স্থান নেই। ভারতবর্ধকে সেবা করার জন্যে আম ১২৫ বছর বাঁচতে চাই; অবশ্য, 
“আমি এখনই বৃদ্ধ, আর তা নিশ্চয়ই স্বীক'র কার। তুমি আমার চেয়ে বয়সে 
অনেক ছোট, তাই তোমাকেই আমার উত্তরাধকারী নির্বাচন করোছি। নিশ্চয়ই 
আমাকে আমার উত্তরাধকারীকে বুঝতে হবে; তেমাঁন আমাকেও আমার 
উত্তরাধিকারীর বোঝা উচিত। তা হলেই কেবল আমি সন্তুষ্ট হবো । 

আর একটা কথা। তোমাকে কস্তুরবা ট্রাস্ট ও 'হন্দুস্থানন প্রচার সভায় যোগ 
দিতে বলোছলাম আঁম। চিন্তা করে আমাকে জানাবে ধলেছিলে তুমি। ইতিমধ্যেই 
'হন্দুস্থানী প্রচাব সভায় তোমার নাম উঠে গেছে, দেখাঁছ। নানাবতা স্মরণ করিয়ে 
দলেন, তিনি তোমার ও মৌলানা সাহেবের কাছে এ ব্যাপরের জন্যে ১৯৪২ সালে 
গিয়ে তোমাদের স্বাক্ষর নিয়েছিলেন। তা অবশ্য অতাঁত ইতিহাস। হিন্দস্থানশর 
বর্তমান অবস্থা জানো তুমি। যাঁদ তোমার সৌদনের সেই সইয়ে আজও 'বিশবাস 
থাকে তাহলে তোমার কাছ থেকে এ সভায় কিছু কাজ আশা করবো । খুব বেশঈ 
কাজ নয়, আব সেজন্য তোমাকে ঘুরতেও হবে না। 

আর একটা ব্যাপার, কস্তুরবা তহাবলের কাজকর্ম। এ চিঠিতে আগের 'দকে 
যে সব কথা লিখোঁছ, তা যাঁদ তোমার মনে না ধরে, তাহলে আমার ভয় হয় যে, 
ট্রাস্টে তোমার ভাল না লাগতেও পারে। আর সে কথা আম বুঝবোও। 

সবশেষে, তোমার ও শরতবাবূর মধ্যে যে মত-পার্থক্য দেখা দিয়েছে, সে 
কথাটা বলতে চই। এর জন্যে আমি ব্যাথত। আমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে 
পারছি না। তুমি যা বলেছ. তা ছাড়া ক আরও কিছ ভতরের ব্যাপার আছে? 
যাঁদ থাকে, তা অবশ্য আমাকে জানাবে । 

যাঁদ মনে কর, যে সব কথা িখোঁছ সে বিষয়ে সামনাসামনি কথা বলার জন্য 
আমার সঙ্গে দেখা করা দরকার. তাহলে অবশ্যই একসঙ্গে বসার একটা ব্যবস্থা 
করতে হবে। 

তোমার খুব খাটুনি যাচ্ছে। আশা করি তুমি ভাল আছ। ইন্দৃও নিশ্চয়ই 


ভাল। 
আশশর্বাদ 'নিও 
বাপ, 


রী 
চু খ রি 
9 
০1 


? 
হল ও 





পন্র-চয়ন ৩৮৫ 


নভেম্বর ১৩, ১৯৪৫ 


প্রয় জওহরলাল, 

গত কালের আলোচনা আমাকে আনন্দ 'দিয়েছে। তা বোশিক্ষণ চালানো সম্ভব 
হয়ান বলে আম দুঃখিত। আমার মনে হয়, একটা বৈঠকে কথা শেষ হবার নয়, 
আমাদের মধ্যে প্রায়ই দেখা-সাক্ষাৎ হওয়া দরকার । আমার প্রকাতিটাই এমন যে, 
হোটাছৎট কর।প পক্ষে কেবল শারীরক দক 'িয়েই যাঁদ আম উপযুন্ত থাকতাম, 
তাহলে তুমি যেখানেই থাক-না-কেন তোমাকে ধরে ফেলতাম ও দুচারাঁদন তোমার 
সঙ্গে মনের কথা বলে আবার ফিরে আসতাম । আগেও এ রকম করোছি। আমরা 
পরস্পর যাতে পরস্পরকে ভালভাবে বাঁঝ, তা দরক'র এবং আমরা কে।থায় দাঁড়য়ে 
আছি, তাও অন,দের স্পম্টভাবে জ'না থাকা চাই। আজকের মতই, যতাঁদন আমরা 
একাত্ম থাকবো, আমরা যাঁদ শেষ পযন্ত স্বীকারও করে ?নই যে আমাদের মধ্যে 
মত-পার্থক্য ঘটছে, তাহলেও ছু অ।সে যায় না। গতকাশের আলোচনায় আমার 
এই ধারণ।ই হয়েছে যে, আমাদের পরস্পরের দাঁষ্টভঙ্গীর মধ্যে খুব বোঁশ পার্থক্য 
নেই। তার প্রমাণ হিসাবে, আম যা বুঝোছি তার সারাংশ জানাচ্ছি। যাঁদ কোনও 
ভুল থাকে তাহলে আম।য় সংশোধন করে দিও । 

0১) তোমার মতে আসল প্রশ্ন হলো, কাঁভাবে মানুষের বাঁদ্ধগত, অর্থ- 
নৈতিক, নাজনোৌতিক ও নোৌতক সবোচ্চ বিকাশ সাধন করা যায়। আম তোমার 
সঙ্গে পুরোপুার একমত । 

(২) এক্ষেত্রে সকলের সমান আঁধকার ও সুযোগ থাকা উঁচত। 

(৩) অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে, খাদ্য ও পানীয়, পোশাক-পাঁরচ্ছদ 
ও জীবনযান্রার অন্যান্য ব্যবস্থার মানের ব্যাপারে শহরবাসী ও গ্রমবাসদের মধ্যে 
সমতা থাকা উচিত। আজ এই সমতা অজর্ন করতে হলে জনসাধারণকে নিজেদের 
বস্ত, খাদ্য, বাসস্থান, জল-আলো প্রভাত জীবনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদন 
করতে হবে। 

(৪) 'বাচ্ছন্ন হয়ে থাকার জন্য মানুষ জল্মায়ন; মানুষ মূলতঃ সামাজক 
জশব_ স্বাধীন, আবার পারস্পারক ়াভরশশীলও। কেউই অন্যের স্কন্ধে নরভর করে 
চলতে পারে না, আর তা উাঁচতও নয়। এ রকম জাবনযান্নার উপযোগণশ পাঁরবেশ 
সৃষ্ট করার চেম্টা করতে হলে আমাদের এই 'সিদ্ধান্তেই পেপছোতে হয় যে, 
সমাজের একক েউনিট) হওয়া উচিত এক একটি গ্রাম বা বলতে পার ক্ষুদ্র ও 
আয়ন্তাধীন একদল মানুষ যাদের আদর্শ হল ইউনিট হিসাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ 
(অত্যাবশ্যকণয় দুব্যসম্ভারের ব্যাপারে ) হয়ে পারস্পারক সহায়তা ও সহযোগিতার 
বন্ধনে আবদ্ধ থাকা । 


* মূল 'হান্দি থেকে। 
ভারত 
২৫ 


৩৮৬ গান্ধ-রচনাসম্ভার 


যাঁদ দেখ, এ পর্যন্ত তোমাকে ঠিক বুঝেছি, তাহলে পরের চিঠিতে প্রশ্নাটর 
দ্বিতীয় অংশ নিয়ে আলোচনা করবো । 

তোমাকে যে প্রথম চিঠিটা 'দিয়োছ রাজকুমারঈকে দিয়ে তা অনুবাদ কারয়ে 
নিয়েছি। তা আমার কাছে এখনও রয়েছে । সেটার একটা ইংরাজী অনুবাদ তোমার কাছে 
পাঠাচ্ছি। এতে দুটো কাজ হবে। ইংরাজী অনুবাদে হয়তো আম তোমাকে আমার 
বন্তব্য আরো স্পম্টভাবে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারনো। তাছাড়া তুমিও 
আমাকে ঠিক ও পুরো বুঝতে পেরেছ কিনা তাও বিচার করতে পারবো। 

ইন্দুকে আশীষ দিও। 

আশনর্বাদ রইল । 


বাপ, 


রোমা রোল্যাকে 
সবরমতদ আশ্রম 


ফেব্রুয়ারী ১৫,১৯২৮ 


প্রয় বন্ধ, 

আমাকে লেখা আপনার সর্বশেষ পন্নখানা মীরা অনুবাদ করে 'দিয়েছে। আপনার 
বেদনায় আমার সারা অন্তরাত্মা মর্মাহত, বিশেষ করে যেহেতু আমার একটি 1চঠিকে 
উপলক্ষ্য করে এর স.ন্টি-এবং যে চিঠি থেকে আমার হৃদয় কঠোর বলে আপনার 
মনে সন্দেহ জেগেছে । কাজ-কর্মে এবং চন্তায় আম নিভূ্সি থাকীছ, তা দেখবার 
জন্য আপনার শুভ কামনার আন্তাঁরকতায় 'আ'ম মুগ্ধ। বাস্তাবকই আমি আপনার 
সঙ্গে মানিয়ে চলতে চাই, কিন্তু আপনার আন্তারক বন্ধৃত্বের স্বাদ যাঁদ আম 
বরাবর পাবার আঁভলাষী হই, তা'হলে অবশ্যই আমাকে নিজের প্রাত বিশ্বস্ত হতে 
হবে। | 

আগেই আপনাকে জানিয়ে রাখাছ যে, মীরার চিঠিতে তার নিজের মতামতই 
প্রীতফাঁলত, যাঁদও তা আমার মতের সঙ্গে মিলে গিয়েছে। ্গীরাকে আম যতদুর 
জানি তা থেকে বলতে পারি, মীরার কিংবা আমারও-কারোরই এ দুজন সং কৃষকের 
ণবচার করবার বিন্দ্মান্র আভপ্রায় 'ছিল না। নিঃসন্দেহে তারা বারত্বের কাজ 
করোঁছল। আমাদের মনে ছিল যুদ্ধ-প্রাতরোধকারীর বীরত্ব এবং আপনার পাঠানো 
নাথপন্র থেকে ও মীরা যেভাবে সেগুলি আমার কাছে ব্যাখ্যা করে দিয়েছিল, তাতে 
' ঠবশেষ ধরনের বীরত্ব যা একজন যুদ্ধ-প্রাতরোধকারী ?নজের জীবনে প্রদর্শন 
করেন, সেটা আমার মনোযোগ এাঁড়য়ে গিয়োছল। জোয়ান-অব-আর্ক ছিলেন এক 
বগর রমণশ। ছলওনিডাস এবং হোরাটিয়াসও তাই 'কল্তু এদের প্রতোকের ক্ষেন্রে 
বীরত্বের ধরণ ভিন্ন; আবার স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রাতাঁটই মহৎ ও প্রশংসার । 

কৃষকরা যে উত্তর দেন তার মধ্যে সুষ্পম্টভাবে য্যদ্ধ 'বিতৃষ্ণা বা যুদ্ধকে প্রতিরোধ 
করবার জন্যে চরমতম কম্টবরণ করবার দড়-সংকঙ্প আমি লক্ষ্য করাছ না। যাঁদ 


পর-চয়ন ৩৮৭ 


ও আম'র স্মরণশান্ত ঠিক মত কাজ করে থাকে তাহলে বলতে পারি এই সব কৃষক 

বন্ধুরা বীর-_তারা সরল গ্রাম্য জীবনের প্রাতীনাধত্ব করেন এবং তা সংরক্ষণ করছেন। 
এইসব. বীর, গোঁড়া ব্ুদ্ধ-প্রাতরোধকারীদের চেয়ে কম দামী নন। আমরা এইসব 
বীরত্বই সযঞ্জে রক্ষা করতে চাই, কিন্তু আম মনে কাঁর যে, যাঁদ আমরা বীরত্বের 
প্রাতাট ধরণকে আলাদা-আলাদা গ্রহণ কার তাহলেই আমরা বীরদের ও সত্য- 
ধর্মের আধকতর সেবা করতে পারব। 

আপনি বিস্ময়জনকভাবে গত যুদ্ধে আমার অংশ গ্রহণের প্রশ্ন তুলেছেন। এটা 
সঙ্গত প্রশ্ন। আপনি এই প্রশ্ন তুলবেন একথা আগে থেকে মনে করেই যেন আম 
আত্মজীবনীর শেষ অধ্যায়ে এর উত্তর দিয়েছি। অনুগ্রহ করে মনোযোগের সঙ্গে 
ওটা পড়ে আমার যাবীন্তটাঃ সম্পর্কে আপনার মতামত ক অবসরমত আমাকে 
জানাবেন। আম এ বিষয়ে আপনার আভমত মূল্যবান বলে মনে করবো । 

সবশেষে এ কথাটাই বলবার, আমি পূর্ণত্বে পেশছোতে চাই, কিন্তু আমি আমার 
সীমা জান এবং নিজের ক্ষমতার সীমা সম্পর্কে আমার এই জ্ঞান দিন দিন স্বচ্ছতর 
হয়ে পড়েছে। কে জানে, কত জায়গায়ই না হৃদয়-কাঠিন্যের দায়-ভাগ হচ্ছি আম 
এবং আপনি যাঁদ আমার লেখার একাঁধক স্থানে আমার বদান্যতার অভাব লক্ষ্য 
করে থাকেন তাহলেও আম বিস্মিত হবো না। ঘুটি-বিচ্যাতি এড়াবার প্রার্থনা-প্রয়াস 
সত্বেও আমার লেখায় অনেক স্খলন রয়ে যাচ্ছে এইটুকুই শুধু আম বলতে পারি। 
আমার মনে হয়, শ্রাচীন খ্্রীঘ্টানরা যে শয়তানকে কেবলমাত্র কু-নীতি বলে মনে না 
করে মৃত'মন পাপ বলে মনে করতেন, তা অহেতুক নয়। শয়তান আমাদের 
জঈবনের প্রতিক্ষেত্রেই আঁধপত্য করতে চায় বলে মনে হয় এবং মানুষের ব্লতই 
হলো তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা। 

মীরার কাছে লেখা আপনার এই পন্রখানা আপনাকে সশরীরে দর্শন করবার 
জন্যে আমাকে অধিকতর আকুল করে তুলেছে। আমার ন্বাস্থ্য যাঁদ ভাল থাকে, 
আর তাছাড়া অন্তরের ডাক যাঁদ আমাকে ইউরোপের দিকে চালিত করে তাহলে 
এ বছরই আপনাকে দর্শন করবার একটা ক্ষীণ আশা আমার রয়েছে। দুটো নিমন্মণ 
সম্পর্কে আমি খুব গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করছি এবং আপনার দর্শন-আকাক্ক্ষা এ 
নিমল্তরণ গ্রহণে আমাকে শেষ পর্যন্ত উদ্বুদ্ধ করতেও পারে। 

আপনার বিশ্বস্ত 


এম. কে, গান্ধী 


৪ রোমারোল্যাঁ তাঁর উত্তরে এই মার্ট লেখেন-স্যাভয়ের দুই ভন্ত কৃষকের বিষয়ে 
আপাঁন যা বলেছেন তা বুঝোছি। আপনার য্যান্তর কাছে মাথা নত করছি আমি; যাঁদও 
একই সঙ্গে আম এই .বিশ্বাসও করাছি যে, খুব কম স্বশপুরুষই (অন্তত ইউরোপে) 
আছেন যাঁরা অন্য চিন্তাধারার সঙ্গে “যুদ্ধ প্রাতিরোধকে” সর্বদা মিশিয়ে ফেলেন না। 
ডা তি 5৮2 -কেন, একেবারে 'বিশদ্ধ 
[কে না। 
« রোমারোল্যাঁ উত্তরে লেখেন-“আম যাঁদ একথা বাল যে- আমায় সেজন্য ক্ষমা 
করমে--আপনার চল্তাধারা অন্ধাবন ও তা সমর্থন করার চেষ্টা সেও আদি তা 


স্ব 
ষ্ ৪৬ 


৩৮৮ গাম্ধ-রচনাসম্ভার 


লর্ড আরউইনের প্রতি" 


প্রিয় বন্ধু, 

ঈশবর করলে আমার সংগঁদের নিয়ে ধারাসনার উদ্দেশ্যে যাপ্না করার ইচ্ছ 
আছে। সেখানে পেশছে আমরা লবণ কারখানাগলির আধকার দাঁব করব 
জনগণকে বলা হয়েছে-ধারাসনা 'প্রাইভেট' সম্পাত্ত। এটাই নেহাংই ধেশকাবণ, 
ভাইনরয়ের বাঁড়াটি সরকারের যতটা নিয়ন্ত্রণাধীন, ধারাসনাও ততটাই সরক'রে 
নিয়ল্ণে রয়েছে। কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমাত ছাড়া এক কণা লবণও সরানো সম্ভ 
নয়। 

খেলাচ্ছলে এবং দুষ্টাঁম করে একে আমাদের অভিযানকে) লুণ্ঠন আখ 
,দেওয়া হয়েছে। তিন ভাবে আপনার পক্ষে এই 'লুম্ঠন' রোধ করা সম্ভব। এক, লব 
কর রাহত করে; দুই, আমাকে এবং আমার দলবলকে গ্রেফতার করে। অবশ্য, ষং 
জনকে গ্রেফতার করা হবে, আমার দেশ আবার তত জনকেই এগিয়ে দিতে পার 
বলে আশা কাঁর। তিন, নিছক গুণ্ডবাঁজ চালিয়ে । কিন্তু আঁম আশা কাঁর-যং 
জনের মাথা গঠাঁড়য়ে দেওয়া হবে, আবার ঠিক তত জন মাথা দিতে এগিয়ে আসবে 

বিনা "দ্বিধায় এই ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। আমি আশ 
করোঁছলাম যে সরকার ভদ্রভাবে প্রতিরোধকারাীদের সঙ্গে লড়বেন । প্রাতিরোধকারণীদে 
বিরুদ্ধে সরকার সাধারণ আইনগত পদ্ধাঁত গ্রহণ করে সন্তুণ্ট থাকলে আমার কিছ]; 
বলার থাকত না। কিন্তু, সুপাঁরাচত নেতাদের বিরুদ্ধে মোটামুটিভাবে আইনে 
আশ্রয় নেওয়া হলেও সাধারণ কর্মীদের প্রায়শই বর্বরোচিত ঢঙে, কখনো কখনে 
অশোভন ভঙ্গিতে অপমান করা হয়েছে। এগাল বিচ্ছিন্ন ঘটনা হলে হয়ত এাঁড়ট 
যাওয়া যেত। কিন্তু গুজরাটে যে-ধরনের অভিজ্ঞতার অসংখ্য নাজর আমার হাতে 
আছে তারই সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে বাংলা, বিহার, উৎকল, ইউপি, দিজ্লী এব 
বোম্বাইয়ের ঘটনাবলী থেকে । করাচী, পেশোয়ার এবং মাদ্রাজে বিনা প্ররোচনা 
অনর্থক গুলি চালানো হয়েছে বলে মনে হয়। সরকারের কাছে মূল্যহীন 'কিন্, 
স্বেচ্ছাসেবকদের কাছে মূল্যবান যে লবণ সেই লবণ স্বেচ্ছাসেবকরা যাতে ছে 
আসে তার জন্য হাড় গংড়ুয়ে দেওয়া হয়েছে, গোপন অঙ্গে মোচড় দেওয়া হয়েছে 
মথুরায় একটি দশ বছরের বালকের কাছ থেকে এক জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জাতী; 
পতাকা ছিনিয়ে নিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। জনতা অন্যায়ভাবে কেড়ে-নেওয় 
পতাকা প্রত্যর্পণের দাঁব জানালে তাদের নাক নির্দয় প্রহার করে হটিয়ে দেওয়া হয় 
পরে যে পতাকার্ট ফেরৎ দেওয়া হয় তাতে দোষী বিবেকের পাঁরচয় পাওয়া যায় 
বাংলাদেশে লবণের ব্যাপারে আভযুন্ত করা বা অপমানের ঘটনা খুব বোঁশ ঘটেনি 
কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকদের কাছ থেকে পতাকা ছিনিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে আঁচন্তন? 
নৃশংসতার পাঁরচয় পাওয়া গিয়েছে। ধান ক্ষেত নাকি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে 


৬ ১৯১৩০ সালের ৪ঠা মে গ্রেপ্তার হওয়ার প্রাক্কালে গাম্ধীজশ এই চিঠির খসড়া তৈরি 
| 


প-চয়ন ৩৮৯ 


খাদ্যবস্তু জোর করে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। ব্যবসায়ীরা আফসারদের কাছে তরকার 
বেচতে রা।জ না হওয়ায় গুজরাটে একাঁট তরকার বাজার লৃঠ করা হয়েছে। এক 
[বিরাট জনতার সামনেই এই ঘটনা ঘটেছে; কিন্তু কংগ্রেসের নির্দেশ মেনে জনতা 
প্রতিশোধ গ্রহণে এগিয়ে যায়ান। সতোর জন্য প্রাতজ্ঞ।বদ্ধ ব্যান্তদের প্রদত্ত এই সব 
বিবরণ আম আপনাকে বি*বাস করতে বলব। বরদৌলি ঘটনার মত উচ্চ পদস্থ 
আঁফসারদের এই সব ঘটনা অস্বীক।র মিথ্যা বলেই প্রমাণিত হয়েছে। বলতে 
অনুশোচনা হচ্ছে যে গত পাঁচ সপ্তাহেও আঁফসাররা জনগণের কাছে 'মধ্যা কথা 
প্রচার করতে দ্বিধা করোন। গুজরাটের কালেকটরদের আঁফস থেকে প্রচারত 
সরকার নোটিশ থেকে আম নিম্নোন্ত নমুনাগুল গ্রহণ করাছ : 

“১। প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যান্তরা বছরে পাঁচ পাউন্ড লবণ গ্রহণ করে, সুতরাং কর 
হিসাবে বছরে মান্র তিন আনা দেয়। সরকার যাঁদ একচোঁটিয়া কারবার তুলে দেয় 
তাহলে জনগণ আতীারন্ত দাম দিতে এবং একচেটিয়া কারবার বন্ধের ফলে সরকারের 
যে ক্ষাতি হবে তা পূরণে বাধ্য হবে। সমুদ্র তীর থেকে আপনারা যে লবণ সংগ্রহ 
করেন তা অখাদ্য; তাই সরকার তা নম্ট করে দেয়।” 

“২। মিঃ গান্ধপ বলেছেন যে সরকার এদেশে হাতে সূতা কাটার প্রথা ধংস 
করে দিয়েছে। কিন্তু প্রত্যেকেই জানেন যে এ কথা সত্য নয়; কারণ সারা দেশে 
একটি গ্রামও নেই যেখানে হাতে সূতা কাটা চালু নেই। পরন্তু, প্রত্যেক প্রদেশে 
যারা সৃতা কাটে তাদের উন্নততর পদ্ধাতি দেখানো হচ্ছে এবং কম দামে উন্নততর 
যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হচ্ছে। এভাবে সরকার তাদের সাহায্য করছে।” 

“৩। সরকার কর্তৃক সংগৃহাঁত প্রাত পাঁচ টাকা খণের' মধ্যে চার টাকা কল্যাণকর 
কাজে বায় করা হয়েছে।” 

[তিনটি পৃথক পুস্তিকা থেকে আমি এই তিন সেট 'ববৃতি সংগ্রহ করোছ। 
আম বলতে চাই : এর প্রাতিটি 'ববৃতি নির্জলা মিথ্যা । বিবৃতিতে যা বলা হয়েছে 
তার তুলনায় প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যান্তর দৈনিক লবণ গ্রহণের পরিমাণ তিন গুণ 
বোঁশ। সুতরাং বছরে মাথা ছু অল্তত নয় আনা লোক-পছ কর (পোল ট্যাক্স) 
ও লবণ কর দিতে হয়। এই কর বয়স ও স্বাস্থ্য নাবশেষে নর, নারী, শিশু, 
গৃহপালিত পশু সকলের উপরেই ঢাপান হয়। 

প্রত্যেক গ্রামেই সূতা কাটা চরকা আছে এবং সরকার কোন ভাবে তাকে উৎসাহ 
দেন কিংবা সমর্থন করেন- এটা চালাকিভার্ত মিথ্যা ভাষণ। সরকারী খণের প্রাত 
পাঁচ টাকার মধ্যে চার টাকা জনকল্যাণে ব্যয়িত হয়-এ কথা যে কত মিথ্যা অর্থের 
কারবারীরাই তা প্রকৃষ্ট রূপে দোঁথয়ে দিতে পারবেন। সরকারের সঙ্গে দৈনন্দিন 
কাজকর্মের ব্যাপারে যা ঘটে উপরোক্ত মিথ্যা ভাষণগুল তারই নমুনা মাত্র। এই 
সেদিন এক জন গুজ্বরাটণ কবিকে সাজানো সরকারা সাক্ষ্যের 'ভাত্ততে আঁভযুস্ত 
করা হয়। কাবি কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন- ডীল্লাথত দময়ে স্তন অন্য এক 
জায়গায় গভশর ঘুমে নিমগ্ন ছিলেন। 

এবার সরকারশ অকর্মণ্যতার কথা । আঁফসাররা যাদের শান্তিপূর্ণ বলে বর্ণনা 
করেছেন এমন িকেটারদের উপর মদ বিক্রেতারা আক্রমণ চাঁলয়েছে এবং নিফম 


৩১০ , ান্ধন-রচনাসম্ভার 


বিরদ্ধভাবে মদ বিক্রয় করেছে। অফিসাররা 1কল্তু এ আক্রমণ কিংবা বেআইনশীভাবে 
মদ বিক্রয়_কোনাটই আমল দেনান। আক্রমণের কথা সকলেই জানে; কিন্তু 
কোন আভযোগ পাওয়া যায়ান_এই ছলের আড়ালে আঁফসাররা আশ্রয় নিতে 
পারেন। 

ভারতে আগে চালু থাকা সব 'বাঁধ-বিধানকে রদ করে আপনারা এবার একাট 
প্রেস অ্নান্স চাঁপয়ে 'দিয়েছেন। ভগং সং এবং অন্যানাদের বিচারের ব্যাপারে 
সাধারণ নিয়ম-নীতি বাতিল করে 'দয়ে আপনারা আইনের 'িলম্বকে এড়াবার 
সোজা পথ বের করে নিয়েছেন। আম যাঁদ এই সব সরকারী আত তৎপরতা ও 
অকর্মণ্যতাকে ছদ্ম সামরিক আইন বলি তাহলে 'বাস্মত হবার কোন কারণ আছে 
কিঃ সংগ্রামের সবে তো মান্র পণ্চম সপ্তাহ । 

ভারতের সবন্ধ আপনারা যে ন্রাসের রাজত্ব সুরু করেছেন তা পূর্ণ হবার 
আগেই আমার মনে হয় আমার পক্ষে দৃঢতর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সম্ভব হলে 
আপনাদের ক্রোধকে পরিচ্ছন্নতর পথে চালিত করার চেস্টা করা উচিত। যে-সব 
ঘটনা আমি বিবৃত করেছি সে-গুলির কথা আপনারা না জানতেও পারেন। এখনো 
আপনারা এগ্রাল বিশ্বাস না করতে পারেন। আমি এ বিষয়ে আপনাদের গভীর 
মনোযোগ দিতে বলব। 

যাই হোক, আম মনে কার যে আপনাদের কর্তৃপক্ষীয় দিংহ-থাবা পাঁরপূর্ণ 
প্রদর্শনের সুযোগ না দিলে আমার পক্ষে কাপুরুষোচিত আচরণ করা হবে। জনগণের 
যে কাজের ফলে সরকারের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হয়ে পড়েছে সম্ভবত মুখ্যত 
আমই জনগণকে সেই কাজে অনতপ্রাণত করোছি। জনগণ অত্যাচার ও সম্পান্তর 
্ষাতি সহ্য করেছেন। তাই, বশেষ অবস্থায় সত্যাগ্রহ কার্ধসূচরর পূর্ণ রূপায়নে 
আমি চেষ্টার ন্রুটি করোছি- এমন ধারণা আমি জনগণের মনে গড়ে উঠতে দিতে 
পার না। 

সত্যাগ্রহের নতি হল: কর্তৃপক্ষ যত বোশ করে দমন ও নৈরাজ্যকে 
প্রশ্রয় দেবে, সত্যাগ্রহাঁরা তত বেশি করে দুঃখ বরণ করবেন। স্বেচ্ছাকৃত চরম 
দুঃখ-ভোগের নিশ্চিত ফল- সাফল্য । 

আমি যে-সব পদ্ধাত গ্রহণ করোঁছ তার বিপদের কথা জানি। 'কল্ভু দেশ 
সম্ভবত আমাকে ভুল বুঝবে না। আমি যা ভাব, তাই বাল। খাঁটি এবং আবকৃত 
আঁহংসাই আঘাত-সংঘাতকে জয় করার একমান্র পথ। ভারতে গত পনেরো বছর ধরে, 
বাইরে আরো কুঁড়ি বছর ধরে আম এই কথাই বলে এসেছি। এখন তারই পুনরান্ত 
করতে চাই। আমি আরো বলোছ- প্রাতটি হিংম্র কাজ, কথা এমন ক হংন্্র চিন্তা 
আঁহংসার প্রগাতর প্রতিবন্ধক । পুনঃ পুনঃ সতর্ক করে দেওয়া সত্বেও জনগণ 
মাঁদ হিংসার আশ্রয় নেয়, তাহলে নেহাং মানুষ হিসাবে অন্য গ্রানুষের জনা যে-টুক 
অবশ্য করণশত্ সে-্টুকু ছাড়া আমি অন্য সব দায়িত্বভার ত্যাগ করব। পাঁথবীর 
জ্ঞানী ব্যান্তুরা অহিংসাকেই পরম শান্ত বলে আখ্য' 'দয়ে গিয়েছেন। আমিও নিজ 
জশবনের ব্যাপক অভিজ্ঞতায় এর কার্যকারিতা দেখোঁছ। তাই, দায়ত্ববোধের কথা 
ছেড়ে দিলেও. আমি অন্য কোন কারণে ব্যবস্থা গ্রহণ বন্ধ করতে পাহস পাচ্ছি না। 


পন্র-চয়ন ৩৯৯ 


কিন্তু আমি আঁধকতর ব্যবস্থা গ্রহণ এঁড়য়ে চলতেই চাই। তাই, আপনার দেশের 
খ্যাতনামা ব্যান্তরা নিদ্বিধ কণ্ঠে যার নিন্দা করেছেন এবং আইন অমান্যের মাধ্যমে 
যে-বিষয়টি সর্বজনীন প্রাতবাদ ও ক্রোধে ধিক্কৃত হয়েছে, আম আপনাকে সেই 
কর তুলে দেবার জন্য বলছি। আপনার যত খ্াশ আইন অমান্যকে নিন্দা করতে 
পারেন। কিন্তু আপাঁন কি আইন অমান্যের তুলনায় সাঁহংস বিদ্রোহ বেশি পছন্দ 
করবেন? আপান বলেছেন- আইন অমান্য 'হংসার মধ্যে শৈষ' হতে বাধ্য। কিন্তু 
ইতিহাসের রায় বলে দেবে যে 'বাটশ সরকার আহংসার মমেণপলাব্ধি করতে পারেনাঁন 
বলে মানুষকে 'হংসার পথে চালিত করেছেন, কারণ তারা 'হিংসাই বোঝেন এবং 
হিংসাকেই কায়দা করতে পারেন। এই 'হংসাশ্রয়ী প্ররোচনা সত্তেও ঈশ্বর ভারতের 
জনগণকে সব রকম প্রলোভন ও প্ররোচনা জয়ের জ্ঞান ও শান্ত দেবেন বলে আম 
আশা কার। 

তাই, আপনি যাঁদ লবণ কর রদ করার এবং বেসরকারীভাবে লবণ তৈয়ারিন্ 
উপর বাঁধ নিষেধ তুলে দেওয়ার ক্যবস্থা করতে না পারেন তাহলে আমি আমার 
চার প্রথম অনুচ্ছেদে উীল্সাখত আভযান আঁনচ্ছা সত্বেও শুরু করতে বাধ্য হব। 


আপনার অকৃত্রিম বন্ধু, 
এম. কে. গান্ধী 


এরোড়া সেন্ট্রাল জেল 
১১ই মার্চ, ১৯৩২ 


প্রয় স্যার স্যামুয়েল, 

আপনার বোধহয় মনে আছে যে গোল টোবল বৈঠকে আমার ভাষণের শেষে 
সংখ্যালঘুদের দাঁব পেশ করা হলে আম বলোছলাম-_িপনীড়ত শ্রেণীর জন্য 
পৃথক 'নর্বাচকমণ্ডলশী গঠনের ব্যবস্থা হলে আম জীবন পণ করে তা রোধ করার 
চেষ্টা করব। মুহূর্তের উত্তেজনায় কিংবা ভাষায় আলংকারিক আমেজ আনার 
জন্য আমি এ কথা বাঁলান। ওটি ছিল একাঁট ধায় বিবৃতি! 

এ বিবৃতির পাঁরপ্রোক্ষিতে আমি ভারতে ফিরে আসার পর নিপাীঁড়ত শ্রেণীর 
জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী গঠনের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার আশা পোষণ 
করোছিলাম। কিন্ত তা" হবার নয়। 

যে-সব সংবাদপত্র আমাকে পড়ার অনুমতি দেওয়া হয় সেগুলি থেকে দেখতে 
পাচ্ছি: পহজ ম্যাজেসটির, সরকার যে-কোন মুহূর্তে তাদের 'সম্ধান্ত ঘোষণা 
করতে পারেন। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম যে যাঁদ নিপশীড়িত শ্রেণির জন্য পৃথক 
র্বাচকমস্ডলী গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ই তাহলে আমি আমার শপথ রক্ষার 


৩১৯২ গাম্ধী-রচনাসম্ভার 


জন্য সময়োচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারব। কিন্তু মনে হচ্ছে-__আগে থেকে নোটিশ 
না ?দয়ে কোন পক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ব্রটিশ সরকারের প্র্ত অশোভন আচরণ 
করা হবে। স্বভাবতই, আমার বিবাঁতির তৎপর্যকে ত।রা গুরুত্ব দতে পারেনানি। 

নিপাঁড়ত শ্রেণীসমূহের জন্য পৃথক 'নর্বাচকমণ্ডলণী গঠনের বিরুদ্ধে আমার 
আপাঁন্ত কী কা তার পুনরুলেখের তেমন কোন প্রয়োজন নেই। আমি নিজেকে 
ওদের একজন বলেই মনে করি। অন্যদের তুলনায় ওদের অবস্থাটা ভিন্নতর । আম 
আইনসভাগনীলতে ওদের প্রাতনিধিত্বের বরে ধী নই। এ সব শ্রেণীর প্রত্যেক 
প্রাপ্তবয়স্ক নর-ন'রী শিক্ষা ?িংবা সম্পাশ্তর মানদণ্ড নিরপেক্ষভাবেই ভোটার 
হিসাবে নথিবদ্ধ হোক, আমি তাই চাই। এমন কা ওদের তুলনায় অন্যান্যদের ক্ষেত্রে 
ভোট!ধক রের মানদণ্ড কঠোরতরও হতে পারে। নিক বাজনশীতিক দাম্টকোণ 
থেকে ব্যাপারটা যেমনই প্রাতিভাত হোক না কেন, আঁম মনে কার পৃথক 'ির্বাচক- 
মন্ডল ওদের পক্ষে তথা হিন্দু ধর্মের পক্ষে ক্ষতিকর হবে। পৃথক িনর্বাচকমণ্ডলন 
ওদেব কাঁ ক্ষাত করতে পারে তা বুঝতে হলে তথাকাঁথত বর্ণ 'হন্দুদের মধ্যে 
ওরা কীভাবে ছড়িয়ে রয়েছে এবং বর্ণ হন্দুদের উপর ওরা কতটা ানভরশশীল ত৷। 
জানা দরকার । 'হন্দু ধর্মের দৃণ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে পৃথক নির্বাচকমন্ডলী 
এঁ ধর্মকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে, তাকে (ীবন্যাস-রীতিকে) 'নশ্লম্ট করে 
ফেলবে। আমার কাছে এই সব শ্রেণীর প্রশ্ন প্রধানত নীতিগত এবং ধর্মগত। 
রাজনীতিক 'দিকাঁট গুরুত্বপূর্ণ হলেও নাতি ও ধর্মগত প্রশ্নেব তুলনায় তা অনেক 
নগণ্য। 

এ বিষয়ে আমার ভাবনা বুঝতে হলে আপনাকে একটি বিষয় স্মরণ রাখতে 
হবে। আমি বাল্যকাল থেকেই এই সব শ্রেণীর প্রতি আগ্রহ পোষণ করোছি এবং 
একাঁধক বার ওদেব কল্যাণের জন্য আমার সর্বস্ব বিপন্ন করোছি। 'নজের গর্ব 
জাঁহর করার জন্য এ কথা বলাছ না। আঁমি অনুভব কাব যে বহ্‌ শতাব্দী ধরে 
নিপীঁড়ত শ্রেণগুলির প্রাত যে-অবমাননা স্তৃপীকৃত করা হয়েছে 'হল্দুরা কোন 
প্রাযশ্চন্ত দ্বারাই তাব সংশোধন করতে পারবে না। কিন্তু আম জাঁন-পৃথক 
নির্বাচকমণ্ডলণ গঠনের দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত হবে না; কিংবা এ পব শ্রেণী যে অবম'ননার 
নম্পেষণে আর্তনাদ করছে তারও প্রাতকার হবে না। 
যে তারা যাঁদ নিপশীড়ত শ্রেণীসমূহের জন্য পৃথক বির্বাচকমণ্ডলী গঠনের সিদ্ধান্ত 
নেন, আমি তাহলে আমরণ অনশন সুরু করতে বাধ্য হব। 

আম এ 'ীবষয়ে সচেতন- বেদনাভরে সচেতন- যে, বল্দীদশায় আম এ রকম 
কাজ করলে তা পহজ ম্যাজেসাঁট”র সরকারের পক্ষে গভীর বিড়ম্বনার কারণ হবে। 
এ কথাও জানি যে আমার মত লোকের পক্ষে রাজনীতি ক্ষেত্রে এ রকম পদ্ধাত 
আমদানি করাকে অনেকে ক্ষ্যাপামি কিংবা আরও খারাপ কিছ? বলবেন; বলবেন-_ 
আমার পক্ষে এটা করা ঠিক নয়। আত্মপক্ষ সমর্থনে আম শুধু বলতে পার : 
আমার পারিকল্পিত ব্যবস্থা আমার কাছে একটি পদ্ধাত মার নয়; তা আমার 
আস্তত্বের অঙ্গা। আঁম আমার চেতনার আহবান উপেক্ষা করতে সাহস পাচ্ছি না। 


প£্-চয়ন ৩৯৩ 


অবশ্য এর জন্য অনেকে আম্মার মাস্তচ্কের স-স্থতায় সান্দিহান হতে পারেন। এখন 
যতদুর দেখতে পাচ্ছ তাতে বলতে পারি যে আমাকে জেল থেকে ছেড়ে দিলেও 
আমার অনশন ব্রতের গুরুত্ব মোটেই হাস পাবে না। আম অবশ্য আশা করাছ 
যে আমার সকল আশংকাই নিরর্থক; নিপীঁড়ত শ্রেণীগালর জন্য পৃথক নিনর্বাচক- 
মন্ডলী গঠনের ইচ্ছা ব্রিটশ সরকারের নিশ্চয়ই নেই। 

আর একটি বষয় যা আমাকে ক্লেশ ীদচ্ছে এবং যা আম'কে অনুরূপ অনশনের 
পথে ঠেলে দিতে পারে তা বোধহয় আমার উল্লেখ করা উঁচত। বিষয়াট 'নর্যাতনের 
পদ্ধাত। জানিনা কবে আম সেই “শক পাব যা আমাকে এ ত্যগের পথ বেছে 
নিতে বাধ্য করবে। আমার মনে হয় : নির্যাতন বৈধতার সকল সীমা ছাঁড়য়ে যাচ্ছে। 
দেশে সরকারী সন্ত্রাসবাদ ছাড়য়ে পড়ছে। ইংরাজ এবং ভারতাঁয় আঁফসারগণ 
পাশাঁবক হয়ে উঠছে। (একদিকে) সরকার তাদের 'মোরটোরিয়াস' প্রাতিভ'বান বলে 
[ববেচনা করায়, অেন্যাদকে) জনগণের প্রাত আনুগত্যের অভাব ও নিজের আত্মীয় 
স্বজনদের প্রাতি অমানাবক ব্যবহারের ফলে বড়-ছোট সকল ভারতায় আফস।রেরই 
নৈতিক অধঃপতন ঘটছে। আত্মীয়-স্বজনদের দমিয়ে রাখা হচ্ছে। স্পম্ট ভাষণের 
কণ্ঠ রোধ করা হচ্ছে। আইন-শৃংখলার নাম করে গুন্ডাবাজিকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। 
যে-সব নারী জনসেবামূলক কাজে বেরিয়ে এসেছেন তারা সম্মান নাশের আশংকায় 
সল্পস্ত। 

আমার মনে হয় কংগ্রেস যার ধারক সেই স্বাধীনতার “স্পারটকে' গখাড়য়ে 
দেওযার জন্যই এসব করা হচ্ছে। সাধারণ আইন ভঙ্গের জন্য শাস্তি দানের ক্ষেত্রেই 
নির্যতান সীমাবদ্ধ নয়। মৃখ্যত জনসাধারণকে হেনস্থা করার জন্য যে-সব নতুন 
নতুন স্বেরতাল্তলিক আদেশ জার করা হয়েছে সেগুলির ক্ষেত্রেও নির্যাতনের হদ্ত 
প্রসারত। 

এসব সংবাদ পড়ার সময় আম এই সব কাজের মধ্যে কোন গণতানিল্িক অনুপ্রেরণা 
দেখতে পাই না। আপনাদের গণতন্ত্র যে একটি 'নঃসার, সীমাবদ্ধ বস্তু সাম্প্রতিক 
ইংল্যাণ্ড সফরকালে আমার এই ধারণাঁট দৃঢ়তর হয়েছে । সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয় পালমেণ্টে প্রেরণ না করে সে সম্পর্কে কয়েকজন ব্যান্ত বা কোন কোন 
গোচ্ঠীই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন; (পেরে) পালমেণ্টের সদস্যরা কী করছেন সে 
সম্পর্কে ম্রেফ ভাসাভাসা ধারণা নিয়েই এ সব সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন। মিশরের 
ক্ষেত্রে, ১৯১৪ সালের যুদ্ধের ব্যাপারে ঠিক এমনাটিই ম্টোছিল; ভারতের ক্ষেত্রেও 
তাই ঘটছে । গণতল্ বলে পাঁরিচিত শাসন ব্যবস্থায় যখন দেখি যে মান্ত একজন 
ব্যান্তর হাতে তারশ কোটি মানুষের একটি প্রাচশন জাতির ভাগ্য নিয়ল্মণের অসীম 
ক্ষমতা রয়েছে এবং এঁ ব্যান্তর 'সম্ধান্ত সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক পন্থায় কার্ষকর করা 
হয়, তখন আমার সমগ্র আস্তিত্ব বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। আমার কাছে এ সবের অর্থ 
গণতন্লের অনাস্তিত্ব। 

স্প্টতই, দুটি জাতির মধ্যে বে-তিস্ত সম্পর্ক বিরাজ করছে তাকে তিস্ততর 
না করে এই 'নর্ধযাতন চাঁলয়ে যাওয়া চজতে পারে না। আমাব দায়ত্বের প্রশ্ন উঠলে 
বলতে হয় : আমি কশী করে এ অবস্থা রোধ করব? শসাঁভল 'ডিসওাবাঁডয়েল্স'__ 


৩৯৪ গাম্ধ-রচনাসম্ভার 


আইন অমান্য পদ্ধতি পাঁরহার করে নিশ্চয়ই নয়। আমার কাছে এটি নিষ্ঠার বস্তু। 
আম নিজেকে প্রকীতিগতভাবে গণতান্তিক মতাদর্শে বিশ্বাসী বলে মনে কার। 
গণতন্্ সম্পর্কে আমার যে-ধারণা তাতে গণতন্ত্র রূপায়ণের জন্য বল প্রয়োগের স্থন 
নেই। তাই আইন অমান্যকে শারীরক শান্ত প্রয়েগের একটি যথার্থ ?বকজ্প 'হিসাবে 
গ্রহণ করা হয়েছে। যে ক্ষেত্রে শান্ত প্রয়োগ প্রয়োজনীয় বা স্মর্থনখোগ্য বলে মনে 
হতে পারে সে ক্ষেত্রেই এ প্রাতরোধ আন্দোলন প্রয়োগ করা হবে। এটি হল দুঃখ- 
ভোগের পদ্ধাত। এই পাঁরকজ্পনার একাঁট দক হল : প্রয়োজনবোধে প্রাতিরোধকারী 
আমূত্যু অনশন করে নিজেকে শেষ করে দেবেন । সেই সময় আমার এখনও আসোঁন। 
এ রকম ব্যবস্থা নেবার জন্য মনের গভীর থেকে আম অগপ্রাতিরোধ্য আহ্বান পাইনি । 
কিন্তু বাইরে যা ঘটে চলেছে তাতে আমার গৌলিক চেতনা নাড়া খাচ্ছে। তাই 
নিপীড়ত শ্রেণীদের ব্যাপারে অনশনের সম্ভাবনার কথা আপনাকে জানাতে গিয়ে 
আর একটি বিষয়েও ফে শানার অনশন করার সম্ভাবনা আছে সে কথা আপনাকে 
না জানিয়ে পারলাম না। 

বলাবাহুল্য, আপনার সঙ্গে পন্রালাপের ব্যাপারে আমার তরফ থেকে পূর্ণ 
গোপনতা রক্ষা করা হয়েছে। ভাবশ্য, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং মহাদেব দেশাই, 
যারা সম্প্রাত জেলে এসেছেন, তারা এ বিষয়ে সব কথাই জানেন। কিন্তু আপানি 
নিঃসন্দেহে আপনার ইচ্ছামত এ চিঠিকে কাজে লাগাবেন । 


আপনার ব*্বস্ত 
এম. কে. গান্ধী 


ব্যামসে নম্যাকডোনালডের* কাছে 


এরোড়া জেল 
১৮ই আগস্ট, ১৯৩২ 


প্রয় বন্ধু, 
নিপীড়িত শ্রেণীসমূহের প্রতিনিধিত্বের প্রশেন ১৯ই মার্চ স্যার স্যামূয়েল 
হোরকে আমি যে চিঠি লিখোছি স্যার হোর আপনাকে এধং মনল্দিসভাকে সে চিঠি 
নিশ্চয়ই দেখিয়েছেন। সেই চিঠিকে এই চিঠির অংশ বলে গণ্য করতে হবে এবং 
এই চিঠির সঙ্গে সেই চিঠি পড়তে হবে। ৰা 
সংখালঘদের প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে আম ব্রিটিশ সরকারের সিদ্ধান্ত পড়েছি 
এবং সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্থগিত রেখোছ। সার স্যামুয়েল হোরকে আমি 


* জেমস ব্যামলে ম্যাকডোনালড €১৮৬৬-১১৩৭) ভ্রিটেনেৰ শ্রামিক পানাটি কুকি 
গঠিত প্রথম সবকারেন (নচভম্লব, ১৯৯৪) প্রধানমল্ী ও ফরেন সেক্রেটারি ছিলেন। 
১৯৩৫-৩৭ সাল মিঃ বলডুইনের অধীনে তিনি লর্ড প্রেসিডেন্ট পদে আসশন ছিলেন। 


প-চয়ন ৩৯৫ 


যে-চিঠি লিখোঁছ এবং সেন্ট জেমস প্যালেসে ১৯৩১ সালের ১৩ই নভেম্বর গোল 
টেবিল বৈঠকের সংখ্যালঘু কমিটির 1মটিং-এ আমি যে ঘোষণা করোছি 
তার পারপ্রেক্ষতে আমার জীবন পণ করেও আপনাদের সিদ্ধান্ত আমাকে প্রাতিরোধ 
করতে হবে। একমান্ন যে উপায়ে আমি তা করতে পারি তা হলো জল ছাড়া সব 
রকম খাদ্য গ্রহণে বিরত থেকে আমূত্যু একটানা অনশন শবু করা। জলে লবণ 
এবং সোডা থাকতে পারে কিংবা না থাকতেও পারে। 'ব্রাটশ সরকার নিজের 
প্রস্তাবের দ্বারা কিংবা জনমতের চাপে নিপীড়িত শ্রেণীসমূহের জনা সাম্প্রদায়িক 
নির্বাচকমন্ডলনী গঠনের সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করলে তবেই এই অনশন বন্ধ হবে। 
নিপীড়ত শ্রেণীসমূহের প্রাতিনাধ সাধারণ ভোটাধিকার দ্বারা সাধারণ নির্বাচক- 
মন্ডলীর দ্বারাই 'িনর্বাঁচিত হওয়া উচিত। 

উল্লিখিত 1সদ্ধান্ত উপরে প্রস্তাবিত পদ্ধাতিতে পারবাত'ত না হলে প্রস্তাবত 
অনশন আগামী ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে '্বপ্রহরে শুরু হবে। আপনাকে যাতে 
যথেম্ট সময় থাকতে নোটিশ দেওয়া হয় তার জন্য এখানকার কর্তৃপক্ষকে এই 'চাঠর 
বন্তব্য 'কেবল' (তার) করে আপনাকে জানাতে বলেছি। তবে, সবচেয়ে মন্থর পথে 
গেলেও এই চিঠি যাতে সময় মত আপনার হাতে পেশছায় তার জন্য আমি যথেষ্ট 
সময় রেখেই চিঠি 'দাচ্ছ। 

আমার এই চিঠি এবং পূর্বে উল্লিখিত স্যার স্যামুয়েল হোরের কাছে লেখা 
চিঠি যত তাড়াতাঁড় সম্ভব প্রকাশ করার জন্যও আমি মনুরোধ করছি। আমি 
জেলের নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে পালন করোছি। আমার দুই সঙ্গী সর্দার বল্লভভাই 
প্যাটেল এবং শ্রীযুন্ত মহাদেব দেশাই ছাড়া আর কেউ আমার জাঁভপ্রায় বা এই চিঠি 
দুখানির বন্তব্য জানে না। কিন্তু আমি চাই-আমার চিঠির দ্বারা জনমত তোর 
হোক । আপনারাই তা সম্ভব করতে পারেন। সেজন্যই আম আবলম্বে চিঠি দুখানা 
প্রকাশ করতে অনুরোধ করছি। 

যে-সদ্ধাল্ত আমি নিয়োছ তার জন্য দুঃখ বোধ করাহ। কিন্তু যেহেতু আম 
নজেকে ধর্মপরায়ণ মানুষ বলে মনে কার সেহেতু আমার কাছে অন্য কোন পথ 
খোলা ছিল না। "হজ ম্যাজেসূটি'র সরকার বিড়ম্বনা এড়াবার জন্য আমাকে ম্যস্ত 
দিলেও আমার অনশন চলতে থাকবে। স্যার স্যামুয়েল হোরের কাছে লাঁখত 
[চাঠিতেও আম এ কথা জানয়ে দিয়োছ। কারণ, এখন আম অন্য কোন উপায়ে 
এই সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখার আশা করতে পার না। সম্মানঙ্গনক ছাড়া অন্য কোন 
নিরিখে আমার ম্যান্ত বিবেচনা করা হোক. এরকম কোন ইচ্ছা আমার নেই। 

হয়ত আমার বিচার অদ্রান্ত নয়; নিপীঁড়ত শ্রেণীসমূহের জন্য পৃথক 
নির্বাচকমন্ডলপ গঠন তাদের পক্ষে তথা হিন্দ ধর্মের পক্ষে ক্ষতিকর-__আমার এই 
সিদ্ধান্তে আমি হয়ত পুরোপ্যার ভুল করেছি। তা যাঁদ হয়, তাহলে আমার জীবন 
দর্ধনের অন্যান্য দিকেও আম নিশ্চয়ই ঠিক পথে চঁলানি। সেক্কষঘ্রে অনশনের ক্বারা 
আমার মৃত্যুর ফলে আমার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করা হবে। যে অসংখ্য নরনারী আমার 
জ্ঞানের উপর শিশুর মত আস্থা রাখেন তাদের উপর থেকেও একাঁটি ভার নামিয়ে 
দেওয়া হবে। কিন্তু আমার বিচার যে ঠিক সে সম্পর্কে আমার সংশয় নেই। তা 


৩১৯৬ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


যাঁদ হয়, তাহলে মোটামুটি সফলতা সহ গত পণচশ বছবেরও বোঁশ কাল ধরে 
আমি যে জাবন-ধারা যাচাই করে এসোছি প্রস্তাবিত পদক্ষেপ হবে তারই যোগ্য 
পূর্ণায়ন। 


আপনার বিশ্বস্ত 
এম. কে. গান্ধী 


এম এ জন্নার কাছে 


২৪শৈ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪ 


প্রয় কোয়াদে-ই-আজম, 

আমার ২২ ও ২৩ তারিখের চাঠর জবাবে আপনার ২৩শে সেপ্টেম্বরের দু 
খানা চিঠি পেয়োছি। 

লাহোরে মুসাঁলম লীগের সভায় গৃহীত প্রস্তাবে যে-দাব উত্থাপন করা হয়েছে 
তার য্যান্তসঙ্গত সন্তুষ্টি বিধানের জন্য আম আপনার সহায়তায় একটি চুক্তিতে 
আসার সম্ভাবনা সন্ধান করাছি। সৃতরাং আগস্ট প্রস্তাব আমাদের চুক্তিতে পেপছানোর 
পথে বাধা সূম্টি করবে এমন কোন আশংকা আপনার পোষণ করা উচিত নয়। 
সেই প্রস্তাবে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে ভারতের স্বার্থের প্রশ্ন আলোচত হয়েছে: ভা 
আমাদের মিটমাটের পথে প্রীতবন্ধক হতে পারে না। 

আমি এই অনুমানের 'ভাত্ততে অগ্রসর হাচ্ছ যে, ভারতকে দুই বা ততোধিক 
জাত হিসাবে নয়, বহু সদস্য 'বাঁশম্ট একটি পারবার বলে গণা করতে হবে। (এ 
পারবারে) মুসলমানদের ব'স উত্তর-পশ্চিম অণ্ুল গুলিতে অর্থাৎ বেল চস্থান, 
সিন্ধু প্রদেশ ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে । পাঞ্জাব, পাঁশ্চমবঙ্গ ও আসামের 
বিভিন্ন অংশেও তাদের বাস। পাঞ্জাবের এ অংশে অন্য সকলের তুলনায় তারা একক 
সংখ্যাগরিষ্ঠ; পশ্চিমবঙ্গ এবং আসামের অংশ বিশেষেও 'তাবা একক সংখ্যাগরষ্ঞ 
এবং তারা (মুসলমানরা) ভারতের অন্যান্য অংশ থেকে পৃথক হয়ে বাস করত 
ইচ্ছুক। 

সাধারণ 'ভীত্ততে আপনার সঙ্গে আমার দাঁষ্টকোণ ভিন্ন । তবু, আমার ভাস্ত 
এবং নিম্নোস্ত সর্তাবলণী অনূযায়শ ১১৪০ সালে লাহোরে গৃহীত মুসাঁলম লীগের 
প্রস্তাবে উল্লিখিত পৃথক হওয়ার দাবি মেনে নেওয়ার জন্য আমি এখনও কংগ্রেস 
এবং দেশের কাছে সূপাঁরশ করতে পাঁর। 

(আমার সর্তাবলশ হল)- কংগ্রেস এবং লীগ কর্তৃক অনূমোঁদিত একটি কাঁমশন 
সাঁমানা নির্ধারণ করবে। চিহিত এলাকাগনলির জনগণের ইচ্ছা এ সব এলাকার 
প্রাপ্ত বয়স্ক জনগণের ভোটের দ্বারা কিংবা অনুরূপ কোন পদ্ধাতর "বারা জেনে 
নিতে হবে। 


পর-চয়ন ৩৯৭ 


ভোটের রায় যাঁদ পৃথক হওয়ার পক্ষেই যায় তাহলে ভারত বিদশেোঁ শাসন 
থেকে মুস্ত হওয়ার পর যত শীঘ্র সম্ভব একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠনের সম্মাত দেওয়া 
হবে, অর্থাৎ (ভারত) দহ।ট সার্বভৌম নিরপেক্ষ রাম্ট্রে পাঁৰণত হতে পারবে। 

পৃথকীকরণের একটি চুন্তি ঢো্রীট) সম্পাঁদত হবে। তাতে পররাম্ট্র, বিষয়, 
প্রাতরক্ষা, আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ, অল্তঃশুল্ক, বাণিজ্য এবং অনুরূপ বিষয় 
সমূহের দক্ষ ও সন্তোষজনক প্রশাসনের ব্যবস্থা থাকবে । চুন্তর “পারাট'গুলির 
মধ্যে এই গাল অবশ্যই যৌথ স্বার্থের বিষয় বলে গণ্য হবে। 

দুই রাষ্ট্রের সংখ্য লঘুদের আঁধকাব সংরক্ষণের জন্য চুক্তিতে 'বাভন্ন সতের 
উল্লেখ থাকবে। 

কংগ্রেস এবং লগ কর্তৃক এই চুক্তি (এাগ্রমেন্ট) গৃহীত হবার অব্যবাহত পবেই 
উভযে মিলত ভাবে ভারতের স্বাধীনতা লাভের কর্মপন্থা ঠিক করবে। 

অবশ্য কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত কোন প্রত্যক্ষ ব্যবস্থায়_-“ডরেকট্‌ আকশনে” 
লীগ যাঁদ অংশ গ্রহণে আনচ্ছুক হয, তবে লীগ তার বাইরে থাকার স্বাধীনতা 
ভোগ করবে। 

এইসব সর্ত যাদ আপনি মেনে না নেন তাহলে লাহোর প্রস্তাবের পরিপ্রোক্ষতে 
আমাকে আপনি কী করতে বলেন, কংগ্রেসের কাছেই বা কী সূপারিশ করতে বলেন, 
তা স্পম্ট ভাষায় জানাবেন কি? আপাঁন যাঁদ অন:গ্রহ করে তা করেন তাহলে 
দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থক্য সত্বেও কোন কোন নিার্ষ্ট সর্তে আমি রাজ হতে পার, 
তা বুঝতে পারব। আপনার তেইশে সেপ্টেম্বরের চিঠিতে আপিন “লাহোর প্রস্তাবের 
মৌলক ও অন্তা্নীহত নীতসমূহের” প্রসঙ্গ টেনেছেন এবং আমাকে এগ্যাল 
মেনে নিতে বলেছেন। এটা নিশ্চয়ই অনাবশ্যক; কারণ আমার মনে হচ্ছে যে এটা 
মেনে নিলে ষে সুস্পন্ট ফলাফল -দেখা দেবে তাকেই মেনে 'নয়েছি। 


আপনার 'ব*বস্ত, 
এম. কে. গাম্ধী 


স;ভাষচন্দ্র বসযকে 
বিড়লা বাঁড় 


নয়া দিল্লী 
২-৪-১৯৩৯ 


প্রিয় সুভাষ, 

তুমি ৩১শে মার্চ যে-চিঠি িখেছ সেখানা এবং আগের চিঠি খানাও আম 
পেয়োছ। তোমার বন্তব্য বেশ স্পম্ট। স্পম্ট করে নিজের মতামত তুলে ধরো বলে 
আম তোমার চিঠি পছন্দ করি। 

তুমি যে মত বান্ত করেছ তা আমার এবং অন্যান্যদের মতের এত বিপরাঁত যে 
আম দুই মতের ব্যবধান ঘোচানোর কোন সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছ না। আমার মনে 


৩৯৮ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


হয় কোন রকম মিশ্রণ না ঘাঁটয়ে এই ধরনের চিন্তাধারা দেশের সামনে তুলে ধরা 
উাঁচিত। সততার সঙ্গে তা করা হলে কোন রকম তন্ততা দানা বাঁধবেই বা কেন, 
আর তা গৃহয্দঘ্ধেই পর্যবাসত হবে কেন-আঁম বুঝতে পারাছ না। 

আমাদের মধ্যে অনৈক্যে কোন দোষ, নেই, ভ্রুটি পারস্পারিক শ্রদ্ধা*ও বিশ্বাসের 
অবসানে। তবে সময়ে তার প্রাতকার ঘটবে, কারণ সময়ই শ্রেষ্ঠ প্রলেপ। আমাদের 
মধ্যে যাঁদ 'হংসা না থাকে, তাহলে গৃহযদদ্ধ হতে পারে না; [তিন্ততার তো প্র*নই 
ওঠে না। 

সকল বষয় বিবেচনা করে আমার মনে হয়-তোগার মতামতের পূর্ণ 
প্রাতনাধত্ব করবে এমন একাট 'ক্যাবনেট' তোমার আবলম্বে গঠন করা উ1চত। তুমি 
সাানা্ণ্ট কর্মসূচী তৈরী করে আসন্ন এ আই সি স-তে তা পেশ কর। কাঁমাঁট 
যাঁদ এ কর্মসূচী গ্রহণ করে তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে; সংখ্যালধুরা যাতে তা 
রূপায়ণে বিঘ্ন না ঘটায় তার ব্যবস্থা হবে। অন্য দিকে, তোমার কর্মসূচী যাঁদ 
গৃহীত না হয় তাহলে তোমার পদত্যাগ করা এবং কাঁমাঁটকে নিজের প্রোসডেশ্ট 
নির্বাচন করে নিতে দেওয়া উচিত। তুম বিনা বাধায় তোমার মতে দেশকে দীক্ষিত 
করার সুযোগ পাবে। পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব নিরপেক্ষভবেই আম এই উপদেশ 
1দচ্ছি।, 

আমার সম্মান বড় কথা নয়। তার একটা স্বতন্ত্র স্বকীয় মূল্য আছে। যখন 
আমার উদ্দেশ্য মোঁটভ) সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা হবে কিংবা দেশ আমার 
নীত বা কারসূচীকে বাতিল করে দেবে তখন সম্মানও যেতে বাধ্য। লক্ষ লক্ষ 
ভারতবাসীঁর যৌথ গুণাগুণের দ্বারাই ভারতের উত্থান-পতন নিয়ান্দিত হবে। ব্যক্তি 
1বশেষ, নিজে যত বড়ই হোন না কেন, এ লক্ষ লক্ষ জনের প্রাতানাধ গহসাবে তার 
পৃথক মূল্য কিছুই নেই। সুতরাং এ বিষয়ের আলোচনা বন্ধ করা যাক। 

তুমি বলেছ দেশ এখন যতটা আঁহংস এমন আর কোন দিন ছিল না। এ সম্পর্কে 
আমার মত সম্পূর্ণ ভিন্ন । যে বায়ুতে আমি শবাস গ্রহণ কার, তাতে আম হিংসার 
গন্ধ পাচ্ছি। তবে হিংসা একট সুক্ষ রূপ নিয়েছে। আমাদের পারস্পারক 
আঁবশবাস হিংসার একটি মন্দ দিক। হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বর্ধমান ব্যবধান 
এ দিকেই অঙ্গুলি সংকেত করছে । আমি আরও উদাহরণ দিতে পারি। 

কংগ্রেসে কতটা দুনাঁতি আছে সে সম্পর্কে মনে হয় আমাদের মত ভিন্ন 
রকম। আমার ধারণা--তা বেড়েই চলেছে। গত কয়েক মাস ধরে আম ভালোরকম 
বিশ্লেষণের কথা বলে আসাছ। 

এই অবস্থায় আমি অহিংস গণসংগ্রামের পরিবেশ, হাওয়া দেখতে পাচ্ছ না। 

কিন্তু আম তো তোমায় বলেছি যে আম বৃদ্ধ মানুষ; বোধহয় ধোৌরে ধারে) 
কমজোরী ও আত স্বাবধানশ হয়ে পড়ছি। কিন্তু তোমার সামনে রয়েছে যৌবন তথা 
যৌবনজাত 'নর্বিচারী আশাবাদিতা। আশা কার-তোমার পথই ঠিক। আমি ভ্রান্ত। 
আমার দৃঢ় বিশ্বাস : কংগ্রেম তার বত্মান চেহারা নিয়ে মঙ্গল করতে পারবে না, 
উপযুস্তভাবে আইন অমান্য করতেও পারবে না। সুতরাং তোমার ভাঁবষ্যদ্বাণণ যাঁদ ঠিক 
হয়, তাহলে আমি এখন 'ব্যাক নাম্বার' এবং সত্যাগ্রহের সেনাপাঁত হিসাবে পরাভূত ॥ 


পন্র-চয়ন ৩৯৯ 


রাজকোটের ছোট্ু ঘটনাটির বিষয় তুমি উল্লেখ করায় খুশশ হয়োছি। এর ফলে 
আমাদের দৃ্টিভাঙ্গর ভিম্বতা বেশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ ব্যাপারে আম যে 
ব্যবস্থা গ্রহণ করোছ সে সম্পর্কে আমার অনুশোচনা করার কিছুই নেই। আমার 
মনে হয়--বিষয়াটতে যথেম্ট জাতীয় গুর্ত্ব রয়েছে । রাজকোটের জন্য আমি অন্যান্য 
রাজ্যে আইন অমান্য বন্ধ কাঁরান। কিন্তু রাজকোট আমার চোখ খুলে 'দিয়েছে। 
রাজকোট আমাকে পথ দোঁখয়ে 'দয়েছে। স্বাস্থ্যের কারণে আম দল্লীতে বসে 
নেই। প্রধান বিচারপাঁতর সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আনচ্ছা সত্তেও আম দল্লীতে 
রয়োছ। আমার কাছে প্রোরত শেষতম তারবার্তায় ভাইসরয় যে ঘোষণা করেছেন 
তা যথাযোগ্য কার্যকর করার ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত দিল্লীতে থাকা 
আম কর্তব্য বলে মনে কার। আম ঝাঁক নাও নিতে পাঁর। আম যেহেতু 
সর্বময় শান্তকে_প্যারামাউন্ট পাওয়ারকে-তার কর্তব্য পালনে আহ্বান 
জানিয়েছি সেহেতু সেই কতব্য যাতে ঠিকভাবে সম্পাঁদত হয় তা দেখার জন্য আম 
দিল্লীতে থাকতে বাধ্য। ঠাকুর সাহেব যে-দলিলের অর্থ সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ 
করেছেন তার ব্যাখ্যাতা 'হসাবে প্রধান বিচারপাঁতির নিয়োগে আম কোন দোষ দেখতে 
পাচ্ছি না। প্রসঙ্গত বলা দরকার, প্রধান বিচারপাঁত ?হসাবে নয়, ভাইসরয় কর্তৃক 
নিযুস্ত বিচক্ষণ জি হিসাবেই মিঃ মারস এ দলের পরীক্ষা করবেন। ভাইসরয়ের 
মনোনীত ব্যান্তকে বিচারক হসাবে মেনে নিয়ে আমার মনে হয় আম জ্ঞানবত্তা ও 
হৃদয়বত্তা উভয়েরই পাঁরচয় বদয়োছ; সবচেয়ে বড় কথা : আম এ ব্যাপারে ভাইস- 
রয়ের দায় বাঁড়য়ে দিয়েছি। 
আমাদের তীব্র মতনৈক্যের কথা আমরা আলোচনা করেছি; কিন্তু এতে 
আমাদের ব্যান্তগত সম্পর্ক যে 'বন্দুমান্র ক্ষু্ হবে না সে সম্পর্কে আম নিঃসন্দেহ। 
আমাদের ব্যান্তগত সম্পর্ক আমাদের অল্তরের অন্তঃস্থল 7থকে উৎসারত বলেই 
আমি মনে কাঁর। তা যাঁদ হয়, তাহলে সেই সম্পর্ক এই সব অনৈক্যের কণ্টক 
উত্তীর্ণ হতে পারবে। 
ভালবাসা সহ, 
বাপন 


হের হিটলারকে 


ওয়ার্ধা, মধ্য প্রদেশ 
ভারতবর্ষ 
২৩.৭,৩২ 


প্রয় বন্ধু, 

মানবতার খাতিরে আপনাকে চিঠি লেখার জন্যে বন্ধ্যরা পণড়াপীড় করছেন। 
ণকন্তু আঁম তাঁদের অনুরোধ এতাঁদন এরঁড়য়ে আসাঁছ, কারণ আমার মনে হয়েছে 
যে আমার দক থেকে চিঠি লেখা ওদ্ধত্য হবে। এখন আমার মনের মধ্যে কে যেন 


৪০9 গান্ধী-রচনাসম্ভার 


এই বলে তাগিদ 1দচ্ছে যে, আমার হিসাব করবার দরকার নেই, সে যে দামই দেওয়া 
হোক-না-কেন আমার দিক থেকে আবেদন করা উীঁচত। 

এটা সস্পম্ট যে, আজকের পৃথিববতে আপনি এমন একজন মানুষ, যিনি 
দ্ধ বন্ধ করতে পারেন-যে যুদ্ধ মানবতাকে বর্বরতার স্তরে নামিয়ে নিয়ে যেতে 
পারে। আপনার উদ্দেশ্য আপনার কাছে যতই মূল্যবান হোক-না-কেন তার জন্যে 
এ দাম আপনাকে দিতেই হবে! যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গে না হলেও, 'যাঁন স্বেচ্ছায় 
যুদ্ধের পন্থা পরিহার করেছেন, তাঁর আবেদনে সাড়া দেবেন কি? যাহোক, যাঁদ 
আপনাকে চিঠি লিখে ভুল করে থাকি সেজন্য আমায় মার্জনা করবেন ধরে 'নাচ্ছি। 


আপনার একান্ত সুহৃদ 
এম. কে. গান্ধী 


প্রত্যেক ব্রিটেনবাসশীর উদ্দেশ্যে* 


প্রত্যেক 'ব্রটেনবাসী সমীপেষু, 

শ্রমিক, ব্যবসায়ী ও তাদের সহকারী 'হসাবে আমার দেশের যে-সব লোক দক্ষিণ 
আঁফ্রকায় রয়েছেন তাদের পক্ষ থেকে আমি ১৮৯৬ সালে প্রত্যেক 'ব্রটেনবাসীদের 
কাছে একটি আবেদন করোছিলাম। তাতে ফল হয়োছল। আমার দ্াাঁম্টকোণ থেকে 
সে আবেদন যত গুরুত্বপূর্থই হোক না কেন, আজকের এই আবেদনের িছনে যে- 
কারণ রয়েছে তার তুলনায় সে দিনের আবেদনের কারণ অনেক তুচ্ছ। 'বাঁভন্ন জাতির 
মধ্যে বোঝাপড়া এবং অন্যান্য বিষয়ে ষুদ্ধের পারিবর্তে আহংসার পথ গ্রহণ করার 
জন্য প্রত্যেক ব্রিটেনবাসীর কাছে আবেদন জানাচ্ছি। আপনাদের দেশের রাজনশীতি- 
[বদরা গণতন্তের পক্ষ থেকে এই যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। যদ্ধের পক্ষে অন্যান্য 
যান্তও উপাস্থত করা যেতে পারে। আপনারা মনে মনে তা জানেন। আমার কিন্তু 
মনে হয় যে এই যুদ্ধ যে-ভাবেই শেষ হোক না কেন, যুদ্ধ-শেষে গণতন্নের নজর 
দেবার মত কোন গণতনল্তই অবশিষ্ট থাকবে না। এই যুদ্ধ মানুষের কাছে আভশাপ 
তথা সতর্ক-চিহ-_ওয়ারনিং_হিসাবে হাজির হয়েছে। এটা আঁভশাপ, কারণ এই 
যুদ্ধ এমন পশুত্বের দিকে নয়ে যাচ্ছে যা আগে কোন দন দেখা যায়ান। যূযুধান ও 
শান্তকামশ মানুষের মধ্যে সব বিভেদ মুছে গিয়েছে । কোন লোক বা কোন জিনিসকে 
রেহাই দেওয়া হচ্ছে না। মিথ্যাভাষণ প্রায় শিল্পকলায় রূপান্তাঁরত হয়েছে । ছোট 
জাতিগুলিকে রক্ষা করাই ছিল ব্রিটেনের দায়ত্ব। কিন্তু অন্তত ,সামায়কভাবে সে 
সব জাতি একের পর এক অবলপ্ত হয়ে গিয়েছে। এই যুদ্ধ "ওয়ারনিংও বটে। 
এই যুদ্ধ ওয়ারনিং 'দচ্ছে যে কেউ যাঁদ দেওয়ালের খন না পড়ে তাহলে মানুষ 
পশত্বেব পর্যায়ে নেমে যাবে, কারণ নিজের কাজের দ্বারা সে পশুকেও লজ্জা 


১৯৪০ সালের ৩রা জুলাই গাম্ধধজ্শ তাঁর এই বিখ্যাত আবেদন প্রচার করেন। 


পন্ন-চয়ন ৪০৯ 


দিচ্ছে। যুদ্ধের শুরুতেই আম এ লিখন পড়েছিলাম । িল্তু তখন সে কথা বলার 
! সাহস আমার ছিল না। তবে, খুব বোঁশ দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই ঈশ্বর আমাকে 
কথাটি বলার সাহস 'দয়েছেন। 

আপনারা যাদ্ধ চাঁলয়ে যাওয়ার পক্ষে আত বোশ রুান্ত হয়ে পড়েছেন মনে 
করে নয়, যুদ্ধ খারাপ বলেই আমি হানাহানি ব্ধ করার আবেদন জানাচ্ছ। 
আপনারা নাৎসবাদ ধ্বংস করতে চান। "কিন্তু পরোক্ষে তাকেই গ্রহণ করে আপনারা 
নাৎসবাদ কখনই ধ্বংস করতে পারবেন না। জার্মানদের মত আপনাদের সৈন্যরাও 
একই ধরনের ধংস কার্যে মন্ত। একমান্্র পার্থক্য বোধহয় এই যে জার্মানদের মত 
আপনারা তত বোঁশ ব্যাপক নন। তবে, এ রকম চলতে থাকলে আপনাদের ধ্বংস 
কার্য জার্মানদের মতই ব্যাপক, এমন কী ব্যাপকতর হয়ে উঠতে পারে। অন্য 
কোন ভাবে আপনারা এ য্দ্ধ জিততে পারবেন না। অন্য কথায়, আপনাদের 
নাৎসীদের চেয়েও নির্মম হতে হবে। যত ন্যায়সঙ্গতই' হোক না কেন, কোন কারণেই 
. 'মাঁনটে মানিটে এই যে নাবচার হত্যাকাণ্ড চলেছে তাকে সমর্থন করা যায় না। 
আমার মনে হয়-যে কারণের সঙ্গে অমানাবকতা জাঁড়ত তাকে ন্যায়সঙ্গত বলা 
যায় না। 

ব্রিটেন পরাস্ত হোক আম তা চাই না। আবার, শারীরিক বা মানসিক যে কোন 
রকমের পাশব শান্তর লড়াইয়ে ব্রিটেনের জয়ও আমার কাম্য নয়। আপনাদের দৌহক 
সাহাঁসকতার কথা সর্বত্র স্বীকৃত। আপনাদের বাঁদ্ধও যে আপনাদের শরীরের মতই 
ধংস কার্যে সমান ভাবে তুলনারহিত তা কি আপনাদের প্রদর্শনের প্রয়োজন আছে ? 
আঁম আশা কার যে আপনারা নাৎসীদের সঙ্গে এ ধরনের গৌরব হানিকর প্রাত- 
দ্বান্দতায় নামতে ইচ্ছুক নন। আমি আপনাদের কাছে এমন একটি মহত্তর ও 
আঁধিকতর সাহাসকতাপূর্ণ পথ তুলে ধরতে চাই যা সবচেয়ে সাহসী সোনকের 
কাছেও গৌরবের । আমি চাই : নাৎসীদের সঙ্গে আপনারা 'বনা অস্দে লড়ুন। 
সামারক কেতায় বলতে গেলে বলা যায় 'নন্‌-ভায়োলেন্ট আর্মস” অর্থাৎ আহংস অস্ত 
নিয়ে লভভূন। আমি চাই-যে অস্ত্র আপনাদের হাতে আছে তা আপনারা ত্যাগ করুন; 
কার্ণ এ অস্ত্র দিয়ে তো আপনারা নিজেদের বা মনুষ্যজাতিকে রক্ষা করতে পারছেন 
না। আপনারা হের [হিটলার এবং সিনরা মুসোলিনীকে আমন্ত্রণ করুন: যে-সব দেশ 
আপনারা বলেন আপনাদের আঁধকারে সে-সব দেশ থেকে ওরা যা নিতে চায় তা 
ওদের নিতে 'দন। সন্দর সুন্দর সব ঘর-বাঁড় সমেত আপনাদের সুন্দর দ্বীপটির 
'দখলও ওদের নিতে দিন। আপনারা এ সব কিছুই দেবেন, কিন্তু যা দেবেন না তাহল 
আপনাদের আত্মা, আপনাদের মন। এ ভদ্রলোকগণ যাঁদ আপনাদের ঘর-বাঁড় দখল 
করতে চান তো আপনারা সেগ্ঁল খালি করে 'দিন। ওরা যদ আপনাদের বিনা 
বাধায় যেতে না দেয়, তাহলে আপনারা- নর, নারী, শিশু আপনাদের হত্যা করতে 
দন; কিন্তু কিছুতেই ওদের অধীনতা স্বীকার করবেন না। 

এই কর্ম-রাঁত বা পদ্ধাতকে নাম 'দয়েছি আঁহংস অসহযোঁগতা । ভারতে এই 
পদ্ধাত প্রয়োগে নেহা কম সাফল্য পাওয়া যায়নি। ভারতে আপনাদের যে-সব 
প্রাতনিধ আছেন তারা আমার দাবি অস্বীকার করতে পারেন। তা করলে আম 


হ্ড 


৪০২ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


তাদের জন্য দুঃখ বোধ করব। তারা আপনাদের হয়ত বলবেন অসহযোগিত 
পরোপাঁর আহংস থাকেনি; হয়ত বলবেন: এর জন্ম ঘৃণা থেকে। 
তারা এ রকম কিছু বললে আম তা অস্বীকার করব না। এটা যাঁদ পুরোপ্যার 
আঁহংস হত, যাঁদ সব অসহযোগীর মনে আপনাদের প্রতি শুভ, কামনা থাকত, 
তাহলে আম দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি যে আপনারা আজ আর আমাদের প্রভূ 
না থেকে ছান্রে পাঁরণত হতেন। আর সে ক্ষেত্রে আপনারা আমাদের তুলনায় অনেক 
বোশি স্মন্দরভাবে এই অতুলনীয় অস্্ ব্যবহার করে জার্মান ও ইতালী য়ান বন্ধুদের 
হুমাঁকর সম্মুখীন হতে পারতেন। বস্তৃতপক্ষে, তা যাঁদ ঘটত তাহলে ইউরোপের 
গত কয়েক মাসের ইতিহাস অন্য ভাবে লেখা হত; অসংখ্য নিরপরাধ লোকের রন্তু 
স্রোত, ছোট ছোট জাতগুলিকে ধর্ষণ ও পারস্পারক ঘ্‌ণার হাত থেকে ইউরোপ 
মাস্তি পেত। 
| নিজের দৌড় কতটা তা যে বোঝে না-তেমন কোন লোক এই আবেদন পেশ 
করছে না। একটানা গত পণ্টাশ বছর ধরে আম বৈজ্ঞাঁনক যথার্থতা সহ আঁহংসা 
প্রয়োগ ও তার সম্ভাবনা 'নয়ে পরীক্ষা চালিয়ে আসছি। পাঁরবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক 
ক্ষেত্রে, রাজননীতিক ও আর্থনীতিক ক্ষেত্রে এক কথায় জীবনের সকল ক্ষেত্রে আম 
তা প্রয়োগ করেছি। এ পদ্ধাত ব্যর্থ হয়েছে এমন একটি ক্ষেত্রও আমার জানা নেই। 
কখনও তা ব্যর্থ মনে হলে আমার নিজের অসম্পূর্ণতার জন্যই তা হয়েছে বলে 
মনে করেছি। আমি সম্পূর্ণতার দাঁব কার না। সত্য ঈশবরেরই ভিন্ন নাম; আম 
নিজেকে একাল্তভাবে সত্যানুসন্ধানী বলে দাব করি। এ অনুসন্ধানের সূত্রেই আমি 
আহংসার পদ্ধাত আঁবজ্কার কার। আহংসা প্রচারই আমার জীবনের লক্ষ্য । এ লক্ষ্য 
সাধন ভিন্ন আমার বে'চে থাকার অন্য কোন স্বার্থ নেই। 

আজাবন ব্রাশ জনগণের নিঃস্বার্থ বন্ধু বলে আঁম নিজেকে দাঁব কার। এক 
সময় আমি আপনাদের সাম্রাজ্যের প্রতিও প্রীত পোষণ করোছ। আম ভেবোছিলাম 
যে এঁ সাম্রাজ্য ভারতের মঙ্গল করছে। কিন্তু যখন দেখলাম ₹ুষ তা অবস্থার গাঁতিকে 
ভারতের কোন মঙ্গল করতে পারে না, তখন থেকেই সাম্নাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়ার 
জন্য অহিংসার পদ্ধাঁত গ্রহণ করেছি এবং এখনও এঁ পদ্ধাতকেই আশ্রয় করে আছি। 
আমার দেশের ভাগ্যে শেষ পর্যন্ত যাই থাকুক না কেন, আপনাদে প্রাত প্রীত অক্ষয় 
রয়েছে, অক্ষয়ই থাকবে । আমার আঁহংসার বৈশিষ্ট্য হল বিশ্বজনীন প্রীতি । সে বিশ্বে 
আপনারা মোটেই নগণ্য নন। সেই প্রীতি বশতই আমি আপনাদের কাছে এই অ'বেদন 
পেশ করতে বসোঁছ। 

ঈশ্বর যেন আমার প্রাতাটি শব্দকে শান্ত-মশ্ডিত করেন। ঈশ্বরের নাম করেই 
আমি এই আবেদন ছিখতে শুরু করোছি; তাঁর নাম করেই আম এট শেষ করাছ। 
আমার আবেদনে সাড়া দেবার মত জ্ঞান ও সাহস আপনাদের দেশের রাজনশীতাবদরা 
যেন অর্জন করেন। আমার এই আবেদন রৃপায়নে ণহজ ম্যাজেসাট'র সরকার যাঁদ 
কোন ভাবে আমার সেবা বাস্তাবিক প্রয়োজন বলে মনে করেন তবে তারা তা, 


সবসময়েই পাবেন। মহামান্য ভাইসরয়কে আমি এ মর্মে জানিয়ে 'দিচ্ছ। 
এম. কে. গাম্ধী 
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প্রিয় লর্ড লিনলিথগো, 

সংকট ত্বরান্বিত করে ভারত সরকার ভুল করেছেন। নিজের কাজকে সমর্থন করে 
সরকার যে প্রস্তাব-যে রেজোলিউশন- গ্রহণ করেছেন তা বিকৃতি ও ভ্রান্তিতে 
পাঁরপূর্ণ। আপনারা যে আপনাদের ভারতীয় “কোলিগদের” (সহকমাঁদের) অনুমোদন 
পেয়েছেন তার বিশেষ কোন তাৎপর্য নেই। এতে বড় জোর এই কথাই বোঝাচ্ছে যে 
ভারতে এ ধরনের 'সাভিস* আপনারা সব সময়েই পেতে পারেন। লোকে বা 'বাঁভন্ন 
দল কাঁ বলে সে কথা ছেড়ে দলেও এঁ সহষোগিতাই (ব্রাটশ রাজ) প্রত্যাহার দাঁবর 
পক্ষে একাঁট আতরিস্ত যুন্ত। 

আঁম গণ সংগ্রাম শুরু করা পর্যন্ত অল্তত ভারত সরকারের অপেক্ষা করা 
উচিত ছিল। আমি প্রকাশ্যেই জানিয়েছি যে প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণের আগে 
আম আপনাকে একখানা চিঠি দেব বলে 'স্থর করোছ। কংগ্রেসের বিষয়াট 
নিরপেক্ষ দৃম্টকোণ থেকে বিচার করার আবেদন হিসাবেই এ চিঠি যেত। আপনি 
তো জানেন যে কংগ্রেসের দাবি সম্পর্কিত ধারণায় কোন ফাঁক- কোন 'অমিশন' 
চোখে পড়লে তখান তা পূরণ করা হয়েছে। সুতরাং আপনি আমাকে সুযোগ 
[দলে আম প্রতাট অভাব (ডোঁফাঁসয়েন্সি) নিয়ে আলোচনা করতাম। সরকার 
যেরকম তাড়াহুড়া; করে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তাতে মনে হয়_কংগ্রেস যে চূড়ান্ত 
সতক্তা ও ধাঁরতা সহকারে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিকে অগ্রসর হচ্ছে তাতে সরকার 
ভয় পেয়েছেন; ভেবেছেন_-বি*শবজনমত আরো বোঁশ করে কংগ্রেসের দিকে ঝ*কবে 
এবং কংগ্রেসের দাবি বাতিল করার জন্য সরকার যে-সব যান্ত দোঁখয়েছেন তার 
ফাঁক ধরা পড়ে যাবে। নাখল ভারত কংগ্রেস কাঁমাঁট কর্তৃক প্রস্তাবাঁট পাশ করার 
পর আমি গত শুক্রবার এবং শনিবার রাত্রে ষে-ভাষণ 'দয়েছি তার নিভে'জাল 
রিপোর্টের জন্য তাদের (সরকারের) অপেক্ষা করা উচিত ছিল। এ ভাষণের রিপোর্টে 
আপাঁনি দেখতে পেতেন আম তাড়াহুড়া করে সংগ্রাম শুরু করতে চাইনি । তাতে 
যে অন্তর্বতরঁকালের হীঙ্গত আছে আপান তার সুযোগ নিতে পারতেন এবং 
কংগ্রেসের দাবি পূরণের সকল সম্ভাবনা সন্ধান করতে পারতেন। 


* [১৯৪২-এর আগস্ট মাস। সারা ভারত অভূতপূর্ব গণ-ীবদ্রোহের ধবাঁনতে 
কল্লোলিত। ইতরাজ সরকার যেনতেন প্রকারেণ এ আন্দোলন 'গঃড়িয়ে দিতে বদ্ধপারিকর। 
ইং্রাজ সরকার দেশ-বিদেশে প্রচার চালাচ্ছেন যে বিয়াল্লীশের গোলযোগের জন্য কংগ্রেস 
নেতারাই দীয়ী। লর্ড 'লিনালথগো তখন ভাইসরয়। গাম্ধীজশী লর্ড 'লনলিথগোর কাছে 
বেশ কয়েকখানা চিঠি লিখোছলেন। এই চিঠিতে কংগ্রেসের আন্দোলন সম্পর্ক সরকারের 
প্রস্তাবকে গান্ধীজী সমালোচনা করেছেন। ] 
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প্রস্তাবে বলা হয়েছে : “আঁধকতর বিচার-বৃদ্ধির পাঁরচয় পাওয়া যাবে এই 
আশায় ভারত সরকার ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করেছেন। সেই আশায় তারা নিরাশ 
হয়েছেন।”" আম।র ধারণা- এখনে “আধিকতর 'বচার-বাদ্ধ” বলতে কংগ্রেস কর্তৃক 
তার দাবিগ্াল বঙ্জনকেই বোঝানো হয়েছে। যে সরকার ভারতের স্বাধীনতার 
গ্যারাশ্টি দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, সেই সরকার ন্যাষ্য দাবির প্রত্যাহার আশা করবেন কেন? 
এটা কি এমনই একটা চ্যালেঞ্জ যে দাঁব উত্থাপনকারীদের সঙ্গে স্থির আলোচনার 
পথে না গিয়ে আবলম্বে নির্যাতনের দ্বারা তার মোকাবিলা করতে হবে? এই দাবি 
মেনে নিলে “ভারত বিশৃংখলতায় ডুবে যাবে”-আমার মতে এরকম কথা বলার 
অর্থ মানবধর্মের উপর আস্থা হারানো । দেখা যাচ্ছে তাঁড়ঘাঁড় দাঁবাট বাতিল করার 
ফলেই সমগ্র জাতি তথা সরকার 'বশৃংখলতায় ডুবতে বসেছে । মিত্র শান্তর উদ্দেশ্যের 
সঙ্জো ভারতকে একাত্ম করার সব রকম চেষ্টাই কংগ্রেস চাঁলয়ে যাচ্ছল। 

' সরকারী প্রস্তাবে বলা হয়েছে : "কংগ্রেস দল যে বেআইনী এবং কোন কোন 
ক্ষেত্রে হংসাত্ক কাজের বিপজ্জনক প্রস্তুতি 1নচ্ছে গভর্ণর জেনারেলও তা 'বগত 
কিছুঞ্চল ধরে অবগত আছেন। যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জনসেবামূলক কাজকর্ম 
বিপর্য্ত করা, ধর্মঘট ডাকা, সরকারী কর্মচারীদের আনুগত্য ক্ষত করা এবং 
সেনদলে নিয়োগ সমেত অন্যান্য প্রাতিরক্ষার কাজে বাধা সৃম্টি করাই কংগ্রেসের 
উদ্দেশ্য ।” এটা প্রকৃত তথে।র পুরোপ্হীর বিকৃত চেহারা । কোন পর্যায়েই হিংসার 
আশ্রর নেবার কথা ভাবা হয় নি। আঁহংসাত্মক সংগ্রাম বলতে কী বোঝায় তার 
সংজ্ঞার্থকে এমন দুরভিসন্ধিপূর্ণ ও সক্ষন্ন ভাঙ্গতে ব্যাখ্যা বরা হয়েছে যাতে মনে 
হতে পরে যে কংগ্রেস হংসাত্বক কাজের জন্যই প্রস্তুত হচ্ছে। কংগ্রেসে সব কিছুই 
খেলাখুল আলোচিত হযেছে; গোপনে করার মত কিছুই নেই। যে-কাজ 'ব্রাটশ 
অনগণের ক্ষাতি করছে তা ত্যাগ করতে বললে আনূগত্য ক্ষুপ্র করা হবে কেন? 
প্রধান কংগ্রেস নেতাদের আড়ালে রেখে ভারত সরকার বিভ্রান্তকর অনুচ্ছেদটি প্রচার 
না করে পপ্রস্তুতি” সম্পর্কে যারা দায়ী তাদের শাস্তি দলেই পারতেন। সেটাই 
হত ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা । ?কন্তু তারা "ভীন্তহীন অভিযোগ এনে নিজেরাই অশোভন 
কাজ বরার অভিযোগে পড়ছেন। 

জনগণের মধ্যে যাতে দৃষ্ট আকর্ষণ করার মত ত্যাগ ব্রত জাগিয়ে তোলা যায় 
সেটাই কংগ্রেস-আন্দোলনের লক্ষ্য। এই আন্দোলনের পিছনে কতটা গণ সমর্থন আছে 
কংগ্রেস তাই দেখাতে চেয়েছে । এহেন সময়ে স্পম্টতই আহংসা নীতিতে প্রাতজ্ঞাবদ্ধ 
একাট জনপ্রিয় আন্দোলনকে দমনের চেষ্টা করা ঠিক কাজ হয়েছে কি? 

সরকারী প্রস্তাবে আরো বলা হয়েছে : “কংগ্রেস ভারতের মুখপান্ত নয়। তব: 
ণনজেদের প্রভাব বিস্তার ও স্বীয় স্বৈরতাল্লক পাঁলাস বজায রাখার জন্য কংশগ্রেসী 
নেত।রা ভারতকে পূর্ণ জাতীয়তার পথে নিয়ে যাবার প্রয়াসে বারবার বাধা সৃষ্ট 
করেছেন।” ভারতের প্রাচখনতম জাতীয় সংগঠনকে এভাবে আভযুন্ত করার চেস্টা 
িথ্যাশ্রয়ী ও মানহানকর। যে সরকার স্বাধীনতা অজঁনের জন্য প্রত্যেকটি জাতীয় 
প্রয়াসকে বারবার গণাড়য়ে দিয়েছেন, যে সরকার সৎ-অসং যে কোন উপায়ে কংগ্রেসকে 
পদানত করে রাখতে চেয়েছেন তার মূখে এ ধরনের ভাষা শোভা পায় না। 
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কংগ্রেস ঘোষণা করেছে যে ভারত সরকার যাঁদ ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণার 
সময় স্থায়ী অল্তর্বতাঁকালীন সরকার গঠনে সে দলের উপর আস্থা রাখতে না পারেন 
তাহলে তারা মুসলিম লীগকে সরকার গঠনের জন্য ডাকতে পারেন। লীগ কর্তৃক 
গাঁঠিত যে-কোন জাতীয় সরকারকে কংগ্রেস আনুগত্য সহকারে মেনে নেবে। ভারত 
সরকার কিন্তু কংগ্রেসের এই "অফার, বিবেচনা করতে রাজ হয়নি। এই 'অফারের, 
সঙ্গে স্বৈরতন্লের আঁভযোগ আদৌ সঙ্গতিপূর্ণ নয়। 

এবার সরকার “অফারাট' বিবেচনা করা যাক। “যুদ্ধ শেষে একটি নয়, সকল 
দলকে নিয়ে ভারত তার অবস্থার পক্ষে কোন ধরনের শাসন ব্যবস্থা সবচেয়ে উপযোগণ 
তা প্থির করার পূর্ণ স্বাধীনতা পাবে ।” এই “অফার কি আদৌ বাস্তবসম্মত ? 
এখন সকল দল এক মত হতে পারছে না। যুদ্ধ-শেষে তা সম্ভব হওয়ার বিশেষ 
কোন সম্ভাবনা আছে ক? আর দলগবাঁল যাঁদ আগেই ব্যবস্থা নিতে চায়, তা তারা 
নিতে পারবে কিঃ ব্যাঙের ছাতার মত নানা দল গাঁজয়ে ওঠে। সরকার অতীতে 
বা করেছেন সে ভাবে কোন দলের শ্রীতাঁনীধমূলক চাঁরন্র বিচার না করেই তাকে 
আমন্রণ জানয়ে বসবেন। মুখে স্বাধীনতার প্রাত শ্রদ্ধা দেখিয়েও কোন কোন 
দল হয়ত কংগ্নেস এবং তার কার্ধধারার বিরোধিতা প্রকাশ করে বসবেন। তেমনাট 
হলে বলতে হবে-সরকারী “অফারের মধ্যে হতাশার বাঁজ সংযুন্ত রয়েছে। সে- 
জন্যই প্রথমে (ব্রাটশ শাসন) প্রত্যাহারের সঙ্গত দাবি তোলা হচ্ছে। ব্রিটিশ শাসনের 
অবসান এবং পরাধীনতা থেকে স্বাধীনতায় ভারতের রাজনীতিক চারিত্রের মৌলিক 
পারবর্তনের পরেই স্থায়ী-অস্থায়ী ষে কোন ধরনের প্রকৃত প্রতিনিধিত্বমূলক 
সরকর গঠন সম্ভব । দাব-প্রণেতাদের জীবল্ত কবর রচনার দ্বারা অচল অবস্থার 
অবসান হয়নি, তা জটিলতর হয়েছে মান্্। 

অতঃপর এঁ প্রস্তাবে বলা হয়েছে : “কংগ্রেস বলেছে--ভারতের কোট কোটি 
মানুষ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অন্ধকারে রয়েছেন। তাই বহ্‌ শহীদ দেশের উদাহরণ সামনে 
থাকা সত্তেও তারা আক্রমণকারণীদের অস্বের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত। কংগ্রেসের 
এই বস্তব্যকে এই মহান দেশের জনগণের চিন্তাধারার প্রকৃত প্রকাশ হিসাবে ভারত 
সরকার মেনে নিতে পারেন না।” কোট কোট জনের কথা আমি জানি না। কিন্তু 
কংগ্রেসের বিবৃতির সমর্থনে আমি নিজের সাক্ষ্য পেশ করতে পারি। কংগ্রেসের 
সাক্ষ্য মানা-না-মানা সরকারের হাতে । কোন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিই শুনতে চায় না 
যে সে বিপদে পড়েছে। অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শান্তর ভাগ্যে গা ঘটেছে কংগ্রেস চায় 
গ্রেট ব্রিটেন তা এড়িয়ে চলুক । সে জন্যই স্বেচ্ছায় ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করে 
কংগ্রেস গ্রেট ব্রিটেনকে সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব ত্যাগ করতে বলেছে । বন্ধযত্বপূর্ণ ছাড়া 
অন্যতর কোন উদ্দেশ্য নিয়ে কংগ্রেস আন্দোলনের পথে পা বাড়ায়ান। যতটা 
ভারতের জন্য ঠিক ততটা ব্রিটিশ জনগণ তথা মন:ষ্যজাতির কল্যাগার্থ কংগ্লেস 
সাম্রাজ্যবাদ ধংস করতে চায়। সমগ্র ভারত তথা সমগ্র বিশ্বের কল্যাণের লক্ষ্য ছাড়া 
কংগ্রেসের নিজের কোন স্বার্থ নেই বলেই আঁম মনে কার। 
 সরকারধ প্রস্তাবের সমাস্তিসচক নিম্নোন্ত আলংকারক অনুচ্ছেদাট আমার 


৪০৬ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


শান্ত বজায় রাখা, ভারতের স্বার্থ রক্ষা এবং ভয় কিংবা আনুকূল্য না দেখিয়ে 
ভারতের 'বাভন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার দায়িত্ব তাদের' 
অর্থাৎ সরকারের) উপর ন্যস্ত।” মালয়, সিঙ্গাপুর এবং বর্মার আভজ্ঞতার পর 
একে আম ভাঁড়ামি বলতে বাধ্য। যে সব দলের সূম্টি ও আস্তত্বের জন্য ভারত 
সরকার নিজে পুরোপ্দার দায়ী, সরকার যে তাদের মধ্যে “ভারসাম্য” বজায় রাখার 
দাব করছেন-_তা দুঃখের বিষয়। 

আর একটা কথা। ভারত সরকার এবং আমাদের ঘোষিত উদ্দেশ্য একই। স্পম্ট 
করে বলতে গেলে উদ্দেশ্যাট হল চন এবং রাশিয়ার স্বাধীনতা সংরক্ষণ। ভারত 
সরকার মনে করেন-_এঁ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য ভারতের স্বাধীনতা প্রয়োজনীয় 
নয়। আমি ঠিক উল্টোটাই মনে করি। এ বিষয়ে মানদণ্ড হিসাবে আম জহওরলাল 
নেহরুকে গ্রহণ করোছি। ব্যান্তগত সংম্রবের ফলে নেহরু আমার তুলনায়, এমন কী 
আপনাদের তুলনায়ও চন ও রাশিয়ার আসন্ন ধ্বংসের বেদনা অনেক বোশি অনুভব 
করতে পারছে । সেই বেদনার অভিঘাতে সে সাম্রাজ্যবাদের সঞ্জে তার পুরানো বিবাদ 
মিটিয়ে ফেলতে চেয়েছে । নাংঁসবাদ ও ফ্যাঁসবাদের সাফল্য সম্পর্কে সে আম'র 
চেয়েও বেশি শাঁও্কত। দিনের পর দিন আমি ওর সঙ্গে তর্ক কারোছ। নেহরু এমন 
গভীর আবেগ সহকারে আমার 'যুন্তি খণ্ডন করেছে যা ভাষায় ব্য্ত করা আমার পক্ষে 
সম্ভব নয়। 1কল্তু ঘটনা-নিঃসৃত য্ান্তধারার কাছে সে নাতি স্বীকার করেছে। যখন 
সে বুঝতে পেরেছে যে ভারতের স্বাধীনতা ছাড়া এ দুই দেশের ভাগ্যও বিপন্ন, 
তখনই সে নাত স্বীকার করেছে । এ ধরনের একজন শান্তশালনী বন্ধূকে জেলে পুরে 
আপনারা 'নঃসন্দেহে ভূল করেছেন। 

উভয়ের একই লক্ষ্য থাকা সত্তেও ভারত সরকার কংগ্রেসের দাবর জবাবে 
তাড়াতাঁড় নির্যাতনের পথ বেছে 'নিয়েছেন। সুতরাং আম এমন অনুমান না করে 
পারছি না যে 'ব্রাটশ সরকারের কাছে মিত্র শান্তর স্বার্থটাই বড় প্রশ্ন নয়; 
সামাজ্যবাদী নীতির আবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে ভারতে তার আঁধপত্য বজায় রাখার 
অঘোনিহ আঁভপ্রায়ই তার কাছে আসল ব্যাপার। এ আঁভপ্রায়ের ফলেই কংগ্রেসের 
দাবি বাতিল করা এবং তাড়াতাঁড় 'নর্যাতনের পথ বেছে নেওয়া হয়েছে। 

বর্তমানে ষে হারে অজ্ঞাতপূর্ব পারস্পারিক হত্যাকান্ড চলেছে তাতে দম 
বন্ধ হয়ে আসার অবস্থা দেখা 'দয়েছে। কিন্তু নরহত্যার সঙ্গে সত্গে সতাকে হত্যা 
এবং 'িথ্যাশ্রয়ী সরকারী বিবৃতির ফলে কংগ্রেসেরই শন্ত বৃদ্ধি ঘটেছে। 

আপনাকে এই দীর্ঘ চিঠি লিখতে আম গভীর বেদনা বোধ করাছি। কিন্তু 
আপনার কাজ আমার যত অপছন্দই হোক না কেন, আপনি আমাকে যে রকম বন্ধু 
বলে জানেন আমি সে রকম বন্ধুই থাকব। আমি এখনও 'ভারত সরকারের সমগ্র 
নবাত পূনার্ববেচনার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। 'ব্রিটিশ জনগন্ণর এই অকীন্রম বন্ধুর 
আবেদনাঁট অগ্রাহ্য করবেন না। ঈশ্বর যেন আপনাদের পথ দেখান। 


আপনার অকৃন্বিম 
এম. কে, গাম্ধী 


পন্র-চয়ন ৪০৭ 


উইনস্টন চারিলকে 


দলখএসা 
পণ্গাঁণ 
১৭ই জুলাই, ১৯৪৪ 


প্রয় প্রধানমন্ত্রী, 

আপাঁন 'ন্যাংটা ফকিরকে'-যা বলে আপাঁন আমাকে বর্ণনা করেছেন বলে 
বাঁদত-চূর্ণ করার আভপ্রায় জানিয়েছেন বলে প্রকাশ । আম অনেক দন থেকেই 
ফাঁকর হবার চেষ্টা করাছ, তার ওপর আবার ন্যাংটা সে তো আরও কঠিন ব্যাপার । 
কাজেই আপনার বর্ণনা প্রশংসা- যাঁদও তা উদ্দেশ্য ছিল না--বলে গ্রহণ করাছ। 
আ'ম তাহলে সেই ভাবেই আপনার কাছে আর্জ জানাচ্ছি এবং আপনার জাতির ও* 
আমার জাতির এবং তাদের মধ্য বদয়ে পাঁথবীর জনগণের স্বার্থে আমাকে বিশবাস 
করতে ও আমাকে কাজে লাগাতে অনুরোধ করাছ। 


আপনার একান্ত সূহৃদ 
এম. কে. গান্ধী 


লর্ভ পোঁথক লরেন্সকে 


বাল্মশীক মাঁম্দর, 
'রাঁডং রোড 
নয়াদিলী 

২রা এপ্রল, ১৯৪৬ 


প্রিয় লর্ড লরেল্স, 

আমাদের পরস্পরের বন্ধু সুধাঁর ঘোষ আমাকে বললেন যে. আপনার ও স্যার 
স্ট্যাফোর্ডের সঙ্গে যে বিষয়গুলি নিয়ে তাঁকে ঘরোয়াভাবে আলোচনা করতে 
বলেছিলাম, আপনার ইচ্ছা আমি যেন সেগুলি লিখে দিই । 

লক্ষ লক্ষ, মৃকব্যান্ত থেকে স্বতন্ত্র_তা তাঁরা কংগ্রেসী হোন-বা-না হোন, স্বাধীন- 
চেতা সব মানৃষের কাছে একটা বিষয় তো সর্বজনীন। সেটা হচ্ছে, হিংসাত্মক বা 
আঁহংস কার্যকলাপের অভিযোগে আঁভযৃন্ত নির্বিশেষে সব রাজনোতিক বন্দীদেরই 
আবলম্বে মান্ত দিতে হবে। এখন তো স্বাধীনতার চাহিদা সর্বসাধারণের ব্যাপার 
হয়ে দাঁড়য়েছে, কাজেই তাঁরা আর এ সময় রাস্ট্রের পক্ষে বিপঙ্জনক হতে পারেন 
না। ধরুন, শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ ও ডঃ লোহয়া_ উভয়েই শিক্ষিত ও সংস্কাতিবান 
ব্যস্ত, যাঁদের জন্যে যে কোন সমাজ গর্ব অনুভব করবে- এদের বন্দী করে রাখা 


৪০৮ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


হাস্যাস্পদ ব্যপার বলে মনে হয়; কিংবা যে কোন ব্যান্তকেই আত্মগোপনকারী কর্ম 
বলে গণ্য করার কোনও হেতুই নেই। আর, ম্ীস্ত দেওয়ার প্রশ্নটি আগামী জাতীয় 
সরকারের নিম্পান্তর জন্য রেখে দেওয়া এমন এক পদক্ষেপ হবে, যা কেউ বুঝবেও 
না, প্রশংসাও করবে না। স্বাধীনতা নিজের সৌন্দর্য্য হারাবে। 

অপরাটর প্রভাব জনগণের উপর গিয়ে পড়বে । লবণ করের কথাই বাঁল.। রাজস্ব 
বাদ্ধর মাধ্যম হিসাবে তা আঁকপ্িংকর। জনগণকে হয়রান করার ব্যবস্থা হসাবে 
এর ক্ষাতি করার ক্ষমতা অবর্ণনীয়। লবণের একচেটিয়া ব্যবসায়ের বোঝা যাঁদ জন- 
গণকে পাঁড়িতই করতে থাকে, সেক্ষেত্রে তাঁরা স্বাধীনতার মূল্য বুঝবেন না বললেই 
চলে। যুক্ত দিয়ে আপনাকে ক্লান্ত করতে চাই না। স্বাধীনতার জন্যে ভারতীয়দের 
মানাঁসক প্রস্তৃতির ব্যবস্থা হিসাবে আমি এই দুটি বাধ-ব্যবস্থার উল্লেখ করাছ। 
এর দ্বারা মনঃস্তাত্বক প্রাতীক্রিয়া সৃষ্ট হবে। 

প্রসঙ্গতঃ আমি উল্লেখ করতে চাই যে. দুটি বিষয় গনয়ে ভিন্ন পটক্ষেপে 
মিঃ কোসর সঙ্গে আমি আলোচনা করেছিলাম। এবং বাংলার বতর্মান গভর্ণরের 
সঙ্গেও চিঠি-পন্ন লেখালাঁখ করাছি। আজ মিঃ আযাবেলের কাছ থেকে শুনলাম, 
লবণ করের ব্যাপারে সরকারের কাছে যে প্রস্তাব রাখা হয়োছল “সরকার তা গ্রহণ 
করতে সক্ষম নন।, 


আপনার একান্ত 
এম. কে. গান্ধী 


সর্দার বল্পভভাই প্যাটেলকে 


শ্রীরামপুর 
২৫ ভিসেম্বর, ১৯৪৬ 


চিরঞ্জীব বল্লভভাই, 

প্যারীলালকে তুম যে-চিঠি দিয়েছ গতকাল তা সরাসাঁর আমার কাছে এসেছে। 
প্যারীলাল ও অন্য সবাই যে যার কাজে নিমগ্ন; তারা জীবন পণ করেছেন...তাই 
প্যারীলাল এ চিঠির কথা জানে না। কখনো কখনো সে আমার সঙ্গে দেখা করতে 
আসে; পরের বার যখন আসবে, তখন এই চিঠি পড়বে। 

এখন ভোর 'তিনটে। আমি বলে যাচ্ছ, আর একজন লিখছে । চারটের সময় 
হাত-মুখ ধোব, তারপর প্রার্থনায় বসব। বতর্মানে এই রাাটন চলছে। ঈশ্বরের 
ইচ্ছা ঘাঁদ তই হয়, তাহলে এভাবেই চলব। যাই হোক, তুমি ডীদ্বগ্ন হতে পারো, 
আমার স্বাস্থ্যের তেমন কিছু ঘটেনি। শরীরের কাছে বা চাওয়া হচ্ছে, তাতেই 
সে সাড়া দচ্ছে; কিল্তু এটা আমার সাঁত্যকারের আঁশ্নিপরাক্ষা। রব ব্যবসায়শ যে 
ভাবে 'নাক্তিতে মূন্ত্রা মাপে, আম তার চেয়েও সংক্ষত্রভাবে আমার সত্য ও আহংসাকে 


পল্র-চয়ন ৪০৯ 


মেপে দেখাঁছ। অণুতম পরিবর্তনও এঁ পাঁরমাণে ধরা পড়বে। সত্য ও আহংসার 
মধ্যে কোন খাদ নেই। যাঁদ কোন গলাতি ধরা পড়ে তাহলে ভার দায় আমারই। 
তা যাঁদ হয়, তাহলে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব-তান যেন আমাকে কাছে 
টেনে নিয়ে যোগ্যতর প্রতিনিধির হাতে এ কাজের ভার দেন। দুঃখের বিষয়, 
প্যারটলাল আমার যে-সব কাজ করে দিত, সেগ্দীল আম নিজে করে উঠতে পারাছ 
না। আমার কাছে যে-দুজন লোক রয়েছে তাদের এখনো ?শাখয়ে-পাঁড়য়ে গিনিতে 
পারানি। তবে, দুজনেই বুদ্ধিমান : আশা করাছ কাজ চালাবার ব্যবস্থা করে 
নিতে পারব। তিন-চার দিন আগে মানুর ইচ্ছা অনুযায়ী জ্য়সুখলাল তাকে রেখে 
গিয়েছে। মানু আমার কাছে থাকতে চায়; দরকার হলে মৃত্যুবরণেও রাজ; তাই 
তাকে আসতে 'দয়োছ। যাতে সবচেয়ে কম কষ্ট হয় তার জন্য শুয়ে, চোখ বন্ধ 
করে আম বলে যাচ্ছি; মানু লিখে নিচ্ছে । সুচেতাও বিরত নিত! 


রা রজার ডি কি 
তার স্থান হতে পারে। ওতে অত্যান্ত সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। লোকে যে ইচ্ছা করে 
অত্যান্ত করে তা নয়; তারা জানে না অততযুন্তর অর্থ কী। আগাছা যেমন চাঁরাদক 
ছেয়ে যায়, লোকের কল্পনাও তেমনি সর্বব্যাপী । (এখানে) আমাদের চাঁরাঁদকে 
রয়েছে বড় বড় নারিকেল ও সুপারর গাছ; তার তলায় সবুজের মেলা । এখানকার 
নদীগুলি িন্ধু-গঞ্গা-যমুনা-ব্রক্ষপুত্রেরই মত। তারা সব লঞ্গোপসাগরে পড়েছে। 
যে লোক টেলিগ্রামট পাঠিয়েছে তাকে যাঁদ জবাব না দিয়ে থাক, তাহলে আমার 
উপদেশ হল--ওকে ওর বিবৃতি প্রমাণ করতে বল যাতে “কেন্দ্রীয় সরকার এ ব্যাপারে 
কিছ করার চেষ্টা করতে পারে; যাঁদও সংবধান অনুসারে তাদের হস্তক্ষেপ করার 
কোন ক্ষমতা নেই।” আরো বলো : “গান্ধীজী আপনাদের সকলের মাঝেই আছেন। 
[তিনি আপনার কথা শুনবেননা-তা অসম্ভব। কিন্তু তন সত্য ও আঁহংসার 
পূজারী; তাই তান আপনাকে হতাশ করতে পারেন। আমাদের শিক্ষা তো গুরই 
কাছে। তাই তান যাঁদ আপনাকে হতাশ করেন, আমরা কা করে আপনাকে সন্তুষ্ট 
করব বলুন?” গান্ধী রয়েছেন, সুতরাং তোমাদের কাছে কেউ যেন কোন সমস্যা 
নিয়ে না আসে এমন কথা কাউকে বলো না। লোকে তোমাদের কাছেও 'লিখুক। 
তোমরা দরকার হলে আমার 'বরুদ্ধে গিয়েও তাদের জিজ্ঞাসার জবাব 'দতে চেস্টা 
কর। সেটাই তোমাদের কর্তব্য। আম তো তোমাদের সে শিক্ষাই দিয়োছি। অবস্থা 
(এখন) বেশ সংকটজনক। সত্য কোথাও নেই। হিংসা আহংসার রূপ ধরে এবং 
অধর্ম ধর্মের রূপ ধরে হাজির হচ্ছে। অবশ্য এ অবস্থাতেই সত্য ও আহংসার 
পরীক্ষা হতে পারে। আমি তা জানি। আর সে জন্যই এখানে রায়াছি। আমাকে অন্যনন 
ডেকে নিওনা। আম যাঁদ ভয়ে পালিয়ে যাই, তা আমার কাছে দহর্ভাগোর কারণ 
হবে; কিন্তু ভারতবর্ষ নিশ্চয়ই ততটা অভাগী নয়। করবো, না হয় মরবো-এই 
সংকল্প নিয়েই এখানে আছি । গতকাল রেডিওতে শুনলাম- জওহরলাল, কৃপালনশ 
এবং দেও আমার সঙ্গে আলোচনা করতে আসছে। তা বেশ। 'কল্তু সকলের সঙ্গে 
আলোচনা করে কাঁ লাভ? যাই হোক, তোমাদের কেউ যাঁদ আমাকে কিছ জিজ্ঞাসা 


৪১০ গাম্ধন-রচলাসম্ভার 


করতে চাও, তা করতে পারো। 

আসাম সম্পর্কে যা িখোছ তা এখান প্রকাশের জন্য নয়। তবে এ বিষয়ে 
আমার বন্তব্য যে ঠিক তাতে যেন সংশয় না থাকে। 

বিহারের [মুসালম] লীগের পোর্ট হয়ত দেখেছ। এ বিয়ে আম 
রাজেন্দ্রবাবকে 'িখোছি। তাকে বলোছি-_াতাঁন যেন তোমাদের সবাইকে এ বিষয়ে 
আমার দৃম্টিকোণ সম্পর্কে অবহিত করেন। বিহারের মুখ্যমন্তীকেও চিঠি 'দিয়েছি। 
রিপোরটেরি অর্ধাংশও যাঁদ সত্য হয়, তাহলে ব্যাপার খারাপ। একটি দিনও দোর 
না করে যে একটা নিরপেক্ষ তদন্ত কাঁমশন বসানো উচিত সে সম্পর্কে আমার 
কোন সন্দেহ নেই। কামশনের কেউ দোষ ধরতে পারবে না। আভযোগে যাঁদ সত্যতা 
কিছু থাকে, তাহলে তা সরাসাঁর স্বীকার করা উচিত। বাঁক অংশ কমিশনের 
কাছে পেশ করতে হবে। মন্ত্রিসভায় তোমার যে-সব মুসলিম লীগের সহকর্মী 
আছেন, তাদের সঙ্গেও এ বিষয়ে তোমার আলোচনা করা উঁচত। আম সুরাবদর 
সঙ্গে এখনও চিঠিপত্র চাঁলয়ে যাঁচ্ছ। শেষ হলে সেগ্‌লি তোমার কাছে পাঠিয়ে 
দেব। আমাদের মধ্যে কী আলোচনা হয়েছে জওহরলাল তা দেখবে। 

সংবাদপন্লে প্রকাশিত আমার প্রার্থনাল্তিক ভাষণ যাঁদ পড়ে না থাকো, তাহলে 
দয়া করে তা পড়বে । আর না হয় কাগজ-কাটিং পড়ো । মাঁণর কাছে কাটিং আছে। 
তোমার কাজের চাপ যে খুব বোঁশ তা জান; কিন্তু চাপ সত্তেও কিছ? করতেই 
হবে। আম ক বাল তার সঙ্গে পারিচয় রাখা সে সব করণীয়ের অন্যতম । 

তোমার শরীর খুব ভালো আছে-_এমন আশা নিশ্চয়ই করতে পারি না; তবে 
ষে-টকু আছে তা কাজ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে যথেম্ট--এ িশবাস রেখো । আমার 
মনে হয় তোমার শরীরের যথেম্ট উন্নাতি করা সম্ভব। এখনও বলাছি-_-দিনশাকে 
(মেটা) একবার দেখিয়ে নাও। সে লোক ভালো; তার মধ্যে যে আন্তরিকতা ও 
মহানুভবতা আছে তাতে সন্দেহ নেই । তাই. সে খুব পারদরশর্শ না হলে তাতে কী 
আসে যায়? সুশীলার কথা 'জজ্ঞাসা করেছো । সে ভালো আছে-এমন' কথা ধলতে 
পাঁর না। সে গ্রামে রয়েছে; ভালো কাজ করছে। এসব এলাকায় হাতুড়েও জোটানো 
ভার। তাই ওর মত এক জনকে পেয়ে লোকে যথেম্ট কাজ আদায় করে নেবে 
সেটাই স্বাভাবক। সুতরাং এখানে যারা আছে তাদের কারো সম্পর্কে ডাদ্বগ্ন 
হয়ো না। সকলেই মৃত্যুপণ করেছে । তাই কারো অসুখ-বিসখ করল কিনা তা 
নিয়ে মাথা ঘামাবার হেতু নেই। তাদের যাঁদ মৃত্যু ঘটে, তবে সে-মৃত্যু হবে 
আভনন্দনযোগ্য। কিন্তু তার জন্য তাদের পবিভ্রভাবে মৃত্যুবরণ করতে হবে। 


আঙশ।ব দশহ 
বাপ 


পত্র-চয়ন ৪১১ 


ভাইসরয়কে (লড“ মাউণ্টব্যাটেনকে) 
পাটনাগামশ ছ্্রেন 
৮৬মে, ১৯৪৭ 


প্রিয় বন্ধ, 

আমাদের গত রাঁববারের বৈঠকে আমি যে-সব কথা বলেছি এবং যে-সব কথা 
বলতে চেয়োছ, ?কিল্তু সময়ের অভাবে শেষ করতে পাঁরানি, আমার মনে হয় সেগাাঁল 
সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা উাচত। 


এক ॥ 


১। বিপরীতে যাই বলা হোক না কেন, ভারত বিভাগের প্রশ্নে ব্রাটশ পক্ষের * 
অংশ গ্রহণ একটা বিরাট ভুল হবে। ভারত বিভাগ যাঁদ অপারিহার্য হয়, তাহলে 
দ পক্ষের বোঝাপড়ার মাধ্যমে কিংবা সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে- ব্রিটিশ শান্তর 
প্রত্যাহারের পরেই-তা আসুক। কোয়াদে-ই-আজ্ম 'জন্নার মতে অবশ্য সশস্ত্র 
সংগ্রাম নিষিদ্ধ। সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষণের প্রশ্নে বিবদমান পক্ষগুির মধ্যে 
মত পার্থক্য দেখা দলে সালিশী গঠন করে তা রক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। 

২। ইতিমধ্যে কংগ্রেসীদের নিয়ে বা মুসলিম লীগের সদস্যদের নিয়ে কিংবা 
কংগ্রেস বা লীগের পছন্দ-করা লোকদের 'ানয়ে অন্তর্বতাঁকালন সরকার গঠন করা 
উাঁচিত। আজকের দ্বৈত শাসনে না আছে "টীম ওয়ার্ক” না আছে "টীম স্পিরিট? । 
এটা দেশের পক্ষে ক্ষাতকর। নিজেদের আসন বজায় রাখা এবং আপনাদের তুষ্ট 
রাখার প্রয়াসেই দলগীলর শান্ত ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। টীম 'স্পারট” না থাকায় 
সরকারের নৌতকতা নম্ট হয়ে যাচ্ছে; উত্তম ও দক্ষ প্রশাসনের জন্য যা একান্ত 
প্রয়োজনীয় সেই কৃত্যকগুুলির সততাও বিপন্ন হচ্ছে। 

৩। সাঁমান্ত অণ্চলে বো অন্য কোন প্রদেশে) বর্তমানে গণভোট গ্রহণ 
বিপজ্জনক । আপনি যেমন অবস্থার সম্মুখীন আপনাকে তদনযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ 
করতে হবে। প্রধানমল্তী (সে সময় প্রাদোশক মুখ্যমন্ত্রীকে শৃপ্রাগয়ার' বা প্রধানমন্ত্রী 
বলা হত) ডঃ খান সাহেবকে 'ডাঁঙয়ে কোন ছু করা উঁচত হবে না. সম্ভবও 
হবে না। যাঁদ দেশ বিভাগের প্রশ্ন ওঠে তাহলেই কেবল এই অনচ্ছেদাটর প্রাত 
গুর্ত্ব দিতে হবে। 

৪1 পাঞ্জাব ও বাংলার 'দ্বখন্ডন যে সর্বতোভাবে ভুল এবং লগের পক্ষে 
নিরর্থক 'িরন্তির বিষয় হবে_সে সম্পর্কে আমি নিশ্চন্ত। এই দ্বিখ্ডন তথা 
অন্য ষে কোন উদ্ভাবনামূলক বিষয় 'ব্রিটিশ প্রত্যাহারের পরেই আসতে পারে, আগে 
নয়। তবে পারম্পরিক চুক্তি সম্পাদনের জনা যে কোন বিষয়ই উত্থাঁপত হতে পারে। 
'ব্রাটশ শান্ত বতাঁদন ভারতে কার্যকর রয়েছে ততাঁদন এ.দেশে শান্তি রক্ষার দায়ত্ব 
তাকেই নিতে হবে। এখন যে ধকল চলছে তার ফলে এ 'মেসিন' গঠৃঁড়য়ে যাচ্ছে 
বলে মনে হয়। পূর্ণ করা সম্ভব নয়, পূর্ণ করা উচিতও নয়--এ সব বহুমূখী আশা 
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মাথা তুলছে বলেই এমনটি ঘটছে । অবশিষ্ট তেরো মাসে এসব বিষয় কোন স্থানই 
পাবে না। ৌব্রাটশ শান্ত) প্রত্যাহারের একমান্র কাজে সকলের মন সানিবম্ধ করা 
গেলে এ সময় অনেক কাঁময়ে আনা যেতে পারে। 'ন্রটিশ সাম্রাজ্যের অন্য সব কাজ 
সরিয়ে রেখে আপনি-একমান্ন আপনিই এই কাজাঁট করতে পারেন, 

৫&। নৌ যুদ্ধে আপনাদের শ্রেষ্ঠত্ব আবিসংবাদিত। কিন্তু বর্তমানে আপনাকে 
যে কাজের জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে তার তুলনায় নৌ যুদ্ধের কাজটি কিছুই 
নয়। যে একাগ্রতা ও উদ্দেশ্যের স্পম্টতা আপনাদের স।ফল্য এনে দিয়েছে, এই 
কাজে তার প্রয়োজন অনেক গুণ বোঁশ। 

৬। আপনারা যাঁদ বিশৃংখল অবস্থা রেখে যেতে না চান তাহলে একাটি দলকে 
বেছে নিয়ে তার হাতেই রাজ্যগীল সমেত সমগ্র ভারতের শাসনভার তুলে 'দয়ে 
যেতে হবে। মুসলিম লীগ ভারতের যে অণ্চলের প্রাতনাধত্ব করছে না তেমন অণ্ল 
বা কয়েকটি রাজ্যের প্রশাসনের বাবস্থাও গণপিষদকে করতে হবে। 

৭। পাঞ্জাব এবং বাংলাকে 'দ্বিখণ্ডন করার অর্থ এই নয় যে এই দুই প্রদেশের 
সংখ্যালঘুদের অবহেলা করতে হবে। দুই প্রদেশেই তারা সংখ্যায় অনেক এবং 
মনোযোগ আকর্ষণের মত শান্তধর। জনাপ্রয় সরকার যাঁদ ওদের তুষ্ট করতে না 
পারেন, তাহলে পরবত সরকার গঠনের অল্তবর্তী সময়ে রাজ্যপাল ওদের ব্যাপারে 
সাক্ক়ভাবে হস্তক্ষেপ করবেন। 

৮। চূড়ান্ত ক্ষমতা হস্তান্তরের অনুপযোগী-এ কথার অর্থ যাঁদ এই হয় যে, 
রাজ্যগুীল সার্বভৌম হয়ে উঠে স্বাধীন ভারতের পথে কন্টক হয়ে দাঁড়াতে পারে, 
তাহলে এ নীত পভাসয়াস-_দূরাঁভসাম্ধপূর্ণ। ভারতে যেখানে যত রকমভাবে 
'ব্রটশ রাজ ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকেন তার সবই তার উত্তরাধকারীর হাতে 
স্বতঃই বর্তাবে। এভাবে 'বাভিন্ন রাজ্যের জনগণ যেভাবে 'ব্রাটশ ভারতের জনগণ 
বলে পাঁরচিত, ঠিক সেভাবে স্বাধীন ভারতের জনগণ বলে পারিচিত হবেন। ব্রিটিশ 
শান্ত বজায় রাখা ও তার সম্মানার্থেই বর্তমান প্রিন্সর্পী ক্লীড়ণকগুলিকে তৈরী 
করা হয়েছে িংবা সহ্য করা হচ্ছে। এ প্রল্সগণ তাদের জনগণের উপর যে অবাধ 
ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকেন তা বোধহয় ব্রাটশ রাজমুকুটের সবচেয়ে গভীর কলঙগুক। 
নতুন শাসন ব্যবস্থায় 'প্রল্পগণ আছিরা ষে-জাতায় ক্ষমতা ভোগ করে থাকেন সে 
জাতীয় ক্ষমতা এবং কেবল গণপরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাই ভোগ করতে পারবেন। 
তার অর্থ হল--তারা '্প্রাইভেট' সৈন্দল কিংবা অস্ত্র তৈয়ারর কারখানা রাখতে 
পারবেন না। তাদের হাতে যে সব রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আছে সেগুলি প্রজাতল্দের 
হাতে চলে যাবে। এ ক্ষমতা এসব 'প্রল্পদের অধানন্থ জনগণ এবং সাধারণভাবে 
সকল জনগণের কল্যাণার্থ প্রয়োগ করতে হবে। রাজ্যগ্‌ির ব্যাপারে কী করণীয় 
আঁম তারই বর্ণনা দিলাম মান্ন। কীভাবে তা করা যেতে পারে, এ চিঠিতে তা 
দেখানোর দায়িত্ব আমার নয়। 

৯। সিভিল সাভিসের প্রশনাটিও অনুরূপ দুরূহ, তবে ততটা বিদ্রাল্তিকর নয়। 
সিভিল সার্ভিসের সদস্যরা যাতে নতুন শাসন ব্যবস্থার সঞঙ্জো নিজেদের মানিয়ে 
ণনতে পারেন তার জন্য এখন তাদের শিক্ষা দেওয়া 'দরকার। তারা দলীয় 
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মনোভাবাপন্ন হতে পারবেন না। তাদের মধ্যে বিন্দুমান্্ সাম্প্রদায়কতার চিহ দেখা 
গেলেই কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। 'সাঁভল সার্ভসে যে-সব ইংরাজ আছেন 
তাদের জানা উাঁচত যে তারা আর পুরোনো প্রশাসন অর্থাৎ প্গ্রট 'ব্রটেনের অনুগত 
নন, নতুন প্রশাসনের প্রতিই তাদের আনুগত্য দেখাতে হবে। ওরা নিজেদের শাসক 
এবং সে হিসাবে সুপিরিয়র ভাবতে অভ্স্ত। জন-সেবার মনোভাব গ্রহণ করে 
তাদের এ মনোভাবকে দূর করতে হবে। 


দই ॥ 


১০। গত মঙ্গলবার কোয়াদে-ই-আজম জল্নার সঙ্গে আমি খুব আনন্দের 
সঙ্গে দু ঘণ্টা পণ্মতাল্লশ 'মানট আলোচনা করেছি। আঁহংসা (নন্‌-ভায়োলেল্ন) 
সম্পর্কে যৌথ বিবৃতি নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। তান (জিন্না) 
আহংসায় তাঁর আস্থার উপর বিশেষ জোর 'দিয়েছেন। তানি সংবাদপত্রে দেবার 
জন্য যে-বিবৃতি তোর করেছেন তাতে তার প:নরান্ত করেছেন। 

১১। আমরা পাঁকস্তান এবং দেশ বিভাগের প্রসঙ্গ নিষেও আলোচনা করেছি। 
আমি তাঁকে বলেছি--পাঁকিস্তান প্রস্তাবের প্রতি আমার বিরোধিতা আগের মতই 
রয়েছে। আরো বলোছি- আহিংসায় আস্থা দেখিয়ে উনি যে ঘোষণা করেছেন তার 
পাঁরপ্রেক্ষিতে শান্ত নয়, যান্তির দ্বারা গুর বিরোধীদের মত পারবর্তনের চেস্টা করা 
উঁচিত। উাঁন অবশ্য বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন যে পাঁকিষ্তান সংক্রান্ত প্রশ্ন নিয়ে 
আলোচনা চলবে না। হাস্তর বিচারে কিন্তু আহংসায় বিশ্বাসী ব্যন্তির কাছে 
ঈশ্বরের আস্তত্বের প্রশ্নও আলোচনার বাইরে থাকতে পারে না। 


রাজকুমারী অমৃত কাউর প্রথম আট অনুচ্ছেদ দেখেছেন । পণ্ডিত নেহরুকে তিনি 
তার সারমর্ম বলবেন। নেহরুর হাত দিয়েই এই চিঠি আপনাকে পাঠাবার কথা 
ভেবোছিলাম। কিন্তু নতুন দিলীতে বসে চিঠিটি শেষ করতে পারিনি, শেষ করোঁছ 
রেলগাঁড়তে বসে। 

আশা কার আপাঁন এবং “হার একসেলেনাঁস, (আপনার স্ত্রী) আপনাদের 
কম্টাঁজত বিশ্রাম উপভোগ করছেন। 


আপনার অকৃত্রিম, 
এম. কে. গান্ধী 





মোহনদাস করমটাদ গান্ধী 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
আহংসাই মানবধর্ম 


আমি কঞ্পনাবিলাসী নই, নিজেকে বাস্তব আদর্শবাদী বলে বিশ্বাস কার। 
অহিংসা কেবলমাত্র মুনিখাঁষদের ধর্ম নয়, সাধারণ মানুষেরও। মানুষের সহজাত 
প্রবৃত্ত যেমন আহংসা, তেমনি পশুরও সহজাত হিংসা । পশুর মধ্যে আআ ঘাময়ে 
থাকে, দৈহিক শান্ত ভিন্ন অপর শান্তর সন্ধান সে পায় না। মানুষের মর্যাদাবোধ 
ও উচ্চাদর্শ তাকে আত্মশান্তর কাছে সমার্পত হতে উদ্বুদ্ধ করে। ্ 

আত্মাহতির সেই প্রাচীন আদর্শ অসঙ্চকোচে তাই আম ভারতবর্ষের সম্মুখে 
উপস্থাঁপত করছি। কারণ সত্যাগ্রহ এবং তার আনূষাঁঞ্ক অসহযোগ আইন অমান্য 
সেই আত্মনগ্রহেরই নব নামকরণ মান্র। 'হংসাবিক্ষুষ্ধ পাঁরবেশেও আঁহংসার মল্ত 
যে ধাঁষকুল উদ্ভাবন করোছলেন নিউটন অপেক্ষাও তাঁরা অধিক প্রাতভাধর এবং 
উইিংডন অপেক্ষা বীর যোদ্ধা ছিলেন। অস্ত পারদর্শ হয়ে তাঁরা অনুভব 
করোছিলেন অস্তের অকর্মণ্যতা এবং ক্ষতাবক্ষত পাঁথবীকে শবীনয়োছিলেন মান্তর 
পথ হিংসায় নয়, আহিংসায়। 

আহংসার সাক্য়রূপ হচ্ছে জ্ঞানপূর্বক ক্লেশবরণ করা । দুম্কৃতকারীর কাছে 
ভীরু আত্মসমর্পণ নয়, স্বেচ্ছাচারাঁর প্রাতরোধে সমগ্র সত্তাকে প্রয়োগ করা। সত্তার 
এই স্বধর্মের অনুবতা হয়ে কাজ করলে একক হয়েও অন্যায়কারশ একট সামাজ্যের 
সমগ্র শান্তকে উপেক্ষা করে নিজের সম্মান, ধর্ম ও আত্মাকে রক্ষা করা সম্ভব। 


[ইয়ং ইশ্ডিয়া, ১১-৮-২০] 


আহংসা আমার দৃম্টতে দুনাীতির বিরুদ্ধে প্রাতাহংসা অপেক্ষাও আঁধক 
শান্তশালশ ও কার্ষকর সংগ্রাম। কারণ প্রাতাহংসাপরায়ণতার স্বাভাবক ধম 
অ-নশাতকে বাঁড়য়ে তোলা । অনোৌতিকতার বিরুদ্ধে মানাসক, অতএব অপারহার্য- 
রূপে নৈতিক এক প্রতিরোধ আমি গড়ে তুলতে চাই। অত্যাচারীর খক্কা আমি 
সম্পূর্ণরূপে ভোঁতা করে দিতে চাই, খরতর আর একটি খড়া তুলে নয়-সশস্ম 
প্রাতরোধ করব তার এই প্রত্যাশাকেই নিরাশ করে দিয়ে। তার বদলে নৌতিক যে 
প্রাতরোধ গড়ে তুলব তা-ই তাকে বিমূড় করবে। প্রথমে সে হকচাঁকয়ে যাবে কিন্তু 
পাঁরশেষে মেনে নিতে বাধ্য হবে। এই মেনে নেওয়া তাকে খর্ব করবে না, তাকে 
গোঁরবান্বিত করবে । বলা যেতে পারে, এও এক আদর্শ অবস্থা এবং বাস্তবিক 
তাই। আমার যান্তির 'ভাত্ত ইউক্রিডের সংজ্মার ন্যায় সত্য, ব্লাকবোর্ডে আঁকা যায় 
না বলেই কখনও তা সত্য নয় বলা চলে না। ইউীরুডের সংজ্ঞা স্মরণে না রেখে 
কোন জ্যাঁমমতিকই জ্যামিতিক কোনও বিষয়ে অগ্রসর হতে পারেন না। যে মৌলিক 


এ 


৪১৮ গান্ধন-রচনাসম্ভার 


সত্য সমূহের উপর সত্যাগ্রহ দর্শন প্রাতিষ্ঠিত আমরাও তাকে ত্যাগ্গ করে চলতে 
পারি না। 


[ইয়ং ইশ্ডিয়া, ৮-১০-২৫] 


আহিংসা ভীরুতা ঢাকবার আবরণ নয়; বীরের সর্বোত্তম ধর্ম। অস্দের প্রয়োগ 
অপেক্ষা আঁহংসার প্রয়োগে বেশী বারত্বের প্রয়োজন । আঁহংসার পথে কাপুরুষতা 
সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যহন। হিংসা, আহংসায় রুপান্তারত করা এম্ভব এবং কখন কখন 
তা খুবই সহজসাধ্য। আঘাত করার সামর্থ থাকা আহংসার পূসর্ত। এ হল 
সজ্জানে সযত্ে প্রাতাহংসা বাস্তকে সংযত করা; কিন্তু 'নাক্ক্রয়, দূর্বল ও অসহায় 
. আত্মসমর্পণ অপেক্ষা প্রাতিহংসাপরায়ণতাও সর্বাবস্থাতেই শ্রেয়ঃ। ক্ষমাপরায়ণতা 
আরও উত্তম। প্রাতাহংসাপরায়ণতাও দুর্বলতা । ক্ষাতগ্রস্ত হবার কাজপাঁনক অথবা 
বাস্তব আশঙকা থেকে প্রাতাহংসার উদ্ভব। ভয় পেয়েই কুকুর চিংকার করে ও 
ক।মড়ার। পৃথিবীতে কাউকেই মে ভয় পায় না তার আনষ্টসাধনে বৃথা লিপ্ত 
ব্যান্তর প্রাত রাগ করাও সে নিরর্থক মনে করে। ছোট ছোট শিশুরা মুঠ মুঠি 
ধূ'ল [নিক্ষেপ করে বলে সূর্য তাদের উপর রোষবাঁহ নিক্ষেপ করেন না। নিজেদের 
কাজে নিজেরাই তারা ক্ষাতগ্রস্ত হয়। 


[ইয়ং ইশ্ডিয়া, ১২-৮-২৬] 


১। আঁহংসা মানবধর্ম: পশুশান্ত অপেক্ষা অনন্তগুণ শান্তসম্পন্ন ও শ্রেচ্ঠ। 

২। প্রেমের ঈশ্বরে যাদের জলন্ত বিশ্বাস নেই, এই ধর্ম পাঁরণামে তাদের 
কোনও উপকারে আমে না। 

আহিংস; ব্যক্তির মর্যাদা ও সম্দ্রমকে সর্বদা পূর্ণভাবষে রক্ষা করে। কিন্তু 
সব্ক্ষেত্রে স্থাবর অস্থাবর সম্পাত্তির মালিকানাকে রক্ষা না করতে পারে। যাঁদও 
নিরাপত্তার কাজে এর ব্যবহ/রিক প্রয়োগ সশস্ত্র বাহনী অপেক্ষাও আঁধক কার্যকর । 
আহ্‌ংসা স্বভাববশেই অনায়ভাবে সম্পদ আহরণে অথবা দুষ্কর্মে কোনরূপ সহায়তা 
করে না। 

৪। ব্যান্তি অথবা রাশ্ত্ আহিংসার প্রয়োগে যিনিই আঅভিলাষী হোন, একমাত্র 
সম্দ্রম ছাড়া বাকী সকল ছু ত্যাগের জন্য তাকে প্রস্তুত থাকতে হবে রোম্টরের 
ক্ষে্পে তার শেষ বান্তীট পর্যল্ত)। সুতরাং পররাজ্য দখল করা' অর্থাং আধুনিক 
সাম্রাজ্যবাদ, যা আকার কারেম রাখবার জন্য প্রকাশ্যভাবে হিংসাশীক্তর উপরই 
ভ'রশঈল, তা স্বভাবতঃই আহংসার পাঁরপল্থী। 

৫1 অহিংসা এমন একটি শন্তি যা ঈশ্বরে জহলন্ত বিশ্বাস তথা সর্বমানুষে 
সমপ্রেম থাকলে ছেলে, বুড়ো, ফুবক, যুবতী সকলেই প্রয়োগ করতে পারেন। 
আঁহংসা জীবনের ধর্ম বলে গ্রহণ করলে সমগ্র সন্তাকেই তা দিয়ে অনপ্্রাণত করতে 
হয়, কেবলমালর ক্ষেত্রবিশেষে প্রয়োগ করলে চলে না। 


আঁহংসার পথে বিবিশান্ত ৪১১ 


৬। ব্যস্তির জন্যই এই বাঁধ পরম কল্যাণকর কিন্তু আপামর জনসাধারণের 
স্য্য নয় এরূপ কল্পনা করাও মস্ত ভুল। 


[ হারজন, ৫-৯-৩৬] 


নিরবাচ্ছল্ন পণ্চাশবছরেরও বেশী সুক্ষ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসহকারে আহিংসা ও 
সংশ্লম্ট বিষয়সমূহ আঁম অভ্যাস করাছি ও তার কার্যকাঁরতা পরীক্ষা করে 
আসাছ। গাহ্থ্য, সাংগঠনিক, অর্থনোৌতিক এবং রাজনোভিক জাবনের প্রাত ক্ষেতে 
তাকে আমি প্রয়োগ করোছ। কোন ক্ষেত্রেই তাকে নিষ্ফল হতে দোখাঁন। কোথাও 
নিম্ফষল হয়েছে বলে মনে হলে নিজের অসম্পূর্ণতা তার জন্য দায়ী বলে জেনোছ। 
সামি সম্পূর্ণতার আঁধকারা জ্ঞানী ব্যান্ত বলে দাবী কার না, কিন্তু সত্য-যা 
ভগবানেরই অপরনাম মান্ররতার নিরলস অনুসন্ধানী বলে অবশ্যই দাবী করি। এই 
অনুসম্ধ'নের পথেই আঁহংসা আমার কাছে আ'বিদ্কৃত হয়েছে। তার সম্প্রসারণই আমার 
জীবনের মুলমন্ত। সেই আদর্শের রূপায়ণ ব্যতশত আমার জীবনের আর কোনও 
বাসনা নাই। 


[ হরিজন, ৬-৭-6০] 


আঁহংসার সংকীর্ণ ও খজু পথ ভিন্ন বেদনাবিক্ষুত্ধ পাঁথবীর আর কোনই 
ভরসা নেই। আমার মত আরও বহ্‌জন এই সত্যকে নিজেদের জীবনে রূপ দিতে 
অসমর্থ হতে পারেন। সেটা তাদেরই অসামর্থয, কখনই এই শবাশ্বত 'বাঁধর ভ্রুচি 
নয়। 


[হরিজন, ২৯-৬-3৭ | 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


প্রেমের ধর্ম 


অনুসন্ধান করলেই দেখা যাবে, হাজার হাজার বছর পরে পশুশান্ত পৃথিবী 
'নয়ল্পণ করে আসছে আর সর্বদা মানবজাতি তার তিন্তফল [ভাগ করছে। এই পথে 
ভাঁবষ্যতে কল্যণ আসবে সে ভরসাও কম। অন্ধকার থেকে আলোর প্রকাশ যেমন 
সম্ভব নয়, বিদ্বেষ থেকেও তেমান প্রেমের প্রকাশ হতে পারে না। 


[দক্ষিণ আফ্রিকা সত্যাগ্রহ, ১৯৫০ সংস্করণ 


আত্মা অথবা সত্যের শান্ত ও প্রেমের শান্ত একই বস্তু । প্রাত পদক্ষেপে আমরা 
তার অস্তিত্ব অনুভব করি। এই শান্তি না থাকলে সাম্টই লোপ পেত। একে 
অবলম্বন করে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ জীবন বেচে আছে। এর প্রকাশ মানত লক্ষ 
লক্ষ পাঁরবারের দৈনন্দিন জীবনের ক্ষদূ্র ক্ষুদ্র চ্বন্ছব নিমেষে নিষ্পত্তি হয়ে যাচ্ছে । 


8২০ | গাম্ধী-রচনাসম্ভার 


শত শত জাতি শান্তিতে বসবাস করছে । ইতিহাস এই সত্য লিপিবদ্ধ করে না-_ 
করা সম্ভবও নয়। ইতিহাস প্রেমশন্তি অথবা আত্মশান্তর নিরবচ্ছিন্ন কর্মধারায় 
ছন্দপতনের বিবরণী মান্র। দুই ভাইয়ে ঝগড়া হয়, একজন অনুতপ্ত হয়ে তার 
অন্তরের সপ্ত ভালবাসাকে উদ্দীপ্ত করে, দূজনে পুনরায় শান্তিতে, বসবাস করেও 
থাকে; কেউ এ তথ্য নাথবদ্ধ করে না। কিল্তু দুই ভাই আইনসম্ঘের পরামর্শে 
যাঁদ আদালতের দ্বারে উপস্থিত হয় অথবা পশ.শাস্তরই অন্যতম আভব্যান্ত দাঙ্গা- 
হাঙ্গামায় লিপ্ত হয়__পন্রিকাগুীল তৎক্ষণাৎ তার প্রচারে লেগে যায়। প্রতিবেশনরা 
আলোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন এবং সম্ভবতঃ ইতহাসেও তা স্থান পায়। পাঁরবার 
ও গো্ঠীসমূহের ক্ষেত্রে যা সত্য, রাষ্ট্রসমূহের ক্ষেত্রেও তা অবশ্যই সত্য। পাঁরবারক 
বিধি এক, রাম্দ্রীয় বাধ আর এক, এরৃপ বিশ্বাস করবার কোনই হেতু নেই। অতএব 
ইতিহাস স্বধর্মের স্বাভাবিক যাত্রাপথের প্রাতিবন্ধ সমূহের একটি নাথ মান্র। আত্মার 
শান্ত সহজাত বলে হীতহাসে তার স্থান নেই। 


[হিন্দ স্বরাজ, ১৯৫৮ সংস্করণ ] 


আমার ধারণা, মনষ্যজাতির প্রেরণাসমূহের সমন্টি আমাদের অধঃপাতত করতে 
চায় না-_ আমাদের উন্নীত করতেই চায়। অজ্ঞাতসারে হলেও, এটাই প্রেমের স্বানা্স্ট 
কাজ। ধরাপৃন্টে মনুষ্যজাতি টি'কে যে আছে তাতেই প্রমাণিত হয় সংহাত শান্ত 
িভেদকারী শান্ত অপেক্ষা অধিক শান্তশালী, কেন্দ্রাভিমৃখণী শাস্ত কেন্দ্রাতগ শান্ত 
অপেক্ষা বলশালশ। 


[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১২-১১-৩১৯১] 


পথপ্রদর্শক ষাঁদেরই আবিভাব হয়েছে কমবেশী জোর "দয়ে 'বাভন্নভাবে এই 
একই সত্য সকলে ব্যস্ত করে গেছেন। প্রেম যাঁদ জীবনের ধর্ম না হত মৃত্যুর 
বিভীষকায় নিমাঁজ্জত জাবের আস্তত্বই থাকত না। প্রাণ চিরমতত্যুঞ্জয়শী। মানুষ 
ও পশুর মধ্যে মৌলিক প্রভেদই হল--মানুষ এই সত্যকে উত্তরোত্তর স্বীকৃতি দান 
করেছে, স্বীয় জীবনে ও কর্মে প্রয়োগ করেছে। পৃথিবীর প্রাচীন ও নব্য সকল 
মনীষীই নিজ নিজ জ্ঞান ও ক্ষমতার অনুপাতে সত্তার 'গই শাশ্বত 'বাঁধর এক 
একজন জাবন্ত প্রাতমৃর্তি ছিলেন। আমাদের অল্তরের নাহত পশু যে অনায়াসে 
পুনঃ পূনঃ আমাদের পরাভূত করে এ কথাও অতাঁব সত্য । কিন্তু তা থেকে এই সত্যের 
অসারতা প্রমাণিত হয় না। প্রতিপালন করা কম্টসাধ্য তাই বোঝায় মান্। যে বিধি 
সত্যের সমান মহৎ তা কল্টসাধ্য না হয়েই পারে না। এই বিধি যখন সর্বজনীনরূপে 
প্রাতপালত হবে তখন ভগবান যেমন স্বয়ং স্বর্গের ভার বহন করেন তেমাঁন 
পৃঁথবী পালনের ভারও গ্রহণ করবেন। আমি জানি স্বর্গ ও মর্তয উভয়েরই অবস্থান 
আমাদের অন্তরে । আমরা মর্তযকে জানি, অন্তর্লোকে অবাস্থত স্বর্গ আমাদের 
অপারচিত। 'কছ্বসংখ্যক ব্যান্তির পক্ষে প্রেমিক হওয়া সম্ভব ধলে যাঁদ বিশ্বাস করি, 
আর অপর সকলের পক্ষে কোনক্রমেই তা সম্ভব নয় বলে ধরে নিই যাঁদ তবে 
সেটা ওগ্ধত্যের পরিচায়ক হবে। আমাদের অনাঁতদূরবতর্শ আদম পূর্বপুরুষগণও 


অহিংসার পথে বিশ্বশান্তি ৪২১, 


নরখাদক ছিলেন এবং আরও বহকিছতেই অভ্যস্ত ছিলেন। আজ সে সকল আমরা 
ঘৃণ্য বলে মনে কার। কোনই সন্দেহ নেই সে যুগেও ভিক্‌ সেপার্ডের মত লোক 
ছিলেন, সহচর মানুষের মাংস ভক্ষণ থেকে নিবৃত্ত হবার অচ্ভুত উপদেশ শোনাতেন 
বলে যাঁরা লাঞ্ছত ও উপহাসত হতেন। 


[হরিজন,২৬-৯১-,৩৬ ] 


ইতিহাস নিত্য যাদ্ধাঁবগ্রহের একটি নাথ মান্র। 'কল্তু আমরা নূতন হাতহাস 
রচনায় প্রবৃত্ত হয়োছি। আহিংসায় বিশ্বাসী জাতীয় মানসের প্রাতভূরূপে আম এ 
কথা বলছি। বিচার দ্বারা হিংসা শান্তকে আমি পরাভূত করেছি, তার সম্ভাবনাকে 
পুঙ্খানুপৃঙ্খরুপে বিশ্লেষণ করে দেখোঁছ এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়োছ যে, 
যড»সহকারে “প্রেমের ধর্মকে” “জঙ্গলের ধর্মের” স্থলাভাঁষন্ত করাই মানবজীবনের 
একমান্ত অভীম্ট। 


[ হরিজন, ৩-৭-৩৭ ] 


ম 


তৃতীয় পারচ্ছেদ 
পৃথিবীর শান্তি 


স্থায়ী শাল্তির সম্ভাবনায় আস্থাশীল না হওয়ার অর্থ মানবপ্রকৃতিতে দেবত্বের 
ঘস্তত্ব সম্বন্ধে আব্বাসী হওয়া । ইতঃপূর্বে সকল প্রচেষ্টাই বিফল হয়েছে কারণ 
প্রচেম্টাকারীদগের নিষ্ঠায় দৃঢ়তার অভাব ছিল। তাঁরা এই অভাব সম্বন্ধে সচেতন 
গছলেন না তা নয়। আধাশক শর্ত পূরণে শান্তি গ্রাতান্ঠত হবে না, পূর্ণ শর্ত 
পূরণ ব্যাতরেকে যেমন পূর্ণাঙ্গ রাসায়নিক মিশ্রণ সম্ভব নয়। মানবসমাজের প্রভাব- 
শালী নেতৃবৃন্দ যাঁরা বিধ্বংসী শান্তগ্াীল নিয়ন্ত্রণ করেন তাঁরা যাঁদ পারণাঁত সম্পর্কে 
সম্পূর্ণ সচেতন হয়ে সেই শান্ত প্রয়োগ থেকে সর্বতোভাবে বিরত হন তবেই স্থায়' 
শান্তি প্রাতান্ঠত হতে পারে। পাঁথবীর বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহ সাম্রাজ্যবাদশ মনোবৃত্তি 
পারহার না করলে স্পম্টই এটা অসম্ভব । ঠিক তেমান আত্মঘাতশ প্রাতযোশিতা, ক্রম- 
বর্ধমান অভাববোধ এবং তার পরিতৃপ্তির জন্য উত্তরোত্তর পার্থিব সম্পদ আহরণের 
প্রবাত্ত থেকে যাঁদ বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি 'নিবৃত্ত না হয় তবে স্থায়ী শান্তি কখনই 
প্রাতান্ভত হবে না। আমার দূঢ় বিশ্বাস, জাগ্রত ঈশ্বরে জবলল্ত বিশ্বাসের অভাবই 
সকল আনম্টের মূল। পৃথিবীতে যে-সকল মানৃষ ফাঁশুখৃস্টের বাণীতে বিশ্বাসী 
বলে দাবী করেন এবং তাঁকে শান্তির দূত বলে আভাহত করেন, কার্ষক্ষেত্রে সে 
শবন্বাসের প্রতি তাঁরা সামান্যতম শ্রম্ধাও প্রদর্শন করেন না এটাই হল মানবোতিহাসের 
চরমতম কলঙ্ক। নিকৃষ্টতম ব্যান্তর পক্ষেও মানবীয় প্রাথথীমক গৃণাবলশ আয়ত্ত করা 
যে সম্ভব শৈশব থেকেই আম তা শিক্ষা লাভ করেছি; আভজ্ঞতার ছ্বারাই এই 
সত্য উপলব্ধি করোছি। আঁবিসম্বাদণী সশমাহশীন এই সম্ভাবনাই মানুষকে ভগবানের 


৪২২ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


সৃষ্ট অপরাপর জাঁব থেকে পৃথক করেছে। একটি দেশও যাঁদ কোনওরূপ শের 
অপেক্ষা না করে সবোৌত্তম এই ত্যাগের আদর্শ রূপায়ণ করে তবে আমাদের 
জাবদ্দশাতেই আমরা প্রকৃত শান্তি প্রাতিষ্ঠত দেখে যেতে পারব। 


[ হারজন, ১৬-৫-৩৬] 


বৃহৎ রাম্ট্রগুলি যে-কোন দিন একে (আঁহংসাফে) গ্রহণ করতে পারেন_ 
গৌরবান্বিত ও ভাবী বংশধরদের চিরকৃতজ্ঞতাভাজন হতে পারেন। তাঁরা কিম্বা 
তাঁদের মধ্যে কেউ যাঁদ ধ্বংসের ভয় ঝেড়ে ফেলেন, নিজেদের নিরস্তব করেন, তা হলে 
অপরের মাস্তচ্কেও সুস্থতা ফিরিরে আনতে তাঁরা সাহায্য করবেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে 
বৃহৎ রাম্ট্রগুলিকে সাম্রাজ্যবাদী উচ্চাকাঙক্ষা ত্যাগ করতে হবে, পাাথবীর তথাকাঁথত 
অসভ্য ও অর্ধসভ্য জাতিগুলিকে শোষণ বন্ধ করতে হবে এবং জীবনযান্লার আমূল 
' পরিবর্তন সাধন করতে হবে। তার অর্থ একটি সর্বাত্মক বিপ্লব। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই 
ষে বৃহৎ রাষ্্রগুীল এযাবৎ কাল তাদের অনুসৃত পথ-তাদের [নিজস্ব মূল্যায়নে 
যা একের পর এক তাদের জয়মাল্য এনে 'দিয়েছে-ছেড়ে বিপরীত আর এক পথ 
তাবলম্বন করবে এরুপ আশা করা খুবই শল্ত। কিন্তু অলৌকিক ঘটনা চিরকালই 
ঘটে, এই একান্ত গদ্যময় যুগে আজও ঘটতে পারে, দুচ্কৃতির বিনাশে ঈশ্বরের 
অসঈম শান্তকে কে সাঁমিত করতে পারেঃ এ কথা 'নাশ্চত, সমরোপকরণের এই 
ক্ষিপ্ত প্রাতযোগিতা যাঁদ অব্যাহত থাকে তবে অবশ্যম্ভাবীরূ্পে এমন এক ধবংসকাণ্ড 
ঘটবে ইতগঃপূর্বে ইতিহাসে যেমনটা আর কখনও ঘটোনি। এই ধ্বংসকান্ডে রক্ষা পেয়ে 
বিজয়ী যাঁদ কেউ হয়ই তবে সে বিজয় বিজয়ী দেশের পক্ষে মত্যুতুল্য হবে। আহংসা 
ও সংশ্লিষ্ট মহ আদর্শ সাহসের সাহত বনা শর্তে গ্রহণ না করলে আসন্ন এই 
[বিপষয় থেকে অব্যাহতি নেই। গণতল্ল ও হংসা এক সঙ্গে চলতে পারে না! যে 
রাষ্ট্রগুলি মান্র নামে গণতান্ত্িক তাদের হয় স্পম্টতঃই স্বৈরতন্ত্রী হতে হবে অথবা 
প্রকৃত গণতন্ত্রী থাকতে হলে সাহাঁসকতার সঙ্গে আহংসাকে গ্রহণ করতে হবে। 
ব্যাস্ত আহংস হতে পারে কিন্তু সেই বান্ত নিয়ে গর্বিত সমগ্র জাতি আহংস হতে 
পারে না-এ কথা বলা পাপ। 


[ হরিজন, ১২-১১-৩৮] 


ইউরোপ আত্মঘাত হতে না চাইলে একদিন না একাঁদন তাকে সর্বজনীন 
নিরস্তীকরণ গ্রহণ করতেই হবে। কিল্তু প্রারম্ভে একটি দেশকে তেজীস্বিতাপূর্বক 
অগ্রণী হতে হবে, সকল বধাক মাথায় নিয়ে অস্ ত্যাগ করতে হবে। সৌভাগ্যক্রমে 
তা যাঁদ ঘটেই তবে আহিংসার মান সে দেশে এতই উন্নীত হবে যে সমগ্র বিশ্বের 
সে শ্রদ্ধা অজ্ন করবে। তার বিচার হবে নির্ভুল, সিদ্ধান্ত হবে দঢ়, বীরোচিত 
আত্মত্যাগের ক্ষমতা পাবে বৃদ্ধি এবং সে নিজের এবং অপর রাম্ট্রসমূহের কল্যাণ 
সাধনে সমভাবে আত্মীনয়োগ করবে । 


| ইয়ং ইপ্ডিয়া, ৮-১০-২৫ ] 


” আহংসার পথে বিশ্বশান্তি ৪২৩ 


চতুর্থ পারিচ্ছেদ 
বিশ্ব য্ত্তরাষ্ট্র 


'বাচ্ছন্ন স্বতল্মতা বিশ্বরাষ্্র সমূহের লক্ষ্য নয়__স্বেচ্ছাকৃত পারস্পারক 
নিভরশলতাই তাদের আদর্শ । 

[ ইয়ং ইন্ডিয়া, ১৭-৭-২৪] 

পাঁথধার শ্রেষ্ত মুনীষগণ আজ আর কতকগুলি পরস্পর 'ববদমান সার্বভৌম 
রষ্ট্র চান না, সধ্যে আবদ্ধ পরস্পর নিভরশশল এক যু্তরাষ্ট্র চান। সোঁদন হয়ত 
বহু দুরে । আমার দেশের স্বপক্ষে জোর করে আমি কিছু বলতে চাই না। কিন্তু 
আমরা যে স্বাধীনতার চ:ইতেও সর্বজনীন সহযোগতায় আঁধক আগ্রহশশীল সে কথা 
প্রকাশ করা আম িছ;মান্র বাহাদুরী বা অসম্ভব বলে মনে করি না। 


| ইয়ং ইপ্ডিয়া, ২৬-১২-৩১] 


রাষ্ট্র কর্তৃক নিধ্ণারত সীমান্তের অপর পারে আমাদের প্রাতবেশীর সেবা 
করায় আমাদের কোনই বাধা নেই। সাঁমান্তগ্দীল ভগবান স্‌ষ্টি করেন নি। 


[ইয়ং ইন্ডিয়া, ৩১-১২-২৪] 


স্বাধীনতার স্পৃহাই ইউরোপের জাতিগলির মধ্যে উদ্দীপনা সঞ্টারকারী শঙ্তি, 
কিন্তু সে স্বাধীনতা স্বেচ্ছাকৃত অংশীদারত্বকে অস্বাঁকার করে না। সাম্রাজ্যবাদী 
টচ্চাকাহ্ক্ষা অংশীদারত্বের পারপল্থী। 


[ হারিজন, ৩-৭-৩৭ ] 


বিশ্ব যুস্তরাষ্দ্রের সৌধ কেবলমান্র আঁহংসার 'ভাত্ততেই 'নার্মত হতে পারে। 
বশ্বের বিষয়কর্ম থেকে হিংসাকে সর্বতোভাবে বাদ দেওয়া দরকার। 


| সরকারের সহিত গান্ধীজণীর পন্রালাপ, ১৯৪৫ সংস্করণ ] 


বর্তমানকালে নাগাঁরকত্বের সংরক্ষণ মানেই জাতীয় বাণিজ্যের সংরক্ষণ অর্থাৎ 
শোষণ। অনিচ্ছুক জাতির উপর জবরদাস্তিমূলক সেই বাণাঁজ্যক স্বার্থ চাঁপয়ে 
দতে বলপ্রয়োগ এই শোষণের পূবশর্ত। সৃতরাং এক দক দিয়ে রাণ্ট্রগুলি প্রায় 
নস্য্দলে পরিণত হয়েছে, বাদও সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ সাধনে একতাবদ্ধ 
গান্তিপূর্ণ নরনারীর সম্মিলন হওয়া উঁচত 'ছিল তাদের । সেক্ষেত্রে তাদের প্রাতপান্ত 
গোলাবারুদ ব্যবহারে দক্ষতায় নিবদ্ধ থাকবে না- উন্নততর নৌতিক গুণাবলী আয়ত্ত 
করবার উপর নিভরশল হবে। 


[ইয়ং ইন্ডিয়া, ২১-১০-২৬ ] 


৪২৪ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


পণ্চম পরিচ্ছেদ 
আক্রমণ প্রতিরোধ 


প্রন : একটি নিরপেক্ষ নিরস্ন দেশ সেঃইজারল্যাণ্ডের ন্যায়) আর একটি দেশকে 

কীরুপে বিনষ্ট হতে দিতে পারে? গত যুদ্ধে আমাদের সীমান্তে আমাদের 
প্রস্তুত যাঁদ না থাকত তবে আমরা ধ্বংস হয়ে যেতাম। 

উত্তর : একজন কল্পনাবিলাসী অথবা একজন আহাম্মক বলে পাঁরাঁচত হবার 
ঝঠক নিয়েই আমার স্বকীয় পদ্ধাতিতেই এই প্রশ্নের আম উত্তর দেব। প্রাতবেশণ 
এক রাম্ট্রকে কোন সামারক বাহিনী কর্তৃক লুণ্ঠিত হতে দেওয়া নিরপেক্ষ একটি 
দেশের পক্ষে কাপু্‌র্‌ষতা। আহংসার সৌনক ও যুদ্ধের সৌনিক -_ এদের মধ্যে দুটি 
বিষয়ে মিল আছে। আম যাঁদ সুইজারল্যান্ডের আঁধবাসী এবং সে দেশের রাষ্ট্রপাঁতি 
হতাম তবে কোনও আক্রমণকারী সামারক বাহনশীকে আমার দেশের ভিতর 'দয়ে যাবার 
পথ দিতাম না, যাবতীয় রসদ সরবরাহ বন্ধ করে তাদের আম বাধা 'দিতাম। 
দ্বিতীয়তঃ, স্মইজারল্যাপ্ডকে আর একটা থার্মোপলীতে রূপান্তরিত করতাম। 
নরনারী-শিশানার্বশেষে সবাইকে নিয়ে জীবন্ত এক প্রাচীর গড়ে দাঁড়াতাম এবং 
আক্রমণকারা বাঁহনীকে আহ্বান জানাতাম সকলের মৃতদেহ পদদালত করে অগ্রদর 
হতে। এইরূপ এক পরিকজ্পনা মানুষের আভিজ্ঞতা ও ক্ষমতার অতশত বলে হয়ত 
মনে হবে । িল্তু আমি বলাছ তা ঠিক নয়। এটা সম্পূর্ণ সম্ভব । গত বছর গুজরাটে 
মাঁহলারা পীলশের লাঠিচার্জ বিচলিত না হয়েই সহ্য করেছেন; পেশোয়ারে হাজার 
হাজার লোক 1হংসার আশ্রয় না নিয়ে নিভরঁকভাবে গাঁলর মূখে গিয়ে দাঁড়য়েছেন। 
এইসব স্পী-পুরুষ যাঁদ পররাজ্য আক্লরমণকারী এক সামারক বাঁহনীর সম্মৃখে গিয়ে 
দাঁড়ান তবে কী হবে কল্পনা করুন। হয়ত বলতে পারেন যে, সৌনকরা নির্মমভাবে 
তাদের বকের উপর 'দয়ে চলে যাবে; সে ক্ষেত্রেও আঁম বলব যে, ওই আত্মাহীতির 
মধ্য দিয়েই তাঁরা তাঁদের কর্তব্য সম্পাদন করবেন। যে সেনাবাহনী নিরপরাধ 
নরনারীর মৃতদেহের উপর দিয়ে পথ করে অগ্রসর হবে সে আর কোনও দিনই সেই 
ভয়ঙ্কর পরাঁক্ষার প্দনরাবৃন্ততে সাহসী হবে না। সাধাবণ নরনারীও এতখানি 
সাহসী হবেন এ কথা অনেকে বিশ্বাস নাও করতে পারেন। কিন্তু তা হলে 
ত* তাঁরা স্বীকার করছেনই যে, কেবলমান্ন দ্প্রাতিজ্ঞ ব্যান্তদের দিয়েই আঁহংসা 
সম্ভব। আহিংসাকে দুর্বলের অস্ত হিসাবে কখনই কল্পনা করা হয়নি। আঁহংসা 
বলের অস্ম। 


[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৩১-১২-৩১] 


সর্বপ্রকার হিংসাই নিন্দাহ্হ এবং সর্বতোভাবে ধিবারযোগ্য। িল্তু তবুও 
শহংসার পৃজারীর আক্লরমণকারশ ও আক্রান্তের মধ্যে প্রডেদ করবার অধিকার আছে। 
এমনাক, কর্তব্যের অঙ্গ 'হসাবেই তিনি তা করবেন এবং অহিংস পন্থায়, আক্রান্তের 
দাহাধ্যার্থ অগ্রণী হবেন। অর্থাৎ, তাকে 'বপন্মুস্ত করতে নিজের জশবন সমর্পণ 


আহংসার পথে বিশ্বশান্তি ৪২৫ 


করবেন। সম্ভবতঃ তাঁর হস্তক্ষেপেই 'ববাদের নিশ্পান্ত ত্বরান্বিত হবে এবং 
1ববদমান ব্যান্তদের মধ্যে শান্তি ফিরে আসবে। 


[হারজন, ২১-১০-৩৯] 


যুদ্ধ যাঁদ সর্বথা অবৈধ কাজ হয় তবে নৈতিক সমর্থন বা আশীর্বাদ পাবার 
যোগ্যতা তার কোথায় 2 আম বিশ্বাস কার, সর্বপ্রকার যুদ্ধই সর্বতোভাবে অবৈধ, 
কিন্তু 'বিবদমান পক্ষ দুইটির আভসান্ধ বিশ্লেষণ করলে আমরা একজনকে ঠিক 
এবং অপরকে বোঁঠক দেখতে পাব। দৃষ্টান্ত স্বরুপ, “ক” যদ “খ"-এর দেশ দখল 
করতে তোড়জোড় করে তবে স্পম্টতঃ “খ"-ই' উৎপনীড়ত। উভয়েই অস্ত নিয়ে যুদ্ধ 
করে। আম সশস্ত্র যৃদ্ধাবগ্রহে 'বি*বাস কার না, ধিন্তু তবুও “খ”-ন্যায় যার 
পক্ষে _সে আমার নৈতিক সমর্থন ও আশীর্বাদ পাবার যোগ্য । 


[ হারজন, ১৮-৮-:৪০ ] 


সমালোচকগণ বলতে পারেন যে, মিন্রপক্ষকে এভাবে সাহায্য করবার ফলে 
আমারও হিংসায় অংশগ্রহণ করা হচ্ছে। তাঁদের এ সমালোচনা য্ান্তসঙ্গত হত মাঁদ 
সাহায্যের ধরন ভন্নপ্রকার হত, কিন্তু বৃটেন আঁতারন্ত যে সহায়তা কংগ্রেস থেকে 
লাভ করবে সে হবে সম্পূর্ণরূপে নৌতিক সহায়তা । কংগ্রেস ধনও দেবে না, জনও 
দেবে না, তার নোতিক প্রভাব প্রয়োগ করবে শান্তির স্বপক্ষে। আম আগেই বলোছ, 
আক্রমণ এবং প্রাতিরোধ_ হিংসার এই শ্রেণীভেদ আমার আহংসা স্বীকার করে। এ 
কথা খুবই সত্য যে, এই আপাত-শ্রেণীভেদ পরিণামে সম্পূর্ণরূপে লোপ পায়। কিন্তু 
প্রাথামক গুণাবলী তবুও সজীব থাকে। ন্যায় কোন্‌ পক্ষে, একজন আঁহংসাবাদী 
প্রয়োজনের সময় সে কথা' স্পম্ট করে বলতে বাধ্য। সুতরাং আঁবাঁসানয়া, স্পেন, 
চেক-, চীন এবং পোলান্ডবাসীর সফলতা আম কামনা কার, যাঁদও আঁহংস প্রাতরোধ 
সংগঠন করতে তারা সমর্থ হোক, এই আমার কামনা । বর্তমান ক্ষেত্রে মিঃ চেম্বারলেনের 
যাান্তর ভীত্ততে বুটেনের আচরণ যাঁদ কংগ্রেস ন্যায়সঙ্গত মনে করে, তা'হলে স্বাধীনতা 
লাভ করলে ভারতবর্ষ তার সকল নৈৌতিক শান্ত শান্তির স্বপক্ষে প্রয়োগ করবে । এতে 
আমি যে অংশগ্রহণ করোছ, আমার দৃদ্টিতে তা সর্বতোভাবেই আহংস। 


[ হারজন, ১-১২-৩৯] 


ষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
আহিংস সেনাবাহিনণ 
কি শান্তির সময়, কি দাঙ্গাহাগ্গামার সময়- কোনও অবস্থাতেই আহংস সেনা- 


বাহিনী সশস্ত্র বাহনীর পদ্ধাত অনুকরণ করে না। তাঁরা নিরন্তর গঠনমূলক কাজে 
লেগে থাকেন, ফলে দাঞ্গাহাঞ্গমা বাধবারই সুযোগ থাকে না। তাঁদের কাজ হল সুযোগ 


৪২৬ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


পেলেই বিবদমান পক্ষগুলকে একত্র করা, শান্তির বাণী প্রচার করা, মহল্লা 
এবং পল্লীর প্রত্যেকটি নরনারী, যুবা বৃদ্ধ এবং শিশুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
প্রতিষ্ঠিত হয় এমন কল্যাণকর কাজে সর্বদা লিপ্ত থাকা। এরূপ সেনাবাহিনী 
সবরকম জরুরী অবস্থার মোকাবিলা করতে প্রস্তুত থাকবে এবং উন্মত্ত জনতাকে 
শান্ত করতে পর্যাপ্ত সংখ্যায় শনজেদের জীবন পর্যন্ত বিপন্ন করতে পরাত্মূখ 
হবেন না। কয়েক শত, হয়তোবা কয়েক হাজার প্রাণের এই 'নার্কার আত্মবাল- 
দান চিরতরে দাঙ্গাহাঙ্গামার অবসান ঘটাবে । পাীলস ও সৈন্যবাহনী অপেক্ষা 
উন্মত্ত জনত।র মূখে কয়েকশত যুবকযুবতীর- স্বেচ্ছায় আত্মবাঁলদান এই ধরনের 
উন্মন্ততাকে শান্ত করবার সহজতর ও বাীরোটিত পন্থা বলে একাদন আত অবশ্য 
স্বীকাত পাবে। 
[ হরিজন, ২৬-৩-৩৮ ] 


প্রশন : এই আদর্শ রাষ্ট্র আদর্শ রাষ্ট্র যে ভাতে কৌনই সন্দেহ নেই) বাহরারমণ' 
ষে এড়াতে পারবে সে বষয়ে কী নশ্চয়তা আছে ১ বল্তযুগের উপযোগী আধাঁনক 
অস্ত্রে সচ্জিত অ'ধ্নক সৈন্যবাহনী যাঁদ রান্ট্রের না থাকে তবে আধ্ানকতন্ন 
অন্ত্রশস্ত্ে সজ্জিত আক্রমণক।রী যে-কোনও বাঁহনগ এই রাম্ট্রকে দখল করে তার 
আঁধবাসীদের পদ।নত করবে না কি? 

উত্তর : প্রশ্নকারী গামারক বাহনীর একজন সদস্য, বলছেন আমার প্রবন্ধাট 
তিনি সতর্কতার সঙ্গে বারবার পড়েছেন এবং তাঁর ভালও জেগেছে। কিন্তু স্পম্টই 
দেখা যাচ্ছে আমার প্রবন্ধের মূল বন্তব্যটি তান ধরতে পাবেন নি। অর্থাৎ একাঁট 
জাঁত অথবা একাঁট গোষ্ঠী যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন, এমনাঁক একক ব্যান্তও, 
যাঁদ একপ্রাণ একমন ও একানষ্ঠ হয়, তবে উদ্যতঅস্ত্র সমগ্র পাঁথবীর 1বরুদ্ধে ও 
নিজের গৌরব, নিজের সম্দ্ম অক্ষম রাখতে পারে। নিবম্দের অতুলনীয় শোর্ধ 
এবং বৈশিষ্ট্য নাহত রয়েছে এরই মধ্যে। এটাই আহিংস প্রাতরোধ, কোন 
অবস্থাতেই ধা পরাজয় জানে না বা স্বীকার করে না। সুতরাং আহংসাকে 
চূড়ান্তনীির্‌পে গ্রহণ করেছেন এমন কোনও জাতি বা গোষ্ঠী কেন অবস্থাতেই 

র্লাজত ও পদানত হতে পারে না-এটম বোমা দ্বারাও না। 


| হরিজন, ১৮-৮-৪৬ ] 


প্রশন : আধুনক একটি রাষ্ট্রের পক্ষে (স'মারক বলের উপরেই মৃলতঃ ৷ 
প্রতিম্ঠত) আঁহংস প্রাতিরোধ সংগঠন করে বিশৃুংখলাসম্টিকারী আভ্যন্তরীণ 
অথবা বাঁহঃরাশ্্রীয় শান্ত প্রতিহত করা সম্ভব কি? 

উত্তর : না। আধ্যানক রাষ্ট্র, যার স্থায়িত্ব হিংসার উপরই নির্ভরশীল, আহিংস 
পদ্ধাততে বিশৃঙ্খলাসৃণ্টিক'রী শাল্তকে প্রাতহত করতে পারবে না, তা সে শান্ত 
আভ্যল্তরীণই হোক অথবা বাঁহঃরাষ্ট্রীয়ই হোক। কোন ব্যান্তই ঈশ্বর এবং দানব 
উভয়কেই যুগপৎ পূজা করতে পারে না- একইসঙ্গে সংযত )৪ ক্োধাম্ধ হতে 
পারে না। 


অহিংসার পথে বিশ্বশান্তি ৪২৭ 


প্রশন : প্রাতপক্ষ আহংসার পূজারী, এই সংবাদ উৎপপড়ককে কি উৎসাহিত 
করে না? 

উত্তর : দন্বলের আঁহংসার সম্মুখীন হয়ে উৎপীঁড়নকারী সুবিধা পেতে 
পারে, ?কন্তু বলবানের আঁহংসা সকল অবস্থাতেই সমরাস্ত্র নিপুণভাবে সাঙ্জত 
যে কোন সাহসী সোনিক এমনাক পুরা একটি- সৈন্যদল অপেক্ষাও আঁধক 
বলশালণী। 

প্রন : স'মারক শান্তিতে দুর্বলের চাইতে সামারক বলে বলীয়ানের আহংস 
প্রাতরোধ আধক কার্যকর নয় কি? 

উত্তর : শন্দগত ভাবেই এটা পরস্পরবিরোধশ। সামরিক শান্তি শান্তমানের 
পক্ষে আহংসার প্রয়েগই সম্ভব নয়। তাই রাশিয়া আহংসার প্রসার করতে চাইলে 
তার হিংসা করবার সকল ক্ষমতা তাকে বর্জন করতে হবে। আসল কথা হল, যাঁরা 
আজ সামারক বলে বলীয়ান তাঁরা যাঁদ নিজেদের মনের পাঁরবর্তন করেন তবেই 
তাঁর: সন্দরভাবে জগতের সামনে এবং তাঁদের প্রাতপক্ষের কাছেও আঁহংসার 
উজ্ভ্নলতর দৃটন্ত স্থাপন করতে পারবেন। 


( হারজন, ১২-৫-৪৬] 


"পোড়ামাটী নীতি" 

আক্রমণ অথবা প্রাতরোধের উদ্দেশ্যে জীবন ও সম্পান্ত ধংস করবার মধ্যে আমি 
বীরত্ব অথবা ত্যাগের কোনই নিদর্শন খজে পাই না। আমার গৃহ, আমার শস্য- 
ভ'ণ্ডার যাঁদ আমাকে ছেড়ে যেতেই হয় শত্রুর ভোগের জন্যই তা ছেড়ে যাব, তবুও 
সে সবের ভোগ থেকে অকে বাঁঞচত করবার উদ্দেশ্যে সেগুলো ধ্বংস করে যাব না। 
এইভাবে আমার গৃহ ও শস্যভান্ডার ছেড়ে যাওয়া য্ান্ত, ত্যাগ, এমনাক সাহসেরও 
পরিচায়ক হবে যাঁদ কাউকেই শন্তু ভাবতে আম রাজ নই, এই মনোভাব থেকে 
অর্থাং সম্পূর্ণ মানবীয় প্রবৃত্ত থেকে এ কাজ কার, ভয়বশতঃ নয়! 


[ হরিজন, ২২-৩-৪২] 


কুয়োর জলে বিষ 'মাঁশয়ে অথবা কুয়োটাকে বুজিয়ে আমার যে ভাই আমার 
সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে তাকে জল ব্যবহার না করতে দেবর মধ্যে কোনই বীরত্ব 
নেই। ধরা যাক, চিরাচরিত পদ্ধাততেই আঁম তার সঙ্গে যুদ্ধ করছি। এর মধ্যে 
ত্যাগ বৃত্তির কোনই স্থান নেই। কারণ এই য্ম্খ আমার হূদয় পারশৃদ্ধ করে না, 
আর পরিশদ্পিই ত্যাগবৃত্তর মূল কথা। এরূপ ধ্বংসকার্ধ নিজের নাক কেটে 
পরের বান্লাভখ্গের সমতৃুল। পুরাকালের যোদ্ধাদের একটা সংস্থ সমরনশীতি 'ছিল। 
কুয়্োতে বিষ মেশানো কিংবা খাদ্যশস্য ধবংস করা নীতিবহিভূর্ত ছিল। কিন্তু আমার 
কুয়ো, শস্যভান্ডার এবং আমার বাঁড় অক্ষত অবস্থায় রেখে যাওয়া আমার পক্ষে 
অবশ্যই সাহস এবং ত্যাগের পাঁরচায়ক বলে আমি বিশ্বাস কাঁর। সাহসের পাঁরচায়ক 
এইজন্য যে. আমারই খেয়ে আমার পশ্চাদ্ধাবন করবার সুযোগ আম শতকে জেনে- 
শুনেই করে দিচ্ছি। এবং তাগের পারচায়ক এই কারণে যে. শুর জন্য কিছ; রেখে 


৪২৮ গাম্ধী-রচনালম্ভার 


যাওয়ার মধ্যে যে সংবেদনশাল চিত্তবৃত্তর প্রকাশ তা আমার মনকে পারশম্ধ করে, 
আমাকে মহৎ করে। 


[ হরিজন, ১২-৪-৪২] 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 
আন্তঃরাষ্ট্রীয় দস্যবৃত্তি 


দস্যুভাবাপন্ন দেশগুলিকে নিয়ে কী করা যায়? দস্যভাবাপন্ন বলাছ এই কারণে 
যে, এই রাঁতিতেই সচরাচর তাদের .আঁভাহত করা হয়ে থাকে । আমোরিকায় ব্যান্তগত 
দস্যঃবৃত্তি ছিল। তাকে স্থানীয় এবং জাতীয় কঠোর পাীলশশ ব্যবস্থা 1দয়ে দমন 
করা সম্ভব হয়েছে। রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও কি আমরা অনুরূপ কোন ব্যবস্থা 
গ্রহণ করতে পার নাঃ যেমন, মাণ্চুরিয়ার ঘটনায় জঘন্য আধফম প্রয়োগের ব্যাপারে 
আঁবাসানয়ার, স্পেনে, আকাঁস্মক বলপূর্বক আস্ট্রয়া দখলের ব্যাপারে এবং 
চেকোমশ্লোভাকিয়ার ঘটনায় ১ পাঁথবীর ভাল লোকেরা যাঁদ আহিংসার দ্বারা 
অন্প্রাণিত না হন তবে প্রচালত পদ্ধাতিতেই তাঁদের দস্যুবৃন্তর মোকাবিলা করতে 
হবে। কিন্তু তাতে প্রমাণিত হবে যে, বন্য নিয়মকে আতিব্রম করে আমরা এখনও 
বেশ দূর অগ্রসর হতে পারাঁন; আমরা যে ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী তা এখনও 
উপলব্ধি কারান। যীঁশুখ্‌ন্টের শিক্ষা ১৯০০ বছরের প্রাচীন হওয়া সত্তেও ততোধক 
প্রাচীন হিন্দ ও বৌদ্ধ ধমেরি শিক্ষা, এমনাক ইসলামের শিক্ষা (সঠিকভাবে যাঁদ 
আম অধ্যয়ন করে থাঁক) সত্তেও মানুষ হিসাবে উল্লেখষোগ্য কোনই অগ্রগাতি এখনো 
আমাদের হয়নি। আহিংসায় যাদের আস্থা নেই হিংসার পথই যে তারা বেছে নেবে 
সে আমি বুঝি, কিন্তু অহিংসায় আস্থাশীল যাঁরা, আমি চাই সমগ্র শান্ত নিয়োগ 
করে তাঁরা প্রমাণ করুন দস্বৃত্তর অবসানও আঁহংসার "বারা ঘটানো সম্ভব৷ 
কারণ হিংসার প্রয়োগ যত ন্যায়সঞ্গত কারণেই হোক না কেন, হিটলার ও 
মুসোলিনীকে তা যে আবর্তে টেনে নিয়ে গিয়েছিল পরিণামে আমাদেরও সেইখানে 
নিয়ে যেতে বাধ্য; পার্থক্য যেটুকু থাকবে তা কেবল পাঁরমাণের। আমরা যাঁরা 
অহিংসায় বিশ্বাসী, সংকটকালে অবশ্যই আমরা তা প্রয়োগ করে দেখব। দর্বৃত্তের 
হৃদয় স্পর্শ করতে না পারলেও আমরা নিরাশ হব না, এমনাক দুভেপ্দ্য প্রাচীরের 
গায়ে বৃথাই মাথা খুড়ে মরছি মনে হলেও না। 


[ হরিজন, ১০-১২-৩৮ ] 


আঁহংস দৃষ্টিকোণ থেকে পারাস্থাত পর্যালোচনা করে আমি অবশ্যই বলব, 
চখনের ন্যায় বরাট এীতহ্যপূর্ণ দেশ, লোকসংখ্যা যার চাঁল্পশ কোটি, তার পক্ষে 
জাপানশ আক্রমণ প্রতিহত করতে সেই একই জাপান পদ্ধাঁত অনুকরণ করা অসংগত। 
আমার কজ্পিত আঁহংসায় চশন বিশ্বাস স্থাপন করলে জাপানের সর্বাধুনিক 


আঁহংসার পথে বিশ্বশান্তি ৪২৯ 


মারণাস্তরগমলিও অকেজো হয়ে পড়বে, তখন চাঁন জাপানকে বলতে পারবে “নিয়ে 
এসো তোমার সমস্ত মারণাস্ম, আমাদের অর্ধেক লোকবল তোমাদের উপঢোৌকন 
দিচ্ছি, কিন্তু বাকী বিশ কোটি দেশবাসী তোমাদের কাছে কখনই নাঁত স্বীকার করবে 
না।” চীন যাঁদ তা করে জাপানই তবে চীনের পদানত হবে। 


[ হরিজন, ২৪-১২-৩৮] 


সামারক অস্ব্শস্দ্রে, শীল্ততে এবং সংখ্যায় জার্মান -আক্লমণকারীদের বিপুল 
প্রাধান্য থাকা সত্তেও পোলান্ডের আঁধবাসীরা যেরূপ বীরত্বসহকারে তাদের সম্মুখীন 
হয়োছিলেন, তা প্রায় আহংসারই সাঁমল। বার বার এ কথা বলতেও আম 'দ্বধাবোধ 
কর না। “প্রায়” শব্দটিকে সাঠক অর্থেই আপনারা গ্রহণ করবেন আশা কাঁর। 
ভারতবর্ষে আমরা চল্লিশ কোটী লোক বাস কার। বিপুল এক সামারক বাহন 
গঠন করে আমরা যাঁদ বৈদোশক আক্রমণ প্রাতহত করবার জন্য প্রস্তুত হই উবে 
সম্পূর্ণ আহংসা ত দূরের কথা প্রায়আহংস বলেও আমরা নিজেদের কোনমতেই 
আভহিত করতে পারব না। পোলাণ্ডের আঁধবাসীরা অপ্রস্তুত ছিল। আক্রমণকারী 
বাহিনী অতাকতে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সশস্ত্র প্রস্তুতি অর্থে এক 
হিংসাকে তার চেয়ে আর এক বড় হিংসা দিয়ে পর্যদস্ত করবার কথাই আমরা 
বুঝি। এই পদ্ধতিতে ভারতবর্ষ নিজেকে প্রস্তৃত করতে চাইলে বিশবশান্তির পথে 
সে এক চরম বিঘ্মস্বর্প হবে। কারণ এই পথ নিতে হলে ইউরোপের দেশগুলির 
ন্যায় আমাদেরও শোষণের পথই বেছে নিতে হবে। 


[ হরিজন, ২৫-৮-৪০ ] 


অন্টম পারিচ্ছেদ 


আঁহংসার সাধনা 


ব্যান্ত এবং জাতিকে কা পদ্ধাততে এই কাঁঠন কৌশল শেখানো যায়? একাঁট 
জীবন্ত উদাহরণ স্বরূপ স্বীয় জীবনকে আদর্শমশ্ডিত করে তোলা ব্যতাঁত অন্য 
বাধাধরা সনির্দস্ট পথ নেই। আদর্শ স্বীয় জীবনে মূর্ত করে তুলতে হলেই 
সবপ্রথম আবশ্যক নিরন্তর অনুশীলন, কঠোর অধ্যবসায়, সর্বতোভাবে মনকে 
ক্লেদমৃস্ত করা। বস্তুবিজ্ঞানে পারদর্শিতা লাভ করতে যাঁদ একটা সমগ্র জীবন কেটে 
যায় তবে মনষ্যজীবনের .এই পরম আকাচঙ্্ষিত অধ্যাত্মজ্ঞান অর্জন করতে জল্ম- 
জন্মান্তরের কত না তপস্যার দরকার! যাঁদ কয়েক জল্মেরই দরকার হয় তাতেই বা 
দুঃখ ক? কারণ এই অধ্যাত্মজ্ঞানই যাঁদ জাঁবনের একমান্র অভাম্ট চিরসত্য হয় 
তবে তাকে লাভ করতে যত শান্তই নিয়োজিত করা যাক না কেন তা সার্থক। 
“্বর্গরাজ্যের অন্ঙম্ধান কর তাহলে সব কিছুই তুমি পেয়ে ষাবে।” আঁহংসাই 
এই স্বর্গরাজ্য। 

[হারজন, ১৪-৩-৩৬] 


৪৩০ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


আঁহংসার সাধনায় অস্তের কোন আবশ্যকতাই নেই, বস্তুতঃ অস্রশস্ত কিছ 
থাকছে সেগুলোকে ফেলে দিতে হবে, সবমাল্ত প্রদেশে যেমন খান সাহেব করেছেন । 
যাঁরা মনে, করেন আহংসায় ক্ষমতা অন করতে হলে আগে *হংসার সাধনা দরকার 
তাঁদের ম।নতে হবে বে পাপাীরাই কেবলমাত্র ধাঁর্মক হতে 'পারে। হিংসায় শিক্ষানবিশশ 
যেমন মারতে শেখায় আঁহংসায় শিক্ষানবিশ তেমান মরতে শেখায়। হিংসা মানুবকে 
ভয়মুন্ত করে না, ভীতির কারণ দূর করবার উপায় আঁবিজ্কারের চেম্টা করে মান্ন। 
পন্মণন্৬রে আহংসায় ভীতির কোন কারণ থাকতে পারে না। আঁহংসর পূজারীকে 
উম্পম্স্ত হবার জন্য অপাঁরসরম আত্মত্যাগের ক্ষমতা অজন করতে হবে। তাকে 
যাঁদ ভঁসম্পান্ত থেকে বাঁণ্চত হতে হর, সম্পদ্‌ খোয়াতে হয়, জীবন হারতে হয়, 
সে গ্রাহ্যই করে না। সর্ধপ্রকার ভয়কে যে জয় করোন সে কখনও জাহংসার যথার্থ 
প্রয়োগ করতে সক্ষম নয়। আহংসার পৃজারীর ভয় করবার একাঁট মান্রই স্থান 
আছে-সে হচ্ছেন ভগবান। শ্যাঁন ভগবানে আশ্রয় নিতে চান দেহাতাঁত আতায় 
তান সম্যক্‌ জ্ঞান থাকা আবশ্যক এবং আঁবনশবর এই অ'ম্মার দর্শন যে মহূর্তে 
[তিনি লাভ করেন সেই মুহূর্তেই নশ্বর এই দেহের প্রাতি তাঁর সকল আসীস্তর 
অবসান ঘটে। আহংসার সাধনপথ এইজন্য হিংসার সাধনপথের সম্পূর্ণ বিপরাঁত। 
[হংদার আবশ্যকতা বাহ্যবস্তুর সংরক্ষণে, কিন্তু আত্মা তথা আত্মসম্দ্রমের সংরক্ষণ 
হয় আহিংসায়। 

ঘরে বসে থেকে অহিংসার সাধনা হয় না, এর জন্য প্রয়োজন উদ্যযের। প্রয়োজন 
মৃত্ু,ক তুচ্ছজ্ঞ'ন করে বিপদসঙ্কুলত।র মে ঝাঁপিয়ে পড়া, কঠোর দৌহক সংঘম 
হড্য'ল করা এবং সর্বপ্রকার ক্লেশ সহ্য করবার ক্ষমতা অর্জন করে নিজেদের যাচাই 
করে নেওয়া । দুজনকে মর'মার করতে দেখেই যে ভয়ে কাঁপে অথবা পালিয়ে 
যার সে অহিংস নয়_কাপুরুষ। আহংসার পূজারী যিনি তিনি এই ধরনের 
মারামার থামিয়ে দিতে প্রাণপাত করেন। আহংস ব্যান্তর সাহসিকতা 'হংম্্র ব্যাক্তির 
সাহাঁসকতা অপেক্ষা বহুগুণ শ্রেয় হিংসাশ্রায়ীর অবলম্বন তার অস্ত্র, বল্পম, তরবারি 
অথবা বন্দুক; আঁহংসের ধর্ম তার ভগবান। 

উপরে যে সব কথা বলা হল তা অহিংসা শিক্ষার্থীর কোন শিক্ষাক্রম নয়। 
তবে যে নীতিগুলোর উল্লেখ করলাম তা থেকে সহজেই একটি শিক্ষান্কম তৈরণ 
কনা সম্ভব। 


[ হরিজন, ১-১-৪০] 


আঁহংসার পথে বিশ্বশান্তি ৪৩১ 


নবম পাঁরচ্ছেদ 
আহংস প্রাতিরোধ 
প্রোসডেন্ট ৰেনেনের উদ্দেশে পরামর্শ 


[ মিউাঁনকে চেকোশ্লোভা কিয়ার গ্রাতি গ্রেট বৃটেন ও ফর।সী দেশের কলগ্কজনক 
[বিশ্বাসঘাতকতার পরেই ১৯৩৮ খত্টাব্দের শেষার্ধে হিটলারের নাংসী বাঁহনী ঘখন 
সেই অসহায় দেশের উপর ঝাঁপয়ে পড়ে তাকে পদানত করে, গান্ধীজী তখন 
হারজনে “আম যাঁদ একজন চেক্‌ হতাম” শীর্ষক এই প্রবন্ধাট 'লিখোঁছলেন।] 

বৃটিশ অথবা ফরাসীদেশের নেতৃবৃন্দের প্রাত কোনরূপ কটাক্ষ করবার উদ্দেশ্যে 
হটলারের সঙ্গে তাঁদের এই বন্দোবস্তকে আঁম “সম্দ্রমহীন শান্তি” বলে আখ্যা 
দিইনি। আমার কোনই সন্দেহ নেই যে মিঃ চেম্বারলেনের এর চাইতে উৎকৃষ্টতর 
আর কিছু করণীয় ছিল না। তিনি তাঁর জাতির সীমিত ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন 
[ছিলেন। কোনক্লমে যুদ্ধকে এড়ানো সম্ভব হলে, তিনি তা এড়াতে চেয়েছিলেন। 
যুদ্ধে জড়িয়ে পরা ছাড়া বাকী সবাঁকছুতেই সর্বান্তঃকরণে চেকদের তিনি সমর্থন 
জানয়োছলেন। কিন্তু তবুও যে মর্যাদা রক্ষা পেল না সে তাঁর দোষ নয়; হের 
হিটলার অথবা সিনর মুসোলিনীর সঙ্গে যতবারই বিবাদ হবে বরাবর এমানই 
হবে। 

এ না হয়েই পারে না। রন্তপাতে গণতল্ল ভয় পায় কিন্তু এই একনায়কদ্বয় যে 
দর্শনের অনুগামী সেখানে হত্যাকাণ্ড থেকে বিরত থাকাই কাপুরূষতা । সাম্মীলত 
হত্যাকাণ্ডের গৌরবগাথায় কাব্যের ভান্ডার পূর্ণ করাই তাদের রশীত। তাদের কথা 
ও কাজে ছলনা নেই। যুদ্ধের জন্য তারা সর্বদাই প্রস্তুত। সমগ্র জার্মানীতে ও 
ইতালনতে তাদের প্রাতবাদ করতে পারে এমন একজনও নেই; তাদের কথাই আইন। 

মিঃ চেম্বারলেন অথবা মিঃ ডালাভিয়ারের ক্ষেত্রে এরূপ সম্ভব নয়। সেখানে 
পার্লামেন্ট আছে, 'বাভল্ল সামাতি আছে, সে-সবের কাছে তাঁদের জবাবাদহি করতে 
হয়। বাভন্ন রাজনৌতিক দল আছে যাদের পরামর্শ নিতে হয়। এই গণতান্তিক 
ধারা ভাক্ষুণ্ন রাখতে হলে সব্ক্ষণ যুদ্ধপ্রস্তৃতিতে তাঁরা 'লিস্ত থাকতে পারেন না। 

যৃদ্ধাবজ্ঞান নিরগুকুশ একনায়কতন্তের পথে নিয়ে যায়। কেবলমাত্র আঁহংস 
বিজ্ঞানই প্রকৃত গণতন্দের পথে নিয়ে যেতে পারে। ইংলন্ড, ফ্রান্স ও আমোঁরকাকে 
তাদের পথ বেছে নিতে হবে। এই একনায়কদ্বয়ও তাঙ্গের কাছে সেই আহ্বানই 
জানাচ্ছে। 

রাশিয়া এখনও রঞ্গমণ্ে অনুপস্থিত। সেখানেও একনায়ক আছেন। 'তিনি 
শান্ত প্রাতষ্ঠার স্বন দেখেন এবং মনে করেন রন্তসমূদ্রে পথ কেটে তান তা 
রূপাঁয়িত করবেন। রাশিয়ার একনায়কত্ব পৃথিবীতে কিসের সূচনা করবে এখনই 
তা বলা শন্ত। 

চেক এবং তাদের উপলক্ষ করে ক্ষুদ্র ও দূর্বল জাতিরূপে আভহিত সকল 
রাষ্ট্রের কাছে আমার বন্তব্য উত্থাপনের পূর্বে এই প্রস্তাবনার প্রয়োজন ছিল। 


৪৩২ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


চেক্দের আম বলতে চাই, কারণ তাদের ভাগ্যবিপর্যয় আমাকে দৌহক ও মানাঁসক 
বিপর্যয়ের স্তরে নিয়ে এসেছে এবং আমার বিশ্বাস আমার মধ্যে যে চিন্তাগুলো 
জন্ম নিচ্ছে তাদের সঙ্গে সেগুলোর বিচারাবনিময় না করলে আমার পক্ষে কাপুরুষতা 
হবে। স্পম্টতঃই দেখা যাচ্ছে, ক্ষ্ররাষ্ট্রগীলকে একনায়কগণের পক্ষপ্ুটে আশ্রয় 
নিতেই হবে নতুবা তারা ইউরোপের শান্তির স্থায়ী প্রাতবন্ধ হয়ে দাঁড়াবে। সঃগ্র 
রাশিয়ার শুভেচ্ছা থাকা সত্বেও ইংলণ্ড এবং ফ্রাম্স তাদের রক্ষা করতে পারবে না। 
তাদের হস্তক্ষেপ পাঁথবীর বুকে এযাব-অভূতপূর্ব রন্তপাত আর ধংসই কেবল 
ডেকে আনবে । আমি যাঁদ চৈক্‌ হতাম তবে আমার দেশকে রক্ষা করাবার দায়িত্ব 
থেকে এই দুই দেশকে অব্যাহাতি দিতাম, নিজের শীস্ততে বেচে থাকতে উদ্যোগী 
হতাম। কোনও দেশ বা জাতিরই দাসত্ব বরণ করতাম না। হয় পূর্ণ স্বাধীন হতাম, 
না হয় নিজেকে নিঃশেষ করে দিতাম। অন্দর সংঘাতে বিজয়লাভের বাসনা নিছক 

কিন্তু একজন প্রশন করেছেন, “কর্‌ূণা যে কী বস্তু হিটলার তা জানে না। 
আপনার আধ্যাত্রকতা হিটলারের সম্মুখে কোন কাজেই লাগবে না।” 

আমার উত্তর হল : “সম্ভবতঃ আপাঁন ঠিকই বলেছেন। কোনও দেশ আহংস 
প্রাতরোধ সংগগঠন করেছে বলে হাতহাসে কোন নাঁজর খ'জে পাওয়া যায় না। আমার 
দুঃখভোগে হিটলার যাঁদ বিচলিত না হয় তাতে ছুই যায় আসে না, কারণ তার 
ফলে অমূল্য কিছুই হারাব না। আমার আত্মসম্ভ্রমই একমান্র সংরক্ষণযোগ্য 
সম্পদ্‌। সেটা হিটলারের করুণার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু আহংসার পূজারী হয়ে 
অহিংসার সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ থাকা উচিত নয়। 'হটলার 
এবং তার সতপর্থেরা তাদের অকাট্য আঁভক্ঞতা থেকে জেনে এসেছে যে, মানুষ 
জুলুমের কাছে নাত স্বীকার করে। অস্ত্রহীন নর-নারী-শশু মনে কোনওরুপ 
বিদ্বেষ না নিয়ে আহংস প্রতিরোধ সংগঠন করলে তা থেকে তারা আর এক 
আঁভনব আঁভজ্ঞতা লাভ করবে। আরও সূক্ষমতর ও মহত্তর কোন শ্তির প্রাতিক্রিয়া 
তাদের উপর যে হবেই না, কে সে কথা জোর করে বলতে পারে? আমারই ন্যায় 
তাদেরও আত্মা আছে।” 

আর একজন প্রশ্নকর্তা বলেছেন, “যা আপনি বলেছেন তা আপনার ক্ষেত্রে খাটে। 
[কিন্তু আপাঁন কোন আশায় আপনার দেশবাসীর কাছ থেকে এই আঁভনব আহ্বানে 
শোর্যে তারা পৃথিবীতে অদ্বিতীয়। এই অবস্থায় তাদের অস্ম ফেলে 'দয়ে এখন 
আঁহংস প্রাতরোধে শিক্ষা গ্রহণ করতে বলা আমার মনে হয় আপনার ব্যর্থ প্রয়াস।” 
দিতেই হবে। আমার বন্তব্য আমার দেশবাসীকে আমায় বলতেই হবে। এই অপমানকর 
পাঁরাস্থাত আমার মনে গভপর রেখাপাত করেছে, চুপ করে থাকা আমার পক্ষে 
িছৃতেই সম্ভব হচ্ছে না। ষে আলো আমি দেখতে পাচ্ছি আর কেউ তাতে সাড়া 
না দিলেও অন্ততঃ আম তাকে অনুসরণ করবই। 

“আমি চেকোম্ল্োভাকিয়ার অধিবাসী হলে আমার বিশ্বাস এই আমি করতাম। 





বোম্বাইযে প্রার্থনাসভায (১১৪৪) 


আঁহংসার পথে বিশবশাল্তি ৪৩৩ 


প্রথম যখন সত্গ্রহ আরম্ভ কার তখন আমার কোন সাথী ছিল না। আমাদের 
সমস্ত আস্তত্ব মুছে 1দতে সক্ষম একটি সমগ্র রষ্ট্রের বিরুদ্ধে আমরা স্ত্রী পুরুষ 
ও ।শশু মিলিয়ে সংখ্যায় ছিলাম মাত্র তের হাজার । আম জানতাম না কারা আমার 
অনুসরণ করবেন। সব কিছুই আকাস্মক তাঁড়তপ্রবাহের মত ঘটে গেল। এই তের 
হাজার লোকই সংগ্রামে অংশগ্রহণ করোছল এমন.নয়। অনেকে [পাঁছয়ে গিয়ে ছল, 
কিন্তু জাতীর গৌরব রক্ষিত হয়েছে। দাঁক্ষণ আফ্রকর সত্যাগ্রহ এক নূতন হাঁতহাস 
রচনা করোছিল। 

"খান আবদুল গফফর খান_নিজেকে যান ঈশ্বরের দাস বলে জানেন, পাঠানরা 
যাঁকে "সাদর করে “পাঠান-গৌরব”" বলে ডাকেন-াতান যে দজ্টচ্ত স্থাপন করছেন 
তা সম্ভবতঃ এসারও গোৌরবোজ্জবল। আম বখন এই কথা 1লখাঁছ তান তখন 
আমার সামনেই বসে রয়েছেন। তিনি তাঁর অনেক সশস্ত্র অনুচরদের অস্ত্রত্যাগ 
কঁরয়েছেন। তিনি শ্বাস করেন তিনি আঁহংসায় দীক্ষিত হয়েছেন। িল্তু তর 
অন:রদের সম্বন্ধে তান নিঃসন্দেহ হতে পারেনান। আম পণমান্ত প্রদেশে এসোছ। 
[তিনি আমায় ডেকে এনেছেন এখানে তাঁর অনুচরব্ত্দ কী করছেন স্বচক্ষে দেখবার 
জন্য। আম এখনই আগ্রম বলতে পারি আহংসা সম্বন্ধে এদের জ্ঞান খুবই পাঁরামিত। 
তাদের একমাত্র সম্পদ: নেতার প্রাতি তাদের গভশর আস্থা । এই শান্তি-সেনাদলকে 
আম শাল্তি-সৌনকের একটি নিখত নিদর্শনস্বরূপ উপস্থাপিত করছি না, একজন 
টোনকের তার সহযোগী সৈনাদের পাঁরবারততি করে শাল্তির পথে 'িনয়ে যাবার এক 
নাধু প্রচেষ্টা হিসাবে উপস্থাপিত করাছ মান । আমি জোর করে বলতে পার যে, 
এ এক মহৎ প্রচেষ্টা এবং পাঁরণামে সফলতা বফলতা যাই আসুক না কেন ভবিষ্যৎ- 
স্ন্লর সত্যাগ্রহধীদের জন্য এ এক উজ্জল দৃষ্টান্ত রেখে যাবে । আমার উদ্দেশ্য 
তখনই সফল হব যখন আম এই মানুষগুলির অন্তর দপশ করতে পারব এবং 
বোন্াাতি পারব যে, অস্্রের আধিকার এবং তা ব্যবহারের ক্ষমতা তাদের যত সাহস 
যোগাষ, তাদের আঁহংসা তাদের তার চেয়েও যাঁদ বেশী নিভ+ক না করে থাকে তবে 
এই আহংসা তাঁরা যেন পাঁরত্যাগ করেন। কারণ এই আহংসা কাপুর্ূষতাবই 
নামান্তর । তারা যেন পুনরায় অস্ত্র ধারণ করেন। তাদের নিজেদের ইচ্ছা ছাড়া কেউ 
তাদের বাধা দেবার নেই। 

“ডাঃ বেনেসকে আমি এক বলবানের অস্ত্র উপহার "দীচ্ছ, দূর্বলের নয়। মনে 
কোনওরূপ বিদ্বেষ না নিয়ে, একমান্র আত্মাই অমর এই পূর্ণ বিশবাসসহকারে পার্থর 
শান্ত, তা যত ক্ষমতসম্পন্ন ই হোক না কেন, তার কাছে. নতজানু হতে দৃঢ়ভাবে 
অস্বীকার করার চাইতে বড় সাহসিকতা আর কছন নেই।” 


[ হারিজন, ১৫-১০-৩৪] 


ঘোদাই [থিদমদগারের নিষ্ঠাপত্র 


ভার্ত হবার আগে প্রত্যেক খোদাই 1খদমদগার যে িম্ঠাপর্ে স্বাক্ষর কারেন 
এখানে তার সরল অনুবাদ দেওয়া গেল : 


৮ 


8৩৪ গান্ধখ-রচনাসম্ভার 


ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে আমি সর্বান্তঃকরণে প্রীতজ্ঞা করছি যে :__ 

১। এতদ্দৰারা আম খোদাই খিদমদগারে ভার্ত হবার জন্য সততা ও নিচ্চার 
সঙ্গে নিজেকে উৎসর্গ করাছ। 

২। জাতির সেবায় ও মাতৃভূমির স্বাধীনতা অজর্নে আম সর্বদাই ব্যস্তিগত 
সুখ, সম্পদ ত্যাগ করতে, এমনকি জীবনপাত করতেও প্রস্তুত থাকব। 

৩। আম দলাদালতে' অংশগ্রহণ করব না। কারও সঙ্গে বিবাদ করব না, কারও 
প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হব না। অত্যাচারীর কবল থেকে সর্বদাই অত্যাচারতকে রক্ষা 
করব । 

৪। আম অপর কোন সংগঠনের সভ্য হব না এবং আঁহংস আন্দোলনে অংশ 
গ্রহণ করেছি বলে কখনই জামিন দেব না অথবা ক্ষমা চাইব না। 

&। আমার উধর্বতন কর্মকর্তাদের ন্যায়সঙ্গত আদেশ আমি সর্বদা পালন 
কব । , 

৬। আম সর্বদা আহংসার আদর্শে জীবনযাপন করব। 

| আমি সকল মানুষকে সমভাবে সেবা করব, পূর্ণ স্বরাজ ও ধরায় 
স্বাধীনতা লাভ করাই হবে আমার জীবনের মৃখ্য উদ্দেশ্য। 

৮। আমার সকল কর্মে আমি সর্বদা সত্য ও শুদ্ধতাকে বজায় রাখব। 

৯। সৈবার 'বানময়ে আমি কোন মূল্যের প্রত্যাশা করব না। 

১০। আমার সকল কর্ম ঈশ্বরের পায়ে সমপপণ করব। পদমর্যাদা অথবা 
বাহথা পাবার লোভে কোন কাজ করব না। 


| হাঁরজন, ১৫-১০-৩৮ | 


হিংসা বনাম কাপরূঘতা 


আমার অহিংসা নিপদেব সময় প্রিয়জনদের অসহায় অবস্থায় ত্যাগ করে পলায়ন 
করতে বলে না। হিংসা এবং কাপুরুষের মত পলায়নের মধ্যে কাপুরুষফতার চাইতে 
হিংসাকে বরং আম বরণ করব। মনোরম দৃশ্য দেখতে অন্ধকে প্রলুব্ধ করা যেমন 
অসম্ভব তেমাঁন কাপুরুষের কাছে আহংসার কথা বলাও নিরর্থক। আঁহংসাই 
সাহসিকতার সবৌত্তম প্রকাশ । আমার ব্যান্তুগত আভিজ্্রতার ক্ষেত্রেও আম দেখোছি 
হংসয় দীক্ষত বাল্তদের সামনে আঁহংসার উৎকর্ষ প্রাতষ্ঠা করতে কোনই বেগ 
পেতে হয়াঁন। বহু বছর ধরে আম কাপুরুষ ছিল'ম, সে সময় মনে হিংসা পোষণ 
করতাম। কাপুরুষতা ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে আহংস'র মৃল্যও বুঝতে শিখোছ। বিপদের 
সম্ভাবনায় যে সকল হিন্দু কর্তব্যকর্ম পাঁরত্যাগ করে পলায়ন করেছেন তাঁরা আহংস 
অছ-* পাঁতিহিংসাপরাল্মখ বলে তা করেনান_ মত্যুকে তাঁরা ভয় পান, এমনকি আঘাত 
সহ্য করতেও তারা পরান্মুখ তাই পলায়ন করেন। খরগোস বূলটেরিয়ার কুকুরের 
তাড়া খেয়ে যখন পালায়, আহংস বলে পালায় না। কুকুরকে দেখেই সে ভয়ে কেপে 
ওঠে এবং প্রাণভয়ে দৌডড়োয়। 


[ইয়ং হীণ্ডিয়া, ২৯-৫-২৪] 


আহংসার পথে বিশ্বশান্তি ৪৩৫ 
দশম পারচ্ছেদ 


সত্যাগ্রহের প্রক্রিয়া 


[বজেতার কাছে আত্মসমর্পণ করবে না, এই অনুজ্ঞার অর্থ বিবেকাবরোধী 
কাজ করতে তুমি অস্বীকার করবে । ধর, তোমার শন্রু তোমাকে আদেশ করল-- 
নাকে খত দতে বা কানমলা খেতে অথবা ওই ধরনের আরও নানা অপমানকর কাজ 
করতে। তুমি কখনই সে সব অপমানের কাছে আত্মসমর্পণ করবে না। কিন্তু সে 
যদ তোমার সম্পদ আত্মসাৎ করে তুমি তার বিরোধ করবে না কারণ আঁহংসার 
পূজারী হয়ে প্রারম্ভেই তুমি স্থির জেনেছ যে, তোমার আত্মা তোমার পার্থ 
সম্পদের প্রভাবমুস্ত। তোমার নিজস্ব যা কিছু, ততাঁদনই তোমার নিজের ষতাঁদন 
সমাজ সেগুলি তোমাকে ভোগ করতে দেয়। 

মনকে বশ্যতা স্বীকার করতে দেবে না__-তার অর্থ লোভের বশধতশ হবে না। 
মানুষ স্বভাবতঃই দুর্বলচিত্ত, সহজেই মিন্ট কথা এবং লোভের ফাঁদে আবদ্ধ হয়ে 
পড়ে। আমাদের সামাঁজক জীবনে অহরহ আমরা এরূপ ঘটতে দেখোছ। দুর্বলাচিত্ত 
ব্যাস্ত কখনও সত্যাগ্রহণী হতে পারে না। সত্যাগ্রহীর “না” অপাঁরবর্তনীয়র্পেই “না” 
এবং “হাঁ” সর্বতোভাবেই “হাঁ”। এইর্প ব্যান্তই কেবল সত্য ও আহংসার পূজারী 
হবার যোগ্য। কিন্তু দৃঢ় সংকল্পের এবং একগঃয়োমর মধ্যে যে প্রভেদ আছে সে 
কথা স্মরণ রাখতে হবে। “হাঁ” অথবা “না” বলা হয়ে গেছে বলেই ভুল জেনেও 
তাকেই আঁকড়ে থাকা একগংয়েমি ও নির্বাদ্ধিতা। কোনও নির্ণয়ে পেশছোবার 
গূবেহি সযত্তে খটনাটি প্রত্যেকাট বিষয়েই বিচার করে দেখা দরকার । 

আনুগত্য অস্বীকার করবার অর্থ সুস্পম্ট। বিজেতার আঁধপত্যের কাছে নাত 
স্বীকার না করা, অকে অভনস্টলাভে সাহায্য না করা। হের হটলার বৃটেন দখলের 
কল্পনাও কখনো করেনি । বৃটেনকে পরাজয় স্বীকার করাতে চেয়েছে। 'বাঁজতের 
কাছে বিজয়ী যা-খুশনী দাব করতে পারে এবং বাঁজত তা পূরণ করতে বাধ্য হয়। 
কিন্তু প্রাতপক্ষ পরাজয় মেনে না নিলে তাকে সম্পূর্ণ নিধন না করা অবাধ শতুপক্ষ 
ক্ষান্ত হয় না। কিন্তু একজন সত্যাগ্রহশী তো দৌহক অর্থে মরবার পৃকঝেই মৃত, 
কারণ দেহের প্রাত তার আসান্ত নাই, আত্মাই তার সর্বদ্ব। সুতরাং, এই দৃম্টিতে 
-আগেই যখন সে 'মৃত' তখন অপরকে কেন তার মারবার প্রবৃত্ত হবে 2 মেরে 
মরা প্রকৃতপক্ষে পরাজয় বরণ করেই মরা। কারণ জীবন্ত অবস্থায় শত্রু যাঁদ তোমার 
কাছে তার দাঁব পূরণ করিয়ে নিতে না পারে তবে তোমাকে হত্যা করে সে তা পূরণ 
করবে । কিন্তু সে যাঁদ বুঝতে পারে যে জীবন গেলেও তার বিরুদ্ধে হস্ত উত্তোলন 
করবার সামন্যতম বাসনাও তোমার নেই তবে তোমাকে হত্যা করবার উৎসাহই আর 
তার থাকবে না। প্রত্যেক শিকারীরই এই অভিজ্ঞতা আছে। কেউ গরু শিকার করে 
এমন কথা কেউ কোন কালেই শোনোন। 


[ হারিজন, ১৮-৮-:৪০ ] 


৪৩৬ গান্ধ-রচনাসম্ভার 


একাদশ পারিচ্ছেদ 


আণাবক বোমা 


পৃথিবী আজ এক দারুন বিপর্যয়ের মধ্যে এসে পেশছেছে। আমার সত্য ও 
আহিংসায় কি আম এখনও বিশ্বাস রাখ ? আণগাঁবক বোমাও ক সে বিশাস ধ্ালসাৎ 
করোন ? তা তো করেই নি উপরন্তু নিঃসন্দেহে প্রমাণিত করেছে যে সত্য ও আঁহংসা, 
এই দুই শান্তই পাথবীতে শ্রেষ্ঠ শাস্ত। তার সামনে আণাঁবক বোমাও কিছ নয়। 
সত্য ও হিংসা এবং আণাবক বোমা দুই পরস্পরবিরোধশী শক্তি-মোৌলিক প্রভেদ 
রয়েছে উভয়ের মধ্যে। একটি নোতক ও আধ্যাত্মক; অপরাট বাহ্যক ও ভোতিক। 
বাহ্যিক ও ভোতিক যা, তা স্বভাবতঃই ক্ষণস্থায়ী । অপরাঁট এদের চাইতে সহম্্- 
গুণে শ্রেতি। আত্মশান্ত শাশ্বত ও নিরন্তর প্রগাতিশীল। ত'র পূর্ণাঙ্গ বিকাশ 
পৃথকীতে তাকে ভারে করে। আম জান নূভন কথা আম কিছুই বলা না। 
কেবলমান্র যা-সত্য তাই-ই বলাঁছ। এব আরও বোৌঁশত্টয হল, স্তর পুরুষ আতপ 
নিবশেষে সকলের মধ্যেই এই শান্ত নিহত রয়েছে। বাঁদও জাধকাংশের মধোউ 
'তা ঘুমিয়ে আছে, কিন্তু তপস্যায় তাকে জাগানো যেত পারে। 
আরও স্মরণ রাখতে হবে যে, এই সত্যকে গ্রহণ না করলে এনং তাকে র্‌পায়ণে 
সচৈজ্ট না হলে আত্মঘাতী হওয়া ছাড়া গত্যল্তর নেই। প্রাতিকারের একমান্র পথ 
হল প্রাতবেশশির সংড়া না গেলেও সবীষ লশিহনের প্রীত ক্ষেত্রে আত্ম-উন্নয়নে সচেষ্ট 
ঠওয়া। 

[হারজন, ১০-২-৪৬] 


আমোঁরকান বন্ধঞগণ বলেছেন যে, আণবিক বোমাই পাথবীতে আহগসার প্র তা। 
করবে-- আর কিছুতেই তা সম্ভব নয়। তা করবে, যাঁদ তারা বোঝাতে চেয়ে থাকেন 
ষে আণাঁবক বোমার বিধবংসকারী ক্ষমতা পাঁথবীকে এতই বিপন্ন করে তুলবে যে 
সামায়কভাবে পাঁথবীকে সে হিংসা ত্যাগে বাধ্য করবে। যেমন ভেজনাবলাসী ব্যান্তি 
সুস্বাদু খাদ্য আকণ্ঠ ভোজন করে ভোজনে সামায়ক বিরাঁত দেন. পরে আগ্নমান্দ্য 
কেটে গেলে দ্বিগৃণ উৎসাহে ভোজনে প্রবৃত্ত হন ঠিক তেমন ভাবে পাঁথবীত বিব্রতভাব 
চিছুটা কেটে গেলে পুনরায় দ্বিগুণ উদ্যমে পাঁথবী হিংসার পথে প্রত্যাবর্তন করবে। 


অশুভ থেকে কাঁচ কখনও শুুভের জন্ম হয়। কিন্তু সে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনবযায়া 
হয়, মানুষের তাতে হাত নেই। মানূষ শুধু এইট:কুই জানে যে, অশুভ থেকে অশুভের 
জন্ম হয়, শুভ থেকে শৃভের। আমেরিকার বৈজ্ঞানিক ও সামারক ব্যান্তরা আণাঁবক 
শান্তকে ধ্ংসের কাজে নিয়োজিত করলেও অপর বৈজ্ঞানিকরা যে তাকে মানব- 
আমোরকান বন্ধূগণ সে কথা বলতে চাননি। একটি স্বতঃীসদ্ধ সত্যকে উদ্ঘাটন 
করবার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করবার মত নির্বোধ ব্যন্তি তাঁরা নন। দজ্কৃতকারী আগুন 


আহংসার পথে বিশ্বশান্তি ৪৩৭ 


জবালে পাপ উদ্দেশ্যে; গৃহবধূ আগুন জবালেন নিত্যাদন গৃহস্থের জন্য পুষ্টিকর 
খাদ্য তোর করতে । 

আম দেখতে পাচ্ছি সুন্দরতম যে অনুভূতিগুলি নানবসমাজকে ধারণ করে 
আসছে, আণাবক বেমা সেগুঁলকেই অসাড় করে দিয়েছে। পূর্বে যুদ্ধেরও 
কতকগুলি 'বাধবদ্ধ নাতি ছিল। ফলে তা কিছুটা সহনীয় ছিল। এখন নগ্ন সভা! 
প্রকাশ হয়ে পড়েছে । বলই যুদ্ধের একমান্র যান্ত। অন্য কোনও যান্তর সে পরোয়া 
করে না। আগাঁবক বেমা মত্রশীন্তকে এক শুন্যগর্ভ জয়ে জয়ী করেছে। এখং 
জাপানের জীবন?শন্তিকে সামায়কভাবে বিধ্বস্ত করতে সমর্থ হয়েছে, আর 
বিধবংসকারী শাস্তগ্ালর কা ক্ষতি হয়েছে এখনই তা বলা অবশ্য শত্ত। প্রব্তির 
নিয়ম বড়ই রহস্যজনক । ।কন্তু আমরা এই রহস্যের উদ্ঘাটন কবতে পার একই রূপ 
ঘটনার ফলাফল বিচার করে। ব্লীতদাসকে যে অবস্থার মধ্যে রাখা হয়েছে তার ভিতরে 
প্রবেশ না করে ব্ীতদাসের মালিক অথবা তার প্রাতনাধি ব্রীঁতদাসদের দাস করে 
রাখতে পারে না। অনুচিত উচ্চাকাজ্্ষা চারতার্থ করতে জাপান যে দুজ্কর্মের 
অবতারণা করেছে আঁম তার সমর্থন জানাচ্ছি এরূপ ধারণা কেউ যেন না করেন। 
জাপানও অপরাধী, পার্থক্য যেটুকু সে শুধু পাঁরমাণে মাত্র। আমার শবশ্বাস 
জাপানের লোভ আরও জঘন্য । কিন্তু তাই বলে জাপানের আঁধক অপরাধ এক কম 
অপরাধীকে নির্য়ভাবে জাপানের একটি সমগ্র এলাকা জুড়ে স্পী, পুরুষ ও শিশুকে 
হত্যা করবার অধিকার দিতে পারে না। 

এই চরম বিপর্যয় থেকে স্বভাবতঃই এই শিক্ষা আমরা লাত কার যে, বোমাকে 
পাল্টা বোমা দিয়ে ধবংস বরা যাবে না, হিংসাকে যেমন প্রাতিহংসা দিয়ে জয় 
কনা যার না। মানবজাতিকে হিংসা থেকে অব্যাহতি পেতে হলে আহংসার মাধ্যমেই 
তা পেতে হবে। ঘণাকে কেবলমাত্র প্রেম দিয়েই জয় করা যায়। প্রাতাহংসা 'হংসাকে 
না'পকতর ও গ্রভীরতর করে মান্ত। আমি জান এর আগেও এই এক কথাই আমি 
বহ্বার বলেছি এবং আমার ক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুসারে তা অভ্যাসও করেছি। 
প্রকৃতপক্ষে আগে নূতন আম কিছুই বলান। পাহাড়ের মতনই এগুলি আত প্রাচীন। 
তবে এটা পাঠ্যপুস্তক থেকে কেবলমাত্র মুখস্থের বাল নয়. আমার সমগ্র সন্ত। 
দিয়ে আম যা বিশ্বাস করোছি তাকেই সুস্পন্টরূপে ব্যস্ত করোছ। দীর্ঘ ষাট বছর 
ধরে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে এই বিশ্বাস আমার দড় হয়েছে; বন্ধুদের 
আঁভজ্ঞতা তাকে দঢ়ুতর করেছে। এটাই মল সত্য, যা অবলম্বন করে একলাও 
দ্বিধাহটীন চ্তে চলা সম্ভব । মোক্ষমূলার বহ7 পূর্বে যা বলেছিলেন আজও আম তা 
বিশ্বাস কাঁর। তিনি বলোছলেন, পাথবীতে যতাঁদন আঁবশ*বাসবীরা থাকবে ততদিন 
সত্যও পুনঃপুনঃ বলার প্রয়োজন থাকবে। 


[হারজন, ৭-৭-৪৬] 

নারী, প্রুষ, শিশুর সামাগ্রক ধ্বংসের উদ্দেশো আণাবক বোমার ব্যবহারকে 
আমি বিজ্ঞানের চরম পৈশাচিক প্রয়োগ বলে মনে করি। 

[হারজন, ২৯-৯-৪৬ ] 


৪৩৮ গান্ধন-রচনাসম্ভার 


দ্বাদশ পারিচ্ছেদ 
শান্তিসেনা 


কিছযাদন আগে আম একটি শান্তিসেনা বাহিনী সংগঠন করবার পরামর্শ 
দিয়ৌোছলাম। এই বাঁহনীর সভ্যদের কাজ হত নিজেদের জীবন বিপন্ন করে দাঙ্গা- 
হাঙ্গামা বন্ধ করা । বিশেষ করে সাম্প্রদায়ক দাঙ্গা । এই বাহিনী পুলিশ, এমনাঁক 
সামারক বাঁহননীর স্থলাভিষিন্ত হবে, এই ছিল আমার পাঁরকজ্পনা। এটা খুবই 
উচ্ভাঁভলাষ সন্দেহ নেই। একে রুপদান করা সম্ভবতঃ অসম্ভব। কিল্তু তবুও, 
কংগ্রেসকে যাঁদ তার আঁহংস 1বগ্লবে সাফল্যলাভ করতে হয় তবে শান্তপূর্ণ 
পদ্ধাততে এই সকল পারাস্থাতির মোকাবিলা করবার ক্ষমতা তাকে অর্জন করতেই 
হৃবে। সৃতরাং ভেবে দেখা যাক এই পরিকল্পিত শান্তিবাহনীর সভ্যদের কী কী 
যোগ্যতা থাকা আবশ্যক। 

১। শান্ত বাহিনীর প্রত্যেক সভ্যকেই আঁহংসায় জবলন্ত বিশ্বাস রাখতে হবে। 
ভগবানে দূ বিশ্বাস না থাকলে এ অসম্ভব । ভগবংপ্রদত্ত শান্ত ও কৃপা ব্যাতিরেকে 
আহংসার পূজারী কিছুই করতে পারে না। ভগবানের কৃপা ছাড়া দ্বেষ, ভয় 
অথবা প্রাতীহংসার কথা না ভেবে মৃত্যুবরণ করতে কেউ সাহসী হতে পারে না। 
সর্বভূতে ভগবান এই বিশ্বাস থেকেই সে সাহস জল্মাতে পারে। যেখানে ভগবান 
আছেন সেখানে ভয় কিসের? ভগবানের এই সর্বব্যাপকত্বে বিশ্বাসী হওয়ার অর্থ 
জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাবান হওয়া--প্রাতিপক্ষ বা গুন্ডা যাদের ভাব তাদের জীবনের 
প্রাতও। মানুষের ভিতরের পশ:প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে যখন তাকে গ্রাস করে তখন তার 
উন্মত্ততা শান্ত করবার জন্যই প্রীতিরোধের এই পদ্ধাতি পাঁবকশ্পিত হয়েছে। 

২। এই শান্তির দৃতগণকে পাঁথবীর যাবতীয় ধর্মীবিশবাসের প্রাতি সমশ্রদ্ধাশনল 
হতে হবে। সুতরাং তানি হন্দু হলে ভারতের প্রচালত অন্যান্য ধর্মকেও শ্রদ্ধা 
করবেন। দেশের যাবতীয় ধর্মমতের মৃূলসূত্রগ্লি সম্বন্ধে তাঁকে অবাহত থাকতে 
হবে। 

৩। সাধারণতঃ স্থানীয় লোকেরাই কেবলমান্র নিজ নিজ পল্লীতে শান্তির এই 
কাজ করতে পারেন। 

৪। এই কাজ দল বে'ধেও করা যেতে পারে আবার একলাও করা যেতে পারে। 
সৃতরাং সঞ্গঈ পাবার অপেক্ষায় থাকবার দরকার করে না। তবুও স্বাভাবিকভাবেই 
প্রত্যেকে আপন আপন ক্ষেত্রে সহকর্মী সংগ্রহ করে স্থানীয় শান্তিবাহননী সংগঠন 
করতে পারেন। 

৫&। শান্তির এই দূত স্থানীয় অথবা একটি নার্দস্ট ক্ষেত্রের আঁধবাসীদের 
সঙ্গে ব্যান্তগত সেবার মাধ্যমে সখ্যের সম্পর্ক স্থাপন করবেন যাতে করে বিসদৃশ 
কোন পারাস্থাতর সম্মুখীন হলে উত্তোজত জনতার কেউই তাকে সন্দেহ করবে না 
অথবা অবাঞ্ছত আগন্তুক বলে ভাববে না। 


আহংসার পথে বিশ্বশান্তি ৪৩১ 


৬। বলাই বাহুল্য শান্তপ্রাতম্ঠাকারীর চরিত্র সন্দেহ।তাীতরূপে নিজ্কলুষ হবে 
এবং নিরপেক্ষ বলে তান সুবাদত থাকবেন। 

৭। সাধারণতঃ আসন্ন দুর্যোগের সংকেত পূর্ব থেকেই পাওয়া যায়। তা পাওয়া 
গেলে কালাঁবলম্ব না করে, অশান্তি আত্মপ্রকাশ করবার পূর্বেই, শান্তিবাহনীকে 
পারস্থাতি আয়ত্তে আনবার কাজে লেগে পড়তে হবে। 

৮। শান্তির আন্দেলন ব্যাপক ক্ষেত্রে সংগঠন করতে হলে কিছুসংখ্যক সর্বক্ষণের 
কমাঁ সম্ভবতঃ দরকার হবে। কিন্তু তা না হলেই চলবে না এমন নয়। উদ্দেশ্য 
হল সত্যানষ্ত ও উন্নতমনা মরনারী যত আঁধক সংখ্যক সম্ভব সংগ্রহ করবার চেষ্টা 
করা। তা হতে পারে যাঁদ প্রাতবেশীর সঙ্গে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করবার 
মত যথেম্ট অবসর আছে এমন 'বাভন্ন পেশায় নিষুন্ত লোকদের মধ্য থেকেই 
শান্তিবাহিনীর সভ্য সংগ্রহ করা যায়। শান্তবাহনীর সভ্য হবার অপরাপর 
যোগ্যতাও অবশ্যই তাদের থাকা দরকার । 

৯। এই পাঁরকাল্পত বাহিনীর সভ্যরা একধরনের [বিশেষ পারচ্ছদ ব্যবহার 
করতে পারেন যাতে কিছুকাল বাদে তাদের চিনতে সামান্যতম অসুবিধাও না হয়। 
এগুলি সাধারণ পরামর্শ মান্র। এর ভিত্তিতে প্রত্যেক কেন্দ্রই তাদের নিজস্ব 
পাঁরকজ্পনা তৈরী করতে পারেন। 


[ হরিজন, ১৮-৬-৩৮] 


শস্ত্রশান্তকেন্দ্রিক বৃহৎ স্বেচ্ছাসৈনিকবাহিনীর সুষ্ঠু পাঁরচালনার জন্য 
নিয়মানুবাতিতার খেলাপের ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগের আবশ্যকতা থেকেই যায়। এ সমস্ত 
সংগঠনে মানুষের চরিত্র পারতপক্ষে ধততব্যের মধ্যেই আনা হয় না। মৃখ্যস্থান দেওয়া 
হয় শারীরিক যোগ্যতাকে। কিন্তু আঁহংস সংগঠনে ঠিক তার উল্টো। এখানে চাঁরব্র 
এবং আঁত্মক শান্তই মুখ্য। দৌহক যোগ্যতা এখানে গৌণ। এই ধরনের বেশী 
লোক পাওয়া খুবই মুশাঁকল। এইজন্যই কর্মকুশল হতে হলে আহংস সংগঠনগুলিকে . 
আকারে ক্ষুদ্র হতে হবে; সারা দেশ জুড়ে এগুলি ছাঁড়য়ে থাকবে। প্রাত গ্রামে 
বা মহল্লায়ও এক একটি থাকতে পারে। সভ্যগণ পরস্পরকে ঘনিষ্ঠভাবে জানবেন। 
প্রতিটি দল নজেদের দলপাঁতি নির্বাচন করবেন। বাহিনণর প্রত্যেকের মর্যাদাই 
সমান হবে। কিন্তু যেখানে একই কাজ সকলে মিলে করবেন সেখানে সকলেই 
একজনের নেতৃত্বে চলবেন। নতুবা” কাজের ক্ষাত হবে। একাধিক বাহন থাকলে 
প্রত্যেকটির দলপাঁত পরস্পরের সঙ্গে পরামর্শ করবেন এবং সকলের গ্রহণযোগ্য 
এক কর্মসূচী নিয়ে কাজ করবেন। কেবলমান্র এই পথেই সাফল্য আসতে পারে। 
এই পাঁরকজ্পনা অনুযায়ী আঁহংস বাহনী গঠিত হলে তারা সহজেই সর্বপ্রকার 
গোলযোগ বন্ধ করতে পারবেন। আখড়ায় যে শারারক ব্যায়াম অভ্যাস করানো হয় 
এই বাঁহনীর সেগুলির দরকার নেই--কয়েকঁটির মান্র দরকার হতে পারে। 

একটি বিষয়ে এইধরনের প্রত্যেক সংগঠনের প্রত্যেক সভ্যকে অবশ্যই একমত 
হতে হবে। সে হল ভগবানের প্রগাঢ় বিশবাস। তিনিই কর্তা এবং প্রকৃত সাথী। 
তাঁর প্রাত বিশ্বাস ছাড়া শান্তিবাহনশগূলি প্রাণহশন হয়ে পড়বে। 


880 গান্ধী-রচন।সম্জর 


ভগবানকে যে নামেই আমরা ডাঁক না কেন একই ঈশ্বরের শাস্ততে শান্তমান 
হয়ে আমরা কজ কার, আমাদের এ কথা উপলাব্ধ করতেই হবে। এরকম লোক 
কখনও অপরের প্রাণ হরণ করতে পারেন না। প্রয়োজন হলে 1নজে স্বেচ্ছায় 
মৃত্ুবরণ করে মৃত্যুঞ্জয় হন। 

যে ব্যান্ত জীবনে এই মহান্‌ আদর্শ জীবন্ত রুপ নিয়েছে তিনি সংকটকালে 
কখনই বিভ্রান্ত হন না-স্বভাবজাত প্রবৃত্ত বশেই সঠিক পথের সন্ধান পান। 

উপরে যা কিছ? বলা হয়েছে তা ছাড়াও আমার বযান্তগত আভিজ্ঞতালব্ধ কয়েকাট 
সূত্র আম এখানে উল্লেখ করাছি। 

(১) শ।ন্তবাহনীর স্বেচ্ছাসেবক কখনও অস্ত বহন করবেন না। 

(২) বাহনশর সভ্যদের যেন সহজেই চেনা যায়। 

(৩) প্রত্যেক স্বেচ্ছাসেবকই প্রাথামক শুশ্রুযার উপযদুস্ত ব্যান্ডেজের কাপড় ও 
তুলো, কাঁচি, সূচ, সুতো ডান্তারী ছার ইত্যাদ সঙ্গে রাখবেন। 

,(৪) আহতদের স্থ'নান্তরিত ও বহন করনার পদ্ধাত তর জানা থাকা চাই। 

৫৫) [তান আগুন নেভাবার কৌশল এবং দেহ অক্ষত রেখে আগুনের মধ্যে 
ঢুকে কাজ করবার পদ্ধাত জানবেন । উদ্ধারকার্ষের জন্য উপ জায়গায় উঠতে এবং 
বিপদগ্রস্তকে নিয়ে অথবা একলা নেমে আসবার যোগ্যতা রাখবেন। 

(৬) নিজের এলাকার সমস্ত আঁধবাসাঁর সঙ্গে তাঁর ঘানম্ঠ পাঁরচয় থাকবে। 
এই পাঁরাটাতিই এক ধরনের সেরা | 

(৭) অন্তরে তিনি নিরন্তর রাম নাম জপ করবেন এবং 'ব্বাসী অপর 
সকলকেও এই কাজে উৎসাহ দেবেন। 

সাধরণতঃ তে:ত পাখীর মত ভগবনের নামেচ্চারণ করেই মানুষ ফলপ্রাশ্তির 
আশা করে। কিন্তু প্রকৃত সতানুসন্ধানীর [বশ্বাস এমন জহলন্ত হবে যে তোতা- 
পাখীর ধুঁল আওডনোর অসারতা, থেকে নিজেকে তো তান মুন্ত করবেনই, 
অপরকে মক পেতে সাহধ্য করবেন। 


[ হারজন, ৫-৫-:৪৬] 


ব্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 
সাম্নাজ্যবাদশ শোষণের অবসান চাই 
যুদ্ধের মূল কারণসমূহ ঘতাঁদন উদঘাঁটিত না হবে এবং সমূলে উৎপাঁটত না 
করা যাবে ততাঁদন যুদ্ধরোধের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধা । পৃথিববর তথাকাঁথত 


দুর্ল জাতিদের শোষণের উদ্দেশ্যে অমান্ষিক প্রতিযোগতাই আধুনিক কালের 
যুদ্ধসমূহের মূল কারণ নয় ?রি? 


[ইয়ং ইন্ডিয়া, ১-৫-২৯] 


আহংসার পথে বিশ্বশান্তি ৪৪১ 


সর্কই আজ আঁহংসা পাঁরত্যাগ করে হিংসাকে তার স্থলাভাষ্ত করা হচ্ছে-_ 
যেন এটাই স্বাভাবিক, চির'চাঁরত বাঁধ। সুতরাং ইংলপ্ড, আমোরকা এবং ফ্রান্সের, 
যে গণতন্ত্র অমরা দেখাঁছ সে কেবল নামেই গণতন্ত্র। কারণ সেগুলিও নাৎসী জার্মানী, 
ফাঁসস্ট ইতালী, এমনাঁক সো।ভয়েট রাশিয়ার মত 'হংসার উপরেই প্রাতাষ্ঠিত-_ 
কোনও অংশেই কম নয়। ব্যাতিক্রম শুধু এই যে, শেষোল্ত বরচ্্র তিনাটির হিংসা 
গণতন্পী রাচ্্র তিনাটর হিংসা অপেক্ষা আধক সুসংগঠিত। ফলে, অস্ুস্জ্জায় 
পরস্পরকে আতক্কম করতে সবাই উন্মত্ত প্রাতিযোগিতায় লিপ্ত। এর অবশ্যম্ভাবী 
পারণাতর্পে সংঘর্ধ যৌদন বাধবে সোঁদন গণতন্ত্র জয়ী হলে জনগণের সমর্থনের 
জোরেই সে জয়ী হবে। কারণ, সেখানকার সরকারকে জনসাধারণ নিজেদের দ্বারা 
গঠিত সরকার বলে মনে করে। 1কম্তু অপর রাষ্ট্র [তনাটিতে জনগণ তাদের একনায়ক- 
গণের বিরুদ্ধেই হযতো বিদ্রোহ করতে পারে। 


[ হরিজন, ১১-২-৩৯] 


আমি পুনরায় বলাছি, যুদ্ধের প্রাতি আস্থা এবং তার আনুষাঁঞ্গক ছলচাতুরী 
সম্পূর্ণরূপে বন করে সকল জাতি ও রান্ট্রের স্বাধীনতা ও সাম্যের 'ভাত্ততে 
প্রকৃত শান্তির জন্য সচেন্ট না হলে শিল্রশান্তগণের অথবা পাঁথবীর কোথাও 
কখনই শান্তি অব্যাহত থ'কবে না। সকল প্রকার যুদ্ধকে চিরতরে বিদায় দিতে 
চায় যে পৃথিবী সে পাথবীতে এক রাষ্ট্র কর্তক অপর রাম্ট্রের শোষণ অথবা শাসনের 
কোনই স্থান নেই। কেবলমাত্র এইরূপ এক পৃথিবীতেই সামাবক শান্ততে অপেক্ষাকৃত 
দুব্ল রাষ্্রসমূহও শোষিত ও শাসিত হবার আশঙ্কামুক্ত হতে পারে। 

(সানফ্রানীসসকোতে অনুষ্ঠিত মিত্রশন্তির রাজনীতিজ্ঞদের সম্মেলনের 
উদ্দেশ্যে গান্ধীজী কর্তৃক প্রচারত ১৭-৪-:৪& তাঁরখের বিবাত।) 


[ বম্বে ক্লানকল, ১৮-৪-৪৫] 


সভ্যতাকে সংকটমমুস্ত করতে 'বাঁভন্ন রাষ্ট্রের পারস্পারক সহযোগিতা আপনারা 
চান। আমিও তাই চাই। কিন্তু সহযোগিতার পূর্ব শর্ত জাতীয় সার্বভৌমত্ব 
কেবলমান্ন সার্বভৌম রাণ্ট্রগুলিই সহযোগিতা করতে সমর্থ। ইংলন্ডের সাম্রাজ্যবাদন 
নগতি ও পররাজ্য শৈেষণ অপরাপর রাষ্ট্রগ্ঁীল আজ প্রশ্রয় দিলেও নিশ্চয়ই প্রশংসনীয় 
মনে করে না এবং ইংলশ্ডকে উত্তরোত্তর বিপজ্জনক হওয়া থেকে নিবৃত্ত করতে তারা 
সকলেই সানন্দে সাহায্য করবে। 


[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১২-১১-৩১] 


আম ইংলপ্ড, অথবা একই দূম্টিতে, আমেরিকাকে স্বাধীন দেশ বলে গণ্য 
কার না। তারা স্বাধীন তাদের নিজেদের দৃম্টিতে__দাসত্বশৃঙ্খলে পৃথিবীর যাবতীয় 
কৃষ্ণকায় জাতিসমূহকে আবদ্ধ রাখতে । এই জাতিগ্ালর ম্যান্তর জন্যাকি আজ ইংলপ্ড 
ও আমেরিকা যুদ্ধ করছে ? স্ধাধীনতা সম্বন্ধে আমার ধারণাকে আশা করি সংকীর্ণ 
করবেন না। ইংলন্ড ও আমেরিকার জ্ঞানী গুণধজন, তাঁদের ইতিহাস, তাঁদের 


৪৪২ গান্ধন-রচনাসম্ভার 


মনোরম কাব্যগ্রন্থ ইত্যাদ কোথাও স্বাধীনতার সংজ্ঞাকে ব্যাপকতর অর্থে গ্রহণ 
করতে নিষেধ করা হয় নি। স্বাধীনতা সম্পর্কে আমার নজের যে ধারণা তাতে 
অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে আমাকে বলতেই হচ্ছে যে, তাঁদের কবি, তাঁদের দার্শানক 
স্বাধীনতার যে স্বরূপ বর্ণনা করেছেন, ইংলশ্ড ও আমোরকাবাসী সে স্বাধীনতা 
সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। প্রকৃত স্বাধীনতা ক তা জানতে হলে তাঁদের ভারতবর্ষে 
আসতে হবে।"গর্ব ও উদ্ধত মন 'নয়ে এলে হবে না, সর্বান্তঃকরণে সত্যানূসন্ধানের 
আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আসতে হবে। 

[বোম্বাইয়ে ৮-৮-৪২ তারিখে অনুম্ঠিত ?নাখল ভারত জাতীয় কংগ্রেসে প্রদত্ত 
গান্ধীজীর ভাষণ। ] 

বৃটিশ শান্তিবাদীদের “পর্বতে প্রভুর উপদেশ" অনুসারে জীবনযাপন করতে 
হবে। সব চাইতে মূল্যবান যা তাঁদের বর্জন করতে হবে সে হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের 
ফসল । বর্তম'ন লন্ডনব।সীর জাঁটল ও উন্নত জনবনযান্রা এশিয়া, আঁফ্রকা এবং 
পথবীর অন্যান্য অংশ থেকে অ'হৃত ধনভান্ডাবের দৌলতে সম্ভব হয়েছে। 


[ হরিজন, ১৫-৩-৪২] 


চতুর্দশ পাঁরচ্ছেদ 


ভারত কোন পথ বেছে নেবে 


ভারতবর্ষকে পথ বেছে নিতে হবে। ইচ্ছে করলে যুদ্ধে পথ সে নিতে পারে 
এবং নিজেকে আরও অধঃপাঁতিত করতে পারে। যুদ্ধের পথে 'ভারতবর্ষ যাঁদ স্বাধীনতা 
অজন করতে পারেও তার অবস্থা ইংল"ড অথবা ফ্রান্স অপেক্ষা ভাল ত হবেই না, 
সম্ভবতঃ আরও খারাপই হবে। 

কিন্তু শাশ্তির পথ তার সামনে খোলাই আছে। ধৈর্য প্রারণ করতে পারলে এ 
পথেই স্বরাজ লাভ সুনিশ্চিত। আমাদের ধৈর্যহধন স্বভাবের কাছে এটা দীর্ঘতম 
পথ বলে মনে হতে পারে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটাই সংক্ষিপ্ততম পথ। শান্তর পথ 
আভ্যন্তরীণ 'বকাশ ও স্থায়ত্বকে 'নরাপদ করে। আমবা একে বর্জন করে 
চলি কারণ আমাদের ধারণা এ পথে স্বৈরাচারী শাসকের জবরদস্তির কাছে আত্ম- 
সমর্পণ করা হবে। কিন্তু যে মুহূর্তে আমরা বুঝতে পারি এই জবরদস্তি নামে 
মান্র এবং আমাদের জীবন ও ধনসম্পাত্তর মায়াতেই এই অন্যায়ের প্রশ্রয় 'দাচ্ছ 
সেই মুহ্‌র্তে আমাদের করণীয় হচ্ছে এই নোঁতিবাচক মনোভাবটাই বদলে ফেলা__ 
পরোক্ষভাবে যা অন্যায়কে সমর্থন করছে। যুদ্ধের পথে যে পাঁরমাণ বৈষয়িক ক্ষত 
ও নৌতিক অধঃপতন স্বীকার করতে হয় সে তুলনায় এই পাঁরবার্তত পথে ক্ষতির 
আশঙুকা 'কছঢ নয় বললেই হয়। তাছাড়া, যুদ্ধ উভয় পক্ষকেই ক্ষাতগ্রস্ত করে। 
শান্তির পথ অনুসরণে যে কম্টভোগ তা উভভপক্ষকেই লাভবান করে। এই কম্টভোগ ৷ 
প্রসবব্যথার ন্যায় নবজাতকের আর্বিভাবে আনল্দমখর। 


আহংসার পথে বিশ্বশান্তি ৪৪৩ 


শা।ল্তর পথ হল সত্যের পথ । সত্যবাদিতা শান্তিবাদতার চাইতেও গনরুত্ব- 
পূর্ণ। বস্তুতঃ, হিংসাই মিথ্যার প্রসূতি । শান্তিবাদী লোকের পক্ষে বেশীদন 
হিংসাবাদী থাকা সম্ভব নয়। সত্যান্‌সন্ধানের পথেই সে অনুভব করে [হংসাশ্রয়ী 
হবার তার কোনই আবশ্যকতা নেই এবং আরও বোঝে যে, মনে লেশমান্র হিংসা 
থাকলে যার অনুসন্ধানে সে ব্রতী হয়েছে সে সত্যের সন্ধান মেলে না। 


[ ইয়ং ইন্ডিয়া, ২০-৫-২৬] 


আমার বিশ্বাস আঁহংসার পথে স্বরাজ লাভ করলে ভারতবর্ষ কখনই এক 
বৃহৎ স্থলবাহনী, অনুরূপ শান্তশালী এক নোৌবাহনী এবং তদপেক্ষা শান্তশালী 
এক বিমানবাহিনী পালন করবার গুরুভার বহন করতে চাইবে না। তার জাগ্রত 
আত্মশান্ত স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে যাঁদ আহংস বিজয়লাভে সমর্থ হয় তবে 
পৃথবার প্রচলিত বিশ্বাসের মূলে তা পাঁরবর্তন ঘটাবে এবং সকল সমরোপ- 
করণই নিরর্থক হয়ে পড়বে । এরূপ এক ভারতবর্ষের কথা চিন্তা করাও সম্ভবতঃ 
অলীক কল্পনা, শিশুসলভ মুূঢ্তা। কিন্তু আমার বিশ্বাস, আহংস পদ্ধাতিতে 
ভারতবর্য স্বরাজ লাভ করলে এ যে ঘটবেই তাতে সন্দেহ নেই। 


[ইয়ং ইন্ডিয়া, ৯-৫-২৯] 


ইংলন্ড এবং আমোরকা বা কিছ করছে তার সব কিছুই আমাদের জন্যও ভাল 
এরূপ মেনে নেওয়াই আজকালের রাতি হয়ে দাঁড়য়েছে। বিধৰংসী মারণাস্ত্র উদ্ভাবনের 
প্রয়োজনীয় অর্থ ও সম্পদ থাকাটাই আজ যুদ্ধের জন্য যথেম্ট বলে ধরা হচ্ছে। 
ব্যান্তগত সাহস ও সহনশীলতা এখন আর যুদ্ধের প্রয়োজনীয় বস্তুর মধ্যে গণ্য 
নয়। এক সেকেন্ডে মান্ত একাঁট বোতাম টিপেই স্ত্রী পুরুষ 'নার্বশেষে সকলকেই 
হত্যা করতে পারা যায়। আত্মরক্ষার জন্য আমরা কি এই পদ্ধাতই অনুকরণ করতে 
চাই? যাঁদ তাই চাই, আমাদের সে আর্থক সঙ্গতি আছে কি? ক্রমবর্ধমান সামরিক 
ব্যয়ের বরুদ্ধে আমরা ক্ষোভ প্রকাশ করে থাকি। কিন্তু আমোরকা অথবা ইংলন্ডের 
অনুকরণ করতে চাইলে সামরিক খাতে আমাদের ব্যয় আরও দশ গুণ বাড়াতে হবে। 

হিংসা দিয়ে জাতিকে অহিংসার পথে ধরে রাখা যায় না। জাত যা হতে চায় 
সেটা তার অন্তর থেকেই বিকশিত করে তুলতে হয়। সুতরাং আমাদের এখন ভেবে 
দেখতে হবে আমরা কী চাই। আমরা কি প্রথমে পশ্চিমের দেশগুলির অনুসরণ 
করব এবং পরে দুঃসহ যন্ণা ভোগ করে অন্ধকারাচ্ছন্ন কোনও এক সনদূর ভাঁবষাতে 
পুনরায় সুস্থ পথে প্রত্যাবর্তন করব অথবা কোনও এক মৌলিক পথের উদভাবন 
'করব কিংবা আমার দৃষ্টিতে আমাদের নিজস্ব যে শান্তির পথ তাই অবলম্বন করে 
তারই মাধ্যমে স্বরাজ সুনিশ্চিতভাবে অজ্ন করব ? 

কাপুরুষতার সঙ্গে আপোষের কোন প্রশনই এখানে ওঠে না। আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই 
হয় আমাদের ধ্বংস করবার জন্য সংগঠিত ও অস্ত্রসজ্জায় সাঁঞ্জত হতে হবে এবং 
ফলস্বরূপ ক্লেশভোগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে অথবা আমাদের দেশের স্বাধীনতা 


88৪ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


রশার জন্য পরাধীনতার পাশ থেকে মযান্ত পার উদ্দেশ্যে কেবলমান্র স্বেচ্ছায় 
ক্লেশবরণেব জন্যই প্রত হতে হবে। এহ উভয় ক্ষেত্রেই সাহ।সকতা অপারহার্য। 
প্রথম ক্ষেত্রে ব্যান্তগ৩ সহ।সকতার »থন দ্বিতীয়ের ন্যায় পুরুত্ষপূর্ণ নয়। এই 
দ্বিতীয় ক্ষেত্রেও সম্ভবতঃ হিংসাকে আমরা সম্পূর্ণরূপে পাঁবহার করতে পারব না। 
1ক“্ডু 1হংসা এক্ষেত্রে আহংসার ভবে থাকবে এখং জাতা1য জাবনে উত্তরোত্তর 
ক্ষ'যমাণ হতে থ'কবে। 

বতমনে জঙ।স নাত আঁহংসা হলেও অন্ততঃ িনচর ও কথয আমব' 
।হংনব পথেই ত।ডঙ হযে চলোছ ঝলেই মনে হম। অসাহফ্তা সর্বত্র পাপরব্যাপ্ত। 
[হংসা থেকে যে জমা বিরও বযোছ শে সআখাদের দুর 9৩, জন্য । ষেটা দবকার 
সে হল শান্তমন হযে ও হইচ্ছপূর্ক হিংসাকে পাঁরত্যগ করা। সে করতে হে। 
উদৃভাবনী শ।গঙব অঙ্গে বিশ্েখর গত প্রক।ত সম্যত্ধে সগাক্‌ জ্ঞান চা আবশ্যক 
পাশ্মের বাহ।ক চদৎক।রঙা আজ আমাদের চেখ ৭1সমে হচ্ছে, এই ত "্ডবকে 
আর্মরা প্রগতি বলে ভুল করাছু এবং 1শরণ্তর তাই নিষেই থাকাঁছ। এটা যে আমাদের 
বিনাশের পথে এগিয়ে দিচ্ছে সে কথা আমপা বখতে চ।হাছি না। সর্বোপাঁধ 
স্বকাব করতেই হবে যে, পাশ্চমন দেশগনীলর অনুবরণে তাপের সঙ্গে প্রাভিযো 
গতায় [লপ্ত হওযা আমাদেব পক্ষে আত্মহঙ৩)বহই সাদিল। 

তাই ?হংসার এই আপাতস কত, সন্বেও নৌতিক শ।ঙই ওগৎকে 1নযাল্লিত কবছে 
সে কথা বুঝে আমাদের ০১ত তাহংস।প এই সীম হান সম্ভানব পথে পর্ণ 
[বিশ্বাস সহকাণে সংগ্াঠিত হও৩হ | প্র তাকেই ইববকাব ধবেন ১৯২২ সালে আহস ব 
'প্হাগ্যা ভন্াাহত থাবন্ণা অশ্ীতচলাভে অমব। সম্পৃণ আক্ষম হতাম। তবুও 
₹পাধণত হওয়া সন্েও। তাহসান কাষবিস ্মভ।ব এক আশ্চর্য বনার্শন তখন 
আমবা পেযোছিলম। এবং স্ববাতজব য সলন্ত গোদন লাভ হকখধেহল। ঘন আজও 
আমরা হাবাঠীন। পূর্বেবি গংগ কঝী ভীতি সমগ পেশকে যা আচ্ছন্ন কবে বেখোঁহল, 
লতাগ্রহ উদ্‌ভা।ব৩ হবার পর 1চখতবে তার অবসান বটেছে। সুতরাং আমার 
নিতে আহিল অপাবসাঘ সহকাহব শিক্ষণগবৰ একটি ব্ষিব। অনণা যাঁদ নিৎকৃতি 
পেভে চাই এবং পণথখীঁব পগ্রগাততে উ০-খষে।গয কোন বদন রেখে যেত চাই 
৩৭ দ্বিধ হন সুপপস্ট শান্তির পথই হচ্ছে জামাদের পথ । 


[ইয়ং ইশ্ডিয়া, ২২-৮-২১] 


জাতীয় সরকার কী নীতি গ্রহণ করবেন আমি বলতে পার না। সম্পূর্ণ 
ইচ্ছা থাকা সত্বেও ততাঁদন হষঙ আম বাঁচব না। যাঁদ আম বেচে থাঁক সম্ভাব্য 
সকল ক্ষেত্রেই আহিংসাকে গ্রহণেব পধামশহইি আমি দেব। সেই হবে বিশ্বশান্তি এবং 
বিশবরাষ্ট্র পন্তনে ভারতবধের শ্রেষ্ঠ অবদান। আমার ধারণা ভাবতবর্ষে যে পারমাণ 
বাঁভন্ন সামাবক জ।ঁতর বাস তাতে ভারতের শাসনব্যবস্থায় তাদের সকলেরই যথেষ্ট 
মাধপত্য থাকবে, ফলে ভাবতের রাষ্ট্রননাততে ছু পাঁরমাণে নত্‌ন ধরনের এক 
সামারক প্রবণতা আসবেই । আমার এঁকান্তিক আশা, রাজনোতিক শান্তরুপে আহংসার 


আহংসার পথে বিশ্বশান্তি ৪৪৫ 


কবকারতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে এযাবং কালের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ যাবে না; 
অ[হংস.র যথার্থ প্রাতভুরূপে শন্তিশালদ কোনও দল দেশে অবশ্যই থাকবে । 


[ হারজন, ২১-৬-৪২] 


পণ্চদশ পাঁরচ্ছেদ 


ভারতের আদর্শ 


যুদ্ধাবগ্রহের মতবাদ গ্রহণ করে ভারতবর্ষ সামায়কভাবে লাভবান হতে পারে। 
তাহলে সে ভারত আর আমার গৌরবের ভারত থাকবে না। ভারতবষেরি সঙ্গে আম 
নাঁধড় সম্পর্কে বাঁধা, কারণ আমার সব কিছুর জন্যেই আমি তার কাছে খণণী। 
আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, পৃথবীকে সে এক নতূন আদর্শ দিযে যাবে। ইউরোপের 
অন্ধ অনুকরণ সে করবে না। ভারতবর্ধ যোদন অস্ত্রের মতবাদ গ্রহণ করবে অল্মার 
জীবনে সোৌদন এক চরম পরীক্ষার সূচনা হবে। আমার বিশাস, সোঁদন আম 
[পছিয়ে থাকব না। আমার ধর্ম ভৌগোলিক সীমায় নিবদ্ধ নয়। এতে আমার জলন্ত 
বিশ্বাস থাকলে ভারতবর্ষের প্রাত আমার যে ভালবাসা তাকেও এ ধর্ম আতক্রম 
করবে! আহংসবধর্ম অনুশীলনের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের সেবায় আমার জঈবন 


উৎসগাঁকিত। 


[ইয়ং ইন্ডিয়া, ১১-৮-২০] 


পাঁশচমের অনুস্ত রন্তান্ত পথ ভারতের জনা নয়।... আহংসার শাল্তিপূর্ণ 
পথই ভারতের পথ। ভারতবর্ষ তার অন্তরাত্মাকে খোয়াতে বসেছে । অন্তরাত্মাকে 
খুইয়ে সে বাঁচতে পারে না।... নিজের তথা পাঁথবীর কল্যাণে একে রোধ করবার 
মত সামর্থ্য তাকে অজর্ন করতেই হবে। 

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৭-১০-২৬] 


পশ্চিমের বহু কিছু আছে যেগুলি গ্রহণ করে আমরা লাভবান হতে পারি। 
এ কথা স্বীকার করবার মত যণেন্ট বিনয় আমার আছে । জ্ঞান কোনও দেশের বা 
জাঁতর একচেটিয়া সম্পান্ত নয়। পশ্চিমের সকল [কিছু এশিয়াবাসীর অনুকরণযোগ্য 
এরূপ ধারণার বশবতর্ণ হয়ে বিবেচনাহাীন পাশ্চমের অন্ধ অনুকরণকে আঁম বাধা 
দিতে চাই। পশ্চিমী সভ্যতার সঙ্গে আমার বিরোধ কেবলমান্র এইখানেই । আমার দড় 
বিশবাস, ভারতবর্ষ যাঁদ আত্মীনগ্রহের কঠিন পরীক্ষায় ধৈর্য ও 'তাতিক্ষা সহকারে 
উত্তীর্ণ হতে পারে এবং নিঃসন্দেহে ভ্রুটিসম্পন্ন হওয়া সত্বেও তার নিজস্ব সভ্যতা, 
যা কালজয়শ হয়ে আজও টিকে আছে. তার উপর অযৌন্তিক হস্তক্ষেপ প্রাতিরোধ 
করতে পারে, তবে সে ধিশ্বের শান্তি ও প্রগ্গাততে স্থায়ী অবদান রেখে যেতে 


পারবে। 
[ইয়ং ইশ্ডিয়া, ১১-৮-৯৭ ] 


৪8৪৬ গান্ধ-রটনাসম্ভার 


বিশ্বে শান্তি প্রাতষ্ঠা করতে পাঁথবীর সকল রাম্ট্রগালই আজ উৎকণ্ঠিত; 
,ভারতবর্ধ সত্য ও আঁহংসার পথে অভাম্টলাভে সক্ষম হলে িবশবশান্তি প্রাতষ্ঠাকল্পে 
তার অবদান আকিণ্টিংকর হবে না; এবং তার প্রতি এই রাষ্ট্রগলির নিঃস্বার্থ 
সহযোগিতার খণও সে এইভাবেই 1কিৎ পাঁরমাণে পাঁরশোধ করতে পারবে_- 
বিনয়ের সঙ্গে এই কথাই আম বলতে চাই। 


[ইয়ং ইপ্ডিয়া, ১৯-৬-৩১] 


যোদন ভারতবর্ষ স্বাবলম্বী, আত্মনির্ভর, লোভ- ও শোষণ প্রাতরোধে সমর্থ 
হবে সোঁদন পাঁশ্চম িংবা পূর্বের কোন রান্দ্রেরেই সে আর লালসার সামগ্রী থাকবে 
না। তখন সে ব্যয়সাপেক্ষ অস্নসঙ্জার বাহুল্য ব্যতিরেকেই নিরাপত্তা বোধ করবে। 
ভারতের আভ্যল্তরীণ অর্থনীতই হবে তার প্রাতরক্ষার দুভেদ্য দুর্গ । 


| ইয়ং ইন্ডিয়া, ২-৭-৩১] 


আম আমার জল্মভূমির স্বাধীনতা চাই 'িল্ভু বিশ্বাস করুন, সমগ্র পাঁথবীর 
এক-পণ্সমাংশ অধিবাসীর মাতৃভূমি আমার দেশের সেই, স্বাধীনতা পাৃঁথবীর কোথাও 
কোনও জাতিকে কিংবা কোন বান্তকেও শোষণ করবে না। এইরূপ স্বাধীনত' 
লাভে আমার আধকারই জল্মাবে না যাঁদ আম পাঁথবীর বলবান কিংবা বলহশন 
সমস্ত জাতির সম অধিকারে বিশ্বাসী ও শ্রদ্ধাবান না হই। 


[ইয়ং ইন্ডিয়া, ১-১০-৩১] 


আমার বিশ্বাস ভারতবর্ষের আদর্শ অপরের আদর্শ থেকে ভিন্ন । ভারতবর্ষ 
পৃথিবীতে আধ্যাত্মিক শ্রেম্ঠতা প্রাতিজ্ঞঠার উপযুক্ত । এই দেশ স্বেচ্ছায় আত্মশুদ্ধির যে 
পথ বেছে নিয়েছে পৃঁথবাঁতে তা বিরল। ভারতবর্ষের লোহানার্মত অস্দ্বের আবশ্যকতা 
নেই, চিরকাল সে আধ্যাত্মিক অস্দ্রে সংগ্রাম করেছে, আজও তা করতে পারে। অন্যান্য 
রাষ্্রগ্ীল পশ:শান্ততে আস্থাবান। ভারতবর্ষ আধ্যাত্মক শান্ত 'দয়ে সর্বজয়া হতে 
পারে। পশহশান্ত আত্মশন্তির কাছে যে কত দূর্বল ইতহাস তার অজস্র নিদর্শন 
বহন করছে, কবিগণ তার বিজয়গাথা গেয়েছেন, দার্শনিকগণ জানিয়েছেন তাঁদের 
আভজ্ঞতা। 

[স্পঁচেস এ্যা্ড রাইটিংস অব মহাত্মা গান্ধী, ১৯৩৩ সংস্করণ ] 


স্মরণাতীত কাল থেকে অহিংসা ভারতবর্ষে পরম্পরাগতভাবে প্রাতপালিত হয়ে 
আসছে। কিন্তু আমার যতদূর জানা আছে, তার অতাঁত ইতিহাসের কোন অধ্যায়েই 
পূর্ণ আহংসা সমগ্র দেশে সম্পূর্ণ কার্যকর রৃপ কখনই 'িনতে পারোন। তবুও আমার 
আঁবচলিত বিশবাস, মানবসমাজের দ্বারে অহিংসার বাণী পেপছে দেবার দায়িত্ব 
ভারতবর্ষেরই। হতে পারে এর বাস্তব রৃপায়ণ যুগ যুগ সাধনাসাপেক্ষ। কিন্তু 
আমার বিচার-বুদ্ধিতে অপর কোন দেশই দেখছি না যে এই ব্রত পালনে ভারতবর্ষের 
অগ্রগামী হতে পারে। 

[ হারজন, ১২-১০-৩৫ ] 


আহংসার পথে বিশ্বশান্তি 8৪৭ 


আমার লক্ষ্য স্বাধীনতা লাভের আকাঙত্ক্ষাকেও' আতন্রম করে। ভারতবর্ষের 
মান্তর মধ্য দিয়ে পৃথিবীর দুর্বল জাতিগ্ীলকে আম পশ্চিমী শোষণের, 
গুরুনিষ্পেষণ থেকে মুস্ত করতে চাই। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ সকল জাতিকে 
স্বাধীনতা লাভে উদ্ধুদ্ধ করবে। 


| ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১২-১-২৮] 


ষোড়শ পরিচ্ছেদ 
জাতশয়তাবাদ বনাম আন্তজাতশয়তাবাদ 


আমার কাছে দেশপ্রেম ও মানবপ্রেম একই বস্তু। আমি দেশপ্রেমিক করণ 
আমি মানবপ্রোমক- করুণা আমার ধর্ম। এদের বিচ্ছন্ন করে দেখা চলে না। ভারতের 
স্বার্থ পূরণ করতে গিয়ে অমি ইংলন্ড বা জাশনীর স্বর্থ ক্ষুণ্ন করব না! আমার 
জঁবনপাঁরকলপনার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদের কোন স্থান নেই। দেশপ্রোমকের আদর্শ 
নাগারকের আদর্শ থেকে ভিন্ন নয়। মানবতা বোধ সম্বন্ধে দেশপ্রোমক যত বেশী 
উদাসীন তার দেশভস্তও তত কম বুঝতে হবে। ব্যান্তগত জীবনাদর্শ ও রাজনোৌতক 
জীবনাদর্শের মধ্যে কোনও প্রভেদ নেই। 


[ইয়ং ইন্ডিয়া, ১৬-৩-২১ ] 


জাতীয়তাবাদী না হয়ে আন্তর্জাতনয়তাবাদরী হওয়া অসম্ভব । আন্তজর্শাতায়তাবাদ 
তখনই সম্ভব যখন জাতীয়তাবাদ বাস্তব রূপ নেয়, অর্থাৎ বিভিন্ন দেশের জনগণ 
একতাসূত্রে আবদ্ধ হয়ে সমবেতভাবে একক বান্তর ন্যায় কাজ করে। জাতনয়তাবাদ 
কখনই ক্ষতিকারক নয়। ক্ষতিকর হচ্ছে আধুনিক রাষ্ট্রগলর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে 
যে সংকটর্ণতা, স্বার্থপরতা ও আত্মকৌন্দ্রকতা জড়িয়ে আছে সেগুলি । একের ক্ষাত 
করে অপরে লাভবান হতে চায়, একের ধ্বংসস্তূপে অন্যে বজয় নিশান উড়ায়। 
ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এক ভিন্ন পথের সন্ধান এনেছে । সমগ্র মানবজাতীর কল্যাণ 
ও সেবার উদ্দেশ্যে নিজেকে সে সংগঠিত করতে চাইছে; আত্মীবকাশের পথ অনুসন্ধান 
করছে। 


[ইয়ং ইন্ডিয়া, ১৮-৬-২৫] 


শুধু ভারতীয় জনগণের ভ্রাতৃত্বই আমার আদর্শ নয়। কেবলমান্র ভারতবর্ষের 
স্বাধীনতাই আমার কাম্য নয়। যাঁদও বর্তমানে সেই আকাঙ্ক্ষাই নিঃসন্দেহে আমার 
জশবনের বাকী সকল আকাক্ষ্ষাকেই ছাপিয়ে উঠেছে, আমাকে সম্পূর্ণরূপে নিমঙ্জিত 
করে রেখেছে। কিন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অজনের মধ্য দিয়েই আমি বিশ্বন্রাতৃত্ব 
প্রাতষ্ঠাকল্পে কাজ করে যেতে চাই। আমার দেশপ্রেম সংকীর্ণতা দোষে দুম্ট নয়। 
সে সর্বব্যাপী । যে দেশপ্রেম অপর দেশকে শোষণ করতে চায়, তার দুরবস্থার সুযোগ 


88৮ গ্রান্ধী-রচনাসম্ভার 


গ্রহণ করে. সে দেশপ্রেমকে আমি সর্বতোভাবে বন কার। আমার দেশপ্রেম সবসময়ে, 
কোন ক্ষেত্রেই ব্যাক্রমের অবকাশ না রেখে, যাঁদ বশ্বমানবের কল্যাণের অনুগ মী 
না হয় তবে সে অসাড়। শুধু তাই নয়, আমার ধর্ম এবং সেই ধর্মজ্ঞান থেকে উদ্ভূত 
আমার দেশপ্রেম জীবমান্রকেই সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করে। কেবলমান্র মানুষনামধারণী 
জশবের সঙ্গেই আম সেই ভ্রাতৃত্ব এবং একাত্মবোধ প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী নই, সকল 
জীবের সঙ্গেই আম একাত্ম হতে চাই-_-সরীসৃপ, যারা বৃকে ভর দিয়ে চলে তাদের 
সঙ্গেও। আমি সরীসৃপের সথ্গেও একাত্ম হতে চাই, হয়তো চমকে উঠবেন; কারণ 
একই ঈশ্বরের সন্তান আমরা এবং তাই যাঁদ সত্য হয় তবে সকল জীবই নৌঁচন্র্য 
থাকা সত্বেও মূলতঃ এক। 


| ইয়ং ই্ডিয়া, ৪-৪-২৯] 


আমদের জাতঈয়তাবাদ অপর জাতির সবর্নাশ করবে না। আমরা যেমন অপরকে 
শেষিণ করব না তেমান অপরের দ্বারাও শোষিত হব না। স্ব্রাতার মাধ্যমে আমরা 
সমগ্র পাঁথবীর সেবা করব। 

| ইয়ং ইন্ডিয়া, ১৬-৪-৩১] 


দেশাতআবোধের আদর্শ আমাদের যেমন শিক্ষা দেয় ব্যান্ত পাঁরবারের কল্যাণে, 
পরিব'র গ্রামের কল্যাণে, গ্রাম জেলার কল্যাণে, জেল প্রদেশেব কল্যাণে 
এবং প্রদেশ সমগ্র দেশের কলাণে সর্ধব নিসজন দেবে, ঠিক তেমান দেশও 
যাতে পাঁথবীর কল্যাণে প্রয়োজন হলে নিজেকে উংসগ” করতে পারে তারই জন্য তার 
স্বাধীনতার প্রয়োজন জাতীয়তাবাদের প্রীত আমার অনুরাগ অথবা আমার 
জাতীয়তাবাদী আদর্শ আমার মাতৃভূ'মর স্বাধীনতা চায়, যাতে প্রয়োজন হলে 
*,এবজ।াতর আস্তত্বকে নিরাপদ করবার জন্য তামার দেশ ম'মাগ্রকভাবে আত্মেৎসর্গ 
করতে পাদরে। জাঁতাবদ্বেষের সেখানে কোনই স্থান নেই। আমাদের জাতীয়তাবাদ 
এইরুপ হোক-এই আমার কামনা । 


[ গান্ধীজী ইন ইন্ডিয়ান ভিলেজেস, পন ১৭০] 


সপ্তদশ পারচ্ছেদ 
প্রাচ্যের বাধশ 


আমার হৃদষ্র অল্তরতম দেশেও আমি অনুভব কার বন্তপাতে পৃথিবী আজ 
সম্পর্ণরপে বি । সে আজ মুক্তির পথ অন্বেষণে রত এবং আমার দূঢ় বিশ্বাস 
প্রাচশন ভূমি ভারতবর্ষই সম্ভবতঃ অন্বেষণরত পাঁথবীকে সে-পথের সন্ধান দেবার 
গৌরব অর্জন করবে। 

[ইন্ডিয়া কেস ফর স্বরাজ, পঙঃ$ ২০৯] 


আহংসার পথে বিশ্বশান্তি ৪৪৯ 


যাঁদ ভারতবর্ষ অকৃতকার্য হয় তবে এঁশয়ার সর্বনাশ । যথাথই বহু সংস্কাঁত 
ও সভ্যতার সমন্বয়ের লীলাভূমি এই ভারতবর্ধ। এশিয়া, আফ্রিকা অথবা পাঁথবীর 
অপর সকল প্রান্তের সকল শোষিত জনের আশাভরসার স্খল হোক ভারতবর্ষ । 
তাদের জন্যই সে বেচে থাকুক । 

[ দিল্লী ডায়েরী, পৃঃ ৩১] 


২-৪-৪৭ দিল্লীতে অন্যান্ঠত আন্ত৪-এশীয় সম্পর্ক সম্মেলনের সমাপ্তি 
তআধবেশনে ভাষণদান প্রসঙ্গে. গন্ধীজী "জ্ঞানের আলোক প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যে 
এসেছে” বলে নিম্নরূপ মন্তব্য করেন 

জরথমম্ট্র ছিলেন এই মনীষীদের পাঁথকৃং। তান ছিলেন প্রাচাভীমির। তাঁকে 
অন্মসরণ করে এলেন ব্দদ্ধ-ধিনি প্রাচোর, ভারতবর্ষের। বুদ্ধদেবের পর কার 
আঁর্বভাব হল 2 যীশু খম্টতিনি এলেন প্রাচ্য থেকেই। ষীশুরও পূর্ে ছিলেন 
মোজেস্‌, তিনি প্যালেস্টাইনের আধবাসা, যাঁদও ভূমিষ্ট হযোছলেন মিশরে । যীশুর 
পরে এলেন মহম্মদ। আম কৃষ্ণ, রাম এবং আরও বহু অনন্যসাধারণ প্রাতভাধরের নাম 
উল্লেখই করাঁছ না। তাঁদের আমি কোন অংশেই ন্যন মনে কার না, কিন্তু তাঁদের 
পৃথিবীব্যাপ পারাচাতি নেই। তা সত্বেও এশিয়ার এই মনষীদের সমকক্ষ একাট 
ব্যান্তও সমগ্র পাঁথবীতে আম খঠজে পাই না। যাই হোক, পববর্তী কালে কশ ঘটল ? 
খম্টধর্ম পাশ্চাত্যে উপনীত হয়ে ?বকৃত হয়ে পড়ল। এ কথা বলতে হচ্ছে বলে আমি 
দুইাঁখত। আম আর বলব না। আপনারা প্রাচ্যের বাণীকে হৃদয়ঙ্গম করুন-_ 
আপনাদের কাছে এই আমার বন্তব্য। পাশ্চাত্যের চশমা পরে তাকে জানা যাবে না। 
এটম বোমার তনুকরণ করেও নয়। পশ্চিমকে যাঁদ কিছ আপনাদের দেবার থাকে সে 
হচ্ছে প্রেম ও সত্ব আদর্শ । গণতন্দ্ের এই যুগে, দাঁরদ্রতম ব্যন্তরও জাগাঁতির 
এই মুহূর্তে সর্বশান্ত দিয়ে সেই আদর্শকেই পুনর্বার আপনারা ঘোষণা করুন। 
প্রীতীহংসাপরায়ণতার পথে নয, কারণ এ যাবং আপনারা শোষিত হযেছেন, পারস্পারিক 
বোঝাপড়ার পথেই আপনাদের পাশ্চাত্যকে জষ করা সম্ভব৷ প্রাচ্যের এই মনশষী- 
কল আমাদের জন্য যে সম্পদ গাচ্ছত রেখে গেছেন, শুধু মুখে নয, সর্বান্তঃকরণে 
সমবেতভাবে আমরা যাঁদ তার অন্তার্নীহত সত্যকে উপলাব্ধ করতে পাঁর, এই 
মহত্তম এতিহ্যের উপয্স্ত ধারক ও বাহক হতে পার তবেই, আমার নাশ্চত বিশ্বাস, 
পাশ্চাত্যে আমাদের জয়যান্া সফল হবেই। পাশ্চাত্যবাসীও সেই জয়কে গ্রহণ করবে। 
পশম আজ জ্ঞানালোকের জন্য উন্মুখ। আণাঁবক বোমার সংখ্যাঁধক্য তাকে 
নিরা*বাস করে তুলেছে, কারণ আণাঁবক বোমার অর্থই সর্বাত্মক ধবংস। কেবলমাত্র. 
পাশ্চাত্যেরই নয়, সমগ্র পৃথিবীর ধ্বংস । যেন বাইবেলের ভাবষ্যংবাণস ফলতে চলেছে,-- 
সর্বব্যাপী প্লাবন পৃথিবীকে গ্রাস করতে আসছে। এই পাপ ও দুরাচারের স্বরূপকে 
পথবীর সম্মুখে উদ্‌্ঘাঁটিত করে দেওয়া আপনাদেরই দায়িত্ব? উত্তরাধিকার সূন্নে 
এই শিক্ষাই আমরা লাভ করেছি। আমার এবং আপনাদের পর্ববতর্ঁ মনশষণরা 
এীশয়াকে এ কথাই 'শাঁখয়ে গেছেন। 


[ হরিজন, ২০-৪-*৪৭] 
২৯ 


8৪৫০ - গান্থ-রচনা সম্ভার 


অম্টাদশ পরিচ্ছেদ 
আগামশী দিনের পৃথিবী 


ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বর্তমান কালে যেরূপ জল্পনাকল্পনা হচ্ছে ইতঃপূর্বে সম্ভবতঃ 
কখনই এরূপ হয়ান। আমাদের পাঁথবী চিরকালই ক হিংসাশ্রয়ী থাকবে ? সর্ব 
কালেই কি সেখানে দারিদ্র্য, ক্ষুধা, দুঃখকম্ট থাকবেই 2 আমাদের ধর্মীব*বাস আরও 
গভীর ও ব্যাপক হবে, না, পৃথিবী ধর্মহীন হবেঃ সমাজের যাঁদ বিপুল পাঁরবর্তন 
আনতে হয়-কাঁ উপায়ে তা সম্ভব হবে? যুদ্ধ অথবা বিপ্লবের পথে? না, 
শান্তিপূর্ণ পথে 2 

বিভিন্ন ব্যান্ত বিভিন্ন ভাবে এই প্রশ্নগ্ালর জবাব দেন। আগামী কালের পাঁথবী 
সম্বন্ধে তাঁদের নিজস্ব পাঁরকজ্পনা অনুসারে তাঁরা এ প্রশ্নগুলির উত্তর করেন। 
কান শুধু বিশ্বাসই নয় দকপ্রত্যয় থেকেই এর জবাব দিয়ে থাঁক। আগামী 'দনের 
পৃথিবী অবশ্যই, নিশ্চিতরূপে, আহংসায় প্রাতম্ঠিত এক সমাজব্যবস্থা রূপে গড়ে 
উঠবে । এই হল প্রথম সত্র। এর থেকেই পরবতর্ঁ আর সব'কছ: স্বতঃস্ফূর্তরূপে 
বিকাঁশত হবে। এটা অদূরদর্শ+, অবাস্তব উচ্চাদর্শ বলে বোধ হতে পারে। কিন্তু 
অসম্ভব এ কখনই নয়, যেহেতু আজ, এখাঁনই, একে রূপায়িত করা যেতে পারে। যে 
কোন ব্যান্ত অপর কারও অপেক্ষা না করেই আগামী দিনের জীবনাদর্শ আহংসার পথ 
অবলম্বন করতে পারেন। একজনের পক্ষে যা সম্ভব সমম্টির পক্ষেও তা সম্ভব হবে 
মা কেন? সমগ্র জাতির পক্ষেই বা সম্ভব হবে না কেন? শ্রারম্ভেই মানুষের যত 
দ্বিধাবোধ । কারণ পাঁরপূর্ণ লক্ষ্যে পেশছানো সম্ভব নয় বলেই সে ধরে নেয়। 
'এই মানসিক প্রবণতাই অগ্রগ্গাতির পথে আমাদের সর্বপ্রধান অন্তরায়। কিন্তু এমন 
একাটি অন্তরায়, যা প্রত্যেকেই কেবলমন্র ইচ্ছা থাকলেই অপসারিত করতে পারে। 

সম-বিভাজন--আমার দৃন্টিতে আগামীদিনের কজ্পিত পৃথিবীর "দ্বিতীয় মহৎ 
অনুশাসন আঁহংসা থেকেই তার উৎপাত্ত। এর অর্থ পাঁথবীর সম্পদ যথেচ্ছ 
'ভাগবাঁটোয়ারা করে নেওয়া নয়। প্রত্যেকেই স্বাভাবিক প্রয়োজন অনুপাতে চাহদা 
পূরণ করবেন, তার বেশী নেবেন না। দষ্টান্ত স্বরূপ, সপ্তাহে একজনের 'সাঁক 
পাউণ্ড এবং আর একজনের পাঁচ পাউণ্ড ময়দার 'দরকার হতে পারে। 'নার্বচার 
সমাহারের সূত্রে উভয়কেই পাকি পাউণ্ড বা পাঁচ পাউণ্ড দেওয়া হবে না, উভয়েই 
প্রয়োজন অনুপাতে পাবে। 

এবার আগামী দিনের পাঁথবী রচনার সম্ভবতঃ সবচাইতে গুরত্বপূর্ণ প্রশ্নের 
আমরা সম্মুখীন হাচ্ছ। কী করে সমবস্টনের এই আদর্শকে র্‌পায়ণ করা যাবে? 
ধনসম্পদ থেকে ধনবানদের কি বণ্ণিত করা হবে? জবাবে আহংসা বলে, নিশ্চয়ই নয়। 
শহংসা কোনর্পেই মানবসমাজের স্থায়ী কল্যাণ সাধন করে না, বলপূর্বক আঁধকারচ্যুত 
করলে সমাজকে বহু গুণীর গুণ থেকে বাণ্চিত হতে হবে। ধনবান জানেন কগ 
করে ধন উৎপাদন করতে হয়, সংগঠন করতে হয়। তার কর্মক্ষমতাকে নিম্ফল হতে 
দেওয়া যায় না। তা না চাইলে তাকেই তার সম্পদের আঁধকারশ রাখতে হবে; যাস্ত- 
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সঙ্গতভাবে যতটুকু ব্যান্তগত প্রয়োজন ততটুকুই 'তান ভোগ করবেন আর উদবৃত্ত 
অংশের হবেন অছি এবং সমাজের সাগাগ্রক কল্যাণে তা নিয়োজিত করবেন। অতাঁতে 
এরূপ বহলোক ছিলেন। বর্তমানেও আছেন। আমার দৃষ্টিতে মানুষ যখন নিজেকে 
সমাজের সেবক ভাবেন, সমাজের জন/ই উপাজ্জন করেন, তখন তাঁর উপাজ্জন সথ 
এবং তাঁর ব্যবসায় প্রচেষ্টা গঠনমূলক হয়। 

কিন্তু আঁহংসার এই সামীাগ্রক কল্পনা মানুষের স্বভাবের পাঁরবর্তনসাপেক্ষ 
নয় কিঃ ইতিহাসে কি কোথাও এর নিদর্শন মেলে ? অবশ্যই মেলে এমন বহ্‌ লোক 
আছেন যাঁরা ক্ষদু্র ব্যান্তগত ' সম্পদ আহরণের প্রবৃত্ত পাঁরহার করে সমাজকেই 
সামীগ্রকভাবে আপন বলে গ্রহণ করেছেন, তার কল্যাণে কাজ করে গেছেন। একজনের 
ক্ষেত্রে যখন এই পাঁরবর্তন সম্ভব তখন 'বহুজনের ক্ষেত্রেও তা অবশ্যই সম্ভব। 
আম দব্যদৃষ্টতে দেখতে পাচ্ছ আগামী দিনের পাঁথবীতে দাঁরদ্যু নেই, যুদ্ধ 
নেই, বিপ্লব নেই, রন্তপাত নেই। সেই পাঁথবীতে ভগবংবিশ্বাস হবে অতশতের যে 
কোনও সময়ের চেয়ে ব্যাপক ও গভীরতর। পাঁথবীর অস্তিত্বই ব্যাপকতর "অর্থে 
ধর্মের উপর নিভরিশীল। তার মূল উৎপাটনের সকল চেস্টাই ব্যর্থ হতে বাধ্য। 


[ ণলবা্ট” থেকে সংক্ষোপত ] 
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